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২ কিম অসাধ্য 
স্ুথ্যন্ধানো ভাব! 
প্রদানে! 
প্রদাতিত 
স্থিতো 


[ত্রমে প্রকটজেকপুযইী 


পোম্বামি 
অগ্রাকৃকত : 
গৌড়য় 
আগর জ্ঞান 


দুখ বুও 


নিজ-হুরূপ 
অন্মচৈতন্যের 
বিচায়ের 
হযিকেশের 
এনন 


অয 


ইন্দিমর্পণন 2 
(সুগ্ুকভাভ) 


ন 
মুদ্রণ সংস্কার_-বৈশিষ্ট্য-মম্গদ 


শুদ্ধ গত্ঞান্ক পংক্রি অশুদ্ধ 
কিমসাধাখ ৫৯. ২৪. পরব্যোদাবতীর্ণ 
স্থণমদ্ধানড। ৫৯, ৩১ শিক্ষ 
প্রদান ৬৩ ৮ অশ্ৰৌত 
পদ্াত্ৰিত ৬৩৮১৪ ন্ৰোতন্ধ 
গ্থিতে ৬৯ ৬ ভগ্বারেন 
এপুরষোত্তমে প্রকট ৭১ ২১ অগ্যান্থ 
গোস্বামি ন১ ২৩ পারে 
অগ্রাকুত ৭২ ১২ গৌর কিরোব 
গৌড়ীয় ৭৩ ৩১ সত 
অজান ৭৪ ২৩ যদ্ণ্ডিহিমুমেধমঃ 
bik ৭১ ৩১. কারে করে 
A ৭৫... ১২ করছেন 
১ অঞ্তচৈতন্য ৭৬ ১৮ পরমমতমেকং 
বিচারের ৭৭... ৩. পরমযোচ্চ। 
StL ৭৭ ২৩ মন্যানের . 
হন. ৮২ ১২ খ্রাহমিদ্ছিয়েঃ 
₹ইন্িয়তৰ্প্ণ ৮৩ - ৫ পরিচার্টকের » 
(মুগ্ডক ৩৩) ৮৩ ১৭ ভগবতামাহাখ্ম তনঃ 
অন্তর্থীপে ৮৪ ২. গর্ধধজ্ঞান 


২. মেহন্যেহরবিন্যাক্ষ 
১৮ কেনেশিতৎ 
হ্যবকে 
করতে? 

৩. ৬৬৩৪।৬1২৪ রা 
টি স্থাভাব, 





পরবে) 
নিকষ 
অত 
ল্রোতক্ন্ধ | 
ভগবাদেন 
অন্যান্য 
গানে মা 
গৌরকিং 
সত্যং 
ঘজন্ভি 
ক'রে 
করিতে 
প্রমন্মত 
প্রমো 
মন্যায়ে' 
গ্রাহথমি। 
পরিচচ্ঠ 
পশ্োন্তগ, 
"কৰ্কট 

য়েই 

কে 

কট, 

নর 


টি ৯ রান “নকও: বা 


প্রীপ্রীগুরুগৌরাল্গৌ জয়তঃ ! 


ীত্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ 
 সমাধান-সম্পদ ৃ 


ষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক 


পরীপ্রীগৌর-কৃষ্ণ-নিত্য-পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলা প্রবি 
সরস্বতী গোন্বামী প্রভূপাদের তত্ব, 


্রীরূপান্থগ 'আ চার্্যবর্ধ্য ্্রীপ্রীমদ্‌ ভক্তিদিদ্ধান্ত 
সিদ্ধান্ত, জীব-কল্যানময়ী লীলা ও অবদান-বিশিষ্ট্য জীব-জগতে যে কতবড় 
অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহা তাহার লেখনী, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, 
অনুবন্ধ, গীতি, গৌড়ীয় ও গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত 
অভিনব সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। ইহাতে সকল প্রকার শাগ্নের সার ও 
রহস্ত এবং সকল আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তসার ও সকল 
প্রশ্নের সদুত্তর শান্তর ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তিত 
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । সর্ব্ব-প্রকীর 
ব্যক্তির পাঠ্য ও আলোচ্য । জগদ্‌- 
গুরুর মঙ্গলময়ী কৃপাশক্তি- 
সমন্বিত অবদান-বৈশিষ্ট্- 
| প্রকাশক অভিনব অমূল্য 
5 পরমোপাদেয় গ্রন্থ। 
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ্রীরূপান্ুগবর জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্্যবর্ধ্য শ্ীত্রীমদ্‌ 
তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী চারের কৃপাকণা-স্জীবিত কো 


< ত্রিদণ্ডিস্বাগী জীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ 
nl কর্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। 
আবির্ভীব-উপলক্ষে প্রকীশিত। 





শ্রীশ্রীল গ্রভূপাদের শতবাঁিকী 
ত্ীকৃষীবিষ্ভীব তিথি_ ৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৮০ । 
ইং ২১ শে আগষ্ট ১৯৭৩ 
? আন্বকুল্য: বাঁমাত্র। ৯৫০০) 
‘ প্রাপ্তিছান a 
এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড কলিকাতা-৫৩। 


্ীরূপানুগ ভজনাশ্রমপি? কাত 
॥ মহেশ লাইব্রেরী ২১ শ্যামাচরণ দে দ্ীট ( কলেজ স্কোয়ার ) কলিকাতা-১২। 
| ক ক্ত্রীরপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র 


ভারতী মহারাজ কর্তৃ পি 
ঠ/তিদতিসথমী শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিলা স রা প্রকাশিত ও আীমদন মোহন চৌধুরী কর্তৃক শীদামোদর 


০:দির স্ষিল্ড রোড কলিকীতা-৫৩ 
1 রর ও || 
টব 4 কৈলাস বৌস es 





গ্রীত্রীগুরুগৌরালে জয়তঃ 
শুঞ্পক্ুভা! 
আমি নানা-দোষগ্ৰস্ত পতিত, অধম, ভক্তিহীন, বিষয়-বিষ্ঠাগর্ভের কীড়া হইলেও ধাঁহার 
অহৈতৃকী ও অগ্রাতিহতা কূপ! এবং মহা-অচিস্ত্যশক্তি প্রকাশে তদীয় অগ্রাকৃত ভূবনমঙ্গলময় চরিত. 
বিতরণার্থে মদীয় ক্ষুদ্রতম আধারে সঞ্চারিত করিয়া মহামহাবদান্থাপ্রবর-লীলার প্রকটন করিয়াছেন ( 
*. সেই জগদ্গরু শ্রীত্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাহার “্বশিষ্ট্য-সম্পদ' প্রকটিত হইলেন। হার 
জগন্ঙগলময় অপূর্ব লীলামাধুরী প্রকাশের জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুবর্গের দ্বার! প্ররোচিত হইয়া 
আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও এই দুরূহ কাৰ্য্যে আমাকে ব্রতী হইতে হইয়াছে। শ্রীভগবচ্চরিত্র 
অপেক্ষাও ভক্তচরিত্র অতি সুগৃঢ় ও পরম গম্ভীর । ইহার পার সাধারণ জীবগণের ত’ দূরের কথা দিব্য- 
সুরিগণও ইহাতে মোহপ্রাপ্ত হ'ন। পারাপার শূণ্য ভক্তিরস-সিন্ধুর অতলে স্থিত অমৃতময় মহারত্বরাজি 
আহরণ করতঃ পরমকারুণ্য-গুণে তাহা দীনচেতা জীবের আবন্বাগ্োপযোগী করিয়া সুকৌশলে তাহা 
অনুকুল অন্ুশীলনময়ী Adjustment কাৰ্য্যের সুচাতুর্ধ্যও সুবিজ্ঞপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্ুচরিতে 
দেদীপ্যমান ছিল। তিনি গ্রীভগবান্‌ গ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জীবের প্রতি প্রসন্নতার অনুকুল কৃপা ও জীবের 
সেই কৃপাম্থুধি ক্ষুদ্র-বিন্দু-সত্বায় ধারণ, আস্বাদন ও সেবনোপযোগী কৃপাশক্তি-সঞ্চারণে আহ্ুকুল্যময়ী 
মহাশক্তি ও সুকৌশল পরিজ্ঞাত ও সুচুঅনুণীলনে সঞ্গারিত করিয়া উভয়ের মিলনোৎসবে মহোংসাহী ্ 
ও প্রসিদ্ধ কৃপাময়লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। যতই তাহার কপার বৈশিষ্ট্য আলোচনা ও সংগ্রহ ॥ 
করিতে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছি, ততই তাহার অপার লীলা মাধুর্ধ্য সমুদ্রের কুল-কিনারা না পাইয়া... 
দিগ্র্শন মাত্রও করিতে অক্ষম হইয়া নিজকে ধিক্কার দিবার চেষ্টা ও তাহার চরিতমাঁধুরী আস্বাদনে 
লোভ বৃদ্ধি পাইয়া অতৃপ্ত হইয়া ব্যাকুলিত করিয়া “লোভীর বস্তু-প্রান্তির যোগ্যাযো গ্য-বিচার-হীনতার' 
ন্যায় প্রবল তৃষ্ণায় গীড়িত করিতেছে । ঃ ষ্ঠ 
তীহার কৃপাশক্তিতে পূর্ব প্রীউজনসনদর্ড, ক্ষোটবাদ বিচার শ্রীগৌরহরির অত্যভুত-চমতক" " || 
ভৌমলীলামৃত, শ্রীঅদ্ৈতাচার্ধ্য চরিতসুধা, মায়াবাদ শোধন, অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ, গীতার তাং! ঠা 
গৌরশক্তি জীগদাধর, তীর্থ ও ্রীবিগরহ দর্শনপদ্ধতি, শ্রীধামনবদীপ দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার কপোষ্ঠা 1] 
সিদ্ধান্ত রত্ব-সমূহ আহরণ করিয়া উত্তরোত্তর তাহা সংগ্রহ ও আঁম্বাদন-পিপাস। প্রবলভাবে ২ 
পাইয়া ব্যাকুলিত করিতেছে । উক্ত গ্রন্থে তাহার প্রকাশিত সিদ্ধান্ত-রতব অতিক্ষীণা-চেষ্টাতে অ i 


সামান্য সংগৃহীত হইলেও তাহার সুকৌশল- ও অনকল- যুগ 0 
kl অম্ুকুল-অন্ুশীলন-চাতুর্য্য সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যগা £. 
ই সহিত অতিসন্তর্পণে সংযোজিত & 








4 | Ll 
ও সংস্থাপিত কৌশল সমস্ত সুধীসমাজকে বিস্মিত ও আনন্দে বি তা]. 
ছুইটা বিভাগে প্রকাশিত করা হইয়াছে। প্রথম--বৈশিষ্ট্য-সম্পদে তাহার অসামান্ত 


তি লীলার অভিনবন্ধ ও অপ্রাকৃত গৃঢ-ভাবসকল নবনবায়মানভাষ সুশৃঙ্খলিত /. 
২ প্রকাশের চেষ্টা হুইয়াছে। তাহার জীব-কল্যাণময় আচার ও প্রচার-প্র 10 


ডিস | 
খ আহত ও সংযোজিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহারও ॥ ] 
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কারণ্য লীলার বিভিন্ন প্রকার ধারা অতি নিয়স্তরের সাধক তথা একেবারে অজ্ঞ-জীবের প্রতিও যে ভাবে 
প্রবাহিত হইয়। কিরূপে সর্ব্বোচ্চ-স্তরের শিখরে উন্নীত করিবার মহা-কৌশল বিস্তার করিয়াছে এবং 
ভক্তিধারার স্থান-কাল-পাত্রেদে ও স্তরভেদে বিভিন্ন আধারে ধারণোপযোগী স্থকৌশল সকল সংগৃহীত 
, হইয়াছে । প্রত্যেক বিচার ধারার ও ন্ুসিদ্ধান্তের নিত্য-নব-নবায়মীনভাবে প্রকাশ-বৈচিত্র্য উদ্ভাবন- 
কৌশল সংগৃহীত করিবার ক্ষীণ! চেষ্টা হইয়াছে । যত প্রকার বিরুদ্ধ মত মায়াবদ্ধ জীবের ঘদয়ে উদ্ভব 
হইয়া হরিভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে বাধা দেয় এবং প্রবেশকারীকেও কি ভাবে বিব্রত করিয়া 
পাঁতিত্যদশায় অপসারিত করে এবং তাহা হইতে রক্ষিত হইবার সুদৃঢ়ত! ও নিশ্চয়ত! প্রদান করিয়া 
শ্রীনিত্যানন্দ-বলে বলীয়ান করতঃ ভজনপথে অগ্রসর হইতে সাহায্যের সুদৃঢ় ভিত্তির সন্ধান প্রদত্ত 
হইয়াছে । অন্য আচীর্য্যগণের সহিত উক্ত বিষয় সকলের বৈশিষ্ট্য-প্রকাঁশের চেষ্ট! হইয়াছে । দ্বিতীয় ;_ 
'সমাধান-সম্পদে জীবজগতে যতপ্রকার প্রশ্ন হইতে পারে এবং ভজন পথে অগ্রসর হইতে হইলেও 
যে সকল সুছুরূহ প্রশ্মের উদ্ভব হইতে পারে তাহার শাস্ত্র-যুক্তি ও সুসিদ্ধান্ত দ্বার! স্থীমীমাংসিত হইয়াছে। 
উহার উপাদান-_গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ ; হার্ম্মনিষ্ট, পত্রিকা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, পত্রীবলী, বক্তৃতা- 
বলী প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত-ভাবে ও তাহার শ্রীমুখনিস্থত হরিকথামূত হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে। বহু সিদ্ধান্ত ও উপদেশাদি পূর্ববগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । যাহাতে তাহা আবার দ্বিরুক্তি- 
দোষে আক্রান্ত না হয়, তজ্জন্ চেষ্টা করা হইয়াছে । তথাপি বিশেষ আবশ্তক-বোধে কোন কোন বিষয়, 
বিচার ও সিদ্ধান্ত অভিনব-ভাব-প্রকাশক হওয়ায় তাহা একাধিকবার সংযোজিত হইয়াছে । অবশ্য 
তাহা প্রত্যেক বিষয় বার বার প্রকাশিত হইলেও নিত্য নৃতন ভাব-খারা প্রকাশক হওয়ায় তাহা 
অত্যাবশ্যকীয় ও অতি-উপাদেয় বলিয়া তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । ইতি- গ্রন্থকাঁর। 


জ্ঞাপনী ( সুচী ) পত্র 
গ্রীল প্রভুপীদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 

প্রথম জম্পদ- বন্দনা_-১। আবির্ভাব_২-৩। নিত্যসিদ্ধ আচাৰ্য্যত্_৩। আনৃসিংহ মন্ত্র 
শরীকৃর্মদেবের অর্চন, জ্যোতিষ-শীন্্ আলোচনা ; ৪-৬। বিশ্ববৈষ্ণবসভা, গুরুকরণাদর্শ, শ্রীক্ষেত্রে প্রচার 
সাতাসন মঠের বিবরণ, সাম্প্রদায়িক তথ্যালোচনা, তীর্থভ্রমণ, শতকোটি মহামন্ত্রগ্রহণ-ব্রত;_ ৬-৯। স্মার্তবাদ- 
নিরাস ;:৯-১১। নবদ্বীপে গৌরমন্ত্রের সভা, কাশিমবাজার সম্মিলনী, লীলাক্ষেত্র-্রমণ, ভাগবত যন্ত্র, ও 
গ্রন্থ প্রকাশ__১১-১২। ত্রিদগ্ু-সন্যাস গ্রহণ ও শীচৈতন্তমঠ প্রকাশ ;--১২। বেদাস্তের প্রমাণ ও 
প্রমেয়ত্, বিভিন্ন দার্শনিকের মত, বিবর্তবাদীর ও নির্ধিবশেষবাদীর চেষ্টা, মায়াবাদির কুচেষ্টা ১_-১৩-১৪ | 
ভাগবতদর্শন, মীয়াবাঁদী ও তৰ্বাবাদীর বিচার ভেদ, বিষ্ণু ও জড়ের তত্ব ও সম্বন্ধ বিচার, বৈষ্ণবের ভ্রিবিধ 
অধিকার ও ক্রিয়া, কাহারা বৈষ্ণব পদবাচ্য নহে ;--১৫-১৭। বৈষণব-শব্দবাচ্য কে? বৈষ্ণবদর্শনে ভগবং- 
স্বরূপ-বিচার ; চতুঃসম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ;_১৭-১৮ | অবৈষ্ব দার্শনিকের মত ও তন্নিরসন, উন্মুখ 
ও বিমুখ জীবের পরিচয়, মায়াতত্ব ও ক্রিয়াবর্ণন, অবৈষ্ণব প্রাকৃত মায়াবাদীর ও বৈষ্ণবের বিচার-ভেদ, 
কৃষ্ণ-বিমুখ অভক্ত ও প্রাকৃত-রস, ফন্তুবৈরাগী-নিবিবশেষবাঁদীর গতি, বৈষ্ণবগণের বিচার ;--১৯-২১। 


ডি 


গ্রীভক্তিবিনোদ-আসন ও বিশ্ববৈষ্ঃবরাঁজসভা, বৈষ্ণব-মন্ধুযা, ত্রিদণ-সন্্যাস-দান ;--২১-২২। শ্রীনবদ্বীপধাম 
পরিক্রমা ;_-২২-২৯ ৷ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-শ্রীনাম-শ্রীধাম ও পার্ধদ-বিরোধির আচরণকারীর স্বরূপ প্রমাণসহ 


প্রকাশ ;--৩*-৩১। প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন, শ্রীজগন্নাথদেবের ন্নানযাত্রার রহস্য ;-৩২-৩৩। বভ্রন্মগিরিৎ- 3 
আলাল-নাথ ;_৩৩-৩৮ ৷ কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ স্থাপন ;_ ৩৮-৪১ ৷ পুরীতে চটক পর্বতের বৈশিষ্ট্য & Al 
--৪১-৫০ | কোঁণার্কের রহস্ত ; গুপ্তিচা মার্জ্জনের রহস্য ; রথযাত্রায় শ্রীল প্রভুপাদের সেবা ;-_৫১-৫৭। ' 


দ্বিতীয় সম্পদ :-শ্রীব্যাসপৃজা ও শ্রীগুরুতত্ব, শ্রেয়ে প্রেয়ে| বুদ্ধি, আমার গুরুপুজা, গুরু- 
কৃপালাভ ;-_-৫৮-৯৫ ৷ 

তৃতীয় জম্পদ-_-সারগ্রাহী ;--১৬-৯৯। পরমাত্মা, শ্রীনবসিংহদেব ;--৯৯-১০০। শ্রীবলদেবের 
রহসন্তোদঘাটন__১০১-১০৬। কৃষ্ণতত্ব ;_১০৬-১২৫। অপ্রাকৃত মধুর রসের স্ব্বশ্রেষ্ঠত৷ ; আঁত্মারামত। 
ও লীলারামতা; শ্রীমতী রাঁধার।শী_ সর্বশ্রেষ্ঠ; গৌরবপথে কৃষ্ণপ্রেম অসম্ভব ;₹_-১২৫-১২৭। 
ভীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য _-১২৭-১৩১। শ্রীরাধাতত্ব সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট গ্রীমতীর স্র্য্যপুজার 
বৈশিষ্ট্য ;)_-১৩১-১৩৮। স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তসিদ্ধি ;_-১৩৭-:৪০। গ্রীনিত্যানন্দের গাহন্থ্য-লীলা,_ 
১৪০-১৪২। শ্রীঅদৈতাচার্ধ্য প্রভু ; বৈষ্ণব কে ?-_-১৪৩-১৪৪। 

চতুর্থ সম্পদ-_শ্রীন্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদের দিগ্র্শন ;_ ১৪৫-১৪৭ । এঁ কৃপা-বৈশিষ্ট্য ঃস্থুল 
ও সুগম হিংসা, কৃষ্ণই মুল বিশেষ্য শব্দ; পরমেশ্বরের বাস্তব স্বরূপ ; সদ্বৈদ্য ; শ্রুতির মন্ত্র; প্রত্যক্ষের 
বৈপরীত্য, প্মানীতি, মুক্তির বিকৃত ধারণা, প্রচলিত পরিভাঁষার প্রকৃত রঢ়ি, মাধুকর ভৈক্ষ্য সংগ্রহ, 
প্রত্যেক স্থান-কাল-পাত্রকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ববন্ধ-করণ _-১৪৭-১৫৪ | জড়ত্যাগ ও 'যুক্তবৈরাগ্য ১ সমন্বয়বাদ ; 
চিন্মাত্র ; মুক্তিরস্বরূপজ্ঞান ; জ্ঞান ;_-১৫৫-১৫৬। প্ীগৌরভজন বিতরণ ; দানের প্রকারদ্বয় ; উপরাগ- 
কৃত্য ;_১৫৭-১৫৮ ৷ ম্হীশুর-রাজ্যো, কববন্রে, ভুবনেশ্বরে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে । তক্তৎস্থানের রহস্তোদঘাটন, 
--১৫৯-১৬০। গৌরকিশোর সমাধি; সাধ্যের কীর্তনে; ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও সেবা ১ হরিদ্বারে মঠ ; 
বিজ্ঞানের দানে হরিসেবা ;--১৬১--১৬৪ | 

পঞ্চম জন্পদ_শ্রীভ্রীল প্রভুপাদের আরও কয়েকটী বৈশিষ্ট্য ১৬৫-১৮৩ । 

২ বষ্ঠ ম্পদ_জীত্রীলপ্রভুপাদের প্রচার স্থচী ;_-১৮৩-১৯৮। কতিপয় উপদেশ বাণী ;_.১৯৮-২০১। 

দানের বৈশিষ্ট্য ;-_২০১-২০৮, সাংখ্যবাণী ১২০৮-২১২। প্রাকৃতরস শতদূষণী; ১১২-২১৫ । বোষ্টম 


_ পীর্লামে্ট ২১৫--২১৭। বিচার-আদালত-; ২১৮। আল প্রভুপাদ-রচিত কতিপয় প্রবন্ধ ;_ ২১৯-২২০ | 
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- সমাধান-সম্পদের ( সুচীপত্র ) 


অন্তর প্রদান ; মন্ত্র দিয়! অর্থ গ্রহণ; জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবা ;_-১-৪ । তারকত্রম্মা নাম 








কীর্তনীয় কি না?--৫-১। উপনয়ন সংস্কার ব্যতীত দীক্ষা গ্রহণ ও সেবাধিকার হয় কিনা? যদি না 
শদাস-প্রদত্ত আজ শ্ীকষ্চকে ভোগ দেওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন কিরপে? 
দীক্ষা গ্রহণ কালে উপনয়ন গহণপূর্বক ব্রাহ্মণ না হইয়। ভ্রীজগন্লা 
নন কেন? উপবীত সংস্কার প্রদান ও গ্রহণ ন! করিলে গুরু ও শি 








সি 


০২২ শি শব ভি, 


সাত 


পি 
২৩৪, 


| (8) 

নরকগামী হইবেন কি? উপবীত অভাবে কৃষ্ণ-সেবাধিকার না হইলে স্ত্রীগণের শালগ্রাম সেবাধিকার 
কিরপে হয়? গ্রীকৃষ্ণনাম, মন্ত্র, ভক্তি ও প্রেম অহেতুকী কি ন! ?_৬-১৮। (১) পরমার্থের অর্থ কি? 
ত্রিবর্গান্তর্গত অর্থই বা কি? ২। বেদের মহাবাক্য প্রণব জপ-কীর্ভন বা সাধন দ্বারা অনর্থ 
নিবৃত্তি, স্বরূপ-উপলন্ধি ও কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি হয় কিনা? ৩। বদ্ধ ও প্রণবের সাধকের নিকট 
দীক্ষা-গ্রহণে পরমার্থ পথে যাওয়া যায় কিনা? ৪1 পঞ্চোপাসকের মন্ত্র_আয়ায় পারম্পর্য্যে আগত 
কিনা? ৫। মোক্ষকামী জীবন্ুক্তগণের গুরুপারম্পর্য্য কি প্রকার ? ৬1 পঞ্চোপাসক-শিষ্য শুদ্ধভাবে 
বিষ্ণুর অর্চন ও হরিনা মাশ্রয় করিলে শুদ্ধভক্ত তাহার সঙ্গ করিবেন কিনা? ৭1 অধোক্ষজ- 
কৃপালাভার্থে সূর্য্যাদি অবলম্বন করিয়া উপালনা করিলে স্বরূপ উপলদ্ধি হইবে কিনা? ৮। মহাপ্রভুর 
পূর্ববর্তী গোস্বাসিগণ মহাসন্ত্র নির্ধদ্ধ করিয়া জপ করিতেন, না অন্ত প্রকারে ভজন করিতেন । 
৯। শিবাশিবকে আরাধনা করিলে প্রেমভক্তি লাভ হইবে কিনা? ১০। অদীক্ষিত বহুদেবযাজীর 
ভক্তি-পুর্ব্বক প্রদত্ত বস্তু ভগবাঁন্‌ গ্রহণ করেন কি না?-_-১৮-২২। একাদশী ও উপবাস দিবসে 
মহাপ্রসাঁদ গ্রহণের ব্যবস্থা.) দেহান্তকৃত্য ; শ্রীমন্মহা প্রভুর সন্ন্যাস ত্যাগ; কাঁষায়বস্ম ধারণ-বিধি; 
গৃহিবৈফবের অশৌচ ও শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা; জিনবাণী ;_২২-২৮। গায়ত্রী ;-২৯-৩১। : বিপ্রগৃহে 
স্থুলতিক্ষার তাৎপৰ্য্য ; ৩১-৩৬ ৷ শ্রীনাম-ভজনে পুরস্চরণ বিধি ; শ্রীরাধাপাদপদ্োো তুলসী দেওয়া যায় 
কিন 1--৩৬-৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলা ;_৪.-৪২। মাঁলা-তিলক-ধারণ, নিরামিষ আহার, 
একাদশী-ব্রতপালন, নিরামিষ ও আমিষ ভোজন /৪২-৪3। লীলা-রস-কীর্তন ; তুলশী-মালায় নাম- 
জপের ফল ; শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মহাজনত্ব ; ওষধ-সেবন বিধি; ওষধার্থে স্থুরাং পিবেৎ ১৪৫-৪৮ | 


" গ্রীনীম__সাধন, কিন্ত সাধ্য কিরূপে ? ৪৮-৫১ । শ্রাদ্ধতত্ব ; ৫১-৫৯ ৷ যুধিষ্টিরের নরক দর্শন ;_৫৯-৬১। 


চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার; নাম যে কোন প্রকারে গ্রহণ করিলে প্রেম প্রদান করে 
কি নী ?--৬১-৬৪। ধ্যান; গৌরমন্ত্রঃ উপনয়ন সংস্কার ; লক্ষ্মীপূজা; শ্রীশালগ্রাম সেবার ব্যবস্থা? 
নাম্‌ সন্কীর্তন ও হোম; ভাঁগব্ভ- শ্রবণেচ্ছ ব্যক্তির লক্ষণ ; মহাপ্রসাঁদ; হেলায় শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় নাম 
গ্রহণ_-৬৪-৭০। শ্ীগৌরহরির রথ, রাস ও ঝুলনাদি ;-৭০-৭২। প্রতিমা বৈগুণ্যে কর্তব্য ; 
__৭২-৭৭। সত্যনীরায়ণ পুজা; রাধাকৃষ্ণ - সীতারামাদি নামৌচ্চারণের কারণ; নিয়মাগ্রহ ; 
্রীমন্সধ্বাচাধ্যের আবির্ভাবকাল ১_ ৭৭-৮০ ১ সদাচারী বৈষ্ণর-গৃহস্থের বৈদিক সন্ধ্যার বিধান ;_৮১-৮২। 
ধর্মগ্রন্থ চামড়ায় বাঁধান সঙ্গত ও তাহা পুজ্য কি না?--৮২-৮৫। সত্যযুগের তারকত্রহ্ম-নামে কৃষ্ণ 
'নামীভাব কেন? ৮৫-৮৭। ভীমা্জ্জুনের মাংস-ভোজন সিন্ধান্ত; প্রীগৌরাবির্ভাব তিথিতে উপবাস 


অবধি; শিব-পৃজার বিধি_৮৭-৯০। জীলান্মরণ ও শ্রীনীম ভজনের সামঞ্রস্ত ; অসৎসঙ্গ-ত্যাগের 


বিচার ;_-৯০-৯৪। হিন্দুধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম ; বৈষ্ণবধর্ম্মও একেশবরবাঁদ ৯৪-৯৯। গায়ত্রী জপ-বিধি 3 
গায়ত্রী ও উপবীত; প্রণায়ামদির আবশ্যকতা; শ্রীগুরুদেবের চর্ম্মপাঁহু হার পুজা ও নামোচ্চারণ 
'বিধি;_৯৯-২০২। শিবলিঙ্গ পুজার বিধি ও রহস্ত ; শ্রীজগন্সাথ ও ব্লদেবের মধ্যে শুভভ্রাদেবীর 
অবস্থানের রহস্ত +--১০২-১০৪ | একাঁদণী পালন বিধি; বিদ্ধা৷ একাদশী; প্রকৃত প্রসাদ চিনিবার 


(৫) 

উপায়; স্ত্রীলোকের সেবা-পুজার বিধান ;--১০৪-১০৭। প্রকৃতি ও প্রধানের বৃত্তির ভেদ কি? প্রণবে। 
অর্থ, ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও কামবীজ কাম-গায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য; স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতী,_ 
* ভেদ ৯--১৮-১১১। জীবের স্বতন্ত্রতা; পক্ষির মুখে হরিনাম ; +১১১-:১১৬। শ্রীতুলমী মাহাত্বা।। 
অক্ষয় তৃতীয়া ;--১১৬-১১৭। অক্রাঙ্মণতা এতিপাদক বৃত্তি;_১২০__১২৩। তন্্রোক্ত সাধনা; 
শয়ন, উথ্থান ও পার্শ-একাদশী-তত্ব ; চোর দন্থার স্থুকৃতি) পরচর্চক; আতপ ও উষ্ণ চাউলেঃ 
বিচার;--১২৩-১২৭। শ্ত্রীলৌকের সন্ন্যাস ; ত্রিদণ্ড সম্যাস ও বেষগ্রহণ বিচার; হরিরস পান সই 
মদিরা-পানের উপমা, শ্রীবালগোপাল সহ স্বাধিকার শ্রীযূত্তি; পরমেশ্বরের স্বরূপ, তগ্রান্তি 
যত্ন ; জ্ঞান কি বস্তু ; ভক্তি কি বস্তু ;_১২৮-১৩৩। . ভজন, পাঠ, পুজ। ও ধ্যান; কর্ম, প্রারধ 
কুপা ও ভগবান্‌ ইহাদের মধ্যে কোন্টি মুখ্য? শ্রীকৃষ্ণের মাখনটুরি, বস্ত্রহরণ ও রাঁসাদি লীলার: 
উদ্দেশ্য কি? -_-১৩৩-১৩৬। ভক্তের উপাধি গ্রহণের তাৎপর্য্য; নিরামিষাশীর জীবহিংসা; ব্রত ও. 
উপবাসের পার্থক্য; পারমাধিক পত্রে সাধারণ সংবাদ ও বিজ্ঞাপনাদি কেন? শিখ| রাখবার উদ্দেশ্য ; 
শ্ীমালিকায় নাম গ্রহণকালে তর্জনী বাহিরে রাখিবার উদ্দেশ্য, _-১৩৬-১৪০। কৃষ্ণসেবা কি 1-১৪০-. 
১৪৫|. প্রেমরস আম্বীদন ও সিদ্ধান্ত-বিচার ; মঠাদিস্থাপন প্রথা ; মহাভাগবতের ব্যাধি ;-১৪৫--১৫০| 
নীম-সন্ত্র স্বরূপ অভেদ; চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতির চরিত্র; গৃহীর রস-সাধন ও গুরুকরণ প্রণালী j= 
২৫৭--১৫৩। তন্ত্রোক্ত সাধনা; অমেধ্য, পঞ্চসাধন; সদাচার পালন, অমেধ্য বিচার, বর্ণাশ্রমধর্মা 
পালন ; রাগান্ুগ ভজনাধিকারী, কৃষ্ণমন্তে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই গুদ্ধাভক্তির অধিকারী কি না?-_-১৫৩-. 
১৫৭। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দৈব-বরণাশ্রম প্রেমধর্থের প্রতিকূল নহে, জাতিভেদ, বৈষ্ণবের সংজ্ঞা, আত্মধর্ম, | 
গোস্বামী ;_-১৫৭--১৬০। বৈষ্ণবের পক্ান্ন গ্রহনীয় ; শ্রীমন্হাপ্রভুর প্রসাদ; ‘ভেক’ প্রথা Et 
১৬০-১৬৪ । মহোঁৎসবে নিমন্ত্রণ ; দ্রীসঙ্গী ভেকধারীগণের সেবাকার্ষ্যে অধিকার; কর্ম্ম ও তৎফল- 


প্রাপ্তি; দেহাস্তে গতি) ১৬৪--১৬৭। ঈশ্বর বিশ্বাস; চেতনের খণ্ডত্ব ও জীবত্ব ; ভক্তপুজার 
শ্রেষ্ঠত্ব ; বটবৃক্ষাদি-ছেদন করিয়া, কৃষ্ণ-নৈব্দ্য প্রস্তুত বিধি; 












--১৬৭--১৭০ | > 

পু পংক্তি  অন্তদ্ধ শুদ্ধ পৃ পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
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১৮৪-১ ১. জ্ীবাস ৮... মধ্যাহ 

১৯১ ৯ প্রাকতরম 

সা  শুনিলে হয় না 

Fat 


= সামাঞ্য 


শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ সই 
ভরীবিমলাদেবীর নামানুসারে তাহার বিমলাপ্রসাদ নাম প্রকাশ বলিয়া বর্ণন করেন। কিন্ত তিনি 
“নিত্যসিদ্ধ-ব্ৰজবাসি--“ত্ৰজে কাম্যবনে যে যুথেশ্বরী শ্রীবিমলাদেবী আছেন, তিনি তাহারই 
অর্দেশে আগভ| বলিয়া যে বিমল-প্রসাদ নাম গ্রহণ করিরাহিলেন, ইহা তাহার সমর্থনে ও 
বিচারেই সমীচীন বলিয়া প্রকাশিত! ব্রজবাসীগণ কৃষ-কাঞ্চের সঙ্গ -লাভার্থে বিমলাবুও-তটে 
স্ীকামেশ্বর শিবের নিকট নিজ অভীষ্ট জ্ঞাপন করেন। ইহাতেই বিমল! প্রসাদ নামের সার্থকতা 
জানা যায়। নচেত দ্রীপুরবোত্তমক্ষেত্রে যে বিমলাদেবী আছেন, তাহার লীলার মধ্যে এ প্রকার 
কথা শুনা যায় নাঁ। বিশেবওঃ গ্রীমন্দিরের প্রাকারাভান্তরে বহু শক্তি ও ভগবং-স্বাংশগণের 
ঈাএন্তি বিরাজমানতাসত্বে শ্রীবিমলাদেবীর প্রসাদ ত বৈশিউ। কি? আ্ীবিমলাদেবীকে 
দেখিয়া তাহার অংশিনী কামাবনের বিমলাদেবীর স্থতিতে বৈষ্ণবগণ বাঁ ঈশ্রীল প্রভুপাদ তাহাকে 
সন্মান প্রদর্শন করিতেন । 

শ্রী শ্বল প্রভূপাদের নিত্যসিদ্ধ আচাধযত্ব 


যে বস্তু আমাদের বন্তমান ইন্স্রিয়ের গোচরীভূত হয় না, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাহার 
সান্নিধ্য-প্রাপ্তি ও তী"র সেবায় নিযুক্ত হওয়া এ স্থান হইতে কখনও সম্ভবপর হয় নী। আমাদের 
যাবতীয় (এঁহিক ) শক্তি তংকার্ধ্যে (তৎপ্রাপ্তি-চেষ্টার ) নিযুক্ত করিলেও আমরা সফল-মনোরথ 
হইব নী । কারণ, আমরা সীমা; বি অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করিতে 
পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা করিতে গেলেও সেই আধোক্ষজ-বস্তুর কথা 
, অক্ষজ-জ্ঞানগম্য হয় নাঁ। তাছাড়া আমরা রোগ-শোকাদির ছারা প্রগীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। 
ইহজগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আসাদের এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন ; একমাত্র 
প্রীহরির পরমপ্রির নিজজন ব্যতীত মঙ্গলের পৰামর্শ আর কেহই দিতে পারেন না। শ্রীশ্রীল দাস- 
গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে কৃপাপুরববক ইহার নি্দিশ ও মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। “যাহার 
প্রসিদ্ধ কপার দ্বারা নামের শ্রেষ্ঠতা, মন্ত্র, শচীনন্দন ক্মীকৃষ্চৈতন্যের পাদপদ্ম, শ্রীচৈতন্তের দ্বিতীয় স্বরূপ 
শ্রীন্ঘরপদামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠপুৱী, শ্রীমুরামগ্ডল, শ্রীবৃন্দারণ্য, গিরিরাজ গোবদ্ধ, 
কব্ক্রীডাস্থলী যার এবং প্রীরাধিকামাধবের অনুগ্রহ পাইয়াছি, সেই শ্রীগুরুর পাদপদ্মে 
নমক্কীর করি।% যেহেতু -“যস্তান্তং ন বিছুঃ স্থুরাস্তুরগণাঃ”_ সুর ও অস্ুরগণ যে দেবতার সন্ধান 
পান লা, যোগিগণ ধ্]ানাবস্থিতচিত্তে যাহাকে দর্শন করেন, বেদ সকল সামগানে যাহার অভ্যর্থনা 
করেন, ব্রহ্ধ-বরুণ-ইন্দ্র-র্র-'মরুতাদি দিব্যস্তবে যার স্তুতি কবেন, ক্ষুদ্র জীব আমার পক্ষে কি তাহার 
[সন্ধান সম্ভব ? কিন্ত গ্রীগুরুপাদ্রপদ্ধের কৃপায় তা'র প্রাপ্তি সম্ভাবন! হ’য়েছে। যে জিনিবটির 
কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, তা'র দর্বন্ধ নাম, মন্ত্র প্রভৃতি এতগুলি ব্যাপার যর কৃপায় পাওয়া 
যায় তাঁর উপাস্ত কি? ইত্যাদির আচরণ তাহার বাল্য জীবন হইতেই নিত্যসিদ্ধ ভাবসকল 
প্রকটিত ছিল। 











গ্রীকৃষ্মদেবাচ্টন 

শ্রীনৃসিংহ-ন্ত্ প্রথমেই বাল্যকাল বিদ্যাবিলাস-লীলাভিনয়-সময়ে শীরসিহ-মনত্র গ্রহণ 
করেন, কারণ_“যে বি আদিকবি ত্রহ্মার হৃন্দেশে চিন্ধী শোভা-সম্পং প্রদান করিয়াছিলেন, 
তাহার লীলাই শ্রীন্বসিংহ লীলা । তত্জন্টই &/বিকুস্থাসিপাদ শ্রীধর তাহার অভীষ্টদেব শ্রীনারায়ণ্রে 
ত্বরপ-নির্ণয়ে নরসিংহ দর্শনের ব্যবস্থারপাঁ তদগ্ুগজনের জন্য অক্ষয়াত্মিক। মুন্তি প্রকাশিত : 
করিয়াছেন, ভদ্দারা তাহা হইতে ক্ষরপ্ম অপসারিত বরিয়াছিলেন।» ( গৌঃ ৬৪৪৯)। তাই 
প্রথমেই তাহার অক্ষর শদব্রন্ম অভিন্ন কৃষ্ণকে জানাইতে আন সিংহ্মন্ত্র গ্রহণ-লীলা। 

প্রীকর্মদেবের অর্চন £ আ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি প্রীক্ী'লঠাকুর ভত্তিবিনোদের নিকট 
হইতে শ্রীকুর্মাদেবের অর্চন বিধি ও মন্ত্র শিক্ষা করেন। তাহার বৈশিষ্য £-ল্লীমহামন্ত্র যেয়প ‘হর? 
(শ্্রীরাধা ) ও শ্রীকৃষ্ণণামের যুগলি ভম্বরপ, ভীম প্রভূও ভদ্রপ হরা ও কৃষ্-নামীর যুগলিত বিগ্রহ 
রমরাজের মধ্যে যে মহাভাবদ্থরূপিণী কাঞ্চদপঞ্চালিক। আডেন, ভিনিই রগরাজের ছারা আপামর 
জীবে স্বীয় প্রেমসম্পত্তি বিতরণ করেন। এই মহাবদানুভাপরাকাষ্ঠার নিতাদিদ্ধ মুর্ভৃবিগ্রহই 
শরীমন্হাপ্রভু। যেখানে আকার, সেখানেই নাম থাকিটব। অতএব নিত্যসিদ্ধ গৌরাকারের ষ্টার 
নিত)সিদ্ধ গৌরনাম ও মন্ত্র আছেন। শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীমাধব জ্রীগৌররূপে জ্রীরাধাতন্র 
প্রকাশিত যে মহামন্ত্র বিতরণ করিয়াছেন, তাহার অন্ুশীল হইতেই রূপানুগ-গোড়ীয়-মহুতের 
কৃপায় মহাভাবের চরম অবস্থা লাভ হইতে পারে। এই দয়ার চমতকারিভার কথা কেবল 
“তদ্ধি জানস্তি তছিদঃ৮ অর্থাৎ -“অন্ুভবকারীই মাত্র তাহা জানেন, অপরে নহে”_ এই বাক্যে 
প্রকাশ ব্যতীত আর অধিক ফিছু বলা যার না। স্রীল কবিরাজ পোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, 
“রীকৃষণচৈতন্থ দয়া করহ বিচার ! বিচার করিলে চিন্তে পাবে চমতকার!» আবার “অচিন্ত, 
অ্ুত কৃষ্ণচৈতন্ত বিহার। চিত্রভাব, ' চিত্রগ্তণ, চিত্র ব্যবহার ॥৮ €চমংকার” ও “চিত্র” এই দুইটি 
পর্যায় শব্দ। চমংকার-শটি আলঙ্কারিক পরিভাবা ; ইহার অর্থ--অঞুত শা বিস্ময়কর ৷ এই 
২১ বা চিংত্তর ক্ষুরিতাই হইল সকল রসের সার রা “স্থাঘ্িভীব 1৮ 
: = শ্রীকৃষ্ণসবন্ধী ছাদশরসের সন্ধ্রসেই অভুতরিস বর্তমান । সি সি দৈবত হইলেন 











শ্লীপ্পাল গুহ্পাঙ্গের বৈশিষ্ট্য-সপ্প ৫ 
লীলার উপসংহারে হীল কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের 'হবীগৌরাক্ষ-স্তব ক বৃক্ষ 
[হইতে একটি গ্লোক উদ্ধার করিয়া সেই পরম-মহানির্ববাচ্যতম, অচিন্তাদপি অচিন্ত্য, অচুতাদপি 
£অফুত রসের অধিদেবতা শ্রীবুর্দমাদেবক্ূপে আত প্রকাশকারী ‘অদভুত বদাহ্ত’ শ্রাগৌরাঙ্গসুন্দরের ভজনে 
({জগজ্জীবকে আহ্বান করিয়াছেন! রদন্বরূপ এ রসরাজ বরং ক্ীকৃষ্ণের এসাস্বাপের কামনার মুলে 
15 মাছে “বিন্য়তরূপ দেখি’ আপনার, ব্রীকৃষের হৈল চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ৷” 
নেই ল্লীকৃষই, যখন গ্রীগৌরাহ্গরূপে বিপ্রলস্তমরী লীলা আবিফার করিয়া নীলাচলে শ্রীরথাঞ্চো 
1£গোগীভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন সেই নভ্যাদর্ননে “যেনাসীৎ জগতাং চিত্রং জগন্নাথোহপি 
'দেবস্মিভঃ৮ অর্থাৎ মহাপ্রভুর নৃতাদর্শনে সমগ্র জগৎ ত’ বিস্মিত হইয়াছিলই, এমন কি, সয়ং 






॥, ভ্ৰীজগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন। রসরাজ ও মহাভাবের একএ মিলন না হইলে এরূপ রস- 
{ চমতকাঁরিতা-বিশেষের পরাকাষ্ঠা আবিষ্কৃত হয় না। এজন গ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ তি“বার 
‘অদ্ভুত’ শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বিগ্রলম্ত-বিগ্রহ কমঠাকি 


ত প্রীগৌরাঙ্গচুম্দারের মাধুর্ধা ও উদাধা- 
মহিমা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, _ “আছুত নিগুঢ় গেমের মাধুধ্য-মহিমা ৷ আপনি আস্বাদি এ্রভু দেখাইল 
সীমা ॥ অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য _ অভুত-বদাহ্া ইছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য ॥ স্বভাবে 
ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ। যাহা হতে পাইবা কুষ্চপ্রেমামৃত-ধন ॥ চেঃ চ: অঃ ১০/৬৭-৬৯) 

সেই ভাৰ ও রস-বিতরণ-ভার প্রাপ্ত সেই মহামহিম রসপরাকাষ্ঠা বিতরণার্থ শ্রীল 
প্রভূপাদ তাহার নিত্যনিদ্ধ ভাব প্রকট করিয়া সেই অদ্ডুত-রসের দৈবত ব্রীকুষ্মাদেবের অর্চন 
করিয়াছিলেন | 

১৮৮৫ সালে ভক্তিভবনে 'বৈষ্তব-ডিপঙ্িটারী”নামক ভক্তিগ্রন্থ-প্রচারবিভাগ খোলা হয়। 
সংকীর্তন-বিগ্রহ প্রভু তদ্বারা গৌরবানী প্রচারার্থ সকল কৌশল শিক্ষীভিনয় করেন! তখন ঠাকুর 
স্লীভক্তিবিনোদ সম্পাদিত সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ পুনঃ প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌরবানী গ্রচারৈক-প্রাণ 
ীপ্লীল গ্রভুপাদ তাহার সেবায় বিশেষ উৎসাহাছিত হ’ন ! ১৮৮৫ সালে নিতাসিদ্ধ গৌর-কৃষ্ণ- 
“ার্ৰদপ্রবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সঙ্গে, সাধুসঙ্গে ভীর্থ-ভ্রমণ-মাহাত্ম্য প্রচার কল্পে ' গৌর- 
পার্বদগণের আবির্াব-ভুমি কুলীনগ্রাম, সগুঞ্রাম প্রভৃতি স্তান বিরহ-ব্যাকুলিত চিত্তে সুষ্ঠ, দর্শন 
করিয়া তীর্থ-দর্শন-মাহাত্মা ও বিধান প্রকাশ করেন; সেই সেই স্থানে সেই সেই শ্রাগৌরহরির 
পার্ধৰগণের মাহাত্ম্য, তদীয় ভজনপ্রণালী সকল ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের নিকট শ্রবণ করেন । 

জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা £_ তিনি যখন পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্র, তখনই তিনি জ্যোতিষ- 
শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এত প্রকার বিদ্যার মধ্যে তাহার জ্যোতিব-শাস্ত্রে রুচি কেন ? 
তদুত্তরে জানা যায় ষে,_ তাহার ঈশ্বরী এক্্ীবার্ষভানবী দেবীর মাধ্যহ্নিক লীলায় সুর্যপুজার কথা” 
শীবপানুগ-গুরুবর্গ বিশেষ পরাকাষ্ঠা-ভজন-প্রণালী-্বরূপে বৰ্ণন করিয়াছেন। নেই ত্রীরাধাকুণ্ডে 
মাধ্য হিক-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী ্রীন্ধ্য-_অনস্তকোী গ্রহগণের অংশী, আকষক ও নিয়ামক- 
হন কি গ্রণালীতে কি ভাবে সেবা করিয়াছেন, তাহার মূল তথ্য আবিষ্কারা্ে এবং সমস্ত গ্রহগণকে 


রি বিশ্ববৈফ্যব-সভা 
তথ সূৰধ্যদেবগণকে কি প্রণালী ও বিধানে রাধাভাব বিভাবিত শীগোৌরকুন্দরের বিপ্রলন্ত-ভাবের সেবায় 
নিযুক্ত, বিহিত ব্যবস্থা, পরিজ্ঞান ও গুঢ় রহস্তু উদ্ঘাটনার্থে নিজেশ্বরীর বিপ্রলম্ত-ভজনচমৎকারিতা 
খ্যাপনার্থে নিতাসিদ্ধ শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বুণ্জবাসী শ্রীল প্রভুপাদের এই গ্রচেষ্টা। যাহার জন্য ভিনি 
নিজেকে সগৌরবে প্রীবার্ষভানবীদয়িভদাস বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহারই গুপ্ত ও সুগুট 
সিদ্ধান্তে ও শাস্ত্রে মহা প্রতিভা প্রকাশ করেন। . তৎকালে ভারতীয় স্বনামধন্য জ্যোতিব্বিদগণের 
জড়-জেোতিষের প্রতিভার ক্ষীণতা, তদীয় আকর জোতিযঘের প্রখর প্রতাপে বৃবরাশিশ্থ সুর্ধ্যের 
( বৃষভানুনন্দিনীর ) পাদপদ্য কৃপাচ্ছটার নিকট সূর্য্যের তাপে খগ্ঠোতিকার ন্যায় প্রতিপাদন করিয়া 
শ্রীঈশ্বরীর সৃধ্য-পুজার কথ। ও মাধ্যহনিক লীলামাধুখ্য-মাহাত্ম্য নিজানুগত শরণাগত সেবকের হয়ে 
গ্রকাশিত বিন মহা গাম্তীধ্যময়ী সুকৌশল আবিষ্কার করেন। তজ্জণ৷ “সূর্ঘ্যসিন্ধান্ত”, ‘ভক্তিভবন- 
পঞ্জিকা” প্রভৃতি জ্যোতিষ-গ্রন্থ ও পরে শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রকাশ করেন । 
তারকেশ্বর লাইনের শিয়াখানা গ্রামের পণ্ডিতবর মহেশচন্দ চূড়ামণির ও আলোয়ার 
নিবাসী পণ্ডিত শ্রীহ্ুন্দরলাল নামক জোতিবীর নিকট জড়জোতিষের কথা' বুঝিয়া অপ্রাকৃত 
জেযাতিবের বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্য অবগত হন। অল্পদিনের মধেোই জড়জ্যোতিষের বিষয় সম্পূৰ্ণ ভাষে 
অবগত হইলেন এবং অগ্রাকৃত জ্যোতিযের মহামহিমায় আকৃষ্ট হন: 
বিশ্ববৈষ্চব-সভা : --ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ স্বধামগত রামগোপাল বসুর বেথুন রো-স্থিত ভবনে 
“বিশ্ববৈধব-সভা”? প্রতিষ্ঠা করেন। বহু পণ্ডিত ও গণ্যমান্য লোক উক্ত সভার বিভিন্ন বিভাগের সভ্য 
ছিলেন । প্রতি-রবিবারে শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর শ্রীভত্তিবিনোদের সহিত তথায় ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ 
গ্রন্থ শ্রবণাদি করিতেন। ন্ীশ্রীল প্রভুপাদ কোন দিনই অসং প্রকৃতির লোকের বা বালকের সহিত্ত 
মিশিতেন না। অসংসঙ্গ ত্যাগে সুদৃঢ় সঙ্কর ও অকপট সাধুসঙ্গের প্রতি একান্তিকী নিষ্ঠা তাহার নিত্য 
সদৃগুণ মধো পরিলক্ষিত হইত তিনি জড় বিদ্যাভ্যাসে কোন দিনই অধিক সময় বায় করিতেন না। 
অধিকাংশ সময়ই তিনি ভক্তিশান্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত করিতেন। প্রত্যহ প্রায় অপরাহ্কে বিডন- 
উদ্যানে তাঁকিকগণের জিহ্বা স্তম্ভন করিতেন, ও সংসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন । 
আগষ্ট ফ্যাসেম্ব্লী ( August Assembly ) সভা স্থাপন করেন। ইহার সভ।গণের চিরকুমাব- 
টা পালনের উৎকর্ষসাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত। সকল শ্রেণীর লোক এই সভায় আলোচনা- 
এবণে উপস্থিত হইতেন। এই সময়েই তাহার নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটীভিনয় দর্শনে মহাভাগবত 
টাকে “শীসিদ্ধান্তসরস্বতী” নামে অভিহিত করেন। পরে ১৯১৮ সালে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস- 
নি পরিব্রীজকাচাধ্য ত্রিদণ্ডিস্থামী শ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্তসরম্বতী নামে অভিহিত হন । 
নর স্বরূপের শুদ্ধ পরিচয় কৃপাপুর্ববক প্রকাশ করিয়া এগ্রীবাভানবী দয়িতদাস” 
করিতেন, দিও গুরুবর্গের সকলকেই প্রভূপাদ শব্দ অভিহিত করা 


১৮৯১ সালে 







ন্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ৭ 
আন্বাদণ করেন। ১৮৯৭ সালে কলিকাতায় 'ভক্তিভবনে” সাবস্বত চতুল্পাঠী স্থাপন 
করিয়া তথা হইতে ‘জ্র্যোতিব্বিদ’ ও বৃহস্পতি" নামক মাসিক পত্রিকা ও জ্যোতিষ- 
শাপ্ের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি জড়বিদ্যার ম্বায়া-বৈভবত্ব-ও হরিভজনের - 
বাঁধকতা প্রকাশার্থে জড়বিষ্তার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা" ষ্টেটে ত্রিপুরার রাজবর্গের 
জীবন-চরিত “রাজরত্রাক্কর” গ্রন্থ প্রকাশের সহকারীহ করিলেন। তথায় রাজ গ্রন্থাগারের যাবতীয় 
গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। অন্পদিন ভথায় অবস্থান করিয়া তথাকার বু সুকৃতি-সম্পন্ন বাক্তিগণকে 
কৃপা করিয়া ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মানে নীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তীর্থযাত্রায় বহিগত্ত 
হইয়। গয়া, কাশী ও প্রয়াগাদি ভীর্ঘে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কথা আলোচনা করেন । 


৮ 


১৮৯৭ লাল হইতেই তিনি বৈধ্ব-বি 


এম 


এনে চাতুষ্মাঙ্সব্রত-পালন, স্বহস্তে হবিয্যান্ন বান, 
ধরাপুষ্ঠে পাত্রহীন ভোজন ও উপাধানা দ পাঁরত্যাগ কারা ভূমিতে শয়ন করিতেন । তখন বিপ্রল্তি- 


ভাবের উদ্দীপক দবুজবর্ণের ঝালীতে লিখন ও সবুজবর্ণের পোবাকার্দি গ্রহণ করি 
৬ 


রাতিন। তাহার 
এই অদ্ভুত বৈরাগ্য অতি বিরল ও বৈশিষ্টাময় চরিত্রের প্রকাশক ১৮৯৯ সালে কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত “নিবেদন নামক সাপ্তাহিক পত্রে পারমাথিক বিবয় আলোচনাময় প্রবন্ধাদি প্রকাশ 
করিতেন। ১৯৪০ সালে বঙ্গে সামাজিকতা? নামক সমাজ ও ধন্মুনীতি-সম্বন্ধীয় বহু তথা ও 
গবেবণাপুর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন! 
শ্রীগুরুকরণাদর্শ :--১৮৯৭ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুব মহাশয় গোক্রম-ীপে সবগ্ধতী, 
তীরে 'স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ! নামক নিজ ভজনকুঞ্জ স্থাপন করেন! তথায় ১৮৯৮ সালে গ্রীল গৌর- 
কিশোর দাসগোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ এক অভিমন্তা-চিত্র অবধূত ভাগবত পরমহংলের দরশন পাইয়া 
ঠাকুর ভক্তি বিনোদের নির্দেশ মত ১৯* দাগে তাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া মাঘ মাসে তাহার 
নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
ন্লীক্ষেত্্ে প্রচার £ ১৯০০ সালের মার্চ মাসে শ্রীল ভ্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত 
শীলপ্রভূগাদ বালেশ্বর' রেমুঘায় «ক্ষীরচোরা গোগীনাথ» দর্শন করিয়া ভ্বনেশ্বর হইয়া পুরী গমন 
করেন তথায় "সাতাসন মঠের অন্যতম ্রিশিবিধারী আসনের সেবাভার গহণ করিধা 
গৌরপাধদগণের প্রতিষ্ঠিত সেবার সুষ্ঠ, ত। ও উজ্ঞল্য সম্পাদনে বিশেষ চেষ্টিত হন। 
সাতাসন মঠের বিবরণ 2- অতি পুরাকালে সপ্ত্ধি শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রতীরে একান্তে ভজন 
করিবার জন্য পরস্পর সংলগ্রস্থানে সাতটি আসন রচনা করেন। তাহা হইতেই «সাতাসন মঠের 
নামকরণ হইয়াছে। মহারাজ ইন্দত্যুয় শ্লীজগন্নাথদেবের স্বপ্লাদেশে 'জিরাকন্দি' নামক একটি 
মৌজা এবং সপ্তবির জন্য প্রত্যহ সাত আটিকিয়া ও সাত কড়োয়া, মহাঞ্রসাদার ও ব্যঞ্জনাদি 
প্রসাদ প্রেরণের ব্যবস্থী করেন। তখন সপ্তন্বি এ মৌজা গ্রহণ না৷ করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন । 
_পরবস্তিকালে তথায় প্রীবিগ্রেহসেবা প্রকাশিত হওয়ায় রাজপ্রদত্ড মৌজা সেবার জন্য গৃহীত 
 হুইয়াছিল। পরে উক্ত 'সাভাসন মঠ' গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজনস্থানরূপে গৃহীত হইয়াছিল । . 


চি সাতাসন 
সাতটা আসন--১ ‘বড় আসন"_এখানে শারাধা দামোদর শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত ছিলেন, বর্তমানে 
গিরিধারী-আসনে স্থানান্তরিত হইয়াছেন । কথিত হয়, এখানে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীপ্রড়ু 
ভজন করিতেন। ২) ‘কদলী-পট্টকা-আসন’--এইস্থানে বর্তমানে কোন শ্রীবিগ্রহ নাই । তথায় 
প্রসিদ্ধ সিদ্ধমহাত্মা গ্রীল স্বরপদাস বাবাজী মহারাজ নামক এক অপুর্ব বৈষ্ণব ভজন মিন | তিনি 
অন্ধ হইলেও কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না। তথায় তাহার সমাধি বর্তমান রহিয়াছে। 
৩1 “শিরিধারী আসন £ এইস্থানে গিরিধারী এবিগ্রহ বিরাজিত, ইহাই শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত 
গোস্বামী প্রভুর ভজন-স্থান। ৪ | "গৌঁফা আসন? £ বা “প্রক্ষা আসন’-- এই স্থানে বৈষঃবগণ 
ভজন করিতেন। ভজন গুহার নাম হইতেই এই নাম হইয়াছে। ৪। 'মদনমোহনদের 
আসন? £- এই স্থানে শ্ৰীমদনমোহনদেৰ বিবীজিত | কেহ কেহ বলেন, এই স্থানেই শ্রীল রঘুনাথদাস 
গোৌস্বামীপ্রভু ভজন করিতেন। ৬7 'কৃষ্ণবলরাম আসন, £_ এখানে শ্রীকৃষ্ণবলরাম শ্রীবিগ্রহ 
আবস্কিত । ইহা খঞ্জা ভগবান আচাধ্যের ভজন-স্থান ৭| 'খ্টামস্ুল্দরদেব আসন? 2 এখানে 

শ্রীশ্টামন্ুন্দরদেব গ্রীবিগ্রহ অবস্থিত । 

গৌড়ীয় গুরুবর্গের সেবা! স্মৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ গিরিধারী আসনের সেবাভার গ্রহণ করেম। 
তাহাতেও নানা প্রকার বিদ্ধ উপস্থিত হইলেও শ্রীল প্রভূপাদ অশেষ সহযগুণে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া 
সেবা করিয়াছিলেন! তথায় প্রত্যহ ভক্তিধর্মোর কথা প্রচার করিতেন | ১৯০২ সালে শ্রী লভত্তি- 
বিনোদ ঠাকুর মহাশয় সমুদ্রোপবুলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে 'ভভ্তিকুটি* নামক 
ভজন০ভবন নির্দান করিলে তথায় গ্রাচৈতস্ত চরিতামৃত ও শ্রীমদ্তাগবত পাঠ করিতেন । তখনই 
«“সখিভেকী” অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও শান্তর চুক্তিমুলে «নিতাই-গৌর রাধেশ্টাম” 
প্রভৃতি নবকল্পিত ছড়া-গানের মধ্যে যে-সকল ভর্তি-বিরোধ-সিদ্ধান্ত ও রসাভাস দোষ আছে তাহা 
উত্ত ছড়া-গানের প্রবর্তককে জানাইয়া গৌর-নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হর্দাসের কীপ্তিত মছ্থামন্ত্র কীর্তনের 
উপদেশ প্রদান. করিতেন । ইহার বিস্তৃত বিবরণ “অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ” গ্রান্থে প্রকাশিত হইয়াছে ৷ 
পুরী থাকা কালেই শ্রীল প্রভুগাদ বৈষব-মঞ্জুষার উপকরণ সংগ্রহ ও দ্বারে ছারে বিশিষ্ট বাক্তিগণের 
নিকট হরিকথ প্রচার করেন। তাহাতে বহু বাধা বিদ্ধ টি হওয়ায় শ্রীল ভভিবিনোদ 
ঠাকুর মহাশয়ের পরামর্শ মত শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া হরিভজন করেন। পুরীয় বিভিন্ন মঠের 
মহান্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শান্সবিচারে ডিাহিত করিতেন। সকলেই স্ত্রীল প্রভুপাদকে 
বিশেৰ অন্ধ৷ করিতেন। 
সঞাযিক্তথ্যালোচনা += পি শীস্ুরেশ্বর তির নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের চারিটি 
ভাবার পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামামুজ ও শরীমধ্ব-সম্প্রদায়ের তথ্য আলোচনা করিয়া ১৮৯৮ 
. সাল হইতে “সজ্জন-তোবলী” পত্রিকার শ্ীনাথযুনি, শ্রীষামুনাচার্ধ্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের চরিত্র ও 
শিক্ষা প্রকাশ করিতে থাকেন। বহদেশেও বঙ্গভাষায় গ্রীল প্রভূগাদই সাত্বত আচাধ্যগণের 
সাম্প্রদায়িক তথ্য সকল মৌলিক গবেষণার সহিত সব্বপ্রথমে গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবধর্ক্মের 


সবাপ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ৯ 
বৈশিষ্টা ও ক্রমবিকাশ ও সমালোচনার মহা-ক্ৌশল আবিষ্কার করিয়া গৌড়ীয়-যৈফ্বধৰ্ম্মের 
সা'্্রধার়িক-তথাসকল সুকৌশলে মন্তয্যের মহাকল্যাণের পন্থা মাবি্ধার করেন। ১৯*৩ সালের 
২ব। জাগ্র়াবী রায়বাহাহ্র রাজেপ্রচন্্র শাপ্দী পি, আর এস্‌ মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাহারই 
বাসভবনে এক সভায় কয়েকজন গ্রতিষ্ঠাশালী অধ্যাপক ও মনীবীর সহিত ও গনিত-জে)াতিঘ- 
শিক্ষার আচার্ধেরর সহিত বর্ষ প্রবেশ লইয়া অয়নাংশ-সম্বন্ধের বিচারে অদ্ুতভাবে সকলকে পরাজিত 
করিয়া জ্যোতিষের আলোচনায় দিপ্বিজয় লাভ করেন। 

ভীর্থ-ভ্রমণ£ ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীল প্রভৃপাদ সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথাদি বহু তীর্থ 
ভ্রমণ করিয়। তীর্থগণকে তীথীভূত করিয়া ডিসেম্বর মাসে পুরী গমন করেন। তথা হইতে ১৯০৫ 
সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী দ্রক্ষিণ-ভারতের তীর্থ-পধ্যটনার্থ গমন করেন। সিংহাচল, রাজমাহে্ডি, 
মাদ্রাজ, পেরেশ্বেছুর, তিরুপতি, কঞ্িভেরাম, বৃস্তকোনম্‌, শ্রীরঙ্গম, মাদুর! প্রভৃতি স্থানে গমন 
করিয়া তথাকার সমগ্র তথ্য ও ইতিহা সংগ্রহ করিয়া ভীর্ঘগণকে কুতার্থ ফরিয়া কলিকাতা হইয়া 
আমায়াপুরে শুভবিজয় করেন। পেরেস্বেছেরে এক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডি-সন্যাসীর নিকট হইতে ত্রিদণ্ড- 
বৈষ্ব-সন্নযাস-বিধির সমর্থক তথা সকল সংগ্রহ করিয়া ত্রিদণ্ডি-সন্যাসের কথা ও মঙ্গলময় বিচার 
পুনঃ প্রব্তনকল্পে গবেষণামূলক বিচার সফল প্রকাশ করেন 

শতকোটি-মহামন্ত্র-গ্রহণত্রত :-১৯০৫ সাল হইতে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া 
প্রত্যহ অপতিত ভাবে তিন লক্ষ মহামন্ত্র কীন্তন করিয়া শতকৌোটি-মহামন্ত্র-কীত্বনব্রত উদ্যাপন করেন । 
ইহাতে প্রায় নয়বংসর ও চারিমাসেরও কিঞ্চিলধিক কাল সেবিত হন। ইতিমধ্যে ১৯*৬ সালে 
জঠিস্‌ চন্দ্রমাধব ঘোৰ মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুপুত্র শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ মহোদয় এক অপুর্ব 
স্বপ্ন দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রহ্থপাদের শ্রীচরণীশ্রয় করিয়া প্রথম দীনিত শিয্যত্বের সৌভাগ্য লাভ 
করেন। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে শ্রামারাপুরের চন্দরশেখরজাচাধা-ভবনে একটি 
ভজন-ভবন শিন্মাণ করিয়া তথায় নিজ নিতা-বাসভূমি শ্রীরাধাকুগুতটবুঞ্জ-বিচারে নিজ শ্রীরপানুগ 
ভজন-বৈচিত্র আস্বাদন করিতে থাকেন । 

ভক্তিবিদ্বেষধী কর্মজড়-ম্মার্তবাদ নিরাস :--কন্ধমজড়-স্মার্তগণ চিরকালই বৈষ্ব-বিদ্বেধী । 
তাহার! আচার্ধা-সন্তান-নামধারী জাতিগোস্বামী পরিচয়ে পরিচিত কয়েকজনকে তাহাদের জড়ীয়- 
স্বার্থের প্রলোভনে প্রলুন্ধ করিয়া শুদ্ধ-বৈধ্ব্ধন্ম ও বৈষ্ণবাচাধ্যগণকে বিশেবভাবে আক্রমণ আরম্ভ 
২ তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শহ্যাশায়ীর লীলায় অসংসঙ্গ বজ্জনে ব্রতী ছিলেন। 

[হারই শুভেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ মেদিনীপুর জেলায় বালিঘাই” উদ্ধবগুর নামক 

স্থানে এক মহতী সভায় অশেব শাস্ত্রদ্শী পণ্ডিত প্রবর শ্রীবিশ্বস্তরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে ও শ্রীববন্দাবনের পণ্ডিত শ্রীমধুন্থদন গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয়ের অনুরোধক্রমে 
'্রাহ্ণ ও বৈষ্ণব" নামক একটা প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত বেফ্ণবের মাহাম্ম.. 
প্রকাশ করিয়া কম্মজড-ক্মান্ত-সম্প্রদায়ের যুক্তি, বিচার) আচরণ গুলির মহা অমঙ্গল সাধক হু বিঃ ্‌ 





রঃ ব্রা্ণ ও বৈষ্ণব 
প্রকাশ করেন। তাহাতে ন্মার্ত-সপ্রদায়ের বিচার ও যুক্তি খণ্-বিখণ্ড হওয়ায় তাঁহায় 
বিশেষভাবে দমিভ হন । ইহাতে যে শান্্রীয় ও শ্রোত-সিদ্ধান্ত জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকটিত 
হইয়াছিল, তাহাতে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজের এক চিরন্মরণীয় নবযুগের বৈশিষ্টা সুচনা করিয়াছে 
ইহা প্রকৃতিজনকাও, হরিজনকাণ্ড ও ব্যবহার কাওএে বণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রক্কৃতিজন- 
কাণ্ডে -ধন্মক্ষেত্র ভীরতবষের সীমা-নির্দেশ ; ্মর্ণীতীতকাঁল হইতে ভারতে নানাপ্রফ্ণার দশ" 
পটের অবতারণা , সমস্ত অভিনয়ের মুলাধার নায়ক «ব্রা্মণ'গনের উৎপত্তি; আবাহমান কাল 
হইতে ব্রাঙ্গণ-গৌরবের অক্ষুপ্রভা ; বিভিন্ন শাশ্তর-প্রমাণ-দবার। ব্রাহ্মণের ভূরি-মর্ঘ্যাদ| ও উৎপত্তির 
কারণ ; অসবর্ণ-খিবাহ-গ্রচলন*কাঁলে ও বিংশতি ধন্মাশান্দ্গ্রনেতা ঝধিগণ-কতৃক কণ্মকাণ্ডীয় সমাজ- 
'শাসনকালে বর্ণধন্ম ও সামাজিক অবস্থা) অপশদ (সঙ্কর, অধম , অনুলোমজ (উত্তমবর্ণের গুরসে অধম” 
বর্ণাজাত) ) মুদ্ধাভিবিক্ত (ত্রাণ হইতে ক্ষত্রিয়াজাত) ১ ও অঙ্বষ্ঠবর্ণের (ব্রাহ্মণের ইউরসে বৈশ্ঠাগর্ডজাত) 
ব্ৰাহ্মণত ; বেদের সংহিভাংশ ৬ শিরোভাগ উপনি+দের পাঠে পাঠকগণের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ; বেদবৃক্ষের 
সন্ধায় কন্মাশাখা ও জ্ঞানশাখা, এবং উহার পরিপক্ক ফল-স্বরূপ গুদ্ধভক্তির কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে কম্মী, 
ভৰালী ও ভক্তের পরিচয় , পাণ ও কাল-বিচারের সহিভ শৌক্র-বিচার-নিরূপণ-সম্বন্ধে শীস্্ের অভিমত, 
বন্তভেদে বহু-প্রকার ব্রাহ্মণ ; দেশ-বিষয়ে মন্ত্র অভিমত ; মানবগণ যে-যে উপায়ে ত্রান্মণভা লাভ 
করিয়াছেন বা করিবার যোগা এবং স্থাবর-জঙ্গমের অন্তর্ভূক্ত বিবিধ বর্ণের বর্ণ-নির্ণয়-বিচার 
প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । 
হরিজনকাণ্ডে__বশাস্তর-প্রমাণের দ্বাবা “প্রকৃতিজন, হইতে অগ্রাকৃত ‘হরিজনে'র পার্থক্য ও 
বৈশিষ্ট্য; প্রাকত-জনগণের অপ্রাকৃত হরিজন-যোগ্যতা-লাভের উপায় ; ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবৌধানন। 
সরস্বতী প্রভু, শ্পাদ মাধবেন্্পুরী, কবি সর্বজ্ঞ, শ্রীল মাধব সরস্বতীপাদ, পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয়, 
শ্ীমন্মহাপ্রভূ, মহাত্মা কুলশেখর, মহাত্মা যামুনমুনি ও আচাধ্য গ্রীরামান্বজের বাকা এবং উপনিষৎ, : 
্রীমপ্ভাগবত, গীতা, ও বহু পুরাণের প্র্াণ-দথার! হরিজন ও কর্ধামিশ্র-ভভিযাজী_ অবৈধবের । 
পরিচয় ; হরিজনগণের বিভাগ-মযুহ ও তাহাদের বৈষ্ণবতা ) উত্তম. মধাম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের | 
লক্ষণ ১ গৌড়র-বৈষ বিশ্বাসের সহিত বৈশিষ্টা-মুলে দক্ষিণাদি-দেশীয় সীম মতের ভেদ-তুষ্ট ১. 
হানি দার ও গুদ্ধভক্তি-প্রচার-প্রণালী ) শুদ্ধভক্তের লক্ষণ : দীক্ষা-গ্রহণ-বিধি । | 
বৈষ্ণবত্ লোপ পাইবার প্রধান কারণথয় : পাদ ভত্তগণের পরিচয় : কৃষ্ণভত্তের সবেধাচ্চ অবস্থান | 
ও দুর্লভ) শ্রীমন্মহাপ্রভূুর দাসের অসমোদ্ধ,তব এবং সর্ব্বজীবারাধা অপ্রাকৃত হরিজনগাণের | 
নিন্দাকারিগণের পরিণাম প্রভৃতি বিষয় বণিভ হইয়াছে ৷ 
ব্যবহার কাণ্ডে : প্রাকৃত ও অপ্রাকত জীবের ব্যবহারাবলীর তারতসে।র আলো চনা-সুখে । 
58৮ মধ্যে পার্থক্য , স্বাংশ,' বিভিন্নাংশ, ব্ৰহ্ম, পরমাত্মা € 
ভগবানের স্বরূপ ; অস্তরগ্গা, বহিরঙ্গী ও তটস্থা শক্তিত্রষের বিচার ; নিহিবশেষ-ব্রজ ৫ পঞ্চোপাসনা” 


শ্বীঞ্ীল প্রভৃপাদের বৈশিষ্ট সম্পদ ১১ 


প্রণালী ; পারলৌকিক অবস্থিতি-বিষয়ে অনাস্থাবান্‌, আস্থাবান্‌ ও আস্থানাস্থা-বিশিষ্ট তটস্থ__ 
এই ভ্রিবিধ মত ; নিধিবিশেষছের মতভেলদয় ; দৈব ও. অনৈব-বর্াশম-বিচার-প্রসঙ্গে কণম-মাগীয ও 
ভাগবভীয়গণের অষ্টচহারিংশৎ সংস্গার এবং বৈষ্যব-পুজ্জার সৰ্বশ্রেষ্ঠত্ বণিত হইয়াছে। 

উক্ত ভাষণ ও "ত্রাণ ও বৈষ্ণব’ গ্রন্থ প্রনয়ণ ও প্রচার দ্বারা তাহার নিভাসিদ্ধ আচাগ্।ত 
একট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।. ইহান্ডে সকল প্রকার শাস্ত্রে সকল প্রকার গুঢ়ার্থ প্রকাশের 
নার! অতি অপুর্ব । কোন প্রকার যুক্তি, তর্ক, অসম্পর্ণভার অবকাশ না রাখিয়া শ্রীভগবানের শান্ত 
প্রকাশের মধ দৃঢ়ভাবে প্টাপন করিয়া লী দৌরাত্মা ও অসং অভিসন্ধি প্রপুরণের 
অশেষ চেষ্ট। পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত করিয়া তাহাদের সকল প্রকার ছুরভিসদ্ধি সকল ধরাইয়া 
,দর়াছেন |. আন্তববর্ণাশ্রমধন্্ ও দৈববর্ণাঅ্রসধশ্মের কথা৷ জগতে যাহা সাধারণে অবিদিত ছিল, 
চাহার বিপুল প্রচার ও স্থাপনের দৃঢ় শা্রযুক্তি প্রকাশ করিয়া এই কলির অগ্চরগণের বিষম 
দৌরাম্মের প্রকোপ হইতে শুদ্থতততিধারাকে পুনঃ প্রকটিত করিয়া তাহার নিত্যস্দ আচাধ।হ 
ও গৌরসেবার নুষ্ঠ,তা। প্রদর্শন করিয়াছেন! সবেধাপরি শুন্ধভক্তির-মাহাত্ব/, শুদ্ধভাক্তের বৈশিষ্টা 
ও শ্লীরপান্তগগণের পরমণ্রেষ্ঠহের বিচার প্রদর্শন করিয়া নিজ শ্রীরপান,গ-ভজন- প্রণালীর অভিনব 
একার উদ্বোধন করিয়াছেন। ইহা তাহার আচাধা [লীলার এক মহা" বৈশিষ্ট্য ৷ এ 

নবদ্বীপে “গৌরমন্ত্রের সভা 2 নবদ্বীপ 'বড় আখড়ায় গৌরমন্ত্র-সম্বন্ধে ৬৬ 
শ্রীল প্রতৃপাদ অথ্ব্ববেদান্ত্গত প্রচ ৪ন্তোপনিহদ এবং অন্যান্য শাস্-প্রমাণ হইতে ৫ রিড 
নিভাহ্রে কথা প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীগৌরনুন্দরের হল উই 

কাশিমবাজার-সন্মিলনী £ -১৯-১ ২১ মাচ্চ কাশিমবাজার-সশ্মিলনীতে গমন, তথায় বক্ততা 
এ নিরপেক্ষভাবে শুন্বভক্তিধর্ম্মের কথা কীত্তনের পরিবন্তে তথাকথিত €চাবকগণের বিষয় চেষ্টা ৫ 
_ (লোক-রঞ্জন-সপুহ!-দশ (ন তাহাতে অসহযাগের আদর্শ স্থাপন-কলে চারিদিবসকাল উপবাসাস্তে 
শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবন্তন করেন! 

গৌরজন-লীলাক্ষেত্র-ভ্রমণ ও প্রচার : ১৯১৯ ৪ঠা নভেম্বর তিনি কতিপয় ভক্তসহ শ্রীখণ্ 
যাজিগ্রাম, কাটোয়া, ঝামটগুর, আকাইহাট, চাখ রি দ্রাইহাট প্রভৃতি গৌর-পার্ধদগণের না 
 পধ্যটন দ্বার! তাহার শ্রীগৌবস্ুন্দর-প্রীতি ও রীগৌহ্ভক্তগণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

‘ভাগবত-যন্ত্র’ ও গ্রন্থ প্রকাশ :__১৯১৩ এপ্রিল মাসে কলিকাতা কালীঘাটের ওনং দানগর- 
লেনে ভাগবত-ন্থালয় স্থাপন করিয়া স্বরচিত অন্ভাষ্মাসহ প্রীটৈতন্তচরিতামূত, প্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
টাকাসহ গীতা, উৎকল-কৰি গোবিন্দদাসের ‘গৌরকৃষ্ণেরয়' মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও 
হরিকথ। প্রচার করেন। ১৯১৪1২৩ জুন ‘বৰল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত/ললায় প্রবেশ করেন ৷” 
১৯১৫ জান্য়ারী মাসে ভাগবত হন্ত শরীবরজপত্তনে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতেও রিড, 
করেন! ১৪ই জুন (১৯১৫) শ্ৰীমায়াপুরে ব্রজপত্তনে স্লীচৈতন্যচরিতামুতের ‘অনুভায্য’ রচন! সমাপ্ত 
কাৰন ৷ শল ভক্তি বিনোদ-ঠাঁকুরেন অপ্রকটের পর তাহার সম্পাদিত “সজ্জন ভাষী” HT 





ৰ ত্রিদণ্-সন্্যাস-গ্রহণ-লাল। 
পত্রিকা শীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯১৫ সালের জুলাই 
মাসে কৃষ্কনগরে ভাগবত-যন্ত্র স্থানান্তরিত করিয়া “সজ্জনতোবণী? ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 
বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার ৩ প্রকাশ করিয়া শ্রীল ঠাকুরের মনোহভীষ্টসেবা করিতে থাকেন। 
৯৯৯৫ সালের ৯৭ই নভেম্বর উথান-একাদশী-তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ 
আপ্রকট-লীলা! আবিষ্কার ক:রন। শ্রীল প্রভূপাদ, শ্রীল গোপালভট গোস্বামীর “সংস্কার-দীপিকা*র 
বিধানান,সারে স্বহাত্তে প্রাচীন কুলিয়া-নবদ্বীপ-সহরের নুতন চড়ায় নিজ-গুরুদেবের সমাধি 
বান করেন | 

তিদ্-সম্যাম-গহণ-লীল৷ ও শ্ৰীচৈতন্যমঠ প্রকাশ £- ত্রিগণ্-বৈষ্যব-সন্যাসের মর্ধ্যাদ। 
সংস্থাপন ও প্রকাশোদ্দেশ্টে নিতাসিদ্ধ পরমহংসকুলচুড়ামণি হইয়াও শ্রীল প্রভূপাদ ১৯১৮৷৭ই মার্চ 
ন্রীগৌরাবিগাব-ভিথিতে গ্রীমায়াপুরে ত্রিদগু-সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করেন। রাগমার্গের চরম 
পরাকাণ্ঠাপ্রাপ্তভাব-বিভীবিত গ্লীল গ্রভূপাদের ভ্রিদগু-সন্যাস-গ্রহণ-লীলা বিধিবাধ্যতা-মুলক শাসন- 
স্বীকার দৈশ্যের পরাকাষ্ঠা। এ দিনই শ্রীচন্দরশেখরআচার্য্য-ভবনে গ্রীপ্রী গুরুগৌরাঙ্গ ও গ্রীদ্রীগান্ব্ধা- 
গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ প্রকট ও ব্রীচৈতন্থমঠ প্রকাশ করেন। তথায় নিত্যলীলাময় প্রীগৌরহরির 
(নিজে সন্যাসবেশ গ্রহণ করিয়া আনুকরদিক প্রতিপন্ন না করিয়া ) ত্রিকচ্ছ নৃত্যাবেশময় শ্ৰযত্ত 
প্রকট করিয়া নিজ গৌরান,গত্য ও গুঢ়-ভজন-রহস্তময় ভাব প্রকাশ করেন।  গ্রীগৌরসুন্দরকে 
ব্ণীঅ্রমান্তর্গত সন্নযাসী-স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া স্বয়ংরূপের ও স্বয়ংরূপার প্রেমবিকৃতি-হলাদিনী- 
ভাবের ভাবকান্তি ও মহাভাবের পরাকাষ্ঠার আস্বাদনকারী-ভাবে নিজ অভীষ্টের আরাধনা ও 
আস্বাদন সেবার মহাবিচিত্রতাময়ী-রূপে প্রকাশ ও ভজন-বৈশিষ্ট্ের ইঙ্গিত প্রকাশ করেন। তথা 
গিরিবরতটবুক্জবিহারীর প্রেমনাট্যের তরলীকৃতপ্রেম মহার্ণবের অসীম অদ্ভুত রত্বমালা বিভুষিত 
কুগুনীর-মাপ্লাবিত গন্ধব্ব-বিদ্তা-বিশারদা আলিবৃন্দের পরিচালিক' গন্ধব্ব বিদ্যার চরম-পরম-গ্রকাশ- 








পরাকাষ্ঠা-শিরোমনির কৃষ্প্রেমরতের সর্ব্বোচচ ও সবেবণত্কষ্ট ভাবাক্নাদিকা-ভাবে প্রকটিত শ্রীষ্ন্তি . 


ত 


প্রকট করিয়া নিজ গোষ্ঠবাটীর সৌন্দধ্যশোভার গুড রহস্তও প্রকটন করিলেন । এ দিন হইতেই 
শ্বীপ্রীল প্রভুপাদ তাহার নিজ নিত/সিদ্ধভাব-বৈশিষ্ট্য প্রকট. করিতে অতি সন্তৰ্পণে ও 
. স্ববিজ্ঞানিক উপায়ে সেই মহানিথির রিতরণ-কৌশল উদঘাটন করিতে আরম্ত-করিলেন।) মার্চ” 

মাসের শেবভাগে শিজ নিত্যভজনপ্থানের সন্নিকট-প্রদেশে কৃষ্ণনগর টাউনহলে সাহিত্য-সভায় 
সেই উন্নত-উজ্জল নীলকান্ত ও সদর্ণকান্ত মণিদ্বয়ের অপুর্ব সংযোগের চ্ছটায় উদ্ভাবিত ও প্রকাশিত 
শ্রীরপ-দর্শনের প্রথম জ্যোতিস্বরপ ‘বৈষ্ণব-দর্শন’ সম্বন্ধে গ্রীল প্রভুপা'দের বক্তৃতাবলী এক ' অপুর্ব" 
অনঃপত, অপ্রকাশিত দর্শনরূপ অক্ষর-জ্যোতির প্রকাশ করেন। _ তাহার ব্ষয়_ দৃশ্যাবস্তর সহিত 
দ্রষ্টার সন্বন্ধস্থাপনকে ‘দর্শন’ বলে। মনের কর্তৃত্বের সাহায্যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দীরা বাধাহীন 
অন্ভ্ুতি সংগ্রহ করা। জড়ীর বস্তুসত্তার দর্শনকে 'জড়বিজ্ঞান, ও জড়াতীত চেতনাভাস বস্তুসত্তার 
দর্শনকে মনোবিজ্ঞান, বলে। প্রকৃতি, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন- অংশাংশিরপে ক্রমান্বয়ে 


শ্রীশ্নীল প্রভৃপাদের বৈ'শষ্টা সম্পদ ১৩ 
অন্যের কারণরূপে অবন্থিত। দ্রব্যে কর্তুসন্তার অভাবে 'জড়' এবং ক্তৃদত্তার বা চেতনের দ্রুত 
ও অপত্তিগ্ পাওয়া গেলে, সেই গেতনই ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনরূপে 
কথিত হয় । ঘোডুশ-দর্শনমধ্যে বেদাস্দর্ণনে মূল আকর বিবয় বিবৃত আছে। 

বেদান্তের প্রমাণ ও প্রমেয্নত্ব £ - বেদের শিঃরাভাগ “উপহ্িষহ্*ভাংপণ্য ধারাবাহিকভাবে 
প্রকৃত দ্রষ্টার দর্শন উপনন্ধ না হওয়ায় উপন্যিদ'বলশ্বনেই 'ব্রবস্থৃত্র রে হয়। ত।হাত (্দে- 
প্রতিপাদ। দিদ্ধান্ত বএত হইয়াছে । ভারতীয় বৈদিক ধর্শপ্র লীসহহ সমস্তই নৃনাধিক বেদ'ন্ত- 
দর্শনাবলম্বনে গঠিত | পারমহংদী সংহিতা প্রীমন্ভাগবতও এই ব্রন সুরের ছাট ভাষা। শঙ্করাচার্যোর 
অনুগামি-সম্প্রদায্ের মধ্যে আনন্দগি র ও সায়ন-মাধবাদির লেখশীতে এবং বাচস্পতিমিশের 
'ভামি-টাকাদিতে কেব্লাদ্বৈত-মতেরই পুষ্টি লক্ষ করা যায়। কয়েক শতাব্দী পু'বর্ব ব্র- 
স্তরাবলম্বশে নি।ববশে ।-বিশ্বাস-॥লক কেবলাহৈত মতের বিরুদ্ধে ব্রন্মের সবিশেতত্ব লক্ষ/কারী ও 
বিশ্বাসী অনেকগুলি শেমু সম্পন্ন ভগবংপরায়ণ আচার্য্য উদিত হইয়া সবিশেবশব্রগ দর্শনের 
রক্ষক ও প্রচারক হইয়াছিলেন । তাহারা খণ্ড দ.্শতকি নহেন, পরন্ত সম্বন্কজ্ঞান-বিশিষ্ট ও সিন্ধান্ত" 
পারঙ্গত, সুতরাং বাস্তবসত বস্ত-সহন্ধি, অভিবেয় প্রয়োজুদর্শ ও বিচুখ ছিলেন না । কিন্ত 
ভ্র'ন্তবিশ্বাস ভরে জড় বৈজ্ঞানিকগণ হিজর হুলশরীরকেই ভোগের কেন্দ্র জ্ঞান করিয়া ভে 
বা বিষরহ্ছে বিশ্বাস করিয়।টিলেন; মনোবিজ্ঞা* বিদ্গণও জড়বিজ্ঞানে মনের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়া 
সেই জড়শরীরের কেন্দ্রে মন্র অবস্থিতি জ্ঞান করিয়া দষ্ট রূপে মদশ্চঙ্ষে জড়কে দশ্যস্থানীয় জানিয়া 
ুষ্ঠভাবে অবলোকন করিতেছেন | জড়বন্ত ব্ছু মনকে দেখেন ন! বাঁ বুবেন না, পরন্ত মনই 
জড়কে দেখেন, এইরূপ প্রতীতি তাহাদের প্রবল। বস্তুতঃ মনন-শততির অভাবে জড়চক্ষুতে 
জ/ড়াপ,দানমাত্র অবস্থিত হওয়ার তা;শদর্শন ত্রিয়া-শত্তি-রহিত কেবলমাত্র জড়োপ.দান কখনও 
' মনকে বা চক্ষুকে দেখিতে পায় নী। মন*্শত্তির অভাবে অন্যান্য সকল ইঞ্জিয়ই এইরপ ক্রিয়া- 





তে 


শক্তি বহীন হইয়া পড়ে ৷ 

বিভিন্ন দর্শ নকগণের মত :_জীবের পরলোকে বিশ্বাসহীন চাবর্বাক, জড়রসান্দী এপি- 
কিউরাস্‌, জদ্রেয়তা-বাদী এগ নটিক্‌ হান্স লে, পারলৌকিক বিশ্বাসে সন্দেহবাদী স্ষেপ্টিক্গণ, দিব্য- 
জ্ঞানবাদী হেগেল্‌ সপেন্হুয়ার ও কন্ট-প্রমুখ মনবিবৃন্দ, সক্রেটিস প্লেটো, এপ্লাটুন্‌ প্রভৃতি প্রাচীন 
গ্রীক্‌ দার্শনিকগণ এবং অহ্দ্দেশীয় দার্শনিকগণ, অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা দৰ্শ-শাঙ্লের সেবায় জীবন ' 
অতিবাহিত করিয়াছেন এবং নিজ মিজি অভিজ্ঞতা জগতকে দেখাইয়া স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক বৈধ 
বন্ধ দর্শন করিতে শিখিয়াছেন। তাহারা নিজ নিজ-মনোময় অভিজ্ঞতাকে বহুমাননপ্্ববক চিন্ত।- 
আ্রোতের কেন্দ্র বসাইয়া, বস্তু দেখাইতে গিয়া বিভিন্নন্থানস্থিত দরষ্ট বগের চ.ক্ষ ভ্াম্ভিজনক বিভিন্ন 
চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র । একপ্রকার দর্শন অন্যের দর্শনের সহিত বিরোধ করায় নানা 
প্রকার বিবাদমান দর্শন বা দ্শনিক-মতবাদসম্হ ন্জি-চ্জি মতে টাহিয়া লইবার পযন্ত করিয়া 
আ.সতেছে। য'হাদের চিত্রত্তিরপা বাসস্থলী যে দার্শনিকের মত- বিপনীর সি 






১৪ মায়াবাদীর কুচেষ্ট। 
একমাত্র ভাহাকেই দর্শনরাজ্যের কেণ্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রমময়ী ধারণার পুষ্টি সাধন করিভেছেন। 
যাহার! দার্শনিকমণ্ডলীর বিভিন্ন বিপন্াশ্থিত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য দেখিতেছেন, তাহারা স্ব-স্ব 
যোগ্যতান্ুরূপ সেই সেই দ্রব্যে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেছেন । ৃ 
বিবর্তবাদীর ও নির্ধিবশেষবাদীর চে :_ দার্শনিকগণ প্রাথমিক জ্ঞানবিকাশক্রমে দ্রষ্ট - 
মনকেই “আত্মা” বা যাবতীয় বস্তুবিচারের কেন্দ্র বলিয়া জ্ঞান করার বিচার-ফলেই বেদাম্ক-দর্শনে 
অহংগ্রহোপাপনা বা মায়াবাদ স্থান পাইরাছে। বেদান্ত বলিলেই কিছুকাল গুবর্ব হই 
কেবলাবৈতবাদ, জীবেশ্বরৈকাবাদ, জচিদেক)বাদ, বিবর্তবদ, নিঃশকত্তিকবাদ, সগ্তণ-নিপ্তণৈক.বাদ, 
নির্চেদবরন্ধবাদ, নিব্বিশেববাদ প্রভৃতি সব্ীর্ণ মতবাদসমুহ বিশ্বজনীন উদার বিচারপু্ট বলয়! 
দর্শনশাস্্রাথিগণের নয়ন আবরণ করিয়া আসিতেছে, এবং সবিশেষ চিদ্বিচিত্রানু ভুতি-পর শুদ্ধাদৈ 5, 
বিশি্টাদৈত, শুদ্ধদ্ৈত ও হৈতাদ্বৈত প্ৰভৃতি সিদ্ধান্ত বেদান্ডের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া প্রতিপা?ন 
করিবার জন্য অসংখ্য সঙ্ধীর্ণ চেষ্টা প্রকৃত উদার বিশবজনীন- অনাশ্প্রনায়িকতাকে বিপন্ন 
করিয়াছে ও করিতেছে । 

- মায়াবাদ্িগণের কুচেষ্টা ২-্রীশঙ্করাচার্স্যের অভানয-ঙ্কাল হইত আরস্ত করিয়া সায়ন বা 
বিষ্চারণ্য-ভারতীর শেবদশা পর্যন্ত কোলাবৈভবিচারপর বৈদান্তিকগণের সাম্প্রদারিক ইভিহাস- 
না হানা যায় যে জীবনাত্থাকে পরমাত্মা ও জগৎকে মিথ্যা, বলিয়া প্রতিপাদন, আংশিক 
দর্শন বা খগজ্ঞানের সাহায্যে পুর্ণত্বের কল্পনা, জড়ীয় অথ দেশকালাদিকে পুর্ণবস্বৃত্থে স্থাপন 
করিবার অসধখ প্রকার প্রয়াসে জগতের বৃথা কাল ক্ষেপমাত্র হইয়াছে। বাস্তববস্তদর্শনের ছলনায় 
খণডজ্ঞানকে পুর্ণজ্ঞান, সপ্তণকে নিগু বা গুণাতীতজ্ঞান প্রভৃতি বিবর্তঃলক. মনোধর্ম্মে লোকে 
তি আকার পরমমতাদর্ন আচ্ছাদিত হইয়াছিল। যদিও জ্রীশঙ্করপ্রযুখ দার্শনিক মনীবিগণ 
বেদাস্তদর্শনে জড়ীয় ভেদ-দর্শনসঠুহ নিরাস করিয়াছেন, তাহা হইলেও ডট, ভোকত বা বিষয়রূপে 
জীবাত্খাকে এবং দৃশ্য, ভোগ্য বা 000 অগীংকে প্রতিষ্ঠা করায় ভাহারা' পরমসত্যের 
বিচিত্রবিলাস হইতে দুরে অবস্থিত। এই পরমসত্যের দর্শন প্রদর্শন করিবার জন্যই স্বয়ংরূপ 
বন্ত স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন ) তাহাকে অন্য কোন ইতর শক্তির অপেক্ষায় বাঁ সহায়তায় 
প্রকাশিত হইতে হর নাই। মায়াবাদী বন্ত দর্শন করিতে গিয়া কেবলমাত্র মায়ার “আশ্রয়ে 
দৃশ্য দর্শন করেন। ব্যবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়া তাহাকে বাস্তব-বন্তুর স্বরূপ 
মি দেয় না। ফলতঃ, খওজ্ঞানে খগ্দ্রানী কখনই সত্যবন্ত দেখিতে পান ন! | স্থুতরাং তর্ক 


প্রতীতির মিথ্যাত্ব জ্ঞান করাইয়! ন্ত্যনতয- 
কৈ “মিথ্যা? মনে করেন না, বস্তুর বহিঃখণ্- 

নী ক যাহাকে পরিমিত করা যায়, তাহাই 
ায়াপাঠিভ বা সঙোচরুত। টা যখনই তত্ব ভুলিয়া! মায়ার সাহায্যে বাহাবস্ত,সমূহ 
নিরীক্ষণ করেন, তখনই জাড্য আসিরা শাব্তর নানাস্ব দেখাইয়া তাহাকে বিষয় ও তব 





গ্রীল প্রভূপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ১৫ 
সমুহকে আশ্রয়, অবল্খন বা দর্শনের আবার বলিয়া মনে করার । মায়া বা পরিমিতি-শক্তি- 


বন্ত,রই শক্তিবিশেষ। দেই শণ্উ-পরিচালিত হইয়া দ্রষ্টা দৃশ্যবস্ত, নানাহ ও তাহাদের 
ভোগোপকরণত দর্শন করে। বস্তুর প্ললব-প্রনবিনী মায়া-শক্তির কিবা জাতি জীবের অস্ষিতায় কাথ্য 
করবার অবকাশ পাইলেই তাহাকে চিত্ত বা মহন্তন্বত্নপে পরিনত করে এবং চিন্ত পরিণত হইয়া 


অহঙ্কার, অহঙ্কার পরিণত হইয়া বুদ্ধ এবং বুদ্ধ পরিণত হইয়া করণপতি মনরূপে পরিণত্ত হয়। 


ভাগবত দর্শন £ -জড় হইতে প্রাতাক্ষ ও পরোক্ষ-মুলক পরাক্পথে বস্ত,নির্দেশ 


করিবার প্রতিপক্ষে অপরোক্ষ প্রতাক্পথের মিনা একমাত্র বৈধবদর্শণনেই নিহিত আছে। 
বহ্মস্থত্র : বা বেদান্দর্শনের অকুত্রিমভাত্বন্বরূপ শ্রীমন্ধাগবত-এন্থই “র্বদর্শন-শি-রামণি? বলিয়া 


যেহেতু, যাবতীয় দার্শানক তথ্য এই 
আপেক্ষিক অস্থিভার অভিমানে, আপেক্ষিক 


বিৰংপরমহংস-সমাজে অনাদিকাল হ 





সব্ব-বেদান্তনার এন্থে বিস্তৃতভাবে এদ:* 
কণ্মাকে আশ্রর করিয়া, আপেক্ষিক করণের দ্বার, আপেক্ষিক বস্তুকে সম্প্রদান করিয়া, আপেক্ষিক 
বস্ত,দ?ুহ হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, আপেক্ষিক বস্তুর সম্বন্ধে ; আপেক্ষিক আধারে ( জড়ীয় 


কারক 185 দি গেলে পরমসত্যবস্ত,র দর্শন-লাভ যে ঘটে না, ইহা! বিষত 
হইলে অর্থাৎ বস্ত দর্শন-কালে হিশেবরণে শিরপেক্চ না হইলে প্রত্যেক দ্রষ্টাই বস্তুর সচিদনন্দ- 
বিগ্রহ-দর্শনে বিমুখ 5) যশহারা মারা-ঘারা বা খণ্জ্ঞানগ্রতীভির সাহাযে। বস্ত,দর্শনে 
ব্যস্ত, তাহারাই মায়াবাদি-বৈদান্তিক ; আর যাহারা মারাবাদীর অবীনভা-বন্ধন হইতে যুক্ত 
হইয়া বাস্তব বস্ত,র চিদ্‌বিলাসম্বরপ দর্শন করেন, তাহারাই তত্বত বা বৈষ্ণব সেই তত্ব 
কেবল "মারা? নেন, পরন্ত অখণ্ড পরম-সত্য, পুর্ণ ও অবিমিশ্র চিং এবং অন্ুপাদেয়তা-রহিত 
ঘনানন্দ অদ্ধরজ্ঞান । 

মায়াবারী ও তন্ববাদীর পরস্পর বিচার-ভেদ : মায়াবাদী মারার আশ্রয়ে ভেদদ্ছান্যুক্ত 
হইয়া বলেন, - “দষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনে ঝাস্তবভেদ নাই এবং বস্তুতে স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ 
নাই।৮ কিন্তু তত্ববাদী অধর-জ্ঞানাশ্রয়ে বলেন,_ তন্বস্ত, ভগবানে ন সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদিকা 
ন উপাদেয় শক্তি নিভ)বিরাজমানা । তাহারা অদয়ঙানাঅয়ে ভ্রন্ম ও পরমাত্খাকে ভগবন্তা হইতে 

তঃ পুথক দর্শন করেন না। বাস্তব-বস্তুক ‘সচ্চিদ।নন্দ বিণ্ুতত্ব’ বলিয়া দর্শন করেন। বিস্ণুততে 
স্বগত মিত্যশত্তি-বৈচিত্র্যময়ী লীলা আছে এবং তংসহ চিজ্জাতীয় জীবশত্তি-পরিণত জৈবজগতে 
} সজাতীয় ও অচিচ্ছক্তি-পরিনভ ব্‌হজ্গতে বিজাতীয় ভেদ দুষ্ট হয়। বস্ত, ও তচ্ছক্তি পরস্পর ভিন্ন 
না হইলেও অচিন্ত/শক্তিবলে সেই বিএঃতেই চিৎপ্রকাশিনী ও ০ উভয় শত্তিই 
নিত্যবর্তমানী। বেদান্তদর্শন কেবল মায়াবাদিগণের কাজনিক মারিক আংশিক দর্শনমাত্র নহেন, 
_ পরত বেদান্তদর্শনে চিদচিদীশ্বর বিত পতত্বই স্বাভাবিক অচিন্তযশত্তিবলে চতুবিবধ বৈশিষ্ট্য 
" অবস্থিত বলিয়া! দৃষ্ট হন। 
বিভুচিৎ বিষ্ণু অথুচিৎ জীব ও জড়ের তন্ব এবং তাহাদের পরস্পর ন্কধবিচার :- 






মক উনমুখাবস্থা় বৈষ্বের ত্রিবধ অধিকার ও ক্রিয়া 

লিখিত আছে,--“ওঁ তৰবেগঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ।” দিবাস্থুরিগণ 
দৃষ্যবস্ত/কে সব্ধপাই বিতর পরম-পদ বলিয়া দেখেন। তাহারা অনুপাদেয় দেশকাল-পরিস্ট্য 
অচিন্দশনে বি?%ুত্ বা বস্ত,হকে আবদ্ধ করেন না। বিতর চিচ্ছক্তি বা অচিচ্ছতি-পরিণ্ত বসত 
প্রতীতিকে কখনও 'বি বলেন না এবং বিব্রব্যতীত তাহারা অন্যাধিষ্ঠানও স্বীকার করেন মা। 
বিটসম্ ন্ধনী উদ্ুখবস্ত,প্রতীতিকে বা বস্তসত্তাকে "চিৎ এবং বিঃবিমুখ বস্ত,ঞ্তীতিকে বা 
বস্ত,সন্তাকে 'অচিং’ বা 'জড়-সঙ্গায় ভেদ স্বীকার 'করেন। এই ঠিতভেদ দর্শন করেন বলিয়া 
তাহারা বহবীশ্বর-বাদী, তাহা :হেন। বৈষ্বগণ এংকেশ্বর বিউবস্তুউ দর্শন করেন)__বিখুই ত.স্ত, এবং 
বৈধবগণই তদীয়। বিট ও বৈধব, যথাক্রমে শ্ত্যভিমান্‌ ও শভি-পরিণত এবং বিষয় ও 
আশ্রয়-স্বরপ হইয়া নিত্যরসের আলম্বন এবং অহ্যোহন্য-সহন্ধময়। উভয়ের সেব্য-সেবনবৃন্ভি চিত্যা। 
ইতরাং কালক্ষোভ) নী হওয়ায় নশ্বর বা কপ্মায়ন্ত নহে,-পরসন্ত অনাদি। জড়কাল বিধুঃ বা 
বৈষ্ণবের উপর আধিপত্য করিতে অসমর্থ নিভ/শভিমান্‌ বিজুর দর্শ-রহিভ মায়াবাদীর অস্তিহ 
_ অনিত্য ও কালক্ষোভ্য ; কিন্তু বৈধবের অবস্থান নভ্য, তাহার দর্শনও নিত্য ; কোনকালে 
পরিবন্তন-যোগ্য নহেন।  চেতনময় ও জড়ময় যাবতীয় বস্ত,সর্গে বির অধিষ্ঠান থাকায় তাহাদের 
অস্তিত্ব সিদ্ধ, সুতরাং সকলেই ‘বৈষ্ণব’ । 


হত হা প্রাকৃত অপেক্ষা-যক্ত বলিরা বিউসেবোন্ুখ না হওয়ায় গুণাস্রগভ। প্রকৃতির অতীত- 
রাজ্যে মুক্তাবস্থায় বিষ্ণর যে চিংসর্গ, 


তাহা মায়ার কো-প্রকার বশ্য বা অধীন নহে। এই 
জগতে জীবমাত্রেই ‘বৈষ্ণব’ , কিন্ত জড়ৎশুর প্রতি ভোগাভিনিবেশক্র 
ভোক্তা বলিয়া নিজ-স্থরপ নৃ;ন্যাবিক বিস্মৃত। 

উদমখাবস্থায় বৈষ্ণবের ত্রিবিধ অধিকার ও ক্রিয়া : 
অবস্থায় আপনাকে £বৈষব” বলিয়া অবগত 
একমাত্র অর্চনীয়। সাতত-শাহ্‌-লিদ্িষ্ট হি 


তবে চেতন্ময় সর্গ - যাহা জড়জগতে বদ্ধাহস্থায় দুষ্ট 


মে হরিরিমুখ ও জড়ের 


হরিসেবান্মুগ-চেষ্টাময় চেতন-সর্গ ত্রিবিধ 
হন। সামান্য কিষ্টাধিকারে বৈষতের ভগবান্‌ বিঞুই 
হিত উপকরণাবলীদ্বারা ভগব্দর্চ্চার অর্চই তাহার 
লক্ষ্য। তিনি উন্নত মধ্যমাবিকারে বিযডত্তিনিরত ব্যত্তির কায়মনোবাক্যে ও তগবদর্চ্ায়, 
উভয়এই বিষ দগ্ধ দেখিয়া প্রেমবিশিষ্ট, ভগবপ্তাত্তের প্রতি অবত্রিম-বন্ধুতা সম্প্র, ‘সমগ্র জগৎ 
হরিসেবায় নিযুক্ত হউক’, এরপ করুণী-বিশিষ্ট এবং বিষ্ণ হিযুখ বিদ্বেষীর প্রতি উপেঙ্গা-যুত্ত হইয়া 
তাহার সঙ্গত্যাগে যত্ুবান্‌। উত্তমাধিকারে তিনি স্ুজশরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনা-রহিত 
হইয়া জড়বস্ত,কে আদৌ নিজ ভোগের উপদান মনে না করিয়া সবল বস্ত,কেই প্রকৃত ওস্তাবে ভগবং 
সেবশোস্থখ হরিসম্বন্ধিস্ত জ্ঞানে দর্শন করেন। দৃশ্যবস্ত মাত্ৰই - শতিপারিণ্ত বৈষবস্থরূপে হি 
অচিস্ত)ঃভেদাভেদ-প্রকাশ। জগতে শকল-হস্ত বিষ্ণতেই অবস্থিত এবং হিষ্ণ 
সববদা নিযুক্ত ৷ এ 

কাহারা বৈষ্ণব-শব্দ-বাচ্য নহে? 
বিশেবকে ল 


বিষ সেবার উদ্দেশ্েই 


4৬. রর 
বেষঝ' বজিলে বর্তমানকাঁলে অমাভের যে = দায়- 
কয করা হয়, গুকুত প্রস্তাবে 'বৈফব-সঙ্ঞা তাছুশ আমাজিকগণ্রে মধে)ই আহদ্ধ.নছে। 


বৈষবই সর্বধসদ গুণাধার ১৭ 
যাহার! নীতি ও পুণ্য-বজ্জিত, শিক্ষা-মন্দিরের-সহিত যণাহাদের বৈরিতা, শৌক্রবর্ণভেদ যাহারা 
কোথাও স্বীকার করেন বা করেন না, মৃতব্যক্তিরছ্য সংকারোপলক্ষে ভাড়াটিয়া গায়ক, মাৰ্দিঙ্গিক, 
নর্তকরূপে নিযুক্ত হইয়া যাহারা ্রীবিকা অঞ্জন করেন, বর্ণা্রম-ধর্ম্মসমূহ লাঞ্ুনা করায় যাহাদের 
যথেচ্ছাচ্চার__বৈধ সামাজিকগণের সর্বদা কটাক্ষের বিষয় এবং যশীহারা অবৈধ ‘সংযোগী’ বা 
'জাতি-বৈধণব? বলিয়া পরিচিত, তাহাদের মধ্যেই যে “বৈষবা-সজ্ঞা আবদ্ধ, তাহা নহে। আবার 
যাহার! এই জাতি-বৈষ্ণৰগণের গুরুগিরি ও পৌরোহিত্যা-কার্ধ্য নিরত, মন্ত্রনানালি-ব্যবসায়াবলম্বনে 
স্ব-স্ব: জীবিকা-নির্ব্বাহে তৎপর, ধর্ম্মোপদেশ, শান্ত্রপাঠ, বিগ্রহ-ব্যবসায়ের দ্বার! অর্থোপাজ্জ নপ্রিয়, 
যাহার! ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জড়েন্দিয়তর্পণের চেষ্টাকেও হরিলেবা বলিয়া 
জানেন, যাহার! প্রহুনন্তান, গোস্বামি-সন্তান, আচার্ধ্য-সন্তান, অধিকারী বা গুরু বলিয়া 
পরিচয়াকাজ্জদী, তণীহারাই যে বৈষ্ণব-সংজ্ঞায় সংঙ্গিত হইবেন, তাহা নহে । হিন্দুসমীজে ভিন্ন-ভিঙ্ন- 
বর্ণের পরিচয় দিয়ী যাহারা বংশশরস্পরা বৈষ্ণব্ধশ্মীবলম্বী বা পঞ্ষোপাসকগণের অম্ততম উপাস্য 
বিপ্চুমন্তরে দীক্ষিত হইয়া বিস্ণুদেবতার সেবনতংগর, যশহারা মুক্তির নিধ্বিশেষদ্ব বিশ্বাস করেন, 
তারাই যে কেবল ‘বৈষ্ণব’-সঙ্ছা লাভ করিবেন, তাহা নহে! যশহারা ডোর-কৌপীনাদি সন্সযাস- 
বেষে বিভূখিত, বৈধ-সংসারে বিধিগহ্নিশীল, অক্ষপ্রীড়া-স্থান ও দেবালয়াদিতে হরিভজনবিহীন 
অলস হইয়া অবস্থিতিপরায়ণ, সচ্ছান্ত্রাদির আলোচনে বিতৃষ্ণ, অথচ প্রাকৃত ভোগবাসনার ফন্তনদী 
যখহাদের অন্তরে ধীরে-ধীরে বহিতেছে, ভাহারাই যে “বৈষ্ণব’-সংজ্ঞা লাভ করিবার অধিকারী, 
তাহ] নহে! 

তবে বৈষ্ণব-শব্দ-বাচ্য কে? বৈষ্ণবই সৰ্ববসদ্গুণাধার £$_ফলডঃ, কৃষ্ণসেবোনুখতাই বৈষ্-ব- 
সংচ্ছার মুখা পরিচয় । ভগবং-সেবায় সর্ববাত্বদ্ধারা যাহার অখিল চেষ্টা অনুক্ষণ নিযুক্ত, যিনি 
কায়মনোবাক্যে হরিসম্বন্ধিবস্ত-জ্ঞানে হরিসেবনোপযোগী বিষয় গ্রহণপুর্ববৰ যে-কোন-অবস্থায় 
অবস্থিত থাকিয়া হরির নিরন্তর অনুশীলনপর, যশাহার হরিসেবা-লাভের প্রয়োজন ব্যতীত ধৰ্ম্ম, 
আর্থ, কাম বা মুক্তির অভিলাষ নাই) তিনি উপরোক্ত যে-কোন-পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না! 
কেন, তাহাকেই “বৈধুব বলিয়া সকলে জানিবেন। যাবতীয় সদ্‌গুণাবলী নিত্যতাবে বৈষ্ণবেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবে সদ্গুণ-সমূহের স্তায়িভাবে অবস্থান করিবার অবকাশ নাই । 
টৈষ্ঞব-পরিচয়ীকাত্কিগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-সজ্ঞা-লাভের যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে 
তাদশ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। বৈষ্ণবের লৌকিক-বৃত্তিগভ সদাচারে দুইটা বিষয় লক্ষ্য হয় ; 
_ প্রথমতঃ, তিনি সর্তেশ্বর বিষ্ণুর নিত্য-দাসাভিমানী, এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি যৌধিওসঙ্গী 
নহেন | বৈষ্ণব__কৃপালু, অকৃতদ্রোহাদি ২৬টা গুণে প্রকত্ত প্রস্তাবে বিভূষিস্ত হইলেও তাহাকে 
দর্শন করিতে গিয়া নানা-কাঁরণে বৈষ্ণব-পরিচয়ীকাজ্কী অবৈষ্ণবগণ তাহার অপ্রাকৃত গুণ-সকল 
বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক সময়ে বৈষ্ণবের নিক্ষপট দৈন্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, 
নির্ক্বোধ মানব বৈষ্ণবের শিক্ষক-সজ্জায় নিজের অসৎ স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবকেও 





১৮ শ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট/-সম্পদ 
কপট দৈন্ত শিখাইতে অগ্রসর হন এবং অবৈধবোচিত বিশ্বাসের বশবন্তী হুইয়া, নিজের বৈফব- 
বিরোধী ভাবসমুহ বৈধবেরও ভূবণ হউক, - এরূপ ইচ্ছা করেন। এরূপ চেষ্টা দুর্ভাগ্যের পরিচারক- 
মাত্র। শ্বয়ং বৈষ্ণব না হইলে প্রকৃত শুদ্ধবৈষবের স্বরূপ বুবিবার সামর্থ-লাভ সাধারণ বিচারহীন 
মমুব্যের পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রকৃত শুগঞ্ধবৈধধ কোনদিনই সঙ্কার্ণ সাম্প্দায়িকতা পোষণ করেন 
না। পরমোদার আদর্শচরিত্র বৈষকে না বুবিয়া উদারতার ছলনায়, বিশ্বজনীন ভাবের 
কপটতায়, সঙ্ধীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করিলে নিজেরই সঙ্কার্ণ চিত্তের পরিচয় দেওয়া হয়। 
বৈষ্ঃবদর্শনে ভগবৎ শ্বরূপ-বিচার £- বৈষণব-দর্শনে তত্ববস্তকে 'ভগবান্, বলা হইয়াছে । 
“ভগবান, বলিতে অবৈষ্ণবগণ যেমন মায়ার অন্তর্ভুক্ত নশ্বর-বস্তুর সংজ্ঞা-বিশ্ষে বণিয়া মনে করেন, 
সেরূপ নহে। মায়ার অন্তর্গত বস্তু-মাত্রেরই সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর ভেদ 
আছে, কিন্তু মায়াতীত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে সেরূপ জড়ীয় ভেদ নাই । 
তিনি অছয়জ্ঞানময়। মায়িকজ্ঞানেই ভগবানের সহিত পরমাত্মা ও ব্রন্মের পার্থক্য কল্পিত 
হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত বিচারে সেক্রুপ মায়ার ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে না| বৈষব দর্শনে 
কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্‌_ সং এবং অসং, উভয় প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র অঞিষ্টান- 
যুক্ত। ভিনি কাল রচিত হুইবার পূর্বে কালের জনকরূপে ছিলেন ) : তাহা হইতেই, সং 
ও অসৎ, উভয়ই উ্ণিত হুইয়াছে , এই ছুইসর্গের অপ্রকাশ-কালে৪ তিনিই থাকিবেন | যাগ্চাতে 
তগবংসন্তার অধিষ্ঠান নাই এবং ভগবৎসত্তায় যাহার অধিঠান নাই, তাহাই ভগবানের 'মায়!??। সেই 
মারা প্রকাশমানা হইয়া আভাস ও অন্ধকারের স্তায় বদ্ধজীব ও ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া কথিত হন। 
চতুঃসন্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত :_বিশিষ্টাট্বৈত-দর্শনে,__ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ_ত্রিখিধ 
বিভাগে অবয়জান. পরমন্রক্ষ স্বীয় শভিদ্বারা নিত্য প্রফাশমান বলিয়া প্রচারিত হুইয়াছেন। 
বিস্তর অহয়তার ব্যাঘাত ন! করিয়া বশ্থশত্তির বৈচিত্র্যক্রমে ভগবান্‌ ভিন-প্রকারে লীলা-বিশিষ্ট ) 
তগৰান্‌_চিৎ ও অচিং, উভয়েরই ঈশ্বর » তিনি--অনস্ত ও নিভ্যশত্তিমান্‌ সবিশেষ বস্তু এবং 
খগত, সঙ্গাতীয় ও বিজাতীয় বিশেবত্রর়ে নিত্য-বিরাজমান। শুদ্ধদ্বত দর্শ.ন,_ সব্বিত্তিমান্‌ 
ভগবান্‌ ও. ভক্ত পরস্পর নিত্য-সেব্য-পেবকরূপে ভেদস্বন্ধবিশিষ্ট। একমাত্র ভগবান্‌ বিঞ্চুই 
তত আর সকলেই পরতন্ত্র, তিনি - ক্ষর ও অক্ষর (লক্ষমীদেবী), উভয় হইতেই উত্তম অর্থাৎ গুরুবোত্তম 
ভগবানে ও "জীবে, ভগবানে ও জড়ে এবং জড়ে ও জড়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ ও ইত) 
UN ঠ্ত্যি-ভেদমত্তা ভগবানে নিত্য-বিচিত্রয দর্শন করে দ্ৈতাদ্বৈত-দৰ্শতে, :-. 1 
এ ০ aa Fee 
রঃ ই * খনানন্দের সম্বেত্বরপে ভগবান লীলাময় এবং 
যেস্থলে নশ্বর সমল আশ্রয়রগ জড়সন্তা, সেম্থলে ভগবানের লীলা -বু$দর্শনে সমুচিত j উন 
বৈরুত হইলেও প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য. বলিয়া প্রভীত হয় ॥ উজ 
*গধভার অড়ের হেয়ত্ব ও ভেদ আরোপিত হয় না, ভগবছুম্ুখ হইলেই মুত্তজীবের চিদবরশটন 
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অবৈষ্বগণেজ মত ও তানয়সন ১৯ 

ভড়েয় ভেদগভ-সত্ত। তাহার লত্যদর্শনে বাধা দেয় না এবংচি দ্বৈচিএরের নিত্য অভিত্বের বিনাশক ও 
হয় না। বিভুচৈতন্যের সহিত অন্মচৈতম্যের সেব্য-সেবক-ভাবে লীলা অন্বযনজ্ঞানের ব্যাঘাতকারিণী 
নহে। অনৈভ-দর্শনে নশ্বর জড়সত্তা নিভ্যসতা। হইতে ভি্নরূপে দৃষ্ট হয় বলিয়! চিদ্বৈচিত্র অস্বীকৃত 
বা অধ্ধীকার্ধ্য নহে। 

অবৈঞ্চৰ দার্শনিকগণের মত ও তগ্নিরসন £-ভগবান্‌ বিষ্ণুর ব্যস্ধিগত সত্তার অর্থাৎ 
পুকষোত্তমত্থের বিরোধি দলকেই ‘অবৈষ্ণৰ দরার্শনক' বলা যায়। নিক্বিশেষবাদে ভগবৎ- 
সম্বঙ্ধা চিন্মর বিশেব-সএহকেও বলণুবর্বক 'মায়িক’ বলা হইয়াছে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও 
লীলা মায়ার রচিত বলিয়া মনে করিলে ভগবন্তার নিববশেষতেরই কল্গনা করা হয়। 
ভগবানের নিভ্যবিলাদ-বৈচিত্ররূপ বিশেধসচ্হ মারা উৎপন্ন হইবার পুর্বেবও হিল, মায়ার ক্রিয়! 
সমাপ্ত হইলেও খাকিবে। মায়াতে সেই বিশিবহের একপাদ পরিমিত সামান্য প্রতিফলিত 
ধন্মমা প্রদত্ত হইয়াহে, এরূপ বুকিবার পরিবর্তে ভগবন্তাকে “মার়িক? মনে করা সুন্মবুদ্ধির 
ও তন্ববিমর্শনের অভাব বলিতে হইবে। “মারার রাজ্যেই মার়াতীত বৈবুঠ-বস্তুকে বাস করিতে 
হইবে, সব্বশত্তিমান্‌ ভগবানের শভির অভাব আছে, জীব স্বীয় জড়েন্ডরিয়ের ছারা ষ'।হাফে 
পরিমান করিতে অসমর্থ, তাদুশ বাস্তব ভগবদধিষ্ঠানের নিত্য স্থিতি নাই,_এরূপ আত্মত্ভরিতায়ী 
চিন্তবৃত্তি লইয়া! পরমার্থতন্বের দর্শন সম্ভব নহে। 

উন্মুখ ও বসুখ জীবের পরিচয় £- বিভুচৈতন্য ভগবান্‌ বিযু_নিত্যকাল মারার অধীশ্বর, 
আর অণু:চতন্য বৈষ্ণব জাঁব_ মায়ার বশ্য । বিভুচৈতন্ত এক অধ্তীর হইয়াও অনন্ত অসংখ। 
নিত্যমুত্তিতে নিত্যক।ল নিত্যধামে প্রকাশমান আছেন, আর অণুচতন্য শুদ্ধ জীবাস্ধা অনেক 
ও ভিন্ন ভিন্ন হুইয়া নিত্যকাল তাহার নিত্য-সেবায় ব্যাপৃত । অণুচতন্য মায়াবাদী জীবগণ 
ছঠাগ)ব্রমে মায়াকে স্বীয় ঈশ্বরী বলিয়া জ্ঞান করিয়া মায়ার অনিভ্য-সেবায় মনোনিষ্ধেশ করায় 
তাহার! স্বরূপ বিশ্বৃত হইয়া বিভুচৈতন্য হইবার উদ্দেশ্যে মায়াবশই হইয়া পড়েন। অপু'চভন্ত- 
জীবের স্বরূপে নিত্য বৃহত্বাভাব-বশভঃ তাহাতে সেব্য-ধ্ম্ কোনদিনই নাই,_ তাহার চিন 
আত্মধরপ বৃ্তিতে ভগবন্দাস্তই নিত্যকাল বিরাজমান। যখন তিনি হরিসেবা-বিমুখ, কখনই 
তাহাকে মায়ার সেবক্করূপে মায়ার ব্রাণ্ডে অনিত্য-ভোগে ব্যস্ত দেখা যায়। মায়িক ভ্রন্মাণ্ড 
| ভোগী দেব ব| মানবরূপে অণ_চৈতন্য জীবের অধিষ্ঠান নিরতিশয় ক্লেশের, কারণ বলিয়া উহ৷ 
গাহার পক্ষে দণ্ভোগমাত্র। হরিবিযুখ হইয়া স্বর্গভোগ বা নিরলাভ, উচ্ভয়ই স্জাহার নিত্য 
স্বো-ন্ুখ লাভের বিদ্ুকারক। এইসকল অনিত্য নুখবাসনা বা ক্লেশ-পরিহারেচ্ছা ক্জীবের 
অনন্ত উপাদের সেবা-প্রাপ্তির অস্তরায়মাত্র। . টি 

মায়াতত্ব-বিচার ও মায়ার ক্রিঃা-বর্ণন £_ ভগবানের নিজাবরণী শত্তির নামই মায়! । 
অর্থ বিমুখ জীবাত্মাকে মায়া স্কুল ও কৃক্্োপাধ্ছিয়ের দারা আবরণ করিয়া! ভগবান্কে ভীবচক্ষুর 
অনৃশ্ট ও অগোচর রাখিতে সমর্য্য। ভোগবুন্ধির প্রাবল্যে ও কুক্ধদীস্তের অভাষে জীব মায়িক- 
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সর্গের সেবারূপে আপনাকে জ্ঞান করেন ; তখন এ বৃত্তি তাহাকে অবিদ্যাঞ্সিত অভত্তরূপে স্থাপন 
করায়। আবার হরিসেবাই একমাত্র নিতাধর্মা বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাহার প্রতি মায়ার- 
বিক্রম গ্রথ হইয়া পড়ে। মায়া এই জড়বক্গাণ্ডের “উপাদান'-কারণরূপে কথিত হইলেও ভগবানের 
উপাদান-শক্তি মায়ায় আহিত হয় মাত্র। অগ্নিতপ্ত জলন্ত লৌহ যেরূপ অগ্নির নিকট দাহিকা-শত্তি 
লাভ করিয়া অপর বন্তর দহনে সমর্থ হয়, মায়াও সেইরূপ ভগবানের নিকট হইতে উপাদান 
লাভ করিয়া জগতের মাতা বাঁ ‘উপাদান-কারণ’রূপে বণিত হন। 


অবৈষ্ণব প্রাকৃত মায়াবাদীর ও বৈষ্ণবের বিচার-ভেদ £_-বাস্তব-বস্তু নিঃশক্তিক এবং ই 


যাবতীয় বিচিত্রতা মায়া হইতে নিঃত” একথা অবৈষ্ঞব মায়াবাদীই বলিয়া থাকেন । মায়িক- 
বৈচিত্রযে অপ্রাকৃত-ভ্রম-_মায়াবাদীর পক্ষে অবশ্যন্তাবী, বৈফ্যবগণ তাণুশ বিশ্বাসকে প্রাকৃত বা “সহজিয়া 
বিশ্বাস’ বলেন। যাহার ত্রিধাতুক মৃতক-দেহে আত্মন্রান্তি ; পুত্রকলত্রাদিতে মমন্ব-বুদ্ধি ; জড়ে 
'অপ্রা্কত চিদ্বুদ্ধি এবং দলিলে তীর্থবুদ্ধি, তিনি প্রাকৃত বা অবৈষ্ব। আবার অনাসক্ত হইয়া 
কৃষ্ণম্ুখের অনুকূল যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারপুবর্বক বিবয়পমুহে নিজ-ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগপুবর্বক কৃষ- 
সম্বন্ধে সম্বন্ধ বিশিষ্ট প্ৰতীতি হইলে ভক্ত প্রাকৃত-বিশ্বাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত হরিসেবনোনুখ 
হন। তখন তিনি মুমুক্ষু মায়াবাদীর হ্যায় হরিসম্বদ্ধি বস্তসসূহকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া 
তাহাদিগকে নিজ ভোগপর "অপর প্রাপঞ্চিক বিবয়ের সহিত সমজ্ঞানে ত্যাগ করিবার পরামর্শ 
কজন না। ৃ 
কৃষ্ণবিমুখ অভক্ত ও প্রাকৃত রস :_-সংসারে জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া! কৃষ্সেবার বিস্মৃতিবশত: 

প্রাকৃত অভিমানে মত্ত হইয়া অন্যান্য ভোগা জড়বস্ত বা বন্ধজীবগণের সহিত হেয় অনিত্য শান্ত, 
দাস, বাংসল্য ও মধুর জড়রস স্থাপনপুরবক জড়রসের রসিক হইয়াছেন। তাহার! বুঝিতে পারেন 
না যে, জড়ুরসের বিষয় ও আশ্রয়গুলি অল্পকালস্থায়ী ও অনুপাদেয়, সুতরাং কৃব্যন্ভীত ইতর বিষয়- 
গুলির সহিত আপনাদের সম্বন্ধ নির্দেশ ও স্থাপন করিয়া তাহারা বিষম-ভ্রাস্তিতে পড়িয়াছেন। 
জীবগণ ও ভগবানের মধ্যে বিকৃত রস ও আশ্রয়গুলিই তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায় বা 
প্রতিবন্ধাকস্বরূপ । 

্‌ ফন্তুবৈরাশি-নিরিবশেষবাদীর গতি ; “কখনও কিনে সা উল 
সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ নিখ্িবশেষ-বাদকেই আবাহন করিয়া! 
পুনরায় হরিবৈমুখ্য সংগ্রহ. করেন) ধন্ম, অর্থ ও কাম-ফলের পরিবর্তে মুক্তি-ফলই তাহাদের 
আরাধ্য বিষয় হয় এবং চিন্ময়রস-রাহিত্যকেই শ্রেবন্থর জানিয়া ভগবানকে রসময় বলিতে শঙ্কিত হন 
পরলোকে নিতাকাল তমিশ্রময় বিচিত্রতা-হীন অবস্থার নিত্যান্তিহ-বিশ্বাসই তাহাকে কংস-শিশু- 
পালাদির আরাধ্য লোকে লইয়া গিয়া তাহার আত্মবিনাশ সাধন করায় ৷ প্রারুত-বিববাসবশে পি 
বিিখ-ব্চারকগণ পুতনাদি কপট চারিণীর ন্যায় কৃষ্ণসেবা প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদী হন , আবার 
জীবনাস্তে চিদ্বিশেষ-রহিত হইয়া নিধিবশেষত্থে লীন হন। রসের বিপর্ঝয়ফলে প্রাকৃত ভোগময় 


বু 


ঠাভক্তিবিদোদ আসন ও বিশ্ববৈধবের্‌ রাজসভা ২, 
ড বন্ধজীবগণ যে অনিত্য অসম্পূর্ণ নিরানন্দে লাঞ্চিত ও বিডস্বিত হইয়া পড়িয়াছেন,। ভাত 
5 রসক্ষে শুঠুভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া নীরস মার়াবাদের অবতীরগাপ্হার। 
দের অশুভ আনয়নপুৰবক রসময়ের নিত্যরন হইতে নিতাবিদায় গ্রহণ করাকে বিশেষ-বিচার-পুষ্ট 
| বৈষ্ঞব-দার্শনিকগণ মনে করেন না। 
বৈষ্যবগণের বিচার £ - তাহারা দেখেন যে, নিত্যরসময় বস্তুর বিকৃত-প্রতিফলন-ক্রমেই এই 
মর অনিত্য অন্তপাদেয় জগতে রসের বিকার সমূহ নানা প্রকার অনর্থ ও বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন 
ছে! সেই অনর্থসমুহ অতিক্রম করিয়া শ্রন্ধা-সহকারে অপ্রাকৃত নিভারসময় - হরিলীলার 
এবেশ করিতে পারিলেই শ্রদ্ধালু জীবের নিত্যমঙ্গল হইবে । তখন প্রবঞ্চনাময়ী মারার ছাট 
হইতে বিমুক্ত হইয়া বৈষব-দার্শনিকের এই নিরপেক্ষ প্লোকুটী স্ঠাস্থার মদে স্ববঙ্গা নৃঙ। করিতে 
টবে! ভা: ১০1৩৩।৩৯ ), 
«বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ঞোঃ 
এন্ধান্বিভোহনুশুণ,য়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ। 
স্ভ্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হৃদূরোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধার : ৷” 
তখন বৈষ্ণৱ-দাৰ্শনিকের এই উক্তিটীও উপরিকথিত বাক্যের সহায়তা করিবে *ভক্তিযোগেন 
নসম্যক্‌ প্রণিহিতেহমলে  অপশ্যং পুক্ুবং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াস ॥ যয়া সন্মোহিকো। 
আত্মানং ত্রিপ্ণাত্ধকম্‌ । পরোহপি মনুতেইন্থং তংকুতঞ্চাভিপত্যতে ॥ অনথেণপশমং সাক্ষান্তক্তি- 
[মধোক্ষজে ॥? ( ভাঃ ১।৭৷৪-৫ ) 
উক্ত “বৈধ্বব-দৰ্শনে’ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দর্শন-বিজ্ঞানের এক অভিনব রূপ প্রশ্ষ,টিত করিয়াছেন ! 
লিক তথ্যগুলির সংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবে সরল সহজ ভাষার এ-প্রকারে বাংলা ভাবায় সুপ্রকাশ 
প্রথম । যদিও বৈষ্ণবাচাধাগণ পুরর্ববন্তীকালে অনেক বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীল 
পাদের এই প্রকাশ-বৈচিত্রা অতি অভিনব ও অপুরর্ব-ভাবধারার অপুবর্ব সমাবেশ সদয় ভত্ত- 
বরই ইহার বৈশিষ্টা অবগত হইয়া অপুর্ব সিদ্ধান্তের আস্বাদনে বিমুগ্ধ হইবেন, তাহাতে সন্দেষ 
॥ তিনি সেই সময় তইতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে শ্ীমন্হাপ্রতুর এই অসমোদ্ধ' দানের 
রা লইয়া মহামহা-বদাস্ত মহাপ্রভুর দত্তসামগ্রীর মহা-মহা-বদান্য-লীলা প্রকট করিতে লাগিলেন । 
এক্রীভক্তিবিনোদর-আসন” ও “গ্রীবিশ্ববৈষ্্ম রাজসভা” ২ - কলিকাতায় বিশেষভাবে প্রচারকাধা 
্ত করিবার উদ্দেশ্যে ১নং উন্টাডিঙ্গিজংসন-রোডে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মানে “ শ্বীভক্তিবিনোদ- 
নন” স্থাপন করেন। তাহাতে শ্রীশ্রী স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভুর প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যমহা প্রভুর 
উবিনোদন-কাধোর র্তবিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকাশিত, প্রচারিত ও আচরিত ভক্তি- 
ান্ত বাণী ও বিচায়ের সুষ্ঠ, আচার ও প্রচারকল্পে শ্রীভক্তিবিনোদান্থগভ্যময় জীবন যাপনে স্গীবপাম্থগ- 
নার মহামধূর্গা-প্রকাশ আরন্ত করিলেন। ১৯১৯ সালের €ই ফেব্রুয়ারী শীমন্মহাঞ্রভূৰ বানী 





/ 


ৰি! শ্রীপ্রীল প্রভুপাদেয় বৈশিষ্টা-সম্পদ 
প্রচারারথে” পুব্বণচার্য)গণের স্থাপিত বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পুনঃ সংস্থাপন ফরেন। ২৭শে জুন 
গোক্রম-স্বান্দ-ন্থখদ-কুগ্ে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অর্গা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮ই আগষ্ট 
হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় ভক্তিবিনোদ-আসনে সর্বপ্রথম চারিসপ্তাহব্যাপী 
তরিকীর্তনোংসব প্রবর্তন করেন। ১৯২* সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রী গুরু- 
গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের গ্ী; 0 গ্রকাশিত ও তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হন। 
বৈঝঃব-মন্তুষা :-_শ্লীল গ্রভূপার্দ ১৯** সাল হইতে 'বেফ্ব-মঞ্জুযা’র তথ। সংগ্রহের. জন্তু 
ভারত্বের বিভিন্ন স্থানে স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া স্থান ও সাম্প্রণীয়িক-তথ। সকল সংগ্রহ করিতে আর্ত 
করেন। ১৯২৭ সালে কাশিঈবাজীা.রর মহারাজ স্তার মণী্চ নন্দী বাহাছবের অগ্চরোধে তথা 
গমন করেন । মহারাজ বাহাদুর বৈষ্ৰ মঞ্চুধার প্রকাশ কাধে। অথ-সাহাষে।র প্রতিশ্র্গতি দিয়! 
শেষ পর্ধান্ত তাহাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। .ক্রীল প্রভুপাদ তথা হইতে সৈণাবাদাদি স্থানে 
হরিকথা৷ প্রচার করেন, ও গৌরপার্ষদগণের লীলাস্থানাি দর্শন ও তথাকার তথ)সকল সংগ্রহ 
ও প্রকাশ করেন।, 
ত্রিদণ্ড- সম্ন্যাস-দান £১৯২. সালের ১লা নভেম্বর শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমুক শি ৬ 
মহামহোপদেশক শ্রীমদ্‌ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্বাস্তভূষণ,. সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য বি-এ মহোদয় 
শ্রীন্রীল প্রভুূপাদের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সম্্যাস লাভ. করিয়া সব্প্রথম ্রিদতিষ্ামী স্ৰম 
প্রদীপ তীর্থ নামে পরিচিত হন ।: 
গ্রীনবদ্ধীপথাম তা সালের ১৪ই মার্চ প্রীপ্রীল প্ভুপাদ ভনবদীপধাম 
পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্তন করেন। পরিক্রমায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা__জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হই টুলেও 
বন্ধাৰস্থায় মায়িক স্থূল-সূন্মদেহে আবদ্ধ হওয়ায় তাহার নিত্য, সেবনবৃত্তির অভাব দেখা যায় ৷ 
এজগতে বদ্ধজীবগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়__-অন্যাঁভিলাবী, কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত । নিজ- 
জড়দেহন্খাভিনিবিষ্ট বন্ধজীবগণই অন্তাভিলাধী, শান্তোক্ত বিধিবাক্য অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র 
জড়দেহ মনের নুখলাভে ব্যস্ত ব্যক্তিগণ কম্মা, জড়দেহ-সুখলাভে নিবৃত থাকিয়া মনোনিগ্রহকারী 
জ্বাপী এবং অনিত) দেহ: মনোনুখান্বেঘণে উদাসীন, পরন্ত নিত্য আত্মধন্ম, পরমাত্ম- সেবায় বাগ্র 
বঃক্তিগণ ভক্ত বলিয়া পরিচিত | : বন্ধজীবের দেহ ও. মনে আত্মবুদ্ধিই নিত্য আত্মজ্ঞানোদয়ের 
অন্তরায় । জীবের সৌভাগ্য বশতঃ যখন এই .অনিত্যবুদ্ধির : অবসান হয়, তখন তাহার নিত 
্‌ কষা স্তুভাব হজ হইলে শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাহার একমাত্র কর্তব্য বলিয়া এত হয় তথণ 







হাব জী: সি ০ ভুত এ এবং, রঃ রে 
হানা Ee TTT হাবুডুবু খাইতে থাকেন, তদ্রপ কুফসেবাভিলাধী 
ক্ষেত্ৰে কেন করিয়া a ভগবস্মন্দির ও লীলাক্ষেত্রের চতু দিকে 


্ীধাম- নবদ্বীপ পরিক্রমা ২৩ 


মণ করিয়া শ্রীকুণ্ণাসক্তিক্রমে মায়ামূক্ত হইয়া নিজ নিতা-বসতিস্থল শীধামে গমন ক ক্রিয়া নিজাভীষ্ট- 
ধর সেবায় মগ্র হন । শ্রধাম ব লেতে ব্লীভগবানের লীলাক্ষেত্র সম্বলিত প্রকটস্থানসমুহকে লক্ষ্য 
রে। ন্রীধাম অপ্রাকৃত ও তদীয়। . জড়রাজে)র অন্থদেশের সহিত ইহার তুলনা হয় না। 
উভয়ের সমত্ব দৃষ্ট হইলেও শ্রীগুরুকপালন্ধ। অপ্রাকৃত বিচারসম্থলিত দৃষ্টিতে 
মায়াকৃত ত্র্ধাণ্ড প্রাকৃত, আর শ্রীধাম অগ্রাকৃত। জ্রীভগবান্‌ যখন 
পাপুর্বক এ জগতে অবভীণ হন, তখন আমাদের তাহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। জড়- 
মুতে দর্শন করিতে গেলে শ্রাভগবান্‌ ও ভদ্ধামালি 85 জড় বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্ত সাধু 
লে জড়বুদ্ধি বিদুরিত হইলে তথুখবানীতে বুঝা যায়- অবজানস্তি মাং মুঢ়াঃ মানুষী তমুমাঞ্িতিম্‌ । 
রং ভাবমজানস্তোঃ মমভুঁভমশেশ্বব ॥" অর্থাত * ডি গণ আমাক্ষে দড়দেহধারী বলিয়া জানে, 
দসুহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও শ্রীভগবদ- 

«এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোহপি : 
্নীভগবানের ইহাই ভগবস্তা যে, তিনি, 
ব/ধামনবধীপ অভিন্ন শ্রীব্রজধাম | ইহার 


ot 
ঢাকৃত জড়-দৃষ্টিতে 
[কাশ-পাভালএভেৰ নুষ্ট হয় ৷ 


দারণ ভাহার। আমার পরমভাব জানে না! 1» সেইরূপ এত 


1ম 
[ভীত 
মান ও বাতা 


ভন্নঃ এবং শিত/কাল আও্জাক ত-স্বরূপে বিরিঃজ 
চ্ৰ্গুণৈঃ £1 ন যুজ্যভে সদাত্মস্ৈধথাবুদ্ধিভাহর়।”_ অর্থাৎ * 


ভক্ত বা শ্ৰীধাম প্রপৰ্চে আসিয়াও প্রাপঞ্চিক নহেন। 
নয়টা দ্বীপ একটা.পন্ম সদৃশ | চতুঃপাংহে অষ্টরীপ অষ্ট পন্মদল এবং মধ্যস্থানে কেন্দ্রহথলে অস্তর্বীপ এ 


ধাম বৃন্দাবন যেমন চতুরশীতি ক্রোশ, ক্লীধাম নবদ্বীপ ৪ ষোলক্রোশ ( অপ্ৰাকৃত ) 
নয়টী দ্বীপ নববিধা ভক্তির গীঠস্বরূপ । ( ইহার বিশৃত 
বিবরণ 'শরীধামন্ববীপ-দর্শন’ পুস্তিকায় জ্ঞাডবা )। ক্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন_-€ভ্রীগৌড়” 
ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, ভার হয় ব্রজভূমে বাস!» . শ্রীধামের ধুলিকণাসমুহও অপ্রারুত। 
বন্ধ বত জন্মের সুকৃতিকলে ও শ্রীগুরুকৃপায় ধাম, দর্শনা হয়। অগ্তাপীও সেই লীলা করে 
গৌর রায় । ' কোন কোন.ভাগ্যবান্‌ দেখিবারে পায় ॥* কিন্ত কি প্রকারে সেই অপ্রাকৃতধাম দর্শন 
ও তর্দীয় সেবালাভ হইতে পারে ? এই ধাম সমগ্র বিশ্বব্রন্মাণ্ডের, সর্বশ্রেষ্ঠ স্বান ইহার উপলব্ধি 
করিতে হইবে । ধাম? শব্দের অর্থ আশ্রয়, আলোক; 101091০2197 of theism 09৩15 এই 
ধামেশ্বর গ্রীচৈতন্যদেবের চরণাআয়ই একমাত্র মঙ্গলের পথ |. শলীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুশীলন করিলেই 
সব “বিধ মঙ্গল প্রক।শিত হইবে। কিন্তু. চৈতন্তানুশীলন্‌ করিতে হইলে শ্রীচেতন্যদেবের নিস্কপট 
ভক্তের পদাশ্রয় করা একান্ত আবশ্যক । অমঙ্গলের কারণ ৰাদ দিয়া শীচৈতন্যদেবের সেবঞবুল্দেধ 
কি কথা আছে, তাহায় জন্য কাণ দেওয়া আবশ্যক |. তাহার! বহির্দর্শনে খুব বেশী বা আদৌ 
শব ন্যসম্পন্ন ব্যক্তি নাও হ'তে পারেন,. কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন একটি অপুর্ব জিনিষ আনছেন 
এমন আশ্চধ্য কথা আছে, তাহা সমগ্র মনুষ্যজাভিকে সব্বতোভাবে ৪1৩0 দিবার স্থৃবিধা করিয়া ৃ 
দিতে পারেন। ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্ট। ভীহারা নবদ্বীপের জল, কাদা, মাটা Topography 
প্রাক ত-খুল্যহীন বস্তু দেখান না !- বা তত্রগ দর্শনের কোন মূল্যই : নাই । ভ্ত “হারা জীবকে শ্রীচৈভন্ক- 
একমাত্র, আধার_লেখাইবার জন্য সব্ব তাবে টু 


পদ্বের কিক! | 
পরিমিত ৷ ইহার আট চী দল অষ্ট সখী ৷ 
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ডঃ গ্রীশ্রীল গ্রত্তগার্গের যেশিষ্টয-সম্পদ এ 
চন ধাম’ শবে আলোক , যে আলোক আমাদিগকে ভগবানের সেধায় নিযুক্ত করাইয়। 
লেন, সেই আলোরই অনুসন্ধান হউক । উলুকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা কত জন্ম-জন্মান্তর 
কাটাইয়াছি, অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইবারই যত্ন করিয়াছি । আমাদের দুরবস্থা দেখিয়াই পুরাণ-স্ধ) 
শ্রী্তাগৰত বলিয়াছেন--ন তে বিদু: স্বার্থগতিং হি বিষ্ণু দুয়াশয়! যে বহিরর্৫থমানিনং ॥ আন্ধা 
বথান্ধৈরপনীয়মানান্তেহপীশত্ত/াখুরুদামি বন্ধাঃ ॥ নৈষাং মতিস্তাবছরুত্রমাজ্বি ₹ স্পুশত্যনর্থাপগমো 
ঘদর্থ;। মহীয়সাং পাদরজোইভিযেকং নিফিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাব | (ভা ৭৫1৩১-৩২) 

যাহারা এই জগতের মনুয্যজাতির চেষ্টা, অর্থ, বিদ্যা. বুদ্ধি, পাণডত্য প্রভৃতিতে মন্ত 
মাচ্ছন্ন হইয়া আছেন, তাহাদের সত্যানুসন্ধানে বাধা খটিভেছে। আবার যশীহারা সভ্য জানা কঠিন 
_ অত্যন্ত ঘ্প্রাপ্য, এয়প ছব্ব'লতার প্রশ্রয় দেন, তশহাদেরও হরিভর্তির বিচার কম। বাস্তব সতের 
নুসন্ধান করিতে হইলে ভক্তিরসপাত্র ভাগবতের নিকটেই ভক্তিরসশাস্ত্র ভাগবত পাঠ করিতে হইবে। 
চাগবত পাঠকে ব্যবসায়ের অন্যতম জ্ঞানে যে প্রকার পাঠ হয় বা হইতেছে, তাহাতে জগতের সমত 
দর্কামাশ সাধিত হইতেছে__বক্কা'ও শ্রোতা উভয়েরই অন্ুবিধা ঘটিভেছে। ভগবানের অন্ুগ্রন্থ- 
পাত বাবসায় নহে, আর বাল বাকী সবই ব্যবসায়। যদি ব্যখসাই করিতে ইচ্ছা হয়, ভবে_ 
'ব্যবসায়াত্মিকী বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বনুশাখা হানস্তাহ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসারিনাম্‌ ॥?  ইহারই নাম 
বসায়! “শ্ঠামাচ্ছবলং 'প্রপদ্ঠে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্ঠে ॥৮ শ্টাম_-এক) শবল বহু বর্ণ বৈচিত্রা ; 
১19 এর সাহাযো সুর্যের divergent 09910915---1-3-0-5-0-1২ দেখা যায় । বহু হইতে 
এক, এক হইতে বহু। তদ্রপ কৃষ্ণসেবার নানারসকে 0০7৬৫78 করিলে শ্রীচৈঙন্যদেবের পাদপদ্ন 
দখা যাইবে।  শ্রীচৈতপ্পাদপন্স হইতে দূরে গেলেই মারামারি কিয়া মরিতে হইবে, তখন 
াহার শাস্তির জন্য লগুড়-নীতিই আবশ্যক হইবে। যাহারা অশান্তির উদ্দেশ্যে বহু বস্তুতে 
ভিচারী হইয়া একায়ণ পথের অগখ্যবহারমুলে বহবয়ন পৃথ অবলম্বন করে, তাহারা বহ্বয়ন-শাখার 
“পৰাবহার-ক্রমে পরস্পরে বিদ্বেব-ভাবাপন্ন হয়_ ভগবানের সেবা হইতে চিরকালের জন্য অবসর 
য় সাপস্্যধর্শোরসুষ্ব্যবহার পত্তির অনুকূলে হইলে পরমপ্রয়োজন লাভ হয়। কিন্তু যেখানে 
[রস্পরে বিরোধ উপস্থিত হইয়া যায়, সেখানে পতি পধ্যস্ত আক্রান্ত হন। বৈষ্ণবের ভি 
[হারৌরবে পতিত হয়। «নিন্দাং কূর্ম্স্তি যে মুট়া বৈষ্ণৰানাং মহাত্মনাম্‌। পতভ্তি পিতৃভিঃ সাধ ং 
হারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥” বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বহুল পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। তংফলে 
মবৈষ্ণৰতা অত্যান্ত প্রবল হইয়াছে। ধর্মজগতের দৌরাখ্যের কথা সুষ্ঠভাবে আলোচিত হউক । 
মসত্যের অনুসরণের নান সত্যামুসন্ধান নহে। অসদ্যপথের অন_সরণকারিদল কপটতা পূর্বক 
ত করিয়া আস্তপথেই লইয়া" যাইভেছে।  বাস্তবসত্য শ্রীচৈতন্তপাদপদ্দ ছাড়িয়া 
এ কোন স্থানে থাকিতে পারে না। জগতে যাহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমন্ত বলিয়া নিজদিগকে পরিচর 
দতেছেন, তাহারা যে অদৌ বুদ্ধিমন্ত নন-_এই কঠোর কথা প্রকৃত ভগবত নী 
সি কথা | এ কথার বিশ্বাস করিয়া বদি ইন্তর বুদ্ধিযানদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া ষায়, ভাহা 


শ্রীধামনবন্ধীপ পরিক্রমা ২৫ 
হইলেই এই বাণ্তবসত্যের কথা বুঝিবার যোগ্যতা হয়-_ভগবংপাদপন্ম-দর্শনের সৌভাগ্য উদিত হয়। 
গ্রীল প্রবোধনন্দ সরন্বতীপাদের শীচৈতন্যচপ্রামৃ্ সমগ্র জগতের আলোচ্য বিষয় হউক, তবেই 
প্রগতের সকল মঙ্গল বিদুরিত হইবে দারিদ্র্য চলিয়া যাইবে। 

বিশুসেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আকাশের সঙ্গে সমান বলিয়া সমস্ত পদার্থই উড়াইয়া 
দেওয়া যার । কিন্ত চৈতন্থবেৰ ত’ আকাশ নহেন ) সুতরাং মূল হইবেন কিরূগে ?- ইহাই শৃণ)বাদের 
বিচার। কৃষ্ণ কৃপাপুর্ববক ম'ধ্যমিক শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, সুস্করাং তিনি আবার কিরূপে 
সব্বকারণ-কারণ হইবেন ?__ ইহা ও অনেকের বিচার হয়! শ্রীচৈতত্যাদেব কি করিয়া বিষয় হইবেন, 
একথা জগতের লোক বুঝিঘ়া উঠিতে পারিবেন না; হৃবীকেশের সেবা সবের্ধাত্তম হৃযিকেশের 
দ্বারাই অনদ্রিত হইতে পারে। বথা_সবের্বপাধিধিনিল্ুক্তং তংপরহেন নিশ্মলম্‌ । হবীকেণ- 


হৃশীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥৮ আবার অন্যপিক্কে€ শুনা যায়_“অতঃ গ্রীকষনামাদি ন ভণ্দ্- 


গ্রহামিপ্রিয়ৈঃ। সেবোন্ুখে হি জিহাদ স্বয়মেব গ্ধুরত্যন: ॥" 


আধ্যক্ষিকগণ অধোক্ষজ বস্তুকে দর্শন করিতে পারে না। ইন্দিয়-দ্বারা গৃহীত পদার্থ 
খণ্ডিত হইয়া যাইবে। ভগবান্‌ খণ্ডিত বন্ধ নহেন বলিয়া প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাঁ, জিহ্বা, 
ত্রগাদি দ্বার! তাহার অসুশী.লন সম্ভব হয় না। ভগবান্‌ যে কাদা-মাটি-পাথর নন, আবার এইগুলিকে 
হাডিয়া ছুড়ির! যে 'অপরিচ্ছিন্ন' বলিয়া একটি বাহাছুরীর কথা আছে, সেরূপ কোন বাহাছুরীর 
বিবয়ও তিনি নহেন। বাস্তব সত্য এবং এগুলির মধ্যে যে বিশেব ব্যবধান আছে, ব্যবধান-রহিত, 
হইলেই যে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহা এসকল বাহাছুরীওয়ালা লোকের মস্তিঞ্চে প্রবেশ 
করে না। 

«নামৈকং যন্ত বাচি স্মরণপথগতং আত্রুলং গতং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণ, ব্যবহিতরহিতং 
ভারয়তোব সত)ম্‌ ॥ তচ্ছেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাবগুমধ্যে নিক্ষিপ্ত স্যাম ফলজনকং শীন্রমেবাত্র 
বিপ্র ॥” বাস্তবিক “নামৈকং”-_ একমাত্র শুদ্ধনামই যাহা শ্রোতপথে আগত হন, সেই বৈরুনাম 
গ্রহণ করিলেই আমাদিগের সমস্ত অথ বিদুরিত হইবে «বৈকুখনামগ্রহণমশেবাঘহরং বিদুঃ” ৷ 
ুষঠানাম-গ্রহণ দ্বারা এক ইঞ্চি Progress করিতে পারিব না । যদি আমরা অনন্তকাল ধরিয়! 
ঘিনি বাজাই, টেচাই, হরিবোল বলি, তাহাতে আমাদের অন্ুবিধা যাইবে না। কাহাকে কুঠনাম 
বলে, আর কাহাকেই বা অবুঠ বা বৈকুইটনাম বলে, তাহা শ্রী গুরুপাদপন্ধ হইতে শ্রবণ করিতে হয়। 
নামদাতা শ্রীগুরুপাদপন্স বলেন, যে নাম প্রাকৃত ইন্দরিয়ের গ্রাহ ইহতে গিয়া শব্দের সহিত শব্দীর 
ভেদ উৎপাদন করে, তাহ! কখনও ‘নাম!’ নহে-_বিষ্ঞুবস্ত নহে। বিস্ণু-ৰ্যতীত শব্দকে লক্ষ্য করিয়া 
বিষ্ণুশ ব্যবহার করিলে চলিবে নী। মারাধীশ বিষুঃ ও বিষ্ণুমাঁরা-রচিত বস্তু এক নহে। “হরি 
শব্দে মন্থর ডাউন’, ‘সিংহ! প্রভৃতি বুঝায় ; সুতরাং উহার সম্বোধনে “হে হরে’ বলিতে যদি 
‘হে মস্থরিকে’ ফিস্বা হে সিংহ' এই প্রকার বিচার হইয়া পড়ে, তাহ! হইলে ‘হরি’ শব্দের সার্থকতা 
হইবে লা, রাধামনোহর খ্চার মনে নী আসিলে “হরি? শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ হইয়া যাইবে 








২৮ প্ীত্রীল প্রতুপাদের বৈশিষ্ট), সম্পদ 
সেই জিনিষটির বদলে অন্ত কোন জ্রিনিধের অনুশীলন হইয়া পড়িবে, ভাহাতে কিছুমাএ সুবিধা 
হইবে না। যেমন অনভিচ্ কৃষক ধান্যক্ষেত্র পরিক্ষার করিতে গিয়া ধান্য ও শ্যামাঘাসের. পার্থক্য 
না জানায় শ্টাম।-ঘাসকে রাখিয়া ধান গাছই উপড়াইয়া ফেলে--নিডান দিয়! ধাস্াকেই Weed our 
করিয়া দেয়, তাহাতে কিছুদিন পরে ধান্ক্ষেত্রেয় পরিবর্তে শ্যামাক্ষেত্রই হইয়া পড়ে, শ্যামার বীচ 
গড়িয়া জমি নষ্ট হইয়া যার, পরে আবার অনেক অর্থ ও সমর-ব্যয়ের আবশ্যকতা হয়। সেইরূপ 
সক ও বৈবু্ঠ শব্রকেও চিনিতে না পারিলে দুর্গতির সীম! থাকে না। ভহুরী না হইলে জহর 
কিনিতে গিয়া ঠকিয়াই আসিতে হুইবে, গিণ্টিকে আসল বলিয়া কিনিয়া আনিলে তদ্দারা কোন 

উপকার পাওয়া যায় না। 

কি করিয়া! অধোক্ষজ প্রাকৃত ওত্বের উপলব্ধির বিষয় ও তৎ-সেবার ব্ষিয় সুষ্ঠ, অধগত 
হওয়া যায়, ততসম্বন্ধে শ্রীত্রীল প্রশ্তপাপ এক অপুর্ব শিল্ধান্তের প্রকট করিয়া সেহ শ্রীধাম- 
পরিক্রঘা-রূপ ভত্তঙ্গ যাজনের সুষ্ঠ, বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। “ইংরাজীতে ‘Adjustment’ 
বলিয়! একট কথা আছে অর্থাৎ অনুতুল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা । সূর্ধ্য পৃথিবী অনেক্ষ। চৌন্দলক্ষগুণ 
বৃহৎ , কিরণ সেই সূর্ধ্য হইতে আগত, | যদি আমরা স্থর্ধ্যের সান্নিধ্য লাঙ করি, তাহা হইলে 
এত গরম হইবে যে, পুড়িয়া যাইব ; কিন্তু Properly adjusted হইলে - এখন যেমন আছি, 
সত্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদলক্ষহণ বৃহৎ বলিয়া তাহা হইতে কিরণ আসিতে আটমিনিট সময় 
লাগে, তদন্ত সূর্ধ্যের দূরে অবস্থান-হেতু আমাদের চক্ষু সূর্ধ্য-দর্শনে সমর্থ হয়। Telescope-এ 
আলো কম করিয়া দিলে, আলো কযুক্ত দিবাভাগেও অনৃশ্য এহ-তারকাগুলি দৃশ্য হয়। সব দেখা 
ন! গেলেও Mercury বা বুধগ্রহকে কালেভদ্রে দেখা যায়, চ]০৪০কে আদৌ দেখা যায় না। 
ডাই ভগবানের সঙ্গে আমাদের adjustment এর প্রয়োজন হইয়াছে । Theory of adjust- 
ment গ্রহণ করিলে বৈষ্ণব বুহিতে বিলম্ব হইবে না। ভগবস্তক্তিই True adjustment | 
তাহাতেই, কেন ভগৰান্‌ মাধ্যমিক হইয়া গ্ৰাহ হন, আশার কেনই বা অতিস্বন্ম্ম বা অতিবৃহত 
বিচারে গ্র্ছণীয় নহেন ?-- এই সকল বিচার বুঝা যাইবে । আমরা Microscopic Particles 
গ্রহণ করিতে পারি না বটে ১ কিন্তু adjustment এর দ্বারা এই সকল পদার্থের অভিজ্ঞান লাভ 
করি। কৃষ্ণ যদি অনুকুল হন, আর আমরা যদি প্রতিবুলতাকে বজ্দ্রন করিয়া আনুবুলো 
ছি বিচার বরণ করিতে পারি, তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ কঠিতে পারি, তাহা 
আস শির ত 
সি... ও 5 গ্রাহ্য - ( তিনি একটি নিবিবশেষ তত্ব), তাহা 
হইলেই সব ছুটি হইয়া গেল। অতএব Proper 80105177601 শিক্ষা করিতে হুইবে । যেখানে 
কোন জিনিষ নাই যাহাকে আমরা সিট দ on কত সু বাজি আমাদের এনন 
টি ৃ ন। একচড়ে, এক বজ্ঞাঘাতে মরিয়া 


এ 







জীধাম নবদ্বীপ. পরিক্রমা ২৭ 
যাইতে হইবে । পৃথিবীতে এমন কোন জিনিব নাই যাহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে 
পারিবে | গ্রীচৈতন্যা দেবের কথা আলোচনা করিতে হইবে-চৈতন্ চরণ আশ্রয় করিতে হইবে। 
হিতাহিত বিচার করা আবশ্যক | ভগবন্তন্তগণ যেস্কুপ আরাধনা করেন তাহাই অনুবর্তন অনুসরণ 
কর্তব্য । 'মৃহাজনো যেন গতঃ সপহা”র বিচার হউক । অন্ত কোন Religous System এর 
মধ্যে এমন সুষ্ঠ, সরল সত্য কথা নাই ; শেরে ই সকলের দোষ অবশান্তাবী কিন্তু দর্ধাদোষ- 
বিবৰ্জিত ভক্তি, সব্ধ গ্ুণ-সমধ্ধিত প্রীধাম, শ্রীনাম ও ্ীকামদেবের আলোচনা করিক্ে হইবে, 
চেতনের অনুশীলন করিলে অচতন্ত থাকিবে না, অজ্ঞান থাকিবে নাঁঅন্মমনন্থতা থাকিবে লা? 

ত্রী্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীনবন্ধীপ পরিক্রমা প্রবর্তন করিয়া অভিনবন্ভাবে তান্বার মধে। 
কৃষ্ণপ্রেম-জন্মের প্রধান পণ্ণাঙ্গের পালন-কৌশল উদ্ভাবন ও প্রকাশ করিয়া ভক্তাদ সাধনের অঙ্গ লি 
সুষ্ঠভাবে ও সহজ-হুলভ করিয়াছেন। (১) ‘নাম-সংকীতন"-মুখে শ্রীধাম পরিক্রমা ; (২) প্রতে ক 
ধামের ও লীলাম্থানের মাহাত্ম-বর্ণনমুখে ভাগবতও তদনুগ-শা্জাদি ব্যাখ্যা, পাঠ ও বক্ততাদি-দারা 
‘ভাগবত অবণের’ সুযোগ-প্রদান ; (৩) 'সাধুসঙ্গে'র সুযোগ অতি সুলভে অতিসুদুর্লন্ড সাধু 
সঙ্গ ও সেবার ব্যবস্থা পরিক্রমার মধ্যে একটি পরমোপ'দেয় ব্যবস্থা । (৪) ‘মথুরা তথ! শ্রীধামবাস 
অন,সঙ্গ ফলে সুলভ হইয়া থাকে ' (৫) “শ্রদ্ধায় শ্রীত্তির সেবন” ্ীবিগ্রহ সহ সংকীর্ত্তন সহযোগে 


_আীধামপরিক্রমা-বিধান দর্শন, সেবন, অর্চন, আরত্রিকাদি ও প্রসাদ সেযন-সুযোগ অতি অভিনৰ 


উদ্ভাবন। এ সকল তাহার যে কত অভিনব জীবমন্গলের জন্য ভত্ত)ঙ্গনাধনের কত সুব্যবন্থা, 
তাহা প্রত্যক্ষ দর্শী মাত্রেই সহজে ও সুষ্ঠ,ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। জ্রীগৌরধাম সম্বন্ধে 
্রীপ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ হইতে জান্তি পারাযায় £_“ধাম? শব্দের অর্থ আত্য়,। আলোক, 
কিরণ প্রভৃতি জীগৌরহুন্দরের গ্দন্খ ও তাহার পদরেণুবর্গের - দাসবর্গের সেবাই ধামসেবা। 
ব্রীরবসংহিতাদদ গ্রন্থে আমরা শ্বেতনীপ, নিতবীপ, গোলোৰ, বৈকুঠের বর্ণন দেখিতে পাই৷ 
শ্্ীগৌরক্ুন্দরের শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষার মধ্যে ভগবানের ধাম সমুহের বিভূতি ও বৈভবের কথ! শন্দ-মুখে 
একটিভ রহিয়াছে । যখন মহান ভবপণের দ্বারা শব্দ উদ গীত হন, তখন কর্ণ সেবোন্দুখভা প্রাপ্ত 
হইলে কর্মবারা। শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া চেতনময় রাজ্যে স্থায়ী-ভাবের উদ্দীপণা করায়। বাহ্যবিষয় ও 
ইন্ড্িয়সসূহ যে-সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকু& শৰ সেইসকল বাধাকে অতিক্ৰম করিয়া বৈবু?ী- 
গোলোকের চিন্মনুভাব-ত্রোভ প্রবলবেগে উচ্ছলিত করিয়া দেয়। ব্রহ্মা যে গানের দ্বারা জড়জগতৈর 
আধ্যক্ষিকন্ভা হইতে উৎক্রান্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ভূমিকায় 
আমরা যে বুদ্ধির কথ। পাই, তাহা সথিরা-বুন্ধি, অচঞ্চল/-মতি, ভগবানের সেবাময়ী বৃত্তি ; যেটা 
বমি, ক্ষদ্ৰৰৃত্তি নহে, সকল শক্তি সমহ্বিতী পালনী শততির প্রচারিকা-বৃত্তি বিশেষ জীব্হদয়ের 
মলিনতা বিদুরিতহইলে আমরা সেই বৃত্তি জানিতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিমিত্র চেতন হস্থায় 
সীত হইলে সেক্স বৃত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাবিত হয়! কেবলমাত্র স্বলবুদ্ধিজন্গণের ধামের, 
যেরূপ নির্দেশ বা বিচার- সেরূপ ভোগমরী ভুমিকা শ্রীধাম নহেন। শ্রীধাম-বাঁসের ছলনা! করিয়া 





২৮ শ্রীপ্রীল প্রভৃপাদেয় বৈশিষ্ট)-সম্পদ 
ইন্দ্রিয় পণন 'ধাম-পেবা” নহে | শ্রীনামাপরাধের ন্যায় ধামাপরাধও দশটী | অপরাধ থাকিলে ধাম-সেবা 
হয় না। ধাম অপরাধ দশটা যথা +--.১) শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্ত্রীগুরু ও সাধুকে অবজ্ঞা :২) শ্রীধামকে 
অনিত্যবোধ, ৩। প্রীধামবাদী ও পয়িক্রমাকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধ। ৪ । শ্রীধামে বসিয়া 
বিষয়-কার্ধযার্দির অনুষ্ঠান, ৫। শ্রীধাম-সেবাহলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসার ও অর্থোপাজ্জ্ন, ৬। 
জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্কান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ৭। শ্রীধাম- 
বাস-ছলে 'পাপাচরণ,: ৮) শ্রীনবীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদজ্ঞীন, ৯। প্রীধাম-মাহা ত্য-ুলকৎ-শান্- 
নিন্দা এবং ১০। শ্রীধাম-মাহাম্ম্যে অবিশ্বাস-মুলে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান। এই ধামাপরাধ হইতে 
সাবধান থাকিয়া খীধাম-বাস, ভ্রীধাম-সেবা ও পরিক্রমী করিতে হয়। সাধুসঙ্গে সৰ্ব্বক্ষণ শ্রীনামাত্রয়- 
পূর্বক দৈন্য ও আত্তিদহ প্রীধাম ও শ্ৰীধামবাসীর সেবাদ্থারা। ধামাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। 
নবন্ধীপধামে “বৈকুণ্টাজ্জনিতো বরা 'মধুপুৰী” ৷ এই প্রীযোগপী? _ “মধুর!” , ভ্রীকাস-অঙ্গন 
--'রাসম্থলী?, শ্রীচৈতন্তমঠ -'গোবর্দীন ও ব্রজপন্তন__'প্রীরাধাকুণ্ত' | নবদ্বীপ-_ নয়টী ভত্তির পীঠ- 
স্বর্নপ । অস্তবীপ-মায়াপুর-_আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র, সীমন্তীপ শ্রবণের, গোদ্রম-_ বীর্ভনের, মধাদীপ-_ 
স্মরণের, কোলবীপ পাদসেবনের, খাতুদ্বী--অচ্চনের, জহু,্বীপ - বন্দনের, মোদদ্রমদবীপ - দান্তের 
এবং কুদ্রবীপ__সখ্য-সেবার স্থান; প্রত্যেক ঘীপে ত তাদের বিষয় ও আজ 
উদ্দীপক ও স্মারক আবশ্যক । যযা- অন্ত্ীপে-_বামনও বলি, সীমন্তদ্বীপে-- পরীক্ষিত ও প্রীশুকদেব 
গোক্রমে-_শ্রীশুকদেখ ও সুতগোস্বামী, মধ্যদ্বীপে শ্রীনৃসিংহ ও গ্রহলাদ, কোলদীপে-_ শেষশায়ী 
বিধুঃ ও তীয় পাদসেবনরতা লক্ষ্মীদেবী, বতুদ্ধীপে _ বিষ্ণুর পাদপদ্ম অর্চনরত পৃথুরাজ, জহ্ন দ্বীপে 
শ্রীকৃষ্ণের অভিবন্দ্নপর অক্রুর, মোদক্রমদ্বীপে শ্ীরামচন্দ্রের দাস্তেরত হনুমান ও রুদ্রদ্বীপে__ 
্রীকৃষণা্জন (গৌরব-সখ্যের বিবয়াশ্রয় ) ও শ্রীকৃষণ-স্ুদানাদি বিশু সখ্যরসের ব্ষিয়াঅরয় )। 
নামাবলীর কারণ - অন্তর্ীপে শ্রীকৃষ্ণ ব্রন্মার নিকট কলিপ্রারস্তে নামপ্রেম প্রদানার্থ 
র্বহরিদাসাদি-নহ অবতীর্ণ হইবার অন্তরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন | জীমন্তদধীপে 
গাব্ৰতীদেবী গৌরপদধুলি সীমস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। গোদ্রমদ্বীপে--ই 
দ্রমভলে শ্রীগৌরহুন্দরকে আরাধনা করিয়াছিলেন।  মধ্যদ্ধীপে - সপ্ত আরাধনা করিয়া 
মধ্যাহকালে শ্রীগৌরপাদপান্স দর্শন- লাভ করেন। কোলদ্বীপে _ক্ীকোল অর্থাৎ বরাহদেবের 
ছারাধনা-হেতু জনৈক ব্রাহ্মণ খ্রীগৌরহরিকে প্রীবরাহদেব-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। কৌলদীপে 
্রবরাহযি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্তক। জঙ্ছহ্বীপে__জহ্‌ লি ভীগৌরহুন্দরের আরাধনা করিয়া, 
ছিলেন। মোদরদ্রমদ্বীপে _শ্রীজানকীদেবী সহ শ্রীরামচন্দর আগমনপুব্ধক শ্্রীনবন্ধীপ-শোভা-দর্শনে 
আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ; এই দ্বীপে এক বৃহ বটবৃক্ষতলে প্রীজানকীসহ জ্রামচন্্র বিশ্রাম 
করিয়া কলিতে শ্রীগৌরাবতারের সঙ্কীর্তনানন্দ হইবার ভবিষ্যদ্বাণী কীর্তন নে 
_ বৈষ্ণৰপ্রবর কুদ্রদের শগোৌরাবির্ডাব স্মরণে গণসহ নৃত্য ও গৌরচরিত্র কীর্তন করিয়াছিলেন ্‌ 
2 ায়ার কৃপা হইলে তাহার কৃপায় কি পুরপীঠে বীর্তনের অভাব ছি মবিহরী 
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গ্রীগ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ৃ ২৯ ৬৬. 
সুবর্ণ বিহারে গাহার-ফে-রুক্ধর্ণের- বিগ্রহলীলা “প্রকাশ” করিয়াছিলেন; ₹আমরা কিছ ফেই শ্রুতির+ 1৮ 
ব্যাখ্যায় আলোকিত হইতে পারিব না? যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্ধঘর্ণং কর্ডারমীশং পুরুষম্‌ রহ্মাযোনিস্৩ ৯১৭ 
তদ। বিদ্বান, পুন্থাপ পে বিধূয়। নিরগ্রন পরমংত সামামুটপতি ৮ মুগুকতাত) 1 “সেই, আ্যৎক্ষিকতা 
ঘুচাইয়া আমর! কি এআধিধক্ষজ সুবৰ্ণ বিহারীর মেবক হইতে গরিব ন}? 4১ গোদ্রমবিহাক্ী-১কি- ২৪ 
আমাদের ৩শুকমুখে ভাগবভার্থ দিয়া'-নিগ্মকল্গতরুর গলিত কলেরুকথা”কর্ণে-দবার। পান করাইবেন. ২ - ০: 
নাত অস্তর্থীগে একদিন ব্রন্ধী "যে এগ্রেইবিদস্তবাভকরিাছিলেলর সেই বহ্মসংহিতার” ‘গোৱিন্দ ও , 
স্তবের গানঃ ঃকিএজআমাদের কর্ণে প্রখিষ্ট হইবেন? সেইদিন কিআঁমর! পৰমেশ্বরেরতঅলাদিত্ব« , ৩: 
আদিহ, অধ্্ধীরণকারণত,. জঙ্চিপানন্দ কিগ্রহত্ব স্বফরত্র:উপন্নন্ধি করিতে পরিবনা১?হকেবলই, ২ 
কি আমরা বৃথ৷-:রাগাড়স্বরে ।ঝন্ড গ্রাকিয়া- মৌখিক রূগস্ুগত্ব বর্মন *রুরিয়া -আত্মবঞ্চনা করিতে ৬৩:১১ 
থাকিব ? অবনাখ্য," সীমন্তবিজয় প্রভু কি আমাদিগকে: শ্রবণের১ অধিকার দিবেনা মধ্য: ৩-০৯ 
বিহারী স্বীয়রূপ-সুস্ভি অধোক্ষজ ১৫স্বা-ুন্তি দেখাইয়া রকি, গ্রহলাদান্থগত্যভাল-আমিঃ১হইযখ ফু) ক 
এরণ করিতে" দিবেন না? ।সভক্তবংসল বৃথ্থবস্ত আমাদিগকে কি বিয্ণুম্বমীর আহগত্া- তুলাইয়]ত 1৮০ 
দিবেন আমর!" ্কি- ক্লোলহ্বীপে 'লক্ষ্মীদেবীর> আনুগত্যে শেষক্যাযীর গ্রাদসেরনে : সমর্থ: হইব 1:৯৮ ও 
মহাকারুণিক:! জ্রীগৌরনুন্দবৈরচ ভ্রীন্মপস্সিগ ইসবক৮আমাদিগকে ওয পরীপ্সোষ্টরিস্থারীর : সেবা করিবার ৬০, 
জন্য উপদেশ দিয়াছেন, প্রীলঙ্গমীর এগরঁসাতং আমরা £কি “তাহাতে : গ্রাবেণশকরিতে চিরদিনই বাধাপ্রাপ্ত -৩৮০:৩ এ 
হইব ? এপেদঃসঝ। করিজেকফিতেক্টাত' ধাতুদ্বীপে : আমাদের পৃথু মহারাজের) গোৌরর-পুজন হ্বজ্দেশ১২ Sx 
অধিকার করিবে - *তখন কি আমরা জিহ্ন দৌহপ্চ অভ্র করের প্বাদপুদ্মা্রয়ে কৃষ্ণসানিধ্য লাভ ক্রি ৮ চা 
পারিব না,৫০০পাদটৌবর[ভাঅ (১৩ ক্দক পরিণতি -ক্ষারাস্চি$ কি: আমাদের, দূর £শিরাহত £রিষ্ত্ন £ :৭১ 
হইবে ? 7 দক্রনরীজ$া অপিপতির দাস্ত: €5কলদ্রবীপে' ছাদ এ গোহলর,/্নখ্যার্ণকি আঁমাদিগতক৮:-০। ৯১ 
অন্মদ্বাপে, সাঅযমর্প কে সবজিরগ্রুতরণানুগক্তয - হইতে বঞ্চিত দরিরা; ইতর গিপরাস্তায়ধারিত-ক কাইবে1০-৯1৫ 
আমরা রি যাগ মায়াত > পুব্পীহটর শনি হিত প্রদেশেগুকুভীরস্বাসেও/চিরকৰিভ্য হইব ক৯৯ুতরাত ১১০৯. 
স্ীধামসেবাঃক্ি পিল চঞ্ৰত্তিসীলিরক্তমালাহ্যতিন্ৰ জিভ-পাল:পাছজ্রন্ত? হুরিচবম। হইতে পথক ৬৮1৪ 
বন্ত অকাল » -ািভিকশীঅুর্ীবি্তুরী হইতে রী দশ্বপুৱীর প্রেসার ডে... 
পাদপন্রঝজসরূজেত্র-পাক রিল; -প্যওয়া তযারলাচ-ন্ উপায়ে হয় রা । স্রীচৈতম্যচরণাশ্রয়েই, (শিক্ষামজ্রের 5. 
তৃতীয় মন্ত্র ৪ল্াভ ক্রিয়া ভগ্ীব্জনে আশাবদ্ধ অবস্থা ওআমাদিগগর নিভ্ত-কলামিণ, বিধান করুক ॥, 1৩. 
| সুতরাং এুরর্তরিহারীয় জরগপান- ভাগবতার্কণা সরী চিন্সীল। তীর্থ অৱলম্বনীয়৷ হে্টন।; ধন্ত; ৩: 
ন্ৰীঘীপ্রভুপাদ ১ ধন্ততসভাহউর* মহামহারদন্যতার ৩ ্সহা সুডকীশ্ল( প্রস্থ : তাহার ও শ্রীরূপানুগত্থ, ৪5+ 
হগ্ত তাহার শ্রীগৌরক্সী্তি গন্য: ন.তহার=. শীতপীরপ্রস্সাম 599 _ পা্ৰদঞ্ষীত্যি ধন্য এতাহার,/০ ০ 
' সর্ধাবতান্টের অবতরী »ক্রীগৌরস্থন্দরৈর সধ্যে-/স্ববাকজার, ভল মাহুর্ক্তি দ ধন্য তাহার. রহস্তহ = 
উদ্ঘাটন ১. বরীগেরধ্যমসরিক্রমার মধ্যে এত, প্রকবর :খৃটুরহস্যা'যো বিরাজমান, তিনি বক ২... 
না জানাই ন্লে কাহার সাধ্য এই, সুগৃড় রহক্তে গুবেশকিতে পারে চোক ক্রক্ষণামুর প্রভু 
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৩ শ্রীধামবিরোধ-আচণ 

কৃপা করিয়া আরও যে কত সুগুঢ় সুপুপ্ত ভজন সম্পং আবিষ্কার করিয়াছেন, অপ্রকট লীলায়গ যেন 
আমরা তাহার কৃপায় লাভ করিয়া কৃতকুতার্থ হইতে পারি। 

্রীত্রীল প্রতুপাদ কৃপাপুব্ক স্ুবৈজ্ঞানিকবিচারে প্রকাশ করিয়াছেন--সে সকল চিত্তবত্তি 

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্র-শ্রীনাম-শ্রীধাম ও. পার্ধদবিরোধ-আচরণ করে তাহার সুক্ষ বিশ্লেষণ শাস্ত্রের 
প্রমাণ সহ প্রকাশিত করিয়া মহামঙ্গল বিধান করিয়াছেন , যথা -১। ধৰ্ম্ম ব্যবসায়ী (ভাঃ ৭, ৯, ৪৩, 
৭১৩1৮, হঃ ভঃ বিঃ ৮1১১১) ১ ২। চরিত্রের অন্তরের ও বাহিরের দোষ-_( ভাঃ ১।১৭1৩৮-৪১, 
১১২৬২৬, ৭1৯৪৫), ৩। ব্যভিচার ও লাম্পট্যাপিকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারফারী (চে: চঃ মাঃ 


পা২৪)১ ৪ | অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী বা স্ৰৈণ (চেঃ চঃ মঃ ২২৮৪, ভাঃ ১1১৭।৩৮-৪১, ৩৩২৩৩, ৩৪, 


৫1৫1২১৩))..৫'| গৃহব্রতধশ্ম সমর্থনকারী-( ভাঃ ৭ ৯1৪৫, ১১১৭'৫৬-৫৮) ১ ৬ | মৎস্ত-মাংস- 
গান-তামাক-গীজা-ভাঙ্গ-চা-চুরুটাপি নেশামণ্ত_-( ভাঃ ১১৭ ৩৮-৪১, মন্ত ৫1১৫ )) ৭7 ইন্দ্রিয় - 
তর্পণকে ভক্তি বলিয়া স্বীকারকারী ( ভাঃ ৭1৯৪০, চৈ: চঃ অঃ 91১৬৫, ১৬৬), 

রূসগান শ্রবণ বা কীর্তনকাযী-_( ভাঃ ১* ৩৩৩০) ) ৯। ভাড়াটিয়া পাঠক বা ব 


৮। হাটে বাজারে 
তা (প্ভাঃ ৭ ৩৷ 
৮, ত্র: বৈঃ প্রকৃতিখণ্ড ২৯ অঃ, মন্ত ৩৯৫৬ )। ৯*। লোক দেখান শান্তব্যাখ্যাকারী কিন্তু নভে 
আন্তরূপ আচরণকারী--( চৈঃ ভাঃ ৯৷২৷৬৭-৬৮ ) ; ৯৯; কোন অবতার খাড়াকারী__ (চেঃ ভাঃ মঃ 
২৩৪৭৬-৪৭৮ ) ., ৯২. মর্কট.বৈরাগী- (ভঃ রঃ সিঃ পুঃ হিঃ ২১৯৬, চৈঃ চঃ অঃ ২১২০ 151 
মহাপ্রভুর প্রচারিত নাম-কীর্তনান্দি ছাড়িয়া ছড়া-কীর্তনকাবী-_ কলিসম্তরণোপনিষত, স্তবমালা- 
বিজুণ-ভাষ্ক ইত্যালি ) ; ৯৪। প্ৰাকৃত পুরুষদেকে অপ্রাকৃত গোপীদেহবাদীও অভিনয়কারী-_ 
(চেঃ চঃ আঃ ৭৯২৩, মঃ ৯১৯৫ ) ; ৯৫। দৈববণীশ্রমধম্ম অস্বীকার করিয়া গতানুগতিক-গ্রথায় 
বর্ণাঅরমন্বীকারকারী_ (পদ্ম পুঃ, বিঃ পুঃ ৩৮৯. গীতা ১৬৷৯৯-২* ) ;  ৯৬। মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ 
স্বীকারকারী, অপ্রাকৃবন্তুতে প্রাকৃত্ব আরোপকারী-_( ছঃ ভঃ বিঃ ৯১৩৪ বিশু পুঃ বচন) , ৯৭। 
(বৈষ্বে জাতিবুদ্ধিকারী-_( চৈ: ভাঃ অর্্যোবিৌ, বিষ্ণু পুঃ ) , ৯৮। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতাকে শৌক্রগত 
প্রাকৃত বিচারকারী- (হঃ ভঃ বিঃ ১০ বিঃ দত পদ্ম পু বাক্য ); ৯৯। আউল, বাউলাদি অয়োদল 
অপসম্প্রদায়ীর সহিত আচার, ব্যবহার, পরিচয়, আলাপ, আনুগত্য, শি্যত্যাদি কোনও সম্বন্ধে সন্বন্ধিত 
ব/ত্তি_( ভাঃ ৯২৬২৬, মন্থাজন বাক্য )., ২০: উক্ত ত্রয়োদশ ভাগবতবিরোধী সম্প্রদায়ীর 
কোন না কোন একটীর দলপতি বা মত-সমর্থনকারী-(এ ); ২১। উন্ধার্গগামী গুরুর শিয়া _. 
মহ ভাঃ উঃ পঃ ৯৭৯।২৫) , ২২। বুষলীপতি ( চৈ: চঃ নাটক ৮২৪), ২৩। বৃষলী গতিকে 

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬২) ) ২৪। পতিত ও পতিতাগণের পাতিত্য সংরক্ষণ করিয়া 

£ ভঃ বি ২৭) ২৫ শুদ্ধতক্তি-প্রচারে তাহাদের কোন ক্ষতি হইয়াছে ৰ 












শিক্ষিত সুখী সমাজের 
২৭। বৈষবতা ও ব্রাহ্মণতার 


(ছাঃ 8181৪, ভাঃ 41৯৯/৩৫, মঃ ভাঃ বনপ্ত 


lf 


শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পঙদ ৩১ 
1১৩-১৫ ) ; *৮| বৈষষ বলিয়া পরিচয় দিয়াও ন্মার্তের সহিত আচার ব্যবহার রাখিতে 
য_(ভাঃ ৬।২৭-৯ সারার্থ-দরিণী ), ২৯। সামাজিক ব্যাপারে স্মার্তমুখাপেক্ষী, বৈধৰে 
তিবুদ্ধিকারী_( চৈ: ভা: মঃ ১০৷১০০-২, হঃ ভঃ বি ৯৯০৩) ৩০। মহাপ্রসাদে ডাল-ভাত 
নকারী-ন্মার্ভ ( হঃ ভ: বিঃ ৯১৩৪ ) ) ২ ৩১। মুখে কৃষ্ণোপাসক কার্যত: অন্যদেবপুজক পঞ্চোপাযক 
(গীঃ ৯২২, প্রেমভঃ চঃ, সঃ সাঃ দীঃ **শ সংখ্যারৃত পান্মবাক্য ) ; ৩২। মনোধন্মী ও প্রসিন্ধ 
গতিক ব্যক্তির তোষামোদকারী-( চৈঃ চঃ অঃ ৪1৯৭৬) ) ৩০! শিযষ্যামুবন্ধী, অর্থ লোভে শিষ্যের 
দাচারের শেধণে অসক্ত ও বড়বিধসর্গকারী - (ভাঃ ৭১৩৮); *৪। দেবল-_( জ্রীধামুনাচার্ধা- 
5 আগম প্রমাণ্যম্‌ ) ; ৩৫। সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাষাদির প্রশয় প্রদানকারী- ( চৈঃ চঃ অঃ 
১৭, ৯০২৩, ভঃ রঃ মিঃ উঃ বিঃ ৯ লহরী ); ৩৬। বিচাররহিত প্রাকৃত ভাব-প্রাধান_( চৈ ৮: 
£ ২৯৯৭) ; ৩৭। প্রীহরি-ভজনই একমাত্র সার বোধ না৷ করিয়া অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া 
রমতজ্রনের অভিনয়কারী ( ত£ঃ ভঃ মুঃ ৭1২৮, ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বি ২৯৩ ধ্বৃত নাঃ পঃ রাজ বাক্য), 
।  চিক্জর়পমন্য়বাদী (পদ্মপুঃ) 3). ৩৯1 যাহারা শুদ্ধবৈষ্ব-গুরুর কৃপায় মধ্যসাধিকাযে 
স্থিত ত্য কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম এই ত্ৰিবিধ অধিকারী নির্ববীচন পুর্র্ধক প্রত্যেককে যথাযোগ্য 
মান করিবার পরিবর্তে ত্রিবিধ অধিকারীকেই সমান সম্মানের পাত্র মনে করেন _(ভাঃ ৯১২।৪৬. 
১): ১০1 যাহার! গুরু ও বৈষ্ণবকে শিক্ষা বা শাসন করিবায় ধৃষ্টতা পোষণ করেন_-( ভাঃ 
/১৭/২৭), ৪১। যাহারা সদ্‌গুরুসমীপে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণগ্ৰীত্যৰ্থ যাবতীয় ভোগ বিস্জন- 
বক নিক্ষপটে গুরু-কৃষ্ণসেবা করেন না-( ডাঃ ৭ ৫ ৩২ ); ৪২! যাহারা গুরু ও কৃষ্ণে অচিন্ধ্য- 
চদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিবার পরিবর্তে গুরুর পায়ে তুলসী প্রভৃতি প্রদানরূপ পাষগুতা আচরণ 
বাদ স্বীকার করেন-(চক্রবত্তী, মনঃশিক্ষা, ভাগবত, ভত্তিসন্দর্ভ, ধ্যানচন্দ্ পদ্ধতি 


রিয়া মায়া 
ত্যাদি) ; ৩৩। যাহারা গুরু-বৈষণবকে মন্ত্যবস্ত বলিয়া বিচার পোষণ করেন (পদ্ম পুং ও তা: 
১১৭ ২৭ ) ৪31 যাহারা ব্যবসাধিগুরুগণের দালান সম্হের ছারা কোনও প্রকারে শুদ্ধভত্তের 


'রুদ্ধে প্ররোচিত ; 9৫ । শ্রীধামে বসিয়া ব্যবসায় করেন বা তাহাদের পক্ষপাত করেন_ ভা: 
1৯৪৬, ৭1১৩৮. ১০২১ ৪, ক্র বৈঃ প্রকৃতি খণ্ড ২১ অ: ); ৪৬। যাহারা নামীপরাধী ও ধামাপরাধী 
বং অপন্থার্ধন্ধ হইয়া নামাপরাধকে ‘নাম’ ধামাপরাপকে 'ধামবাস' বলিয়া প্রচার করেন_- (এ) ; 
৭। যাহার! প্রীধামে বসিয়া ইন্দরিয়তরপণ করেন_(এ); ৪৯ ধামপ্রকীশণ ও সেবায় উচ্জল্য- 
ধানে যাহাদের অপস্বার্থের কোন প্রকার ক্ষতি হইৰার আশঙ্কার কারণ ; ৫*। ধাম-ব্যবসায়ী, রি 
[ম-ব্যাবসারী বা কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী নহেন, কিন্তু তাহাদের কোনও ন! কোনও প্রকারে 
বায়, বন্ধু ও সহযোগী বা মাৎসধ্যপরায়ণ। উপরোক্ত পঞ্চাশটি বা তদদিরক্ত অন্যান্য শস্বভুি- 
ঘঁতিকূল বিষয়ে চেষ্টান্বিত বা অনুমোদনকারী কখনও শুদ্ধ নাম, ধাম, পরিকরের সেবায় গতিকুলাচারী 
ইয়া শুদ্ধ-ভক্তি বিরোধী। তাহারা যতই চেষ্টা ও সাধনাগ্রহ প্রকাশ করুন কেন না কোন প্র 
বিষয়ের সেবা লাভ করিতে না পারিয়া কেবল বঞ্চিত হইবেনই। অশ্রল প্রদথুপাদ 






৩২ } গ্রীজগন্নাথদেবের-ন্নানযা ত্রার'রহস্ত'- 
কগা-পরবশ হইয়া 'এই সকল বিষয় সাধধান করিয়া জগতের যে “মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা. 
বর্ণনাতীত। সাধকগণের পক্ষে ইহা পরমোপাদেয়। পতিত, ভণ্ড, শঠ, অভক্ত ও বিদ্বেষী মাতসর্যয- 
পরায়ণ ব্যক্তিগণের’পক্ষে ইহা অত্যন্ত'বিরুদ্ধ বিচার | ( গৌঃ ৬৬৮৭০)। } 

প্রচার কেন্দ্র স্থাপন £ -১৯২২ সালে ৯ জুন পু্ী ভক্তিকুটীতে : শরীপুরুষোত্তম-মঠ 
প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌরনুন্দরের -্ীবিশ্রহ প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ঠ' প্রচার: করেন= গুণ্ডি- 
চামার্জন-লীলাঁর পুট রহস্ত প্রকাশ করেন | সানযাত্রা॥ আলালনাথ [দির রহস্য জ্ঞাপন করেন । 

্রীজগম্লাথ-দেবের স্সানযাত্রর রহস্য :-ছৈনষটী পুণিমা-তিথিতে শ্রী শ্রীপুরুষোত্তম-জগদীশের 
স্নান্যাত্রা-মহোৎসব /অনুষ্ঠিত "হয়া থাকে : এই সময়ে এ্রীজগন্নাথ, আ্রীবলভদ্র, শ্রীস্থভদ্রা - দেবী 
স্নানবেদীতে “পহাস্তিবিজয় করেন ।.. রত্ববেদীতে। সুদর্শন-নহিত-প্ীবিগ্রহ্ররের অষ্টোত্তরশত সুবর্ণ... 
বুস্তপুর্ণ শীতলসলিলে * মহান; হইয়া থাকে।। -ক্মানান্তর ভগবান, রত্ুব্বৌতে 'গণেশরূপ ধারণ 
করেন। * “সমুদয় রানি] দেবতা: শ্রীজগদীশকে মহান্সান করাইবার জন্য পারিজাত- সুবাসিত... 
সুরতরঙ্গিীর "গত সঁলিলী"গ্ষিরে ধহম -করিরা। ভগবান্‌ ব্রহ্মার. সহিত শ্রীপুরুঘোত্তমে আগমন 
করেন এবং ওন্মার অনুগন্যে মঞ্চস্থ’ শ্রীভগবানকে- স্বাত করেন ও 'জয়-শব্দপুৰ্ণ বিচিত্ৰ স্মৃতির 
ছারা বন্দনা করির়াএথাকেনণ।. লসযাত্রা-দিবসে. প্রীজগদীলৈর; সানমধঞ্চ' নানাবিধ-ভাবে সুসজ্জিত করা 
হয়। চট্দন-সংমিত্র সুগন্ধ ও সুশীতল" পৱিত্ৰ জলছারা -সংসিক্ত এবং শ্রগ্থি বুপগন্ধ-দারা "নুবাসিড 
করা হয়: তৎপরে'শ্রীজগদীশের সেবকগণ দক্ষিণদিগ বতা কূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলন, পুরর্বক 
সেই জল সুগন্ধ দ্রব্য সুবাসিত করিয়া 'পাবমানী” মন্ত্রের কীর্তন করিতে করিতে সুবর্ণ কলসুণ 
করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানান্ুুসারে মন্দিরাত্যন্তরে ভগবা 
দান পুর্ব -শ্রীজগদীশ; শ্রীবলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের সহিত স্সানমঞ্চে মহাসমারোহে বাগ্াদি এবং 
রত্বখচিতছত্র-নিচয়দি ও"দীপমালিকা,: চামর বাজনাদি ও মৃত্যগীত সহ স্সানবেদীতে লইয়া যাওয়া " 
হয়। শ্রীজগদীশকে 'পষিনিঃ বিশুদ্ধ চিত্তের “রতুহেদীতে নিভ্য্গীন 'করাইতে পারেন; “তিনিই 
বসুদেব | সেই বস্থদেবের' রত্ববেদীতে “নিত্য 
আন্ুগর্তে সেই ভাকে বিভাবিত্ত ‘হইয়া 'গরীজগন্নাথের- আবান 
জবান Ge STE 


ছা 


সায়ভ্ভুব মনুর' সতাদি চতুযুগান্বিত৷ দ্বিতীয় 'অংশে-*এবং- সত্যযুগের ' ভগবনর্শনপ্রদ ॥এই।। 
প্রথমাংশে সায়ভুব < মনুর " যক্ঞপ্রভাবেই তাহাক আকিব ৷" 


রা 'দর্শন” করিতে পারেন, তাহারাই : 


হইয়াছেন. - এইজন্য এ দিবসই শ্রীজগদীশের পয জন্মদিন' বলিয়া প্রসিদ্ধ -তাহারই আজ্ঞামতে 
এদিবস শ্্ীজগদীশের . অধিবাস' পুর:সর মহাঙ্গান বিধান 


টু মানসারে অহাসমারোহে রকবেদীর, উপ্নর.. 
মানযাত্রা অন,ষ্ঠিভ হয়। 31: টি ER EARLE Es ১11 
শ্ানযাত্রা-মহোত্সবের : ফলশ্রুতি শাস্ত্রে ভুরি ভুরি দৃষ্ট হয়।- যাহার স্লীজগ্রদীশের - 


১৮7, Bt 


মানষাত্রা দর্শন করেম,-াহাদিগকে পুনরায় জনপীর গর্ভোদকে (সীন করিতে হয় না। ওংসুক্যপূর্ণ, এ 
৮৮ ৩ 


তিনি "জৈচী, পুতিমাতে” জরভীপ - 


নর অধিবাস করিয়া থাকেন * অনস্তুর হোলি." ' 


আানযাপ্রা-মহোতসব -হয়। যাহারা: '্রম্তুদেরের : + 
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4 
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গ্রীশ্রীল প্রভূপালের বৈশিষ্টা-সস্পদ ৩৪ 


জদয়ে প্রীতগবানের জ্যৈষ্ঠ স্গান সন্দর্শন করিলে জীবগণকে কখনই ভবসাগরের বিষ্বারিতে 


_ অবহগাহন-ম্সান করিতে হয় না। যণীহারা সেবোন্মুখচিত্তে স্থানযাত্রা দর্শন করেন, যাহার! হৃদয়- 


ন্লানমঞ্চে খ্রীজগদীশের স্নানসেব! করান, তাহারা নিশ্চয়ই জীবনুক্ত। 

মহাভাগবও ইন্দ্রছাদ্নকে শ্রীজগদীশ আদেশ করিয়াছিলেন ষে, সিম্কুকুলে যে অক্ষয় বটবৃক্ষ 
আছে, তাহারই উত্তরে সব্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত রহিয়াছে । উহা! এক্ষণে বালুকারাশির 
দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। ল্লানার্থ পূৰ্বেৰ উহ! নিৰ্ম্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। 
অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা কন্তব্য। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্পালগণের উদ্দেশে পুজা! 


যথাবিধানে সম্পাদন করিয়া নানা বাগ্ভসহকারে চতুর্দশীতে এ কৃপেক্ন সংস্কার করিতে হুইবে। 


দ্বিজগণ ব্বর্ণকুন্ত দ্বারা সেই স্ব্বতীর্থময় কপ হইন্তে জল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল দ্বারা 
দৈঃগ্ী পুণমার প্রাতঃকানে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নান-সেব! করিতে 
হইবে। সেই আদেশমত অদ্যাপি শ্রীপুরুষোত্তমে সেইভাবে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় । আরও 
আদেশ ছিল, -“মহান্নানের পর পঞ্চদশ দিবল অঙ্গরাগবিহ্থীন বিরূপাবস্থায় আমাকে কদাচ দর্শন 
করিবে না। “ততঃ পঞ্চদশাহানি হ্বাপয়িতা তু মাং নৃপ । অচিত্রমবিরূপং বান পশ্যেত কদাচন ॥৯ 
শ্রীজগদীশের আজ্ঞান,সারে এই পঞ্চদশ দিবলকাল শ্রীমন্দিরের কপাট বন্ধ থাষ্চে। এই সময় 
ক্লীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে “অনবসয় কাল” বলা হয় । এই অনবসরকালে বিপ্রলস্ত- 
রসাশ্রিত গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীশ্রগুরুগৌরাঙ্গের লীলানুসরণে শ্রীআালালনাথ দর্শনার্থ গমন করেন। 
শ্রীল প্রভুপাদ এইসকল ভজনের গৃঢ় রহস্ত আবিষ্কার করিয়া সংকীর্তনমুখে স্নানযাত্রালি দর্শনের 
বাবস্থা করিয়াছেন । 

ত্রঙ্গাগরি ও আলালনাথ _ পুরী হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ সমুদ্রতীরে দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মগিরি 
একটা সুপ্রাচীন স্থান। কথিত হয় যে__“এইস্থানে সত্যযুগে ব্রগ্ধা বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন । 
ব্রহ্মার তপস্তার স্থান খলিয়া 'ব্রহ্মগিরি নাম হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, এইস্থানে ব্রহ্মাকে 


ই কুক্সবর্ণ গৌরহরি দর্শনদান করিয়া বলিয়াছেন, কলিকালের প্রথম সন্ধ্যায় তিনি অবতীর্ণ হইয়! 
 কুপাপুব্বক ব্রন্মসন্প্রদায়-্ষীকার করিয়া লীলা করিবেন। এবং পুরুখোত্তম হইতে এইম্থানে 
৷ আগমন করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ নাম-প্রেমবন্তায় প্রাৰিত করিবেন। ব্রহ্ম’ শব্দে বৃহৎ, 
৷ অর্থাৎ পুর্ণচেতন এবং ‘গিরি’ শব্দে বাণী। অর্থাৎ চৈতন্তবাণী। গগিরি”_ সপ্তমীভে গিরি। 


শ্রীৰামানুজাচাধ্যের আবির্ভাবের বহুপুকের্বে বহু নারায়ণপরায়ণ সিন্ধমহাপুরুষ দক্ষিণদেশে 
অবতীর্ণ হইয়া জগতে শ্রীহরিভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন । খখেদে আচমন মন্ত্রে যে বিষুঃর 


্‌ গরমপদ সদা-দর্শনকারী স্থরিগণের কথা শ্রুত হয়, সেই -দিব্যস্থরিগণ কালে কালে দাক্ষিণাত্যে 


া 
| 
| 
| 


আবিভূত হইয়াছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের ইতিহাসলেখক শ্রীঅনন্তাচার্য্য 
‘প্রপন্নাযৃত’ গ্রন্থের ৭৪ অধ্যায়ে দ্বাদশ জন পুরর্ব-দিব্যস্থরির কথা উল্লেখ ফরিয়াছেন। এই 
স্রির অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদগণকে তামিল ভাষায় “আলোয়ার” বা ‘আলৰর’ বলা হয়। 





৩৪ ১ ্রহ্মাগিরি ও আলালনাথ 
ভজনসিদ্ধি-স্থান নিষ্নতা ও পবিভ্রতায় গ্রীনারায়ণোগাসনার বিশেষ অন,কুল বলিয়া দৃ্গিৎ 
দেশের মধ্যযুগীয় কতিপয় দিবাস্থরি এইস্থানে চতুভূ্জ নারারণ-ুস্তি স্থাপন পুবর্বক পাঞ্চরাত্িষ 
বিধিতে পুজা করিয়াছিলেন । ‘আলবর’ বা আলোয়ার'গণের ‘নাথ’ বা প্রভু বলিয়া শ্তরীনারায়ণ 
“আল্বর বা আলোয়ারনাথ»-নামোথণাত হন। ব্রন্মগিরির কিয়দংশ আলোয়ারনাথের 
নামানুসারে ““আল্বর-পত্তনম্‌্”-_ অলারপাট,না, অলারপ,র_-অল বরপ 'র প্রভৃতি 'নামে অগ্ঠাপি 
খ্যাত রহিয়াছে। “আল্বরনাথ বা আলোয়ারনাথের, অপত্রংশ হইতে ‘আলালনাথ’ নামকরণ 
হইয়াছে। | 
 ক্ষিণদেশের আলোয়ারগণের দ্বারা আল্বরনাথ অগ্চিত হইবার পর দক্ষিণদেশের কোমী- 
্রাহ্গণগণের হস্তে আল্বরনাথের পুজা ন্যস্ত হয়। দক্ষিণদেশ হইতে ১২০০ ঘর কোম ব্ৰাহ্মণ 
ব্রহ্মাগিরিতে আসিয়া বাস করেন এবং পর্ধ্যায়ক্রমে আল বরনাথের সেবা করিতে থাকেন। কিন্বদন্তী 
এই যে, কোন এক সময়ে উক্ত কোমা-ব্রান্মণগণের অন্যতম প.জারি-বিপ্র কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে 
গমন করেন এবং নিজ অন্পবয়্ক পুত্রের উপর আল্বরনাথের নিত্যগ,জার ভার অর্পণ করিয়া যান। 
সরলহাদয় ব্রাঙ্মণ-বট্‌ু সাধ্যমত ভোগাদি রন্ধন করিয়া আল্বরনাথের নিকট লইয়া, নিবেদন মন্ত 
না জানায় ঠাকুরকে বলিলেন, €প্রভো. আমি অতি অন্তর বালক, আপনার মন্্রতম্্ জানি না; 
আপনি এই ভোগ গ্রহণ করুন।” বলিয়া মন্দিক্রে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বালক-স্ুলভ বয়নতগরণের 
সহিত ক্রীড়াদিতে প্রমন্ত হইলেন। ভোগ সরাইতে যাইয়া দেখিলেন, ভোগপাত্রে প্রদত্ত বন্তর 
কিছুই অবশিষ্ট নাই। বালক মাতাকে উহা জানালে মাত তাহা বিশ্বাস করিলেন না । তখন 
বালক মাতাকে লইয়া গিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করাইলেন ৷ ক্রমাগত কয়েকদিনই এই ব্যাপার ঘটিল। 
কিছুকাল পরে বালকের পিতা পুজারী ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে ফিরিয়া উক্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন 
একদিন বালক ভোগ রন্ধন করিয়া আল্বরনাথকে ভোগ নিবেদন করিলে বালকের পিতা 
মন্দিরাভ্যন্তরে এক কোণে লুকাইয়া দেখিলেন _গ্বীনারায়ণ সিরিজটি হি 
অতি আগ্রহের সহিত ভোজন করিতেছেন । তখন উক্ত পুজার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া 
ঠাকুরের হত্তধারণ প্বর্ধক বলিলেন,--“আপনি সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিলে আমরা কি খাইয়া 
বাচিব { ঠাকুর বলিলেন, _ আমি বালকের রীতিতে সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিতেছি, তুমি আমার 
নিকট কি বর চাও বল।” তখন সেট পজারী বর ন! চাহিয়া বলিলেন_-«আপনি যখন সমস্ত 
খাইতেছেন, তখন আমাদিগকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে তইৰে”। গ্ৰীআলালনাথ তখন 
বলিলেন, “আজি হইতে আমি আর তোমাদের প্রদত্ত বন্ধ গ্রহণ করিব ন] । জগতে সমস্ত দ্রব্যই 
আমার ভোগ্য, আমি কৃপা করিয়া যতটুকু প্রদান করি, তাহাই আমার অবশেষ ও মতগ্রদত্ত কবপারূপে 
তোমাদের গ্রহণ করিবার অধিকার আছে ৷ যেহেতু আমার ভোগে ভোগবুদ্ধি করিলে, সেইহেতু 
জ্ঞাতিবর্গের সহিত অচিরেই নিববংশ হুইয়া যাইবে, কেবল তোমার পুতররপে অবতীর্ণ আমার, | 
নিত্যভক্তকে আমি বৈকুঠলোকে মৎসমীপে স্থান প্রদান করিব।» সেই হইতে দক্ষিণ দেশাগত এ 
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শ্রীত্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ bs 
দ্বাদশ শঙ কোমা ব্রাঙ্গণ একে একে বিনষ্ট হুইয়া গেলেন, তোমাদের বংশে আর কেহ থাফিলেন না! 
তখন শ্রীমাল বর-নাথ পুরীর রাজা শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজকে স্বপ্নযোগে অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা পজার 
বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ দুইঘর বশিষ্টগোত্রীয় এবং একঘর ভরছাজ 
গোত্রীয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ অর্চনকাধ্যে এবং বশিষ্ঠগোত্রীয়গণ 
শূঙ্দার ও রন্ধনাদির জন্য নির্দিষ্ট হইলেন। এই তিন ঘর ব্রাহ্মণ হইতে ক্রমশঃ বর্তমানে ত্রিশঘর 
পাণ্ডা ব্রা্গণের বিস্তার হইয়াছে । ই'হারাই বর্তমানে আলাজনাথের সেবাভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
ই“হাদের মধ্যে কতিপয়ের উপাধি 'সোয়ার? (সুপকার); ই হার! ভোগরন্ধনাদি করেন, এবং কতিপয়ের 
উপাধি ‘পাণ্ডা’, ই'হারা অর্চনাদি করেন, কিপয়ের উপাধি ‘পু্পলেখ’, ইহার! শৃঙ্গারাদি করেন, 
অবশিষ্ট ব্রান্মণগণের উপাধি “শভপন্তি” ; ই'হাদের প্রীবিগ্রহ পুজার অধিকার নাই, জলছিটান, 
ধূপদীপাদি আনিয়া দেওয়া, দ্বার উন্মোচন ও অবরুদ্ধীদি কার্যে অধিকার প্রাপ্ত । ই হার! বর্তমানে 
সকলেই পঞ্চোপাসক । 
ত্রীআালালনাথ অতীব স্ুন্দরদর্শন চতুড়ূজ ত্রীমুত্তি। ই'হার দক্ষিণদিকের নিম়ন্থ হস্তে 
পদ্ম, উদ্ধস্থহস্তে চক্র, বামদিকের উদ্বন্থ হস্তে শঙ্খ, এবং নিয়স্থ হস্তে গদা। সিদ্ধার্থ সংহি্ায় 
এইরূপক্রমে মায়,ধ্ধারী শ্রীনারায়ণ-মুত্তির নাম_ শ্রীজনার্দ্দন। “পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদা ধত্তে 
জনাৰ্দিনঃ ৷? নীলা প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত প্রম্তরনিম্মিত একটা 
শ্রীমন্দিরে বিরাজ করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরমধ্যে শ্রীআালালনাথের সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, রুক্মিণী, 
সত্যভামা এবং পাণ্ডাগণের উত্তিমতে ললিতা-বিশাখাদেবী বিরাজিতা আছেন। শ্রীআলালনাথের 
পদতলে অঞ্জলিবন্ধ গরুড় উপবিষ্ট । শ্রীমন্দিরের সংলগ্র-_ভোগমন্দির, নাট্যমন্দির ও জগমোহন 
উড়িষ্যার দেবমন্দির সমুহের রীতি অনুসারে পোলাং তৈল ও ঘ্বৃতের প্রদীপ ব্যতীত মন্দিরাভ্যন্বরে 
কোন প্রকার আলোকের ব্যবস্থা নাই। এ প্রদেশে মূল শ্রীমন্দিরাধিষ্িত শ্রীবিগ্রহ কোথাও 
. অভিযান করেন না বলিয়া বিভিন্ন যাত্রাদি মহোৎসবে বিজয়-বিগ্রহেরই বিজয় হইয়া থাকে | তবে 
পুরীতে রথ ও ন্লানযাত্রার সময় প্রীজগন্াথদেব বাহিরে বিজয় করেন। 'আলালনাথের শ্রীমন্দিবের 
জগমোহনে বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন, বলরাম, কৃষ্ণ এবং “পতিতপাবন আলালনাথ বিরাজিত 
আছেন। যে সকল অবরকুলোদ্ভুত ব্যক্তির মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশা ধকার নাই, তাঁহার! মন্দিরের 
বহির্দেশ হইতেই *পতিতপাবন-আলালনাথ”»_শ্রীমুন্তি দর্শন করেন! বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনেরই 
চন্দনযাত্রা, দোলযাত্রা, রাস, দশহর! প্রভৃত্তি উৎসব-উপলক্ষে বহিধ্জিয় হইয়া থাকে । পুরীর স্যায় 
এখানেও অক্ষয় তৃতীয়া হইতে বিজয়বিগ্রহের চন্দনযাত্রা একুশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শ্রীমন্দিরের 
পশ্চিমদিকে ‘চন্দৰপুকুর’ বা ‘পশ্চিম! পুক্ষরিণী”। চন্দনযাত্রায় প্রত্যহই অপরাহ্ন শ্রীমদনমোহনকে 
বিমানে বাদ্াদিদহ চন্দনপ,কুরে লইয়া যাওয়া হয়। চন্দনপ,কুরের উপকূলেই একটা মৃন্ময় কুটিরে 
_ মদনমোহন, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রুক্মিণী, সত্যভামী,-ললিভাঁ, বিশাখা এবং রামকৃষ্ণ দুই ভাই মন্দি 
হুইতে বিজয় করিয়া বিশ্রাম করেন । তথায় চন্দনকুকুম বিলেপন, নানাবিধ বন কুস্থুমের : 







৩ গ্রামালালনাথ 

গ্রীষ্মোপযোগী স্সিগ্ধ উপকরণ-সমধ্বিত ভোগ হইয়া থাকে। অধিক রাত্রি পর্্)স্ত তথায় অবস্থান 
করিয়া দেষদাসীগণের নৃত্য-সঙ্গীত ও নানাবিধ গীতবাগ্য এবণাপি করিয়। নৌকোপরি বিহার করেন, 
এবং রাত্রি ১ ঘটিকার সময় বাগ্ঠাদি-সহ বিমানারোহণ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। 
দ্যৈষ্টা পুণিমায় স্থান যাত্রা হয়, রথ হয় না। শ্রাবণী পুণিমাতে নিকটবর্তী কোনউ নুক্ত স্থানে বিজয় 
করিয়া তথায় ভোগ-আরতি, পরিক্রমা এবং নৃত্যগীতাদি হয়, এই উৎসবের নাম 'গমাপুর্িনা-যাত্রা। 
আবণ মাসে চিতা অমাবস্তায় রাজবেশ হয়। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দশহরার সময় বিজয়. 
বিগ্রহ সিংহ-দরজায় বিজয় করেন। কা্তিকে ২৫ দিন দামোদর-বেশ, ৪ দিন লক্ষ্মীনারায়ণ বেশ 
এবং একদিন রাজবেশ হয়| অগ্রহায়ণ মাসে পরথমাষ্টমী, পৌষ মাসের অমাবস্তায় একটা বিশেষ 
উৎসব হয় এবং পৌষ পুণিমায় রামাভিষেক ও রাজবেশ । মাঘে মকর সংক্রান্তি ও বসন্তপঞ্চসী, 
ঈস্কণে দোলযাত্রায় ৫ দিন নগর পরিক্রমা করেন ও দোলযাত্রা উৎসব হয় | চৈত্র মাসে রামনবমী, 
অশোকাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব হয়। 

মন্দির প্রাঙ্গনে একপার্থে গোলাকার গর্তবিশিষ্ট একটা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ আমন্হাপ্রভূর সববাঙ্গ 
চিহ্ন বলিয়া তদুপরি মন্দিরও নিন্মিত হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে অকৃত্রিমতায় সন্দেহ আছে। 
আলালনাথের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন উত্তরপুবর্ধকোণে একটা বিস্তৃতশাখ প্রাচীন অধ্বথ-বৃক্ষ 

বিরাজিভ। তথায় প্রায় ৭ বিঘা জমি খরিদ করিয়া শ্রীহীল প্রভুপাদ তথায় শ্রবরগ্ধাগৌড়ায়মঠ স্থাপন 
করিয়াছেন। ১৩৩৬ সালের ওরা জৈ/ষ্ শত লঞ্রভুপাদ অরত্ৰহ্মগৌড়ীয় মধ্যের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়া আলালনাথ-মন্দির সংস্কারের প্রচুর চেষ্টা করেন। ্রীবরহ্গীগৌড়ীর়মঠের শেষ সমীয় একটা 

₹ হত পুক্রিণী রাধাকুণ্ নামে কথিত। এই স্থানে শীমন্মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন । প্রীমনিত্যানন্দ 
পরচ্থ এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণও এই স্থানে “হাপ্রভুর সহিত হরিকথা-রসরঙ্গে ব্রজ-ভাবে উন হইতেন। 
শর্হাপ্রত্ব এই স্থানে ভজন-পারাকাষ্ঠা প্রচার করিয়াছিলেন, তাই শ্রীল গ্রভুপাদ ত্রহ্মগোড়ীয়- 
সম্পরদায়ৈ সংরক্ষক আচার্ধ্যবর্ষ্য এই স্থানে শ্রীত্রক্থগৌডীয় মঠ স্থাপন করিয়াছেন গ্রীমন্মহাপ্রভূ 
১৪৩২ শকান্দায় প্রথমবার ব্রদ্মগিরিকে স্বীয় গাদপদ্মাপরাগে বিভূষিত্ত করেন। শীমন্মহাপ্রভুর আলাল- 


নাথ-গমনেচ্ছার পাঁচটা প্রকার দৃষ্ট হয়। ১ « সনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন ৷ বিরহে আলাল- 
নাথ করিলা গমন ॥৮ ( চৈ চ£ মঃ ১১২২ ) । 


গেলা এই সবারে ছাড়িয়া ॥” ( চৈ: চঃ মঃ ১১/৬৩ )১ 


আদর্শের প্রশ্রয় দিতে না পারিয়া বলিলেন,_-«মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যা আলালনাথ। একলে 
রহিব তাহা গোবিন্দ মাত্র মাথ ॥৮ (চৈঃ চ: সঃ ২১৩২), (৩) যখন শ্রীতবানন্দের পুত্র শ্রীগোগীনাথ 


নায়ক রাজবিত্ত গ্রহণ করার দরুণ তাহাকে চাঙ্গে চাড়ান হইয়াছিল ; তখন তাহাকে উদ্ধারর্থে _ 


জগণ আবেদন করিলে মহাপ্রভু বিরক্তি-লীল! প্রদর্শন করিয়া বলিকাছিলেন,_-«আলালনাথ বাই’ 
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শরশ্ীল প্রভূপাদের বৈশিষ্টা-সম্পল ৩৭ 
তাহা নিশ্চিন্তে রহিমু । বিষয়ীর ভাল মন্দ বার্ধা না শুনিমু ॥৮ চৈ চুঃ অঃ ৯/৯৩। (8) দাক্ষিণাত্য 
যাত্রার সময় মহাপ্র্ আলালনাথ হইয়া গিরাছিলেন এবং ্ীনিত্যানগ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ 
আলালনাথ পর্ধ্যন্ত মহাপ্রভুর অগ্ররজ্যা করিয়াছিলেন। তথায় চতুড়জ মুত্তিদর্শনে মহাপ্রভু 
অধিকতর বিরহে আতদুত প্রেমাবেশে রতাগীত করিয়াছিলেন। ভথায় বিপুল লোক সংখটের মধ্যে 
মহাপ্রভু মহাপ্রেমাবেশে নৃত্য করিয়া সকলকে প্রেমে-মন্ত করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণদেশ উদ্ধারের সুচনা 
এন্কান হইতে আরন্ত কর্যাছিলেন । ( চৈঃ চঃ মঃ ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। (৫) দক্ষিণদেশ হইতে 
প্রঙাবর্তন কালে মহাশ্রভ় আলালনাথ হইয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। “আলালনাথে 
আপি কৃ দ্দাসে পাঠাইল ৷ নিত্যানন্দ আদি নিজগশে বোলাইল ॥৮ ( চৈ: চঃ মঃ ৯৩৩৮) আ্রীচৈভন্য- 
মনে5ভীষ্ট প্রচারকবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আলালনাথের বিষয় প্রচার করিবার জন্য প্রবল উৎসাহ প্রকাশ 
করিরাছেন। সুদীর্ঘ দুর্গম রাস্তা পদব্রজ্ষে গমন করিয়া তথাকার সেবা কি প্রকারে সুষ্ঠ,ভাবে হইবে 
ভাহার জন্য যে তঁহার কি প্রকার প্রচেষ্টা ভাহা প্রতাক্ষদশী ব্যতীত কেহ ধারণা করিতে পারিবেন! | 
ব্ীপুকবোস্তমমঠ প্রতিষ্ঠার পর প্রতিবৎসরই আলালনাথে গোগগীসঙ্গে হরিকথা কীর্তনের মধ্যে এই 
আলালনাথের গৃট-ভজন-রহসা উদ্ঘাটন করিয়াছেন! এশ্বযা-মাগীয় রামানুজ সম্প্রদায়ের অভীষ্ট- 
দেবতা এশ্বধা-গন্ধহীন রূপান্ুগ গৌড়ীয়গণের কিরূপেই বাঁ হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা 
তথাকথিত গৌড়ীরগণ বুঝিয়া উচিতে পারেন নাই । গৌড়ীয়গণের নিকট ব্রহ্মগিরির সার্থকতা 
কি? এই সকল গৃট-ভজন-রহসা উদ্ঘাটন করিয়া শ্্রীরূপান্থগভজনের এক নূতন অধ্যায় আবিষ্কার 
করিয়াছেন। শ্রীল গ্রভূপাদ আলালনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন__“রাধাভাবছাতিস্বলিত শ্রীগৌরুল্দারের 
অনুগত সেবকগণ পাঁত-মিশালিদলের সহিত কৃষ্ণসেবা করিতে পারেন না; গোবদ্ধন-গিরি-ম্বরূপ 
বঙ্গগিরিতে শ্রীকৃষ্ণ চতুভূ জি-শ স্কিতে প্রকাশিত হইয়া বসিয়া আছেন । সাধারণ ভক্ত-সম্প্রদায় তাহাকে 
আলবরনাথ নারায়ণ-এু[ত্র-রলূপে স্তব করেন, চিন্ত শ্রীমন্হা প্রভুর অনুগত বা জ্রীবূপানুগমণ শ্রীন্মহাপ্রভুর 
অগ্রসরণে ভাহাকেই দ্বিভূজ সুরলীধর দর্শন করেন। শ্ীআলালনাথেই শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগৌড়ীয়ানাথ 
দর্শন করেন । সাধারণ লোক না বুঝিয়া আলালনাথে শ্লীগৌড়ীয়নাথ পৃথকভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ও 

হইতেছেন মনে করেন । আলালনাথে পুরুবোত্তম তাহার সম্প্রসারিত-হস্ত পদাদি দেখাইতেছেন। 
জগন্নাথে “চেভা" বা ‘চেতন’ দর্শন । নাভির নিয়দেশ হইতে পাদদেশ পধ্যন্ত ইন্দ্রিয় আনন্দের দ্যোতক : 
সেই আনন্দের কারণ সহ জগন্নাথে আধ্যক্ষিকের লোক-দর্শনে সক্চিত। সাধারণী গোপীগণ 
অলালনাথে অপিয়া চত্ভূজি দেখিলেন, কিন্তু যখন বার্ধভানবীর ভাব-কান্তিমন্ডিত শ্্ীগৌরসথন্দর ও 
তাহার অনুগগণ এখানে আসিলেন, তখন তিনি আর চারিহস্ত রক্ষা করিতে পারিলেম =! ৷ 
স্রীগৌরস্ুন্দর দেখিলেন_দ্বিতুজ-সুরলীধর, গৌড়ীরানাথই আলালনাথ ৷ ভাই গৌডীয়ানাথের বেদীর 
নিয়ে এই গ্লোকটি লিখিয়া দিতে হইবে,__“অপারং কস্তাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্ত কুতুকী বসস্তোমংহত্া 
মধ্রমুপভোক্ত কমপি যঃ রুচিং স্বামাবত্রে দ্যৃতিমিহ ভদীয়াং প্রকটয়ন্‌  দেবশ্চতন্যাকৃতিরতিতর। 
ইত ও চি ু 3 মত. 


নঃ কপয়তু ॥ 





রঃ জ্ীসচ্চিদানদ মঠের পয়িচয় 

«আলালনাথ দ্বিগুণিত বিপ্রলন্তের স্থান। বিরহ-বিধুরা গোপীয় চতুডুজ-দর্শনে অধিকতর 
বিগ্রলন্তের উদয় হয়। মহাপ্রভু যখন ব্রন্মগিরিতে আলোয়ারনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন, 
তখন রাধাভাঁববিভাবিত মহাপ্রভুর অধিকতর বিপ্রলন্ত উপস্থিত হইল; কৃষ্ণও তখন চারিতগ্ক 
মংগোগন করিলেন। আর বুষভানুনন্দিনীর অনুগওজন কৃষ্ণকে কৃণ্ডভীরে -চন্দনসকোবরের তীরে 
লইয়া গেলেন।” একসময়ে শ্রীল প্রভুপাদ এই চন্দন-সরোবরে শ্রীপ-রঘুনাথের জীবাড়ু 
স্বীরাধাকুণ্ড দর্শন করিয়াই মধ্যাহ্নকালে অবগাহনপুবর্বক 'কুণ্ডাষ্টক’ পাঠ করিয়াছিলেন । এ! 
মথুরার কাত্তিকত্রত যাপন করিতে করিতে একদিন মধ্যানকালে ব্রজের পৈঠ গ্রামে গমন পুৰক 
এই পৈঠ গ্রামের প্রকাশই যে আলালনাথ, ইনাও জ্ঞানাইয়াছিলেন। যেমন দ্বারকার গ্রক্কাপ 
বুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র যেমন অডিিন্ন পুক্তবোস্তম, তেমনই পৈঠগ্রামের প্রকাশ আলালনাথ। 
( গৌঃ ১৩।৪৪৫ ) ॥ উৎকলে ১৯৩৬৷২০ মার্চ সন, ১৩৪২৷৭ চৈত্র হইতে ১৷৭৷৩৬ পৰ্যন্ত শতাহবা।গী 
উৎসব হইয়াছিল । তখন শ্রীল প্রভূপাদ আল]লনাথে অবস্থান করিয়া হরিকথায় প্লাবিত করেন। 
প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে শ্রীল প্রভুপাঁদ বনের মধ্যে গমন করিয়া যে সকল ভজনের গুঢ়রহাস্তার কথা কীর্তন 
করিতেন, তাহ! শ্রবণ-সৌভাগ্য গ্রীলপ্রভুপাদ দান করিয়াছিলেন । সে-সকল কথা যথাস্থানে ও 
এরনঙক্রমে প্রকাশিত হইফে । 

এ সময় শ্রীল প্রভুপাদ-_সাক্ষীগোলের পুর্ব্বাবন্থিতি-ক্ষেত্র, মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের 
রাজধানী, শ্রীগৌরহুন্দরের  পদাস্ষিতপীঠ, গ্রীল ভত্তিবিলোদ ঠাকুরের পরিসেবিঙ 


ভীর্ঘও উত্তভাবে__স্মৃতিতে কটকে সচ্চিদানন্দ মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন । তথায় ২৬শা মার্চ হইতে 


হইতে অবস্থান করিয়া সচ্চিদানন্দ মঠের বিচার ও আচার শিক্ষাদান করেন। 

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, _প্রকৃতিরচিতবিশ্বে গুণের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। যিনি সেই গুণের 
ক্রিয়ার আবাহন করেন, তিনি পুরুষাভিমানী, নিজেই কর্দকর্তা প্রভৃতি বিচার করেন। এফ 
অদ্বিতীয় বপ্ত হইতে উদ্ুভ হইয়া সকলের চেষ্টা একই বস্তুর ভাৎপর্ধ্য পর্যাবসিত না| হওয়ার দরুণ 
বৈবমোর কি হয়। গীতার “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি* প্লোকের দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক বাতি 


নিজে-শিজে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া কাঁধ্য করিলেই সেই কর্ম প্রাকৃত হয়। কিন্তু কৃষ্ণই সর্ব রণ! 


কারণ। জীব নিজবরূপ বিস্মৃত হইয়াই আপনাকে কন্মকত্তা মনে করে | কৃষ্ণ সচ্চিদা?ন্দ-বিগ্রাহ, 
অনাদি, আদি,- গোবিন্দ, সর্বধকারণকারণ ও পরমেশ্বর । তাহার ত্রিশক্তি বিষমধর্দ্মে অবস্থিত 
না হইয়া সমতাংপণ্যপর ! পরমেশ্বর একজন, কিন্তু প্রাকৃতজগতে কর্তৃত্কামী জীব অসংখ্য। 
যেখানে প্রেমের ধন্য, গ্রীতির ধর্ম, শিবিববাদধর্ম কা পরমা শান্তির ধৰ্ম্ম, সেখানে কর্তৃত্ব একজনের । 
বন্ধজীবসমুহ-_গুণজাত ; কিন্তু পরমেশ্বর সচ্চিদীনন্দবিগ্রহ। মুক্ত-পুরুবগণের ক্রিয়া সচ্চিদানন্দ- 


বিগ্রহের উদ্দেশ্যে হওয়ায় তাহা ৫ একতাৎপর্ধ্যপর | “সং, “চিৎ, ও "আনন্দ পরস্পর বিরুদ্ধ নছে। : 


এখানে সত্বের সঙ্গে রজের মিল নাই, রজের সঙ্গে তমের মিল নাই--এইরূপ পরস্পর বৈবম্য । 


| | 
| 
| 
ছু 


জীব সর্ব্মদ! আনন্পধর্থের প্রার্থী। জীব কখনও নিজ সার বিনাশ আকাক্ষা করেন না; 
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শ্রীত্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পৃদ ৬ 
এবং কখনও অচিং-ধর্মেরও অভিলাবী নহেন। বিশ্রাম বা নিদ্রার পর পুনরায় নবর্জীবনই আকার 
করিয়া থাকেন। গৌণভগতের প্রভু হইবার চেষ্টাই অঠক্তি। এখানে প্রভুত্ব বা স্বাধীন কামনা 


ভূত্যত্ব বা অধীনতা কামনা ছাড়া আর কিছু নহে। এই জনভের ভ্বংধীনতা অধীনতারই প্রচ্ছযস্থরূপ। 
কিন্তু সন্চিদ;ন দ-বিশ্রন্থ প্রমেশ্বরের তি বা ভূত্যত্কামনায়ই পর্ণত তমান্থাবীনতা লাভ হয়। 


কারণ ভগবান্‌ স্বরাট, পুরুষো গুম সর্ববতন্তর-ব্ব তন্ত্র ৷ ০ 2 ও “তথা ন তে মাধব ভাবকাঃ! 
এই ভাগবভীয় প্লোকহর এতংপ্রসঙ্গে আলোচ্য! জীব ভগবানের অনুগ্রহরজ্ছ যেকাল পঠস্ত 
ধরিয়া থাকেন, সেকাল পর্যন্ত জানার নাম হয় 'সেবক?। যাহারা মনে করেন, আমরা জড়জগতে 
স্বাবলম্বী, নিরপেক্ষ, ভাহারাই বস্তুতঃ পরাপেক্ষাযুক্ত। আর পরমেশ্বরের অধীন ব্যত্বিগণই নিত্য 
স্বাধীন। বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ হইলে “আমরা শ্রীহরির নিত্য অধীন»--এই বিচার আসিয়া 
উপস্থিত হয়। আমাদের ইন্দিয় প্রতি পদে পদে পরাগেক্ষাযুক্ত, এমন কি আমরা যাহাকে “অপুষ্ট 
বলি, তাহা পৰ্যন্ত পঞ্গাপেক্ষাযুক্ত । সেই ‘পর’ বস্তুটি কি? তাহাই পরাৎপর বস্তু । যে বস্তুর 
পরিপূর্ণতা আছে তাহাই “পর । 

সঙ্গিদানন্দমঠে সচ্িদানন্দ-বিগ্রহের সেবা বাঁ অনুশীলন হুয়। ইহা 11)61517এয় 
( অকপট আত্তিকতার ) Research Institution (অনুশীলন প্রতিষ্ঠান )। আর ইহার বাহিরে 
যাহা আছে, তাহাতে মিশ্রসত্ব, রজঃ ও তমোধম্মের অনুশীলন হইয়া থাকে । জাগতিক সত্ব 
গুণাছিভ ব্যক্তি রজঃ ও তমের 91791৩-191087. জগতে সাত্বিক-কম্মবীর, রাজসিক-কর্্বীর ও 
তামসিক-কন্মবীরগণ আছেন!  সাত্বিক-কন্মবীরগণ সংকম্ম করেন ; কিন্তু তাহারা বিশুদ্ধসত্বের 
মাহাত্ম্য উপলদ্ধি করিতে পারেন না ; যেমন যাজ্িক ব্রাহ্গণগণ বাসুদেবকে অবদ্ঞা করিয়া যজ্ঞের 
আবাহন করিয়াছিলেন । রাজসিক কম্মবীরগণ অপরের 1২110এর উপর €1:0798০1॥ করেন: 
স্টীতারা অনেক সময় অভিবিরাগবিশিষ্ট হন! আর ভামপিক কম্মবীরগণ অন্যায় বা পাপ করিতে 
করিতে নিজের অস্তিত্বের ধ্বংস কিয়া থাকে । সচ্চিদানন্দমঠের সচ্চিদানন্দ-সেবার বিচার-প্রালী- 
«ঞ্রাণিমাত্রে মনৌবাকো উদ্বেগ না দিব ৮» রজোগুণের দ্বারা তমোগুণের ধ্বংস, সত্গ্ডণ্রে ছারা 
রজোগুণের ধ্বংস, শুদ্ধত্ের দ্বারা মিশ্র-সব্বগুণেয়ও নিরাস-_ ইহাই সচ্চিদানন্দ-মঠের বিচারগ্রণালী ! 
শরনাগত ব্যক্তিগণের ধন্মীলোচনার স্থান সচ্চিদানন্দ মঠ । 

আধুনিক পাশ্চন্তা-শিক্ষিতাভিমানী-ব্যক্িগণ বলেন - বৈষ্ধম্ম 11/56001570. কিন্ত 
mysticism এর Worldly efficacy আছে, কিন্ত বৈষ্বধন্মের কোন প্রকার worldly efficacy 
নাই অর্থাৎ তদ্বার! মানবের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় না। যাহা বট ন্রয়-তর্পণের জন্য দর্ব্বলত্ব সংরক্ষণ 
করিয়াছে, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ধর্ম্ম অথবা যাহারা ধর্মকে anih৮০০০- 
morphism বিচার করিতেছে, তাহাদের এদশিত আদর্শ দেখিয়া লোকে বৈহবধদ্য বলিয়া ভুল, 
করেন এবং তাহাকেই 07550101910) মনে করেন।  শ্রকৃত-বৈষর্থ mysticism নহে, তাহাকে 
yranscenpantalism বলা যাইতে পারে , কিন্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকের yranscendan 












টি গ্ীসচ্চিদানন্দ মঠের পরিচর 
নহে | অমিয়নিমাই-চরিতে স্থানে স্থানে যে বৈষ্ণবধর্দ্মের আদর্শ আছে, তাহা পাঠ করিয়া 
কেহ কেহ বৈফবধৰ্্মকে 1)50i০i51 মনে করিতে পারেন। মন, য্য তাহার ইণ্দিয়জজ্ঞানে যাহা 
বুঝিডে পারে, তাহাই প্রচ্ছন্ন 11951101511) ; ভাহাকে ধ্বংস করিয়াছে বৈ্চবধর্ণ্যু । } কেনেডি সাহেব 
«চৈতন্য-মুভমেন্টে ষে ধরণের আদর্শকে “বৈষ্বধম্মরি মনে করিয়াছেন, তাহা কভটা mysticism. 
ইন্দ্রিরজজ্ঞামে যাহা! বুঝা যায়, তাহা ত’ এই জগতের বন্ত, আমরা তাহাকে মাঁপিয়া লইতে পারি। 
বৈষ্ঞবধর্মের সর্ববগ্রধান গ্রন্থ বলিলেন, “লোকস্তাজানতোবিদ্বাচক্রে সাতৃতসংহিতাম্‌।৮ 
লোকসকল বৈষ্ঞবধর্মের কথা কিছুই জানেন নী, তাহাদের জন্য ব্যাসদেব সাত্বতসংহিভা রচন। 
করিলেন। লোকসকল ত্রিগুণমায়ার বিক্রুমে মোহিত হইয়া যাহা বুঝিতে পারে, অর্থাৎ বঙ্দারা 
তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইতে পারে, তাহা! আধ্যক্ষিকতা, অভক্তি_উতা কখনও বৈধ-বধদ 
নহে। ভবে কি যাহা মান,য বুঝিতে পারে না, ধারণা করিতে পারে না. ভাহাই “বৈঝবধর্থা?ঃ 
তাহাও নহে। জড়জগত্ের অনেক ব্যাপার অনেকে ধারণা করিভেপারেন না, কিন্তু অপর আব]ক্ষিক- 
গণ তাহা ধারণা করিতে পারেন | যখন জীব পরাংপরতত্বে সব্ধা দমর্গণ করেন, যখন শ্রীগুরুকপায় 
ডাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তখন তাহার নির্ণ্মল-স্বরূপে কৃষ্ণেন্ডিয়-ভর্পণ্রে যে নির্মালজ্ঞান প্রতিফলিত 
হয়, উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা অজ্ঞেয়ত্ব নহে, তাহাই সবব্ণপেক্ষা অধিক প্রতাক্ষজ্ঞান। 
ভাহা নিশ্মলি আত্মার প্রতাক্ষ ও বাস্তবজ্ঞান। এই জন্য আত্মবৃত্তি ভক্তির দ্বারাই বৈফ্ণবধম্যে'র 
স্বরূপ উপলব্ধি হয়। “সেবা, জিনিষটা abstract ; তাহার একদিকে ০0170616 ভজনীয় বন্ধ বস্ত) 
আর একদিকে ০০০০7০০ ভক্ত । ভোগের মধ্য দি বা ত্যাগের মধ্য দিয়া যে-সকল ধর্ণ্ম 
যাজনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা অবৈষ্ণবধর্ম্ম । ভোগের মধ্য দিয়া যে-সকল ধর্ম্মা-যাজনের 
আকাঙ্কা হয়, তাহার অন্যতম 17053110157) ; যেমন ‘ভক্তিযোগেন মনসি” শ্লোকে ব্যক্ত । কৃষ 
আমাদের cross ৪,8101021197এর do৫kএর আসামী নহেন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবাই বেষ্যব- 
ধন্ম, অক্ষপ্ধের মধ্যে যাহা আপাত রহস্ত ৰ! প্রহেলিকাচ্ছয়, তাহাই mysticism. 
অভিবাড়ী শ্রীজগন্নাথ দাস আপাত ভক্তির কথ বলিলেও এবং ভাগবতের পদ্যান,বাদাগি 
করিলেও তাহাতে নিবিবিশেষবাদের গন্ধ আছে। প্রচ্ছন্নিবিষশেষবাদ বিচার সংরক্ষণ করিয়া আপাত 
ভক্তির কথা কীর্তন মহাপ্রভুর বা ভদনগ ভক্তগণের বিচার নহে নিব্বিশেষেবাদীর রর 
ব্রন্মোর নিত।তব (?) স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ফে ব্রম হইতে পৃথক্‌ দর্শন করিয়া ভগবানের 
নিতাত স্বীকৃত হয় নাই | তাহাদের বিচারে “ ব্রহ্ম _১ubডtratum, ভগবানের লীলা At 
মধো কৃত হয়, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সব সাময়িক বাঁ মায়িক।” 
আমর! শ্রীধরস্বামীর ভাগবভ-ব্যাখ্যা অবনতমনস্তকে গ্রহণ করি। কিন্ত শ্রীজগরাথদাসের ভাগবত 
ব্যাখ্যা সব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। তবে Henotheistic School-aর বিচারে 
শ্রীজগন্ন'থ দাস পরম বৈষ্ণব | কিন্ত প্রকৃত বৈষ্ণবধস্মের বিচারে তাহার মতে নিবিবিশেষবাঁদের গন্ধ - 
আছে । শ্রীধরের বিচারের হেয় প্রতিফলন বা ৰিকৃতিকে অবলন্বণ করিয়া যদি শ্রীজ্গন্াথ না 
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চটক পৰ্ব্বত 8১ 
ভাগবতের বিচার করিয়া থাকেন, তাহা শুন্ধ-ভত্তসমাজে শুদ্ধ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত 
হইবে না। কাহাকেও বৈধব, বলিবার পূর্বের সর্ধবপ্রথমেই জানিতে হইবে, ভিনি ভগবানের 
নিত্য নাম, নিত্যন্পপ, নিত্যগ্ুণ, নিত্যপরিকরবৈশিষ্ট্য ও নিভ্যলীলা স্বীকার করেন কিনা? 
«প্রাকৃত-করিয়া মনে বিশু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নহি আর ইহার উপর ||৮ শ্রীজগয়াথদেবের 
কলেবর বিধুঃকলেবর, আর নিশ্বকাষ্ঠ-দর্শন প্রাকত। Hon০theiওগণ ঠাকুরঘরে প্রবেশের অভিনয় 
করিলে বিধুঃপুজা! করেন না; তাঁহারা ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্তন নৃত্যাদির অভিনয় করিলেও 
ভক্ত নছেন। কামুক-ব্যক্তির স্রীদর্শন ও শ্রীরামানন্দ রায়ের দেবদাসী-দর্শন এক নহে। শ্রীরামানন্দ- 
রায় জানেন, মানুষ, দেবতা, পশুপক্ষীর ভোগ্যা কোন স্ত্রী নাই, সমস্ত যোধিংই একমাত্র কৃষ্ণ- 
ভোগা ৷ শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার জন্ত ঠাকুর ঘরে প্রবেশ বা পুজার অভিনয় আর 
সত্য সত্য পুজা করিবার জন্য ঠাকুর ঘরে প্রবেশ বাহ্দৃ্নিতে দেখিতে এক হইলেও সম্পূর্ণ পুথক্‌। 
অতএব 17000101018 ও শুদ্ধভক্তের জগন্নাথ-দর্শন এক নহে। প্রত্যক্ষ ইন্দিয়গ্রাহা-পুতুল ্রীবিগ্রহ” 
নগ্বেন!  শুদ্ধভক্তের উপলব্ধিতে “আমি দৃশ্য, জগন্নাথ দ্রষ্টা, «আমি ভোগা, জগন্নাথ ভোক্তা” ; 
আর Henotheist মলে করেন, «আমি দ্রষ্টা, জগন্নাথ দৃশ্য 1” «অর্চ্যে বিধ শিলাধীঃ৮ শ্লোক 
ভক্ত ও নিধিবশেষবাদীর পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন । যেখানে শ্রীজগন্নাথে কাষ্ঠবোধ) সেখানেই 
পৌন্তলিকতা ৷ বিধন্মিসম্প্রদায় যে তথাকথিত হিন্দুগণকে পৌত্তলিক বলেন, তাহাতে আপত্তি 
কবিবার কিছুই নাউ; যাহারা নিরাকার পুতুল পূজা করে, তাহারও পৌন্তলিক। উত।রা 
প্রাকৃত সাকারের নিন্দা করিয়াও পৌত্তলিক । শ্রীজগন্নাথকে কাঠ, গোপীনাথকে পাথর 
বলিয়া আমরা জানি নী। আমরা জানি-_আমাদের নিত্য উপাস্য বস্তু, আমাদের সহিত 
নিঙ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্ত, পূর্ণ-চেতন-ধন্ত, তিনি দ্রষ্টা, তিনি ভোক্তা, আমি দৃশ্য, ভোগ্য। তিনি 
সচ্চিদানন্দ বন্ত। আমরা বৈষকে জাতিবুদ্ধি করিব না৷ ফুরোপের লোফেরা বৈষ্ণব হইডে 
পারে না, তাহা আমাদের বিচার নহে! বর্তমানে উৎকলে নিধিবশেষগন্ধযুক্ত বিচারের আদর 
লক্ষিত হইভেতে ) কিন্ত ব্রীবামানন্দ রায়ের কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার কথা প্রচাক্তি 
হইলে জগতের সতা সত্য নিভা মঙ্গল সাধিত হইবে। এই সকল সচ্চিদানন্দ ভগবানের কথা 
সা ন্দ মঠে প্রচুর পরিমাণে আলোচনা হওয়া আবশ্বক। ই্প্তীল প্রস্ুপাদ এই সকল গুঢ়- 

জন-বিজ্ঞানের জন্যই উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া হি মনোহভীষ্ট প্রচার কার্য্য সুষ্ঠ, ভাবে 
a রচালনের বিধয় বলিয়া জানাইলেন। ( গৌ ১৪.৫৩২; 
পুরীতে চটক পর্ব্বতের বৈশিষ্ট্য :_ পুরীর যে সকল বালুর পাহাড় আে, 
তাহাকে ‘চটক পর্বত" বলে। যমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের দক্ষিণে ও টোটাগোপীনাথের মন্দিরের 
সম্মুখে যে একট সুবৃহং বানুকাভৃপ বিরাজিত, তাহাই এখানে “চটকপববড” নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে । 
এই চটকপর্ববতে মহা প্রত ব্রজমণ্ডলের কৃষ্ণলীলাস্থলী গৌবর্ধন দর্শন করিতেন , 
~ "চটক পক্দত দেখি’ গোবদ্ধন-ভ্রমে । (মহাপ্রভু) ধাঞাচলে আর্তনাদ করিয়া 





৪২ ্রীপ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ | 
(চৈঃ চঃ মঃ ২৯)। শ্রীমন্মহাপ্রভূ নীলাচলে অবস্থান-কালে রি সমুদ্রাভিমুখে যাইতে যাইতে 
দূর হইতে অকস্মাৎ ‘চটকপব্বত’ দর্শন করিরা গোবর্ধন-শৈলের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া 
শ্রীমন্তাগবতোক্ত (১০২১/১৯) “হন্তায়মড্রিরবল! হরিদামবর্ধ্যো...” শ্লোক উচ্চারণ করিতে 
করিতে চটকপবর্বতের দিকে ধাইয়া চলিলেন। ভক্তগণও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হুইলেন। 
তখন শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যুগপং অষ্টসাত্বিক বিকারের আবির্ভাব হইয়া যুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে 
পতিত হইলেন। ক্রমশঃ মহাপ্রভু অর্দীবাহাদশী় অবতরণ করিয়া শ্রীশ্বরূপগোস্বামী প্রভুকে 
বলিলেন, = 
“গোবদ্ধীন হৈতে মোরে কে ইহী আনিল ? পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥ 
ইহা! হৈতে আজি মুই গেন্ু গোবদ্ধনে । দেখেখ,-যদি কৃষ্ণ করেন গোধন-চাঁরণে || 
গোবর্দানে চড়ি’ কৃষ্ণ বাঁজাইলা বেণ,। গোবৰ্ধনের চৌদিকে চবে সব ধেনু ॥ 
বেণ,নাদ শুনি” আইল! রাধা-ঠাকুরাণী । সব সখীগণ-সঙ্গে করিল! সাজনি || 
রাধা লঞ! কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে । সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ৷ 
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা | তাহা হৈতে ধরি? মোরে ইহা লঞা আইলা ॥ 
কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা ছুখ দিতে। পাঞা কৃষ্ণের লীলা, না পাইন্ত দেখিতে ॥ 
( চৈঃ চঃ অঃ ১৪।১০৫-১১১) 
শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভু জীগৌরসুন্দরের চটকপর্ধত গমনের কথা। প্রীত 
বক্ষে ৮ম ক্লোকে বর্ণন করিয়াছেন «সমীপে লীলাদ্রেটকগিরিরাজন্ত কলনাদায় 
গোষ্ঠে গোবৰ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ ৷ ভ্রজয়ন্মীতাক্ত। প্রমদ ইব ধাবন্নবধূতোগটঃ 
স্বৈগৌরাঙ্গে| হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি। তাৎপর্ধয--“নীলাদ্রির সমীপে চটকগিরিরাজ দর্শন করিয়া 
নিজ-গণ-পরিবেষ্টিত যিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, «ওহে টানি কিতা 
গিরিরাজ দর্শনের জন্য এই স্থান হইতে গমন করি» ; ইহা বলিয়া যিনি দিব্যোন্মাদে উন্মত্তের ন্যার 


ধাবিত হইরাছিলেন, সেই শ্রীগৌর সুন্দর আমার হৃদয়ে উদিত হইরা আমাকে নন্দিত করিতেছেন 1»: 


এবং “গোবর্ধীনাশ্রয়দশকম্» ও “গোবদ্ীন-বাস-প্রার্থনাদশকম্ঠ গ্রন্থেও গ্রথিত করিয়াছেন ৷ গোবর্ধন- 
গোকুলবাদ্ধব, ব্রজেন্দ্নন্দনের বিশ্রাম-স্ান, অসংখ্যতীর্থের আশ্রয়-ক্ষেত্র। ইনি কোটিগঙ্গা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্বীকফপাদপন্-সম্ভৃত স্টামকুণ্ড এবং শীরাধাকুণ্ুমণিকে বহন করিয়া মহাদেব. অপেক্ষাও 
শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় ও ভন্তগণের পুজ্য হইয়াছেন এই গিরিরাজ শৃঙ্গার-রসের সিংহাসন 
স্বরূপ । এখানে শ্রীকৃষ্ণ মধুমাসে শ্রীরাধিকাঁর সহিত রাসক্রীড়া করেন। ইহার নিভৃত গুহায় 
শ্রীরাধাসহ মাধব কন্দর্প-কেলি করেন। ইনি ভ্রীরাধাগোবিন্দের দানক্রীড়ার স্বাক্ষা-স্বয়প' 
ইনি শ্রীকৃষ্ণের ভূজ-দণ্ডে ছত্রত্ব লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জনগন্রে চিরআশ্রয়-দাতা ! 
গিরিরাজকে সাক্ষাৎ ভগবংস্বরূপ বা হরিদাসবর্ধ্য ভাগবভম্বরপ-বিচারে মহাপ্রভু গ্রীল জগদানদ 





এ 


পণ্ডিতকে গোবদ্ধীনের উপর আরোহণ করিয়া গোপাল দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ভি 


আস গা 


চটক পর্বত ৪৩ 
নিজেও ভক্তাভিমানে মর্ধ্যাদা রক্ষার্থে গোবস্কনারোহণে বিরত হইয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মঃ ১৮ পঃ ) 
শ্রীননাতন-ূপও গোবদ্ধনের উপরে আরোহণ করিয়া গোপাল রর করেন নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণের 
পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র -বজ্রের সময় SR ব্বিয়বিগ্রহ শ্রীগোপালদেব ও শ্রীহরিদেব শ্রীগোবন্ধন 
প্ব্বতোপরি সেবিত হইতেছেন । শ্রীল মাধবেনদ্দপুরীপাদ ত্রীাগোপালদেবের স্বপ্থাদেশে শ্রীগোপালদেবকে 
পুনঃ গোবন্ধন-গিরিরাঁজের উপর স্থাপন এবং অন্নকুট মহামহোৎসরের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 

দি ও দর্শন ্থ এবং সেবার জন্য পব্বতোপরি আরোহণ ও অবস্থান 


স্ত্াগ 
+ 
দশ 


তখন হইতে বহুলোক উৎসবাদি 
করিয়াছিলেন । 

শ্রীশ্রী ল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ উক্ত গোবন্ধ নাভিন্ন চটকপব্বতে স্থানান্তরিত করেন। 
উক্ত ভূমিসংগ্রহকালে আমি শ্রীলপ্রভূপাদের নির্দেশান্ুদারে তাহার বাবস্থাদি করিয়াছিলাম ৷ 
তখন উক্ত পর্বত ফেণী-মনসার কণ্টকময ছিল তখন উহার উপর কোন মনুষ্য ত’ দূরের কথা 
কোন প্রাণী যাইতে পারিত না । যখন গ্রীল প্রভূপাদ উক্ত ভূমি ভ্রীপুকষোন্তম মঠের জন্য মনোনীত 
করিলেন, তখন বহুলোকের তাহাতে বিশের অ.পন্ধি ছিল: কিন্তু শ্রীল প্রভূপাদ বলিলেন” “এই 
শ্টানটী অভিন্ন শ্রীগোবদ্ধন। ইহ! শীতল সাগর-সমীর উপভোগকারী ভোগীগণ যাহাতে ভোগ 
করিয়া অপবিত্র করিয়া অপরাধ সঞ্চয় না করিতে পারে, ভজ্জন্য শ্রীধামে এ প্রকার কণ্টকাদি দ্বার! 
সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা যখন আমাদের ইষ্টদেবের সেবার জন্য উক্ত স্থানে আসিব, 
তখন শ্লীধাম আমাদের সকল সুবিধাই করিয়া দিবেন!” তাহার কুপাদেশে-উক্ত ভূমি সংগৃহীত 
হইলে পরবংসর আধিয়া দেখিলাম, তথায় কণ্টকপূর্ণ ফেণি-মনসার গাছ একটাও নাই। বহুকষ্টে 
সীমা নির্দেশ করিয়া মঠেব কার্ধ্য আরম্ভ করিলাম শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ হইল)_-এইবার 
এইস্থানে ্লীবাসপুক্তা করিতে হইবে, মাত্র ১৫ দিন সময় আছে। ইহার মধ্যে শ্রীল প্রভৃপাঁ-দর 
কৃপায় সমস্ত বাবস্থা হইয়া গেল। বন উচ্চ-নীচ জমি পুরণ করিয়া পরিক্ষার করিয়া তথায় 
মহাসমারোহে শ্রীব্যাসপুজা মহোৎসব সম্পন্ন হইল । তথায় ভত্তিকুটী হইতে শ্রীবিগ্রহগণকে 
খড়ের চালধুক্ত ঘরে আনা হইল ৷ পরবংসর চটক পবর্বতের উপর ১৫ দিনের মধ্যে শ্রীল প্রভূপাদের 
“ভজনকুটার নিম্মত হইল ৷ তাহার উত্তরে একটী উচ্চ বানুকা-স্তপ ছিল ' শ্রীল প্রভুপাদ প্রভা 
বৈকালে প্রসাদ-সেবার পর সেই উচ্চস্থানে উঠিতেন এবং তথায় শ্রীমন্দির প্রস্তুতের নানাপ্রকার 
পরিকল্পনী করিতেন। একদিন শ্রীল প্রভুপাদে আদেশে স্থানটী একটু পরিক্ষার করিতে আদেশ 
করিলেন এবং বলিলেন__-“এ স্থানে কোথায় শ্রীমন্দির কি-ভাবে হইবে তাহা একটু মাপিয়া দেখিতে 
হইবে। আমি উক্ত স্থান সামান্য একটু কাঁটিরাছিলাম ; তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে 
অত্যন্ত ভংসনা করিয়া বলিলেন,_এস্থানটা আরও উচ্চ করিতে হইবে, আর তুমি তাহা! নীচু 
করিয়া ফেলিলে. তখন আমি ভিত্তি ও মাপের সুবিধার জন্য করিয়াছি বলাতে, গ্রসন্ন হইলেন? 
বুঝলাম তাঁহার হৃদয়ের বৃত্তি--তাহার ইষ্টদেবকে বসাইবার স্থানটী সবেষণচ্চ হইবে ইহাই 
"আশা ; এবং বলি.লন--এখানে সবর্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রীমন্দিরে “ঈশ্বরীকে স্থাপন করিতে হইতে 
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চুড়া বহুদূর হইতে দেখিয়া যেন লোকে তাহার স্মৃতিতে উদ্ভাখিত হইতে পারে এবং সেবকগণ পৃথিবীর 
সব্ব ত্রবিপুল উৎসাহে তাহার কথা কীর্তন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
শ্রীপুকুষোত্তমে সম্বন্ধ-জ্ঞানাধিদেবতা শ্রীমদনমোহন-জগন্নাথের শ্রীমন্দির। উৎসবাদিতে বিজয় 
বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন বাহিরে বিজয় করেন।  প্রয়োজন।ধিদেবতা শ্রীল গদ'ধরপপ্ডিত-সেবিত 
শ্বীগোপীনাথের ( টোটা ) ভ্রীমন্দির পুর্ব হইতেই বির!জিত আছেন। বর্তমানে চটক পর্বতে 
অভিধের দেবতা শ্রীরাধা গোবিন্দের শ্রীমন্দির সব্বাপেক্ষা উচ্চ ও স্বঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশিত 
করিতে হইবে ) প্রত্যহই তাহার পরিকল্পনা করিতেন। তাহার হৃদয়ে ইষ্টদেবকে কি চা 
সব্বাপেক্ষা সুষ্ঠ, ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে হইবে, তাঁহার যেকল ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা 
শুনিয়! বিস্মিত ও আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতাম ৷ বত-প্রকাঁরের নূতন নূতন ॥!৪॥ যে প্রত্যহ আবিষ্কার 
করিতেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে কত গৃঢ়ভাব যে লুক্কায়িত আছে তাহার এক এক ক্ঢলিঙের 
ন্যায় যেন সেই' আগ্নের পবর্বভগহবর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে বুঝা. যাইভ। একদিন 
সেই উচ্চ: বালুকা-তূপের উপর যাইয়া বসিয়। ব্যাকুলভাবে বলিলেন,“ এখানে শ্রীমন্মহা প্রভুর 
পার্ধদ-ভক্তগণ যখন শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিতেন, তাহাদের থাকিবার জন্য এই-সকল স্থানে বাবস্থা 
হইত। এই স্থানসকল আমাঁদের । অন্য লোকগুলি তাহা জানে না, তাহারা ভোগবুদ্ধি করিয়া 
এন্থানে তাহাদের ঘরবাড়ী করিয়া বসিয়াছে। এই স্থানগুলি ক্রমশঃ উহ্নাদিগকে কিছু অর্থ দিয়া 
উদ্ধার করা দরকার। গৌড়ের ভক্তগণের স্থান ও চলাচল রাস্তা ছিল বলিয়া এ-স্থানটী আজও 
গোৌড়-বাট-সাহি নামে পরিচিত আছে। সেই গৌরলীলায় যে যে ভক্তগণ যে যে টি 
তাহারও নির্দেশ বলিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত: সেগুলি ভালভাবে রক্ষা করিতে না পারায় 
কার্ধ্যকালে সাহায্য করিল নাঁ। 
একদিন শ্রীল প্রভুপাদ ঈশ্বরীর এ্ীমন্দির চটকপবর্বতে নির্মাণের কথা আলোচনী-প্রসঙ্গ 
বলিলেন _ “শ্রাগোবদ্ধ'ন গিরিরাজের সন্িকট-প্রদেশেই শ্রীরাধাকুণ্ড। সেই কুণ্স্থতির উদ্দীপনা” 
লাভের দগ্তই আমরা এখানে আসিয়াছি।» দীব্যদন্দারণ)কল্পদ্রমাধ: শ্রীমদ্দ্বাগারসিংহীসনক্ছৌ। 
্রীত্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্বদোবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমনৌ স্মরামি | প্রে্ঠনখীগণের বারা দেবি 
র্রীরাধাগোবিনের কীর্তৃনমুখে রণই আমাদের অষ্টকা লীয় কৃত্য। ‘আমার ভত্তের 
বড়’ ৷ বিষয়-বিগ্রহের মন্দির হইতেও আ.শ্রয়বিগ্রহগণের মন্দির অতান্নত প্রদেশে বিরাজিত হওয়া 
আবশ্যক । চটকপবর্বতের কিঞ্চিৎ নিয়ুপ্রদেশে ত্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমদ্দর, তদুপরি প্রদেশে 
শ্রীবাস ও অমধ্বাচাধ্যাদি আশ্রয়বিগ্রহ আচার্য্যাদির স্থান।  ভর্ববাদিসম্প্রদায়ে শ্রীব্যাদ 
বিষয়বিগ্রহরূপে বিচারিত হইলেও ্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়গণ তাহাকে আশ্ররবিগ্রহরপেই সিদ্ধান্ত 
করেন। মুল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির, চটকপবর্বতের স্ব্বোরতপ্রদেশে নিন্মিত 
হইবে। তথায় শ্রীবার্ষভানবী নিজগণের সহিত অবস্থান করিবেন। ভ্রীগোবিন্দদের সগণবৃষভান্তভার . 
সঙ্গলোভে সেম্থানে না আপিয়া থাকিতে পারিবেন না। বৃষভাম্ুজার সেবা করিবার জন্ত ডাহা” 


পুজা আম! হইতে 








চটক পর্বত রী 

নিজগণও ভাঁহারই সঙ্গে সেই উন্নত প্রদেশে থাকেন। বিশ্রস্ত-সেবা করিবার জন্য সেবক সেবোর 
ঘাড়েও চডিতে পারেন৷ অপ্রাকৃত সেবকের কোনও প্রকার বাক্তিগত ইন্দিয়ত পৰ্ণ-চেষ্টা না থাকায়, 
তাহাদের সকলচেষ্টাই কৃষ্ণেন্দিয়-তর্পণে পর্ঘাবসিত। “গোবিন্দ কহে আমার সেবা সে নিয়ম। 
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন ॥ সেবা লাগি’ কোটি অপরাধ নাহ্ি-গণি। স্ব-নিমিত্ত অপরাধ” 
ভাসে ভয় মানি |1৮ (চৈঃ চঃ অ: ১০৯৫-৯৬) | 

সাগর-সমীরণ উপভোগ বা কোনপ্রকার আত্মেপ্রিয়তর্পণ বা : জৈনধর্ম্মাবলস্বিগণের 
বিচার অন্রসরণ করিবার জন্য পর্বতে আরোহণ করিলে আত্মমঙ্গল হয় ন! সুবর্ণবিহারে 
রাধ গোবিন্দ-সিিততন্থ রুছ্চবী গৌরহরি বসিয়াছেন।  বিপ্রলন্তবিগ্রহ স্রীগৌরসুন্দরের 
চটকপবর্বতের সন্গিতিত-গ্রদেশে আদিলেই শ্রীরাধাকুণ্ডের বিচার উদিত হই GE 
দিকে গমন করিলে যামুনস্চার উপস্থিত হইত ৷  চটকপবর্ধতে শ্রীরাধার সখীমঞ্জরীগণের 
অবস্থান। এখানে আমরা মাধাছ্িক লালাক্ষে.এর দু তিতে উদ্দীপনা লাভের জন্য আসিয়াছি। 
আচাধা দাসাভিমানে আচাধাগদের সেবা করিবার জন্য আমরা উপরে উঠিয়াছি। শীল রঘুনাথদ।স 
গোস্বামী প্রভূ বলিয়াছেন,_'হরিদয়িতমপুকব€ রাধিকাকুগুমাঅপ্রিয়সথমিহ কণে নর্মণালিঙ্গয গুপ্ং | 
নবযুবযুগ-খেলাস্তত্ পাশ্যত্রহো মে নিজি-নিকট-নিবাসং দেহি গোবদ্ধন সমু ॥? (গোবদ্ধনবাসপ্রার্থনা- 
দশকম্_৫ম শ্লোক )। “হে গোবন্ধনি, তুমি শীকৃষ্ণের পেষ্ট অপুর্ব্ব নিজপ্রিয়সখা রাধাকুগুকে 
প্রেম ভরে স্বীয়কঠে ( বানুদেশে ) আলিঙ্গনপুবর্বক গুপ্তভাবে বণ্তমান আছ। সেই কুণ্ডতটে গোপনে 
নবযুগলের অপ্রাকৃত ক্রীড়া দেখিতে থাকিব, সেই আমাকে দয়া করিয়া তৌমার নিজ নিকটে 
( কুণ্ততটে ) নিতাকু-বাস দান কর । 

শ্লীকঞ্ণলীলার সত্যভামা, এশ্বধাভাব-মিত্রিত ভক্ত শ্রীল ভগদানন্দ পণ্ডিতকে আীগৌরসুন্বর 
বলিয়াছিলেন,_«শীঘ্রর আসিহ- তাহ! ( বৃন্দাবনে ) না রহিহ চিরকাল । গোবন্ধনে না চড়িহ 
দখিতে ‘গোপাল’ ৷৷ (চৈ চঃ অঃ ১৩1৩৯ )।  এস্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন- 
« মহিকদিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসিদিগের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব ষাহারা 
রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাহাদের ব্রজবাঁস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপুবর্ষক শীঘ্র চলিয়া আসাই 
ভাল।” আীগোপাল-দর্শনের জন্য গোবন্ধনে চড়িবে ন! ; যেহেতু গোবন্ধ ন-_সাক্ষাদ্‌ ভগবন্ম,ত্তি ; 
তাহার উপর চড়া ভাল নয়। গোপাল ঘথখন যখন অন্তাশ্রমে যা , সে-সময় দর্শন করাই 
ভাল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)। অথচ গৌর-রামানন্দ-সংবাদে দেখা যায়_*সবর্বভ্যজি” জীবের কর্তব্য 
কাহ! বাস? 'আীবন্দাবনভূমি যাহা, নিত্য-লীলারাস.॥ (চৈঃ চং মঃ ৮২৫৪ )। জীবের 
নিত্য-সেব্য-বাসস্থান শ্রীবামবৃন্দাবনে ধিক দিন বাস না করাই কি মহাপ্রভুর অভিপ্রেত ? তাহা 
হইলে ্ীরপ-সলাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ মহাঞ্রহুর আদেশেই শীবুন্গবনে বাস-লীল! প্রকাশ 
করিলেন কেন? | 4 
শ্রীগ বন্ধন বন্দি সাক্ষাংরজ উতন্দন আর অীরাধাকুশ্ড -আীমতী বা: 





৪৬ শ্রশ্রীল প্রতুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 
রাগমাগাঁয় সখী ও মঞ্ররীগণ শ্রীব্রজেন্দ্রন্দনের উপরে আরোহণ করিয়াও কৃষ্ণের ইক্জিয়তর্গবট 
সেবা করেন। কিন্ত মর্ধ্যাদাভাবমিশ্র সত্যভামা শ্রীরুঞ্ণকে উল্লজ্খন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন 
তখহার সন্ত মবিচার গ্রবল। 
‘রাধার কৃষ্ণের’ উপাসনাই অন্নুরুলক্লষণহুশীলন। পাঁচমিশালী ভত্তগণের অন্ত কমলগয়। 
শ্রাজগন্নাথ রত্বাকরতটে বিরাজিত আছেন। তিনি গোৌড়ীয়-ভক্তণের দর্শনে সন্বন্ধাধিদেবত৷ 
'্মন্থপর মদনমোহন । এখনও তিনি মদনমোহন-বিজয়-বিএ্রহরূপে চন্দনযাত্রাদিতে গমন করিয়া 
থাকেন। আর এদিকে শ্রীল পণ্ডিত গদাধরের সেবিত প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগোপীনাথ 
চটকপর্ব্বতে শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দিরে 'রাধার হরি” শ্রীরূপের প্রাণধন অভিধেয়-দেবতা গোবিন 
আসিবেন। শ্রীরাধার কিঙ্করীগণ রাধার কৈন্কর্যের জন্য আীরাধা-গোবিন্দের মিলন-সুখ-বিধানে 
দন্ত ততসঙ্গেই অবস্থান করেন। শ্রীকুগুতটে শ্রীরাধার বিভিন্ন-সখীগণের বুঞ্জ বর্তমান, এখানেও 
রাধাসখীগণের কুঞ্জ আছে। ভক্তাভিমান বা ভজনকারীর অভিমান আর আচাধ্ঞাভিমান » 
আতারধ্যদাসাভিমানের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। ভজনকারীর অভিমানে 'আমি 
বয়ার প্রার্থী! এইরূপ বিচার, আর আচার্ধ্যাভিমানে ‘আমি জীবে দয়া করিয়া ভগবানের গ্রীতি- 
বিধান করিং+ এই বিচার প্রবল যদিও উভয়-বিচারই কৃষ্ণেন্দিয়তর্পণতাৎপর্ঘ্যপর, তথাগি ৮ 
একটা মাধুর্য ও অপরটি গুদাধ্যভাব-প্রধান। ্ীমন্সহাপ্রু বা শ্রীরপ-সনাতনাদি বিষয়বিগ্রহ ও 
আশ্রয়বগ ভক্তীভিমান করিয়া গোবদ্ধনে আরোহণ করেন নাই। গ্রীল মাধবেন্দরপুরীপাদ আচার্য. 
ভিমানে ও ভগবদাদেশে তাহার সেবার ভন্য গোবদ্ধনে আরোহণ করিয়াছিলেন চটকপবর্বতে 
আচাৰ্ধ্যগণের ( শীব্যাস-মাধবাচার্্যের ) আসন হইয়াছে। তাহাদের সেবকাভিমানে তথায় আচার্য) ও 
আচার্যয-সেবকগণ আরোহণ করেন : ? 
শরগদাধরাভিবগ্রহ গ্রীল পিডুপাদ কত্রকদিবসযাবৎ গ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বাহি 
প্রভুর গুণকীর্তন করিতেন । শ্রীল গদাধর পণ্ডিত শ্রীনরেন্জসরোবরতীরে সপার্ধদ প্্ীমন্তহাগ্রভুকে 
শ্রীমন্তাগবত শ্রবণ করাইতেন। আমরা শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামি প্রভুর আভ্রিত। অতএব 
টোটাগোপীনাথের শ্ীমনদিরের সম্মুখে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে “ভাগবত-আঁসন? বা 'ভাগবভ-খগড : 
প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন | তথায় অনুক্ষণ শ্রীমন্ভাগবতের অবণ-কীর্তনাহ্থশীলন হইবে | এজন 
ভক্তগণের আবাসভূমি বোধায়ণকুটীরের শযুখে সাধুনিবাস নিন্মিত হইয়াছে। বর্তমানে তথায় 
শ্রীমন্তাগবতের শ্রবণ-কীর্নানুশীলন আরম্ভ হউক। শ্রীপুরকষোত্তম মঠের সম্মুখে প্রীহরি গুরুবৈফবের 
নিতাসেবার উপযোগী নানাপ্রকার শাকসজী, ফল-ফুল-তুলসীর একটি সুবৃহৎ বাগান রচিত 
হইয়াছে। ্রীযহ্মণিবাবু এই বাগানের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। নি 
আনন্দবাগ” বা ‘যদ্মণিবাগ’ কেন না এই বাগান-দর্শনে হরিসেবকগণের আনন্দ বদ্ধিত হয়। ইহা 
যদুকুলমণি শ্রীহরির গ্রীতিদায়ক | ৃ 
শ্রীচৈতন্তমঙ্গলে ও শ্রীচৈতন্তভাগবতে মহাপ্রভুর অপ্রাকুত-অলৌকিকতা আর জগত ও 





চটক পর্বত ৪৭ 
চরিভামূতে মহা প্রতুর-নিজদ্ব কথা বা ব্যক্তিত্বের বর্ণন-বৈচিত্র্য দেখা যায়। আধ্যক্ষিক অলৌকিকতার 
শেষ-লক্ষ্য নিবিবশেষ ; কিন্ত অপ্রাকৃত অলোৌকিকতার মধ্যে যে অতিমর্ত্য-চমৎকারিতার কথা 
আছে, তাহা সেব্যের নিত্যসেবাঁতেই অভিনিবিষ্ট করাইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে -_পুর্ণভ্ব 
মহাবিধুঃ বা নারার়ণের ৬০ গুণ, পুর্ণতর স্বয়ং-প্রকাশের ৬২ গুণ এবং পুর্ণভম স্বয়ং-রূপের ৬৪ গুণের 
তাৎপর্ধা বর্ণন'করেন। “৬০, সংখ্যাকে "পুর্ণের উপমানের কারণের মধ্যে গণিতজ্যোতিষশাস্ত্রের বহুবিচার 
উল্লেখ করেন। আর একদিন গ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,_“মহাপ্রভু ও তাহার পার্ধদবর্গের অগ্রকট- 
লীলা-বিস্তারের পর উংকলের চিন্তারাজ্যে দুইটি মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে । (১) বিধুঃভক্তির 
প্রচারের দ্বারা উৎকলের অন্রবিধা হইয়াছে ; (২) কোন এশ্বর্ধ্যবিচারপর অধ্যাপকপণ্ডিতকর্তৃক 
শ্রীরাধারাণীর সেবামাধুর্ধোর সর্ধোস্বমতার সম্বন্ধে নিজ প্রবল অজ্ঞতা-প্রকীশ ও প্রভার | যেমন 
প্রবল ঝড়ের পর পুনরায় শান্তি হয়, তত্রপ উৎকলে আবার পরমা শাস্তির উদয় হইবে, আবার 
দ্লীচৈতন্বাণীর প্রেম-প্লাবনে উৎকলদেশ প্লাবিত হইবে । “উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ এই বাক্যামুসারে 
' কেবল উৎকল প্রদেশে মাত্র নহে, সমগ্র পুথিবীতে উৎকলের পুরুষোত্তমবাদের বিচার, লীলা- 
পুরুযোত্তমের সব্বেণত্তমা সেবা-মাধুরী যাহা শ্রীল রায় রামানন্দপ্রভু কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা 
প্রচারিত হইবে । 

দিব্যোন্মাদ-লীলায় মহাপ্রভু পুরুষোত্তম আসিবার কালে এক একস্থান অতিক্রম করিয়া 
ভজন-পথে অভিসারের এক একটি সোপান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ছত্রভোৌগ, পিছিল্দা 
প্রভৃতি স্থানে কণ্মকাণ্ডীয় বাক্তিগণের মঙ্গলোদর করাইয়াছেন। বৈতরণীতীরে নাভিগয়ায় 
কর্ম্মকাণ্ড নিরাস করিয়াছেন। কটকে সাক্ষিগোপালের সমীপে সাক্ষিস্বরূপ পবমেশ্বরের তত্ব শিক্ষা 
দিয়াছেন । ভুবনেশ্বরে ভূবননাথে নিবিবশেষ-ধীরণী ও তৎসঙ্গে সঙ্কর্ষণ-স্বরূপ অনন্ত-বাসুদেবের সেবক 
বৈষ্ণবৱরাজ দ্বারপাল শম্ভু ও তংসদে গোপীশ্বর গোপালিনী শক্তির মহিমা জানাইয়াছেন । জগন্নাথে 
কমললোচন নিগু্ণ চেতা-ম্বরপ ভগবন্তত্ব ও পুরুবোত্তমবাদের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন ! 
আলালনাথে এঁশবর্ধাপশয়ণ জনগণের জন্য চতুভূজ ও রূপানুগজনগণের জন্য আলালনাথেই 
গৌড়ীয়ানাথ ও গোপীনাথ-দর্শন করাইয়াছেন। পুরুযোত্তমেও পীচমিশীলী দলের সহিত যে-সকল 
রূপানুগগণ মিশিতে প্রস্তুত নহেন, তাহারা বংশীবটতটস্থিত বেণ,বাদনপর গোপী চিত্তহারী 
গোপীনাথের সেবা-লাভের জন্য গৌরশক্তি শ্রীগদাধরের প্রাণধন টোটা- গোপীনাথের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্য টোটা গোপীনাথ ও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের 
সমাধিক্ষেত্রের পল্লীতেই নিজ ভজনক্ষেত্র রচনা করিয়াছিলেন। 

অক্ষজদর্শনে শ্রীজগনাথদেবের হস্তপদ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাাহাদের দিব্যদর্শন লাভ 
হয় নাই,: তাহাদের নিকট ভগবান্‌ আত্মগোপন করেন। শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহ যে অপ্রাকৃত 
. ইন্দ্িয়বিশিষ্ট, শ্রীবিগ্রহ যে কথা বলিতে (পারেন, তাহা নাস্তিক বিশ্বাস করিতে চাহে + 
-সাক্ষীগোপালের কথা তাহাদের নিকট অলীক বলিয়া প্রভীত হয়। শ্রীভগবান্‌ অভক্তে 











j চটক পৰ্ব্বতে হরিকথা 8৮ 
আত্মগোগম করিলেও প্রেমাঞ্জনচ্ছরিত ভক্তি-বিলোচনের নিকট অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন না 
'অপানিপাদো” শ্রুতি ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদাদির কথাই নিরাস করিয়াছেন ; ‘জবনো গ্রহীতা 
প্রভৃতিপদে তাহার অপ্রাকৃত ইণ্ডিয়ের অস্তিহই প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের সেই 
অপ্রাকৃত ইন্ছিয় প্রাণিন্চিয়ের প্রকৃতেন্দরিয়-গ্রাহ নহেন। প্রীজগন্নাথদের দ্বিপদ, চতুর 
'আলোয়ারনাথ' রূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের কথা সব্ধত্র প্রচারিত হউক । 

শ্রীল প্রভুপাদ চটকপবর্বতে ব্যাসপুজা উপলক্ষে অনেক বিষয় কীর্তন করেন। তন্মধে : 

দ্বিতীয় দিবসের কথার বৈশিষ্ট্য এই-“শ্রীমন্ধহাপ্রভু ও তাহার ভৃত্যবর্গ অল্প কথায় বুঝাইয় 
দিরাছেন__মানুষ কি করিতে আসিয়াছে, কি করিবে এবং কি পাইবে। তাহাতে লক্ষ্য করি 
উপাস্ত বস্তু কৃষ্ণই _-সর্ব্বোত্বম বপ্ত । বহু উপাস্ত বা উপাস্তের মুত্তি বা প্রকাশ ভেদ লক্ষ্য করিবার 
আবশ্যক হয় ন! । কৃষ্ণ গান করিয়াছেন -“সব্বধম্মান্‌ পরিভ)জ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং থা 
সর্ধধগাপেভ্যো মোক্ষযিত্যামি মা শুচ:॥৮ ্রীকথচৈতন্যদেবের কথা হইতে সেই কথা ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারা যায়,_কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই সবেরণংকষ্ট। অন্যান্য উপাস্তে যত উপাদেরতা আছে, 
সবর্বাপেক্ষা চরম. উপাদেরতা। কৃষণপাদপদ্ম-সেবার় বমান। ; 
সেবক; আমাদের অনুষ্ঠান কৃষ্ণসেবা, 
শ্ীগৌরনুন্দরের বাক্য হইতে জানা যায়, কৃষ্ণই তিনি। কৃষের পরমপরিপুর্ণভা গৌরে আছে। 
এই ধারণা, বিশ্বাস, আমাদের যতদিন বৃদ্ধি পাইবে, আ্রীগৌরপাদপাদ্ধের সেবাও দেই পরিমাণ 
বাড়িবে। আমদের Cavity গুদ, ভাই সেই ধারণ] ধরিয়া হাখিভ পারি ন1। এ স্থানে। 
কোন মাহাত্ম্য প্রাকৃত অনুস্বার.বিদর্গ জানা পণ্ডিত যাহ 


5 হারা জড়বস্তর অনুশীলনে ব্যস্ত, তাহার 
কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবারসে মগ্ন, শ্রীমনহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজশতি! 


শ্রীগদাধর , তুর কৃপায় সেই স্থানের 83$90181101) সেই স্থানের ব্ষিয়ের অনুভুতি-লাভের সৌভাগা 
হয়। সেই স্থানের অন,ভূতিতেই আমাদিগকে ্রীসঞ্তাগবত পড়াইয়া দিবে। অতি কিন্তৃত্রন্থ অতি। 
অগ্ন্কালের মধ্যেই বুঝাইরা দিবে। প্রীমন্ভাগবতের ব্যাখ্যাত! -শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী রদ 
কগায়ই শ্রীমন্ভাগবতের মধ্যে প্রবিষ্ট হওরা যায়; “ন্ৰীভাগবতার্ক মরীচীমালা” গ্রন্থের যুব 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ -লিখিয়াছেন, -“শ্রীগৌরসুন্বর ও গদ-ধর যের-ভাবে প্্ীমন্তাগবত আলাদা] 
ই করিয়াছেন, সেই কথা আমি এখানে লিখিলাম: » হীগদাধর প্রভু সহবন্ধবিচারে মদনমোহন | 
সং ও ডি যদ আমাদের দেখিবার টু থাকে-_বিচার থাকে, ৷ 
তাহা হইলে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি । শ্ীগদাধরের ১, উরি থা 
গ্রীতিই প্রয়োজন-বিচার। শ্রীকৃ্ণদাস কবিরাজ টা LE ডা I 
শরীবিগ্রহকে এই বলিয়া প্রণাম করিতেছেন,__*শ্রীমান রাস রী রা এ a 
টু নাম্‌ রাসরসারস্তী বংশীবটতটস্থিভঃ| কর্ষণ 
বেগ নৈগোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েইস্ত নঃ% প্রয়োজনতন্ববিচারে গোপীনাথ আকর্ষণ করেন» 


আমনের পলা সরস নিরবে কামাদি রিবুদকল নত ত আমাদিগকে. গোপীনাথের 


কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র সেবা আমরা 
কৃষসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য আমাদের নাই! 






গ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পল ১৯. 
সেবা! করিতে দেয় না, আমরা মুখ্য প্রয়োজন-সেবা-বিচ্যুত হইয়া অস্তকাধ্যে নিযুক্ত হইয়া পড়ি। 
শ্্রীগদাধর প্রভু ক্ষেত্রসন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া গৌরসুন্দরকে আশ্রয় করিয়া প্রয়োজনতত্ব গোপীনাথের 
সেবা পাইরাছিলেন | সেবা পাইবার ছুইটী প্রণালী বা পদ্ধতি আছে__ 

(১) “পাঞ্চন্নাত্রিচ পদ্ধতি”_-শব্দপাহায্যে প্রাকৃত জগতের বস্্দ্ধারা সেই বস্তুতে 
নিজভোগ্য-জ্ঞান পরিত্যাগ পুবর্ধক কৃক্চ;ভাগা-জ্ঞানে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ পাঞ্চরাত্রিক অর্চন। 
পাঞ্চরাত্রিকের শেবকথা_-প্রীমস্ভাগবত।  বহির্গগতের বিষয়- ক্রিয়াকলাপ যশাহাদের হৃদেশ 
অধিকার করিয়াহে, তাহারা বস্তুর সাহচরধ্যলাভোন্দেশে যাবতীয় বিষয়ে ভগবদ্ভোগ্য বিচার সংশ্লিষ্ট 
করিয়া মন্ত্রাহায্যে তন্ধদ্বিষয় ভগবৎপাদপদ্ধে অর্পনরুপ-অর্চনমার্গবরণ করেন। পাঞ্চরাত্রিক 
পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশ -সম্পূর্ণভা আমরা শ্রীজগন্নাথের পাদপদ্মে লক্ষ্য করি। শ্রীপুরুষোত্তমে 
শ্রীঞ্সগন্নাথের নাভিদেশের উপরিভাগস্থ অঙ্গপ্রতাঙ্গাদিদর্শনে অর্চনের বিচার পরিলদিত, 
শ্বীমালালনাথে সর্ধেত্দ্িযবিশিট ভগবদধিগ্রহ-দর্শনে এ্বধ্যপ্রধান বিচারের পরিবর্তে শ্রীমন্হাপ্রভুর 
বিচারাহুগত্যে মাধুর্য প্রধান বিচরেছিভুজমুরলীধবের ভজন-বিচারই পরিস্কুট | 

1২) মর্ধ্যাদা-পথে _অঙ্চন আর ভজনের পথে “ভাগবতপদ্ধতি”। ভক্তের বিচারে বুঝি. 


' ভগবান্‌্কে ডাকিতে হয়। ভগবানের নামকে ডাকিতে পারিলে ভগবানের রূপ আমাদের কাছে 


আসিবেন, তাহার গুণ বুঝিতে পারিব, পরিকরবৈশিষ্ট্য, ক্রিয়া বা লীলা আমাদের প্রাপ্য হইবেন ! 
অত্যন্ত সুচুল্লভ বস্তু । ইহা কেবল কতকগুলি পু'খিপত্র পড়িয়া বুবিবার বিষয় নয়, [২1008115010 
ক্রিয়াকলাপেরও প্রাপ্য নহে ১ মনুয্যজীবনকে এমন করিয়া নষ্ট করিতে হইবে না । শ্রীটচতন্বদেবের 
ন্যায় বুদ্ধিমান্‌ জগতে আর কেহই নাই, তাহার কথা যাহাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়াছে, তাহারাই 
সেই কথা বুঝিতে পারিবেন শ্রীচৈতন্তদেব অতি অল্পকথায় বলিয়া দিয়াছেন,-. কৃষ্ণই একমাত্র 
সেব্য, তাহার সেবা করাই একমাত্র কর্তবা। কৃষ্ণের সববশ্রেষ্ঠ--সববপ্রেষ্ঠ সেবক- শ্রীগুরুপাদপন্, 
সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাহার 
স্ুত্তি-লাভের সন্তাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্দ সেবার অধিকার প্রদান করেন। আমা 
হইতে সব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ তিনি। “সজাতীরাশয়ে দ্গিদ্ধে সাধো সঙ্গ: স্বতো৷ বরে”__শ্রীরপপাদের 
এই বিচার গ্রহণ করা কর্তব্য। আমা অপেক্ষা নিষ্নবস্ত “গুরুতত্ব' নহেন, তাহা লঘুতত্ব। গুরতত্বে 
কোন প্রকার লখুত! আরোপিত হইতে পারে না । আমাদের সব্বশেষ উৎকণ্ঠা তাহার ভ্রীপাদপন্সে 
নিঞ্ষপটে আশ্রয়লাভ। সি ব্যত্তিকে গুরুপাদপদু জ্ঞান করিয়া আশ্রয় করিলে আত্মবঞ্চনাই 


লভ্য হয়। 


*যেষাং স এষ ভগবান্‌ দয়য়েদন্তঃ সব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদিনিবব গুলীকম্‌ | - 
তে দুস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াং নৈবাং মমাহমিভিধীঃ শ্বশ্গালভক্ষ্যে ॥? (ভা: ২৭1৪২) i 
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-বিচার বেদশীস্ত্র তারস্বরে বলেন। বেদের তাংপর্য্য প্রীমন্ভাগবত 





অতিসহজভাবে ন করিয়াছেন ক্রীমছ্াগবতে কৃষের সবৈর্বভুমা সেবা বর্ণেত হইয় 











সং চটক পৰ্ব্বতে হরিকথা : 
সাধারণ বিচারকশ্রেণী বা মর্য্যাদাপথের পথিক্দিগের পক্ষে তাহা গম্য নহে। মানুষ কেবল মধ্যাদা- 
পথেই থাকিবে, এজন্য তাহার স্থষ্টি হয় নাই। ‘আত্মস্বভাব' অনাত্মার-_মনের চাননি 
আত্মার ‘সম্ব্ধ--বিচারে কৃষ্ণই সেবা, কৃষ্ভক্তিই একমাত্র ‘অভিধেয়’, কৃষ্ণগীতিই একমাত্র “প্রয়োজন? | 
কৃষ্ণ যাহাতে গ্রীত হন, তাহাই একমাত্র প্রয়োজনীয় রিষয়। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাধিমুক্তির 
প্রার্থনায় যে কাল্পনিক কৃষ্ণগ্রীতি, তাহা প্রকৃত "গ্রীতি'-পদবাচ্য নহে । কৃষ্ণভোগ ও কৃষসেবাতাৎপণ্য 
লক্ষিতব্য ও বিচাৰ্য্য বিষয় । কৃষ্ণ ক্ষমাবান্‌। কৃষ্ণের অন্ুুশীলনই কৃষ্ণের সেবা । আমাদের কৃত) 
স্বরূপে অবস্থান। “মুক্তিহিস্থান্তথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিভিঃ১- এই সকল বিচার লক্ষ্য করিতে 
হইবে। কথাগুলি যত আলোচন! করিয়া অন্যের নিকট বলিবার যত করিবেন, ততই হুদয়গ্রন্তি ভেদ 
হইয়া যাইবে__সংশয় ছিন্ন হইবে - বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবেন | 
মনে করি, জীবনের নববর্ধ প্রবেশে হরিভজন করিব । বর্ষব্যাপী ইতর কাধ্যে ব্যস্ত হইয়া 
থাকি, কোথায় লোকে সম্মান করিবে, অর্থের স্বাচ্ছল্য হইবে, স্বাস্থ্য ভাল হইবে--এই প্রকার নান] 
বিচারে বহু বংসর কাটিয়া গেল, প্রয়োজন আর সিদ্ধ হইতেছে না| সর্ধবসিদ্ধি গোবিন্দচরণ : কৃষ্ণই 
একমাত্র অন্থুশীলনের বিষয়, কৃষ্ণেতর পদার্থ অনুশীলনের বস্তু নহে, উহা বাধক। কুষসেবাই 
নিত্যধৰ্ম্ম । সে বিচার না আসিলে ইন্দিয়গণের দ্বারা জগৎ ভোগ করিবার-_বিশ্ব ভোগ করিবার প্রবৃত্তি 
আসে। আবার ত্যাগের বঞ্চনায় ভোগপ্রবৃন্তিকে সংক্ষেপ করার চেষ্টা হয় । এই প্রকার ভোগ ও 
ত্যাগের ০১০11181910, football এর মত পরম্পরের পদ-তাড়িত হইয়া জীবন বৃথা ফাটিয়া যায় ৷ 
জগৎ ভোগের ও জিনিষ নহে, ত্যাগেরও নহে। কৃষ্ণ.ভোগ্য জগন্র্শনেই এই ভোগ ও ত্যাগ-ধারণার 
চাঞ্চল্য থামিয়া যায়। কৃষ্ঠান,শীলন-্বারাই কুষ্ণগ্রীতি অন:সন্ধেয়। কৃষ্ণ 11771, আমরা 
Infinitesimal 1 কৃষ্ণের সঙ্গে Dovetailed হইয়া যাওয়াই আবশ্যক |. বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্রত! 
থাকিলে 91550116 হইয়া যাইব, Solution of 106 উল্টাপাল্টা হইয়া যাইবে । . 
কৃষ্ণান,শীলনের নামই ভক্তি। কণ্মজ্ঞানের আবরণের -দ্বারী সেই জিনিটিকে তফাৎ করিবার যত 
ন! হয়। ৪ লিওয়া ধর্মই আবরণ |. Mental speculation পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু-- 
পাদপদ্াই একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় হউক | | 
«কোণার্কে এল প্রভুপাদ»__মহাপ্রভ : ৃ ৃ 
হি... নিহত TEA রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোক 
| আন করিতে করিতে নীলসাগরে যমুনা. 
কোণার্কের দিকে গিয়াছিলেন কেন? অনেক 1 ত পর বে রা ৃ 
গবেধণা করিয়াছেন । হয়ত” ধর্ম্মাকান্্মী সৌরগন রি প্‌ SE বাহাবপু লইয়া 
আসিয়া ধশ্মের যাজক হইয়ীছেন। 
অথবা পঞ্োপাসকের অগ্তম সৌরতীর্থ হইতে গাঁরে |: কিন্ত নিন : S 
স্রীব্যাসসূজার প্রাক্কালে কোণার্ক দর্শন ও মাঁধাহিক' লীলা 9 ডি টিভি 
শিলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ করিবার ইঙ্গিতে. 


শ্রীরপানুগগণের ভজনের এফটী গৃঢ় রহস্ত উদঘাটন নই Gn 


হরতাল প্রভুপাদের খে শিষ্টা-সম্পদ্ ৫১? 
কাঁণার্কে স্যপুজার রহস্য ষে “তদীশ্বরীর সুর্ধ্যপুজার বিষয় মাধ্যাহ্িকলীলার এক পরম-চমৎকার 
বশিষ্ট্য” সেই কথা৷ ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন ও তাহা আচরণ করিয়া দেখাইলেন। প্রীমন্মহা প্রভু 
লকেলি-রঙ্গ-স্মরণে বামুন-জলকেলি অপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডে জলকেলির পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করিতে 
প্রমতরঙ্গে কোণার্কাভিদুখে গিয়াছিলেন। তাই এল প্রভুপাদ শ্রীরূপান্থগগণের কেবলমাত্র 
রাধাকুণ্ডের ভজন ও সেবা চমৎকারিতাই জীবাতু | তাহারা! সেই মাধ্যাহিক শ্রীরাধা-গোবিন্দের 
(লনমাধুরী ও সেবার্থে সন্ধসূর্য্যের মুল অংশী সেই আরাধাকুণ্ডে মাধ্যাহিক লীলা-প্রকাশের 
পুবর্ব সমাবেশ ও সমাধান কল্পে তদীশ্বরীর আনুগতাময়ী সেই রাধাকুণ্ডে মাধ্যাহ্নিকলীলার সুষ্ঠ তো 
সপাদানার্থে সেই স্ু্ধাপুজায় ঈশ্বরীর অন্ুগত্যময়ী-ভাবে তথায় গমন-করিয়া কোণার্কের রাধাকুণ্ডের 
ধ্যাহ্নিকলীলা-ক্ষেত্রের সৃব্য পুজার কথা প্রকাশ করিয়া কোণার্কের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্টয-যাহা 
জঙ পর্যন্ত কেহ প্রকাশ করেন নাই, তাহা শ্রীল প্রভ্‌পাদের পরম-কোরুণাময়ী-লীলারএকটী 
ছাবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন 

গুপ্ডিচা-মার্জনে শ্রীল প্রভূপাদের রহস্ত-উদ্যাটন :__পুরীতে ভ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির : 
ইতে পুবেবণীত্তর একক্রোশ দূরে গুপ্িচা-সন্দির অবস্থিত । জনশ্রুভি__পুরাকালে ইন্দছ্যয়-নামক 
নৈক বৈষ্ণবরাজা উড়িষ্যার রাজ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । তাহারই মহিষীর নামান সারে 
মন্দিরের নাম গুটিচা-মন্দির হইয়াছে । পৌরাণিক ইতিহাসাদিতেও গুণ্ডিচা-মন্দিরের উল্লেখ 
[ছে। উহার কিয়ন্দ,রেই ইন্দরহ্যুয্ন সরোবর প্রকাণ্ড দীখ্বিক| বিরাজিত। রথযাত্রার দিবস 
[জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী শ্রীমন্দির হইতে রথে আরোহণ করিয়া এ গুপ্তিচা-মন্দিরে 
বনকরেন। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেব লক্ষ্মীসহ এশ্বধা-লীলাপ্রকাশ করিয়া বিহার করেন। কুরুক্ষেত্রে 
নপীগণের দয় শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আনন্দিত হইলেও মাধুধ্য-মাধুরিমার পরিপ্লুত শ্রীব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের 
বার জন্ত তাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল । রসিকভক্তগণ শ্রীক্ষেত্র হইতে বন-উপবন-সমস্িত- 
ূর্মাময়লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনধামস্বরপ শ্রীগুত্চায় জগন্নাথদেবকে লইয়া যান। এই গুট রহস্তাই , 
ধাভাববিভাবিত জ্রীগৌরসুন্দর রথাগ্রে নর্তন করিতে গীতাদি-দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন । 
২পুবের্ব এই গৃঢ়-রহস্ত কেহ জানিতেন ন! । শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্থানীয় অধিবাসীগণকে 
ক দর্শন্দান ও সেবাগ্রহনার্থে শ্রীবিগ্রহকে রথে করিয়া পরিভ্রমণ করান সাত্বতম্মৃতি- 
দিতে কথিত আছে। বিশেষতঃ যাহারা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষিন্ধ ব্যবস্থায় প্রবেশ 
ৱিতে অক্ষম, তাহাদিগকে দর্শন৪ সেবান্থযোগ প্রদানার্থে ও তংস্থানীয় লোকদিগের সেবা ও 
[যোগার্থে এই রখযাত্রা-লীলা বলিয়া প্রকাশিত হিল। কিন্ত মহাপ্রভু ইহার গুঢ-সিদ্ধান্ত 
ঠাশ দ্বারা উক্ত গুঢ়-রহস্ত উদঘাটন করিয়াছেন । 

- শ্রীজগন্নাথদেবের গুপ্ডিচা-মন্দিরে আগমনের পুর্বে শ্রীমন্দির, জগমোহন, সিংহাসন, 

জী সমত মাজিয়া ঘবিয়! পরিক্ষার করা হয়! ব্রীভগন্নাথদেব আসিবেন, সেইজন্য সেবক 
বর জ্ পুর্ব হইতে সব পরিষ্কার করিয়া রাখেন। ভিক্তলীলাগ্গীকারী লোকশিক্ষক শ্রীগে 


















it কর্ম চেষ্টা ডের 
সেবা শিক্ষা, দিবার জস্ত গ্রতিবংসর সগার্ধদে এই গপ্ডিবাসার্জন-লীলার অভিনয় সহজ 
রীমন্হাপ্রতু এই সেবা ‘শুন্ধ-বৈষ্ণবের আদেশ ও আনুগত্য মি ভারা উ el) 
ইহা শিক্ষ! দিতে সার্বভৌমাদির নিকট হইতে চাহিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সপার্ধদ UE জু 
কিপ্রকারে সুঠুভাবে হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহার গু রহস্থা উদঘাটন 
করিয়াছেন যে._প্রীকৃষকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইতে হইলে নিজ হৃদয় নিৰ্ম্মল, শীস্ত ও ভত জল 
করিতে হইবে । তথায় কণ্টক, তৃণ, কন্কর, খুলি ইত্যাদি অনর্থ-সকল থাকিলে পরম সুখময় 
গ্রীকৃ্ণ দেস্থানে আসিবেন না বা সেবা গ্রহণ করিবেন না। হৃদয়ের মল কি? তদুত্তরে--অন্যাভিলাষ, 
কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি চেষ্টা । তন্মধ্যে 'অন্যাভিলাষ+_-ভগবরহিন্মখ-জীবের আত্রেন্দিয়-তর্পগোদ্দেশ্যে 
: যাবতীয় শাস্স্রবিগহিত জড়ভোগ-চেষ্টা। ইহা! কণ্টক, তৃণ, গুল্লাদির আকারে সেবোর ও জীবের 
অঙ্গে বাহাতঃ বিদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা প্রদান করে। এগুলি সমূলে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিয়া 
একেবারে বহুদূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে । কারণ এগুলি দ্বারা জীবের কি বদ্ধাদশায় কি 
সাধনাবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারে না, বস্তু 5: সর্বদা সর্ধতোভাবে বিরুদ্ধাচরণ কবে 
এবং সমস্ত সত্তা শোবণ করিয়া পুষ্ট হইয়া! অন্য আবশ্বকীয় বৃত্তিকে আবরণ করে| কি বাহ্য ব্যবহারে 
কি পরমার্থে, কি শরীর ধারণ-পোষণ কার্যে কোন কার্ধ্যে কোনদিনই সহায়তা না করিয়া করল 
শত্ৰুতা! কবিয়া, বিলৰ উৎপাদন করে। তাহাদের কোন প্রক্রিয়াই জীবকে কোনপ্রকারের আবশ্যকতা 
সম্পাদন করিতে পাঁরে ন! অথচ বহিষ্মখ জীবের অত্যাবশ্যকীয় মনে করাইয়া সত্তা শোষণ কিয়া 
নিজে পুষ্ট হয় এবং জীবের সবর্ধনাশ-সাধন সববদাই সবর্বতে 
শ্বীরপপাদ--“অন্যাভিলাষিতা শূন্য” শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন । 
‘কৰ্ম্মচেষ্টা’ শাস্ত্রীয় যাগ, ঘন, দান, তপস্তা প্রভৃতি শ্বর্গাদি-সুখ বা ইহলোফে প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করিব এই সকল বাসনাময়ী-ক্রিয়া ; উহ! ধুলিসদ্ুশ। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘৃথি-বাঁয়।তে বাসনায়প 
ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্মল হৃদয় দর্প কে আবৃত করিয়া দেয়। টি 
বাসনারূপ অসংখ্য ধুলিরাশি হরিবিমুখ-জীবের হৃদয়কে কর্ড জন্মজন্মীস্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, 


তাই তাহার কম্মবাসন! দূর হইতেছে না। হরি-বিমুখ জীব মনে করেন, কর্মের দারা বোধহয় 
কৰ্ম্মশল্যের নিহ'রণ হইতে পারে, কিন্তু এ ধারণা--ভুল ; তদ্বশবর্তা হইয়। ভিনি কেবল অত 
হইতে বাকের মাত্র। হস্ডীকে স্থান করাইয়া দিলে যেমন আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে 
উত্রাগ কর্মের দারা কর্মবাসনা বিদুরিত হয় না। : একমাত্র কেবলা-ভত্তিদ্বারাই নাজ রঃ 
অন্ুবিধা দূর হয়, তখন ভাতার সেই নি্ম্ম ল-হৃদয়সিংহাসনেই শ্বীভগবান্‌ নি হর টি লাভ 
করিয়া থাকেন। “ভক্তের হৃদয়ে সদ! গৌবিন্দের বিশ্রাম” । বিহার নান ৬ ভব 
ভক্তিকে আবরণ না করিয়া কৈকর্ত্য করে তখন তাহ! কর্ণচেষ্টা না হইয়া ও ভক্তির অঙ্গরূপে 

গৃহীত হয়। যাগ শীলগ্রাম, শ্রীযর্ত্যাদি-সেবারূপ যাগ। ১ ধীৰ | ও এ ্ 

জন্জোংসবাদিতে দন্ত। তপম্তা-উপবাপাপি টং এগুলি সকল নিজ ্ জা তি 


ভাঁৰে করিতে থাকে । সেজন্য 


সং ও অসৎ কর্ণের 


হারল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য সম্প্দ ৫৩ 
“কর্মুচে্টা” উহা ভক্তিবৃত্তিকে আবৃত করে, আর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ী হইলে সাধনভক্তির সহায়ক হয়। 
অতএব “কর্মৃচেষ্টা? পরিভ্যজ্য | শ্রীরূপপাদ ‘কর্ম্য অনাবৃত’ বলিয়াছেন, শুন্ত বলেন নাই । 
«নিরিবশেব ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞানযোগাদি-চেই”-ঠিক কঙ্করের মত। তদ্বারা 
শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত’ দুরের কথা, শ্রীহরির দেহে শেল বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয়। 
যদিও নি'ববশেধ-ব্রদ্ধাল সন্ধানে প্রথমে মুমুক্ষু-অবস্থায় ত্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, 
কিন্তু মুক্ত বা ব্রদ“অভিমানকালে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, সুতরাং ভগবান্‌ 
ভাগ্য বিসুভ্তীভিমানী জীবের হৃদয়ে আবিভূতি হান না। সেইজন্য প্রীগৌরসুন্দর এ-মকল 
তৃণ, ধূলি, ঝিকুরাদি আবর্ঞনারাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরেও রাখলেন না। পরন্ত 
অভিন্ন ণিত্যানন্দ-স্বরূপ নিজ-বহির্বাস-দ্বারা এ-গুলি জ্রীমন্সিত্যানন্দ-দ্বরূপের দ্বারাই হয়, জানাইতে 
তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন পাছে বাত্যাদির সহায়তায় পুনঃপ্রবেশ করে! অনেকসময় কন্- 
জস্ঞানাদি-চেষ্টা বিদুবিত হইলে ৪ হৃদয়ে সুন্ম সুক্ম্ম মল থাকিয়া যায়। (কিন্তু ‘জ্ঞানং পরমগুহাং 
মে যন্ছিজ্ঞানসমন্বিভং* জ্ঞান নহে |) উহাকে 'বুটিনাটি”, ‘প্রতিষ্ঠাশা”, 'জীবহিংসা”, “নিষিদ্ধাচার”, 
লাভ, 'গুজা” ও ‘প্রতিষ্ঠাদির’ সহিত তুলনা করা যাইতে পায়ে । 
কুটিনাটি_ শব্দে কপটতা ; 'কু-টী’ ও “না-টা”,  শুচী বাযুগ্রস্ত-ব্যন্কিগণ সকল বিষয়েই 
‘কুটা’ দৃষ্টি করেন, কোন ভাল বিষয় আলে;চনা, করিতে পান না! কোন বাত্তিকেই শুদ্ধবৈষব 
শুদ্ধতক্তের ম্মা্বি জন্ধ কোন আচার দেখিলে তাহাকে আর বৈষ্ণংজ্ঞানে 
সঙ্গ করবেন না। এই স্থলে 'বু’-টীর উপরে ‘না’-টী উপস্থিত হইল । নীচবর্ণেব সাধুলোকের গুতিষ্িত 
ভগবনধ্ধত্তির প্রসাদ পান নাঁ। ইহা একপ্রকার মানসিক পীড়া । ইহাদের বর্ণাভিমান ও 
সৌন্দর্ধ্যাভিমান প্রযুক্ত মহাপ্রসাদে, ভত্তপদধূুলিতে ও ভত্তপদজলে দৃঢ়বিশ্বাস হয় না। তাহারা 
সর্বদা বৈষ্বাপরাধে ও নামাপরাধে দোষী ; অতএব তাহাদের মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কেন বা 
গুদ্ধবৈষযবের পীড়া দেখিয়া দ্বণা প্রকাশ করেন। ইহাদেরও কৃষ্ণভক্তি হওয়া স্বুকঠিন। শ্রীমন্তহাপ্রভু 
কোন স্থলে নিবিদ্ধাচার, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তিবাধক বস্তুর মধ্যেই কুটীনাটীকে 
ধরিয়াছেন। পারমাথিক প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থেই পরমার্থেরই বিচার হইয়াছে । ইহাতে ব্যাকরণ- 
অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে দোষ-সমুদায় গ্রাহ্য নয়। তাহা লইয়া সারগ্রাহীজনের! বৃথালোচন? করেন না। 
যশহারা এ বাহা দোধসকলকে বিশেবরূপে সমালোচনা করিয়া পরমার্থসার-সংগ্রহরূপ প্রধান উদ্দেশ্যকে 
ব্যাঘাত করিবেন, তাহার! পবমার্থ-সার সংগ্রহ করিতে অধিকারী হইতে পরিবেন ন! ! বাল-বিস্াগ্রীত 
তর্ক-সমুদায় গম্ভীর বিষয়ে নিতান্ত হেয়। তাহারা ভারবাহী কুটিল কুটানাটা গ্রস্ত । 
'জীবহিংসা হিংসা তিনপ্রকার ;- নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসাঁ। দ্বেষ হইতে 


তাদৃশ ছ 





বলিয়া স্বীকার করেন নী। শুদ্ধ 


র 


এ 


হিংসার উৎপত্তি হয় । কোন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি করার নামই-_রাঁগ এবং কোন বিষয়ে বিরক্তি 


করার নামই_ছ্বেষ। উচিতরাগ- পুণ্য ও অনুচিতরাগ-_লাম্পট্য। দ্বেষ_ রাগের বিপরীত; 
উচিত দেও পুধা-মধ্যে পরিগণিত | কিন্তু অনুচিত দেষই হিংসা ও ঈর্ষার মুল। পাপাসক্ঞ = 









৫৪ শ্রীগুপ্ডিচা-মন্দির-মার্জন-লীলা-রহস্য 
তগ্গিপরীত মাচরণ করতঃ অন্যের প্রতি হিংসা ও ঈর্ধা করিয়া থাকে । হিংসা একটা বৃ পাপ, 
হিংসা পরিত্যাগ কর! সকলেরই কর্তব্য । নরহিংসা- অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি ভিন 


কর! যায়, সেই নরের মাহাজ্ম্ের ভারতম্য দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে । ব্রাহ্ম 
হিংসা, জ্ঞাতি-হিংসা, স্ত্রীহিংসা, বৈধব-হিংসা, গুরু-ছিংসা_এই কল 
পাপযুক্ত। পশু-হিংসাও সামান্য পাপ নয় উনর-পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থবশ্শ ত যে পর্ু-ভিজ” 
বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব-গ্রবৃত্তির পরিচালন-মাত্র । পশু-ভিংসা হইত 
বিরত না হইলে নর-স্বভাব উজ্জল হয় না। জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ পরি: 
করিতে হয়। সুতরাং যে কাব্যে পরহিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকুল। পরহিংসা সর্ক-পাঞেদ 


7... 
হিংসা অধিক পরিমা।ঃ 


মুল, স্বতরাং পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর । যাহার! ভাগ্যক্রমে কুধ্ধভন্ভি তে প্রবৃত্ত ভন, ভাহে 
স্বভাবতঃ পরহিংস। প্রবৃত্তি থাকে না। যাহাতে পরোপকাঁর আছে, সেই কন্মুই ভর্তি-সম্মাত এব 
যে কর্মে পরহিংসা আছে তাহাই ভত্তিবিরুদ্ধ।  মতস্তভোজন অত্যান্ত ঘৃণ্য ! বদ্ধ-জ্গীবৃতা 


তামসভাবাপন্ন হইলে মৎস্ত-যোনি লাভ করে। যাহারা তাহাকে খায়, ভাহারাও ভমোগুণ-হিশ্টি 
ভার্গবীয় মন্ত বলেন _'মৎস্তাদঃ সর্ববমাংসাদস্তন্থান্মংন্যান্বিবর্্জয়েং? উহা ভন্তান্ত ঘৃণ্য, অথান্। 


যাহারা মাছ খায়, মাছগুলি আবার পরজন্মে মানুষ হইয়া তাহাদের খায় । যাহার! খাইাবে, ভাহাণ 
তখন মংস্য হইবে। এইরূপ আদান প্রদান চলিতে থাকিবে । ব্দোদি-শাদ্দ্রে যে পণ্যাগ ও 
বলিদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা কেবল উক্ত পাশব প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার গ্ৰবিজি 
উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলত. পশুহিংসা পশুরই ধৰ্ম্ম ১নকধম্খ নয় নিষ্ট তা দুই। 
প্রকার_নর-প্রতি ও পশু -প্রতি। নর-নারীর প্রতি শিষ্ঠরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত হয়, 
দয়া জগৎ পরিতণগ করে এবং নির্িযতা কূপ অধন্মটা জগতে প্রবেশ করে। আধুনিক ক্ষুদ্র ত 
ধনে পশুদিগের প্রতি নি্ঠ,রতা ব/বস্থাপিও হইয়াছে । তাহ! ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কী 
করিতেছে । অতএব সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে হইবে। শুন্মভর্জি 
প্রচারে কু্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কণমী ও অন্যাভিলাধীকে প্রশয় দেওয়া বা তাহাদের 'মন 
রাখিয়া কথা বলাও জীবহিংসা মধ্যে পরিগণিত ৷ 
'পতিষ্ঠাশা সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয় ও অনেকের পক্ষে অপরিহার্্য। যতদিন 
প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ না হয় ততদিন বৈষ্ণব হইতে পারা যায় না। যাহারা পঠ, তাহারা নিজ, 
স্বভাব গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অম্ুকরণ করত; প্রতিষ্ঠা লাভ বি চেষ্টা করে! 
কপটলোক আচাখোর প্রিয়তা ও সাধুমগুলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের অদ্ধা এবং কালনেমির গায় 
কাধ্যোদ্ধারের আশায় ও মহোতৎসবে সম্মান পাইবার জন্ত কাপট্য ম্বীকীরকরতঃ ভাগবতী রে 
অনুকরণে হত, স্বেদ, পুল কাক্রু, গড়াগড়ি, কম্প এবং কখনও কখনও ভাব. পৰ্য্যন্ত লক্ষণ পদ রী 
করে। কিন্তু তাহাদের হদয়ে সাত্বিক বিকার নাই। সে অনুকরণ স্থায়ী হয় না। কেহ উকি 
জন্যও এসকল কপটতাময়ী প্রতিষ্ঠাশীয় ব্যবহারাদি করে। 27 রর 





শরীপ্লীল গ্রভুপাদের বৈ শিষ্ট্য-সম্পদ ৫৫ 
«লান্ভ-পুজা+-শবে ধর্ণ্মের নামে হরিনামনমন্ত্বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নিবেরধাধ 
লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সন্সানপ্রাপ্তি। “নিষিদ্ধাচার-শবে শ্রীসঙ্গ, এবং কম্মী, জ্ঞানী 
ও অন্থাভিলাবী প্রভৃতি কৃষ্ণাভন্তের সঙ্গ বুঝায় | 
এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কীকর, তৃণ, ধুলিরাশি প্রভৃতি ঝাটাইয়া 
ফেলিয়। দিয়া জ্ীগৌরনুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মাজ্জন ও জলছ্বার! প্রক্ষালন 
করিবার পর, যদি কোথাও আবার কোনও সক্ষম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য নিজের পরিধেয় শুদ্ধ- 
বপ্তের দার! ঘপিয়া ঘপিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবংগীঠন্থানস্বরূপসিংহাসন মাজ্জন করিলেন । 
এত করিয়া গুক্ষালন-মাজ্জরন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি, একটি সুল্ম 
নাগও নাই, প্রীমন্দিরটী ক্ষটিকবৎ নিম্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল, অর্থাৎ 
নাধকের হৃদয়] “রবিতপ্ত-মরুভূমিসম’-তাপ-হীন অর্থাং ব্ষয়ভোগ-বাসনা-জনিত আধ্যাত্সিক1দি 
তাপব্রয়ানল-জালা-রহিত হইয়াছে ! বস্তুতঃ তাহার হদয় হইতে অন্তাভিলাব ও কৰ্ম্মঙ্গানযে!গাদি 
চেষ্টা-রূপা ভুত্তি-যুক্তি কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুন্ধতক্তি প্রকটিভ হইলে উহ! এইরূপই 
শাস্ত ও সুশীতল হয় ৷ 
অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাঁসনা বিদুরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোঁনও অঙ্গাত কোণে 
এক একটী সুষম দাগ লাগিয়! থাকে, তাহা নির্বোধ জীব বুবিতে পারে না; উহাই 'মুত্তি কামনা ৷ 
নি্বিশেববাদীর সাধুজামুক্তি-কামনী। ত’ দুরের কথা, অপর চতু ব্বধ-মুত্তিকামনারপস্থন্মদাগকেও 
্ীমনমহাপ্রন স্বীয় বস্তু দ্বারা ঘৰিয়৷ উঠাইলেন। এইরূপে শ্রীগৌরস্ুন্দর, কিরপে সাধক জীব স্বীয় 
হৃদয়কে বুন্দাবনরপে পরিণত করিয়া স্বরাট, কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থল করিবার জন্য, কৃষি” 
নীতিবাঞ্ধার জন্য, মহোংসাহের সহিত উচ্চৈ:স্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্বহৃদয় মাজ্জ'ন 
করিবেন, ভাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন “যন্পান্তা ভক্তিং কালো কর্তব্যা, তদ! কীর্তনাখ্য-ভক্তি সংযোগনৈব” । মহাপ্রভু 
প্রতি ভক্তের নিকট গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মাজ্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাহার 
কার্ধা ভাল হইতেছে, তাহাকে প্রসংশা, এবং যাহার সেবা! কৃষ্ণবাঞ্ধাপুত্তিময়ী শ্রীরাধার ভাবন্ুবলিত 
প্রভুর নিদ্-মনোমত হইতেছে না, ভাহাকেও পবিত্র ভংনপুর্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবা- 
প্রণালী শিক্ষা দিলেন । শুধু তাহাই নহে, চৈতন্য-শিক্ষান্গত লব্ব-ভজনকৌশল, অদ্থরজ্ঞানে 
ভক্তিযোগযুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভন্তগণকে অপর বিমুখ-জীবগণ্রে 'আচার্য্ের কার্য করিবার জন্যও 
আনেশপুর্ব্ক উৎসাহাদ্িত করিলেন। আবার, যিনি যত বেশীপরিমাণে অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে 
আহরণপুব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাহার 


অনর্থ-নিবৃত্তি সামান্যই ঘটিয়াছে, তাহার পক্ষে শান্তিস্বরূপ হরিগুরুবৈষণব-সেবাই বিধি বলিয়া 
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৫৬ রথ-যাত্রায় শ্রীল প্রভুপাদের সেবা 
শিক্ষা দিয়াছেন, ইতিপুবের্ব কোনদিনই কেহই এই সকল রহস্য জানিতে পারেন নাই। অথচ মঞ্া 
প্রভুর মনোহভীষ্ট এত মঙ্গলময়ী ও গুঢ় তাহা প্রকাশ করা! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটী মহা-বৈশি্ট। 
রথ-যাত্রায় শাল প্রভুপাদের সেবা - শ্রীমনহাপ্রভূ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া আুদী€ 
মাথুর-বিরহভাঁব গ্রহণপুর্ধক নিরস্তর সন্তোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলন্তরসের খুদ্তিমান্‌ গ্রাকটাই 
জীবের একমাত্র সাধন জানাইয়াছেন। শ্রীমপ্তাগবত ১০ স্বঙ্ধ ৮২ অধ্যায়ে বদিত কৃষ্ণদর্শনোংসুক৷ 
গোকুলবাসিনী ব্রজগোপী সকল কুরুক্ষেত্রে স্তমস্তপঞ্চকে গ্রহণোপলক্ষে গমন করিয়। যেরূপ হৃদয়ে 
ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলপতি-দর্শনে তন্ভাবেরই দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠান। 
গোপলপনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের এখর্য্য অপনোদন করিয়া কুষ্ণকে গোকুলের মাধুধ্য আস্বাদন 
লইয়া যাইতে প্রয়াদ পাইয়াছিলেন, তদ্রপ গৌরহরি ঝুরুক্ষেত্রজপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষরগ 
জগন্াথাদেবকে বৃন্দাবনরূপ গুপ্ডিচামন্দিরাভিমুখী রথের সম্মুখে শ্রীগৌরনুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ধভীনবীঃ 
হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পারকীয় বিহারস্ছলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন | উক্ত রথযাত্রায 
ব্রীকীল প্রভূপাদ তাহার ঈশ্বরীর ও তদন্ুগাগণের সেবাই চরম-পরম-প্রাকাষ্ঠা সেবা বলিয়া নির্ধার 
করিয়া বলিরাছেন -“আমাদের সেব্যবিগ্রহ আশ্রয়জাতিয় ভগবৎপরিকরগণকে বহুদিনের বিরহ 
কাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্র লইয়া যাইতে হইবে । সুতরাং 
মাথুর -বিরহকাতর ভ্রজবাদিগণের সেব' করাই আমাদের পরম ধৰ্ম্ম । এশ্বধ্যপ্রধান রসের উপান্ত 
বস্তু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিলেও তাহাকে চিন্ময় রথে আরোহণ করাইয়া স্তমন্তপঞ্চকে 
“সঙ্নিহিত-দরে” সৃধ্যগ্রহণোপলক্ষে আনাইতে হইবে । কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ বিজয়লীলায় শ্রীবন্দাবনে } 
‘তথাপ।ম্তঃখেলকুধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি” লীলা দর্শন 
করাইবেন। এই সকল লীলার সেবা করিতে পারিলে, তাহাদিগেরও বিষয় বাসন! খবর হয় 
মানব জীবন সফলতা লাভ করিবে। সূর্ধ্াগ্রহণে 'সঙ্গিহিত-সর? বা ব্রহ্মতীর্থ ও স্তমস্তপঞ্চকে 
দ্বৈগায়ন-হদে ম্নাদি সকল পাপের বিঘাতক। বিশেষতঃ স্র্পেযাপরাগে এসকল পুণ্যজলে সনা 
করিলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়; আর গৌণভাবে, জড়ভোগবাসনা-ূপ পাপপুণ্য বাসনা 
বিদূরিত হয়। যে সকল বাক্তি মাথুর-বিপ্রলন্তের যে-কোন প্রকারে কৃষ্ণ মিলনের সাহাযা : 
করিবেন, তাহা যতই স্কুল হউক না কেন, তদ্রভ্যন্তরে' বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎক 
পরিপৃষ্ট হইবে। যে সকল ব্যক্তি সশরীরে বুষক্ষেত্রে কষ দর্শনে যাইতে পারিবেন না, তাঁহারা 
দুর হইতেও ভাতৃুশ মিলনের সাহায্য করিয়া সেই বিপ্রলন্তভাব দ্বারা রসপুষ্টি সম্পাদন করিতে 
পারেন। কণ্মি-সম্প্রদায় এই সকল বড় কথা বুঝিতে ন! পারিলেও যে সকল ুণযর্থী বাজি 
ভাঙ্গরোপরোগে তথায় স্থুলভাবে ক্ষীণপাপ হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন ; তাহাদের পুণ্যচেষ্টার; 
অভান্তুরেও কুষ্ণসেবা গৌণভাবে সম্পাদিত হইবে। উক্ত সেবায় জাতি-গোম্বামি-গণের অপরাধ 
স্পশ হইতে মুক্ত হইয়া অঙ্ঞাত-সুকৃতির পথে চলিতে পারা যাইৰে |» এ । 
কলে বুনে ন বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে রামের, 





শ্ীশ্বীল প্রভৃপাদের বৈশিষ্ট। সম্পল ৫৭ 
সহিত্ত তথায় রথে গিয়াছিলেন। এহণোপলক্ষে স্থান উদ্দেশ করিয়া ব্রজবাসিগণ তথায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। সুতরাং জীরাধাগোবিন্দের মিলন প্রয়াসী গৌড়ীয় ভত্তগণ এবিষয়ে বিশেষ যক 

করিয়৷ তাহাদের উপাসনার সুষ্ঠ, ভা-সম্পাদনে যত্ব করিবেন । কুরুক্ষেত্রের আদর্শেই তাহার দ্বিতীয় 
সংক্গরণে শ্রীগৌরনুন্দর জগন্নাথের অগ্রে গীতি গাহিয়! -গোঁপীগণের বিপ্রলন্তভাব ব্যক্ত করিয়াছেন । 
কল্মিগণ্র পাপক্ষালদের জন্য ও পুণ্য সুহর্তে ভগবন্নামোচ্চারণের সুযোগের জন্যই স্ৃর্য্যোপরাগে 
তথায় ন্নানাদির ব্যবস্থা । 

ভ্ঞানিগণের আলম্বন-ব্ভাবের বিবয়-বিচার লইয়া তাহাতে লীন হইবার অভিপ্রায় থাকে । 
কিন্তু গোগীগণের তন্ময়তা বিষয়জাতীয় কৃষ্ণাভিমানের ন্যায় উদিত হইলেও তাহারা কৃষ্ণতন্ময়তা 
লাভ করিয়া পুথক্‌ থাকেন । এই বহিশিট-লীলার ছারা নির্ডেদ-ব্হ্গানুসন্ধান-রহিত করিবার 
বিচার ভাহারা পাইয়া হ্বন্ব-বাউলিরা ভাব ছাড়িয়া দিতে পারেন। স্বুতরাং তিন-শ্রেণীর 
লোৌকেরই উহাতে মঙ্গল হইবে 1৮. ( প্র“ পঃ ১৪৮-৫০ )। 

শ্রী ণীল প্রভুপীদের এই সকল কথা শুনিয়! স্পষ্টই তাহার অস্তরের গুঢ রহস্য বুঝা যায় * 
যে, তিনি নিভ।সিন্ধা ভগবৎপরিকর এবং শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠ মগ্তরী। একদিকে ত্বাভার 
ঈশ্বরীর কৃষ্ণসহ মিলনের জন্য সুতীব্র লালসা ও স্ুকৌশল যেমন, তেমন সমস্ত জীবগণকে 
শ্রারাধাকধ্ মিলন- সেবায় নিযুক্ত করিয়া জগন্মমঙ্গলময় মহামহাবদান্-লীলার অভিব্যক্তি 
অন্যদিকে । এই মহতী সর্ববশ্রেষ্ঠতম সেবার জন্যই তাঁহার এই লীলার বৈশিষ্ট্য প্রকটন। 
এত থুট পরমোপাদেয় মহাস্ুধা-সমুদ্রে অবগাহণপান্তর মহারত্বরাজির পরিচয়, সাহার সমস্ত আচার্য্যগণের__- 
লীলার মধ্যে একটি বিশ্ষ-বৈশিই্া প্রকট করিয়াছে। ভাই শ্রীন্ীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তমে 
শ্রীল কমল মঞ্জরীর সেবা পারিপাটেয উক্ত সেবাভার স্বীকার করিয়া নিত্য লীলানুচরত্ব প্রকট করিতে 
আবির্ভাব । সেই সেবা-সুষ্ঠূতা সম্পাদনার্থে প্রকট মাসষটক্‌ কালে সেই নিত্যসেবা স্বীকারের 
প্রতিজ্ঞা গুরণের কৃপা ও আশীব্ব?দ-প্রার্থনী-ঈলে শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রালীলার উদ্দীপনায় সেই 
সেবার পরিপুরণার্থে শভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ক্রোড়ীভূত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট হস্ত- 
প্রসারণ-পৃর্বক প্রাথনা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের৫ আছজ্ঞা-মালা-সমর্পণে সেই সেবায় 
নিয়োগ ও স্বীকারোক্তি এবং শক্তি-সঞ্চার-লীলার অভিব।ক্তি! সেই আজ্ঞা ও সেবায় নিয়োগ-ল ভ 
করিয়া তবে প্রদাদগ্রহণে প্রতিস্থাকরণই ব্যক্ত করিতেছে। যদিও শ্রীবৃহৎভাগবতামুতে 
শ্রীপুরুঘোস্তমক্ষেত্র অভিন্ন দ্বারক! লীলার প্রকাশ ও তথায় বিভিন্ন উৎসবাদির সস্তোগ-পোষক ব্যবস্থা! 
থাকাতে বিপ্রলন্তের বাধক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহা প্রভুর কৃপায় ও বিপ্রলম্ভতরস- 
পোৌবণ লীলায় বিশেষতঃ রথযা ত্রার মহাপ্রভুর ভাব প্রকটনে বিশ্রলন্ত-ভাবের মহাপুষ্ঠিকারক হইয়াছিল । 
প্রীগৌরহরির অতিপ্রিয় পার্ধদ শ্রীল প্রভুপাদ তাই শ্রক্ষেত্রে গুপ্ডিচা যাত্রাভিমুখী স্থানে নিজ- 
প্রকটস্থান নির্ীরণ করিরা শ্লীচৈতন্ত-মনোভীষ্ঠ-সেবার সুষ্ঠ তা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রতুপ 
দি ক্রুপা করিয়া ন! আসিতেন এবং এই সকল ভজনের ও সেবার গুঢতম রহস্ত যাহা সকল 





৫৮ শ্রীগুরুতত্ব ও শ্রীব্যাস পুজা 

আচাধ্যগণ-কর্তৃক অতি মহানর্ঘ-সম্পন্তি শ্ুদুট আবরণে অভি-সন্তর্পণে গুঢ়স্থানে সংরক্ষিত অনগ্ি 
মহারত্বের সন্ধান জগতের মহা-মহা-সুচতুর রসিক-ভক্তগণের পক্ষেও সুছলভি হইভ। ডাই 
্রীশলীল প্রভুপাদের লীলার মহা বৈশিষ্ঠ্য প্রী-পরমোপাদের ও সুদুর ভ মহারত্ব-বিশেষ । 


ছ্িতীয় সম্পদ্ছ 


শ্রীগুরুতন্ব ও শ্রব্যাস' পুজা :- শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রগুরুতত্বের প্রকাশে & 
অভিনধন্তাবে ব্যাস পুজা প্রকটন একঅপুর্বব ও অভিনব-ভাবে প্রোদ্ধাণিত হইয়াছে 
যথ!-“শ্ৰীগুরুপাদপদ্ধ, যা" একজগদ গুরু-মতবাদ পরিহার ক'রে আায়-পাস্পধ্যাগত মহাস্ত্ 
জগদ গুরুবাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন_যাবতীয় কুরূপ অপসারিত করিয়া রূপের রাজ 
প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বাক্যে, চিন্তায় ও আচরণে সেই রাজ্যের সেবায় মহান্ুযোগ প্রদান 
করিয়াছেন, তিনি সর্বদা আমাদের নিয়ামক | শ্রীগুরুদের ক্ষণবিধ্বংসী রক্তমাংসের পিগুমাত্র নহেন। 
সব্ব তনত্মবভ্ত্র প্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশভঃ মহান্ত গুরুকূপে কৃপা পুববকি আমাদের নয়নপাথর পথিক হন, 
আবার স্বেচ্ছাক্রমে অগ্রকটলীলা প্রকাশ করেন। গ্রকট-অপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি 
নিত্য। সুতরাং তিনি সবর্ধদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান করিয়া আমাদের বুদ্দি-বৃত্তি প্রেরণ 
করিতেছেন। যিনি ম.কে কবিত্ব শক্তি সর্চার করিডে পারেন__তিনি আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধার 
করিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রিয়তম | ভিনি নিজেকে গৌডীয়ের দাসানদাস বলে দৈন্ 


জরে পরিচয় দেন। গৌড়ীয় বলিতে গৌড়দেশের অধিবাসী নহেন। প্রীরাধীসদনমোহন, : 


শ্রীরাধাণগ।বিন্দদের ও ভ্্রীরাধাগোগীনাথ--এই তিন ঠাকুর যে গৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ ফ’রেছেন, তিনি 
সেই গৌড়ীয়ের নামে পরিচিত। তাহার আলৌকিক চরিত্র মন্গযো: সম্ভব হয় না । তিনি 
আত্মবিং_-কৃষ্চভত্ববিং। মহাস্ত জগদ-গুরুবাদের বিচারে তিনি ভীতি টি 
আমাদের ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করিতে জগতে আ.বিভূত হইয়াছিলেন। তিনি কর্পাবাদী নহেন, 
তিনি লীলাময়ের লীলার পার্ধদ বা সঙ্গী। কর্ম্ম ও লীলার মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ) কর্ণের 
ভ.মিকা_-জগত, কর্মের আধার-_স বাঁ স্থল উপাধি। কর্ধ-_অনিত্য। লীলা_নিতা। কন্ম- 


অস্বঙগ্ত জীবের ত্রিতাপ ভোগ বা দণ্ড, আর লীলা সর্ব্বতন্ত-স্বতত্তর স্বরাট পুরুনোত্তমের নিরুশ 


ইচ্ছাপ্রদনদ্ত আনন্দময় ক্রীড়া। লীলার ভ মিক! = চতুর্দশত্রন্াগডাতীত_ বিরজা-ব্র্মলোকেরও 

অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক ৷ লীলা _ লীলাময়ের লীলাশক্তির ইচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হুইয়াও 
অতীন্দ্ৰিয় অধিচিন্ত্য স্বভাব-বশতঃ প্রারুতের সহিত লিপ্ত বা প্রাকৃতের SEs 

্রীগুরুপাদপন্য,কণমী, জ্ঞানী, যোগী; তপস্বী বা কোন প্রকার অন্তাভিলাবী কিন্বা মিছতত- 

শ্রেণীর কেহ নহেন। তিনি--লীলাপ,রুষোত্তমের লীলার সঙ্গী । নারি আমরা 


Eee 
পা 


আৌত-গুরুপাদপদ্নের কিস্কর। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় শ্রুতি’ বাঁ ‘শ্ীত-শব্বের যে রূড়িবৃত্তি গ্রহণ 
করেন, অধঙ্গেশোজের সেবক বিদ্বৎ-সম্প্রদায় সেইরূপ সাধারণ বটিমাত্র হণ করেন না | উস 





শ্লীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ S ৫৯ 
মখ হইতে অবিমিএ ভাবে পেবাজিগ্কশিষোর বিশুন্ধ-হৃদয়-খাতে যে বাস্তব-সত্য-স্থধা-সঞ্ভীবনীধারা 
কর্ণাপ্ললিদ্বারে সঞ্চারিত হয়, তাহাই “শ্রুতি” | যে গুরুপাদপদ্ম হ'তে সেবোম্মুখ স্রিঞ্ধ শিষ্য সত্য 
লাভ করেন, সেই গুরুপাদপদ্ধ যদি নিত্য এ শ্রৌত না হন, অর্থাৎ আমার গুরুদেব যদি ভার শ্োত 

গরুদেবের নিকট নিত্যনত্য অবণ না ক'রে থাকেন এবং সেই গুরুদেব যদি স্তদ্রূপ শ্রোত ও নিত্য 
না হন, ভা? হ’লে সেইরূপ সাময়িক গুরু-শিবা-পরস্পরার অভিনয়ের মধ্যে কখনই শ্রুতি আপনাকে 
'একাশিত করেন না,-_ “যস্য দেবে পরাভক্তিধ্থা দেবে তথা গুরৌ। তস্তৈতে কথিস্তা হ্ার্থাঃ 
গাকাশন্তে মহাত্বনহ 0৮ 
‘পরাভক্তি-শব্দে অন্যাভিলাষরহিতা কন্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণনিম্সুক্ত। আমুকুল্যে- 
কুষণন্তশীলনমরী অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা শুন্ধা ভক্তি। মাতা, পিতা, জোষ্ঠভ্ৰাতা, পুর্ববপ,রুষ, 
ইহারা লৌকিক ‘গুরু’ হ’লেও কালক্ষোভ্য হওয়ায় ইহাদের নিত্যত্ব নাই। পাঠশালার গুরু, বাদা- 





শিক্ষ কার গুরু ইশীহারা ‘গুরু’ নামে পরিচিত হ’লেও ই হালের “গুরুত্ব সার্বকালিক বা নিত্য নয় আবার 
NaS লী, তপন্বী প্রভৃতি যে সকল গুরু স্বীকার ক'রে থাকেন, 


ও নত্যন্ব নেই | ব্রিপন্টী-বিনাশে গুরু-শিব্য-সহ্বন্ধ থাকে না, যোগসিদ্ধিতে কৈবল্যলাভের 
পর গুরু সেবার প্রয়োজন বোধ হয় না; সুতরাং সেইরূপ ভাতকালিক বাঁ ক্ষণিক গুরু-স্বীকারবাদে 
পরভক্তি নেই! দেবতা যেরূপ নিতা, গুরু তদ্রুপ নিত্য! “দেবভা”শব্দে-_অপ্রাকৃত কামদেব 
কুচ | ভ্রীগুরুদেব সেই কুষ্ত্বরূপ-কৃষ্ণ হ'তে অভিন্ন. কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ। “সাক্ষাদ্ধরিত্বেন 
সমস্ত শব্ৰেরুত্ত স্তথা ভাবত এব সত্বিঃ। কিন্তু প্রীভোর্ধ: প্রির এব তন্ত বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌ ॥ 
নিখিল শালৈ া”কে সাক্ষাৎ 'কুষ্ম্বরূপ? বালে কীর্তন করেছেন এবং সাধুগণণ্ড ঘী”কে সেইরূপেই 
তা ক'রে থাকেন, তথাপি যিনি মহাপ্রভুর একান্ত প্রেষ্ঠ, আমি ভগবানের সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-একাশ 
রহ 3 শ্লীগুরুদেবের পাদপত্ন বন্দনা করি। স্মৃতরাং গৌড়ীয়গণ গুরুদেব ও কৃষ্ণে নিত্য-অভিন্ন-বুদ্ধিতে 
টাগুরুদেবে পরভত্বিযুক্ত। এই পরভক্তি-বৃত্তি যা”তে পুর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তা'রই কর্ণে 
|গুরুমুখ-নিঃহ্গত শ্রৌতবাণী পুর্ণভাবে প্রবিষ্ট হয়। হরিসেবারহিত চেষ্টা, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, 
পস্তাদির আবরণ-আবজ্ঞনার কর্ণ-মলে কর্ণপ অবরুদ্ধ থাকুলে তাতে শ্রুতি সঞ্চারিত হ'ন্ডে 
পারে না। সেবোশুখ কৰ্ণে প্রবিষ্টমান পরব্যোসাবভীর্ণ নিত্য-শব্ব-পরস্পরাকে “শ্রুতি” বলা যায়। 
াদি- দোঘ-চতুষ্টয়যুক্ত জীবকে বিষয়-দর্শনদোষে দুষ্ট জ্ঞানেয় পরিবর্তে দোষাতীত আম্নায়কেই 
ধের আকর জানিতে হইবে। 
শ্ীগুরুপাদপদ্ধ অধোক্ষ পরতদ্বের অমন্দোদয়কারিনী করুণার প্রকাশ মুক্তি । শ্রীগৌরসুন্দর-_ 
মিজ্ঞান, গৌরশক্তি-সমূহ-_অভিিন্ন। যাহারা মুখে সবিশেষবাদ স্বীকার করিয়াও কেবল এক- 
ঠবাদের পক্ষাবলম্বী, তাহারা কার্ধ/ত: অন্য়জ্ঞানবিলান বা ৰিচিত্ৰতার বিরোধী ।  এক- 






টুচতন্যদের সেই অ ন-তিমির তাহার শিক্ষ-ঞ্জন-শলাকাদ্বারা বিদুরিত করিয়াছেন। 


[গুরুবাদে যে অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম প্রবেশ করিয়াছিল, জগদৃগুরু-লীলাভিনয়কারী পরতত্ব 








ডা মহাস্ত জগব্গুরুতত্ব 
তাহার অসংখ্য নিজজনকে মহান্তগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং যুগে যুগে যুগ-প্রয়োজনানুমা 
ষ্ঠাহাদিগকে I করাইয়া কেবল এক-জগৎগুরুবাদিগণের ভগবতকযফ়ণণ!-থার! ধারণে অসমর্থ | 
জানাইয়াছেন। একজগতগুরুলীলাভিনয়কারী অদ্য়জ্ঞান গৌরনুন্দরেরই প্রকাশবিশেষ করুণাবভা; 
মহান্তগুরুরূপে জগতের মঙ্গল বিধান করেন। মহান্তগুরও-_জগদৃগুরু। ভ'হার!-“ত্রন্মাণ্ড ত নি 
শক্তি ধরে জনে জনে ।” সকল মহান্তগুরুরই চিত্তবৃত্তি একাতানময় বলিয়া সকলেই অজি, 
যেস্থানে মহান্তগুরুর পুজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেক স্থলেই চৈত্তাগুরও জগদীশ-জগদৃগুরু ॥ 
গুরুতত্বের সন্ধান-প্রদানে পূর্ণ কারুণ্য প্রকাশ করেন না। অধোক্ষজ ভগবদ্‌-বিবয়বন্তুর আশ্রযাধা; 
খে জগদ্গুরুত্ব নিহিত, তাহারই করুণা গোলোক হইতে ভুলোক জপ স্থানে, কালের অভাগা, 
পাত্ররাজরপে, আনন্দময় খুর্ত্তিতে অবতরণ করেন। সেই কারুণ/-খুত্তি বহির্ভগতে তাহার মেড 
আর্চাবতার প্রদর্শন করিয়া তশহাতেই অন্তর্ধামী, তশহাতেই বৈভব, তশহাতেই বু এবং তাহা, 
পরতত্বের অবস্থিতি প্রদর্শন পূর্বক জীবগণের কালগত বৈষম্য, অয়জ্ঞানাভাব ও নিরবচ্ছি 
আনন্দের বিদ্ধ বিদুরিত করেন। আবার তিনিই অধিকতর দয়াপরবশ হুইয়ী শব্দ-ভ্রন্মের দাড় 
জীবের বদ্ধভাবে পরিদৃষ্ট যে স্ুল-সুক্াদি পরিচয়, তাহ! সম্যাঞ্জিত করাইয়া শুদ্ধ চেতন্বৃ্ি 
উন্মেণ করান এবং পরতব্ব-নির্ণয়কালে সেব্যবুদ্ধির স্থুলজাডা ও সুহ্ষ্মনপুণ্য অপসারণ কমি 
সুষ্ঠভাবে ঘরপধন্ম দেখাইয়া দেন; স্ুলরতি প্রভাবে সেব্যের ভজন অথবা স্ুক্ম্মরতিবশে উপস্তম 
সেবার মর্ধাদানিগড় অতিক্রম করাইয়া কেবলা সেবার উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন । ॥ 
শরশ ও গোগীনাথ-তত্বে রসোৎকর্ষের তারতম্য বর্ভমান ॥ শুদ্ধ সেবকের উপাসনার ম% 
তানৃশ রস-তারতঘ্য অবস্থিত। মধুবরসবিরহে বাংসল্য-রসাধিষ্ঠান, বাৎসল/রসবিরহে সখ্যরসাণ্ঠিৎদ 
সখ/রসবিরহে দাস্তরসাধিান, দান্তরসবিরহে শাস্তরসাধিষ্ঠান এবং শাস্তরসবিরহে ‘অশান্তি-নামকয 
বিরুদ্ধ রস বা বিরসভাব প্রকাশিত । চিৎসন্তোগ ও চিদ্বিরহ একপক্ষে অবস্থিত হইলে পক্ষা্তটে 
অচিং সন্তেগ ও অচিদ্বিয়োগের প্রবল প্রতীতি তত্তংস্থান অধিকার করে। আশ্রয়ের গু 
অভাবে, গুরু এুজাবিরহে জীবের যে সম্তোগের ক্রাড়া-পুত্তলিরূপে আত্মপরিণতি, তাহা কোনদিন 
সুফল প্রসব করে না। ভগবানের করুণাশত্তি- অমন্বোদধদয়ারূপে প্রপন্ন জনগণে প্রকাশিত! ভা 
প্রপগ্নগাণের সর্বোত্তম অহৈতুকী করুণার প্রকাশকারী মহান্তই গুরুদেবের কাধ্য করিয়া স্বীয় দা 
পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার বন্ধু, বান্ধব ও লীলার সহচরগণ “বিষুংভত্ত” বা এগ 
নামে প্রসিদ্ধ ! | 
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ভগবান্‌ ভত্তগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য আশুয়গণের অবতারণ করাইয়া কোন কে 
সময় বিবয়রূপে অবতীর্ণ হন। যে কালে আশ্রয়-ভেদাংশ ভগবংসেবাকল্পে নাম-মন্ত্রের পগৌরোহিও! 
করিবার জন্য এ প্রপঞ্চে আগমন করেন, সেই কালেই বৈষ্বসমাজ সমুহ গঠিত হয়| বিভিন্ন বৈধ 
সমাজে বিভিন্ন আশ্রয়বিগ্রহ প্রকাশ-সমুহ অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানকর্পর জনগণের সমাজকে উন্নতির 4 
চালিত করেন। মহান্তগুরু লীলা-প্রবেশদ্বারে অধিষ্ঠিত হইরা অন্াভিলাষ, জ্ঞানকঞ্মপর জন্গ+/1 
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শ্রীল প্রভুগাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ৬১ 
দব্য জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া জীবগণের হরিসেবায় রুচি-প্রদান করেন। বিষ্ণুভক্তির 
র্ক্ৰোস্তমা লীলাগ্রহণে উপঘোগিতার কাল উপস্থিত হইলে জীব শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-দর্শনে সমর্থ হন এবং 
বধুঃভর্তিপর জনগণের সমাজে আশ্রিত হইয়া খাকেন। সামাজিকপর প্রীগুরুদেব তাহাকে বৈষব- 
মাজে তুলিয়া লইয়া বিষ্ণুভত্তির আনুষ্ঠানিক সমাজে নিয়োগ করেন। তখন জীব নিজের অভীষ্ট 
মাজ লাভ করিয়া ক্রমশঃ অনর্থ বিদূরিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।. তখন আর অন্যাভিলাবী, 
শ্রী ও জ্ঞানিগণের সমাজের সামাজিক হওয়া প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন না একস্থান হইতে 
ন্যস্থানে অভিযানের মধ্যবর্তী স্থানকেই ‘পথ’ বলে | “ত্যাগ” বা ‘ভোগ’-রাজ্য হইতে নিতাসেব্য- 
স্বর সেবা লাভের জন্য মায়িক রাজ্য হইতে বৈকুণ্ঠ রাজে। গমনের যে মধাব্ত-স্থান, তাহাই ‘নাধন- 
ক্রি-পথ' ৷ বিবাদময় কলিযুগের বিষম-কণ্টকাকীর্ণ পথ অত্ক্রিম করিয়া দ্বাপরের অর্চন-পথ, 
লতার যজ্ঞ-বিধি ও সত্যের ধ্যানে অবস্থিত হইবার একমাত্র পাথেয় _কীর্তনাখ্যা ভক্তি। সেই 
কল পথের সুষ্ঠ, বিবরণ পরিজ্ঞাত করাইয়া যিনি সাব্বজনীন সহজ রাজকীয় পথ- বিশুদ্ধ কীর্নাখ্যা 
ক্রিপথে আমাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন, সেই গৌরজন প্রীগুরুপাদপদ্মের করুণা-কল্যাণ-কল্প- 
রয় প্রপক ফল আমাদিগের উপর বধিত হউক । “ভগবদাশ্রয়-বিগ্রন্থ মহান্তগুরুরূপে উদিত হুইয়া 
মনি প্রীচৈতন্তচন্দ্রের শিক্ষায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই গৌরজনের কোনদিনই প্রাকট্ের 
বসান নাই । কিন্তু অমারা ভাগ্যহীন প্রপর্চে অবস্থিত জন, প্রকটাপ্রকট-ভেদ-ধিচার বর্তমানকালে 
মাদের হৃদয়ে প্রবল । “অপ্রকটে বিপ্রলস্ত ও প্রাকটোর অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বর্তমান বলিয়া মহাস্ত- 
রুর অপ্রকট লীলা-স্থৃতি দিবস তাহারই প্রকট-লীলার উজ্জল্য বিধান করে।” জড়বিষয়-সরু-তপ্ত 
।বনে অভিধাবৃত্তি আশ্রয় পুবর্বক বৈকুণ্ডবস্তুর সম্বন্ধে প্রয্নোজনলাভ করিবার ইহ! একটী সবেরণত্তম 
যোগ অর্থাৎ ইহাই ভক্তিযোগ-পধঢায়ের যাত্রা । আমরা এইরূপ যাত্রার অনুগমন করিয়া প্রপঞ্চ 
তে ব্রজের পথে চলিতে থাকিব । মহাজনের অনুসরণ-কাধ্যই আমাদের একমাত্র বৃত্তি । আমরা 
পথ অতিক্রম করিয়া স্বরূপাবস্থানে ভগবৎসেবায়ই নিযুক্ত থাকিব । ভগবং-সেবাময়ী কৃপা লাভ 
রিতে পারিলে পাঞ্চভৌতিক রাজ্যের চিরবিস্মৃতির দিনে আমাদের বাস্তব সিদ্ধি শ্রীচৈতন্যমনোহইভীষ্ট- 
বায় পরিণন্ত করিবে! মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই ভক্তির পথ । সেই পথে মহাজনের 
দাহ্য, অনুসরণই ভক্তি ; আর উহ্থার অবৈধ অন্থকরণ-_-অভক্তি। মহাজন প্রাপঞ্চিক বিষয়লুব্, 
ডতোগতুপ্ত, কর্মমফলাধীন ব্যক্তিবিশেষ নহেন বলিয়াই তিনি “মহাজন” । যিনি অন্যাভিলাষ, 
'্ফলভোগ ও নির্ডেদ ব্রাহ্মনুসন্ধান প্রভৃতি প্রস্তাবিত সাধনার অকি্চিংকরতা প্রমাণিত করিতে 
পারেন, তিনি ছুর্জন, অস্্জন, মহাজনবিযোধী ভোগী বা ত্যাগী। এই সকল জনের সঙ্ঘ ও 
/ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া ভগবন্ধন্্নিরত জনগণের সঙ্গই জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে। 
ই সকল কথার উপদেশক একদিন অজ্ঞজীবের অজ্ঞত| বিদুরিত করিবার জন্য ব্রহ্ম” হইবার 
1শার বিরুদ্ধে অকিঞ্চন বা তৃণালপি সুনীচ-স্বভাৰ’-সম্পন্ন হইবার শিক্ষা দিয়াছেন। জীবের 
মক্লটানপর তদীয়-বুদ্ধিরহিত 'সোহং’-জ্ঞান মুত্তিমান অনর্থের প্রকাশক এবং জড়ের আত্মস্তরিতায় 






মহাস্ত গুরুতর 
'ৃপাদগি মুনীচগ্রান্ট পরম সুক্তপুকবের লক্ষণ বলিয়া যে শীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছি 
সেই শ্লীচেতন্তদেবের পরমপ্রেষ্ঠজন তৃণাদপি ন্ুনীচতা, সহিস্তার 2778 যা 
আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নি তা হরিকীন্তীনের প্রণালী-চিন্তার মণি বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরা্, 
চিন্তামণি জয়যুক্ত হউন। সেই চিন্তামনির কিরণে নিফাত হইলেই জীবমাত্রেই মানব জীব 
চরম তাৎপর্য লাভ করিবেন। চিন্তামণিদাতা জগতে যে হরিনাম বিজরণ করিয়াছেন, তং 
দশাপরাধযুক্ত জনগণের অধিগম্য বস্তু নহে, নামাভাসপর যুযুক্ষুগণের স্পর্শযোগা নহে) ফি 
নামীভাসোৎকঠ নামাভাসপর জনগণের নামগ্রহণলালসার সিদ্ধি। স্থুতরাং সেই নিস্তার 
স্মতিরূপে শ্রীহরিনাম-স্বরূপ আশ্রয় করাইয়া ভ্রীনামদাতা গুরুতত্বের প্রকৃষ্ট পুজা বিধান বা 
আমরা সেই নামাভাস ও নামাপরাধাতীত শুদ্ধ নামপ্রচারের বর্তমান যুগীয় ঈলপুরুষ গৌরকারত 
শক্তির অনুসরণে শ্রবণ জন্য কীর্ত্বন-প্রভাবে স্বরণীয় বিষয়াশ্রয়ের বিবেকবিশিষ্ট হইয়া উদ দ্ব্য়হ 
শুদ্ধ নামায় করিতেছি । আজ শুদ্ধ সন্থীর্তন্ষভ্ বিশ্ববৈধব-স্লুমেধা, ভক্তিবিনোদানুগ সেও 
শ্রীচৈতন্যমঠাতিত বিভিন্ন মঠের সেবক-লুমেধা-সম্প্রদার সকলেই আচার-প্রচার-আদর্শ ভত্ভিবিনপ 
প্রভুর স্মৃতি তিথির আরাধনা করুন! | | { 
মহান্ত গুরুতন্ব : শরচেতন্যদেবের অবিসংবাদিত শিক্ষায় যাহারা পারজভ হইয়াছেন 
তাহাদের শিক্ষকতার পরিভাষায় আমর! 'চৈত্ত্যগুর ও 'মহাস্তগুরু’ শব্দদয় দেখিতে গা 
ভগবান্‌ প্রত্যেক জীবহৃদ'য় চৈন্তযগুরুরূপে অবস্থান পুর্ব্বক জীবের সদসৎ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত কা? 
তাদৃশ প্রয়োজক কর্তৃত্বে চৈন্তাগুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। চৈত্তাগুরু মহান্তগুরু নির্দেশ কমি: 
থাকেন। এভদ্বাতীত মহান্তগুরুব দেবকসন্প্রদায় বর্ম-প্রদর্শক গুরুর কাধ্য করেন। গ্য্‌ 
কীন্ডকারী, শান্তর-ব্যাখযাকারী শাস্ত্রীয়, শাসনামুমোদিত অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি অনর্থযুকত, দা 
অনভিজ্ঞ বালিশের চঞ্চল চিত্তের ুষ্ঠগতিবিধান করিয়া থাকেন। তাদৃশ শিক্ষা-গুর রি 
জাপ্দতা শ্ীগুরু প্রাপ্তির পুর্বে সাহায। করেন বলিয়া তাহাকে ‘বত্ম প্রদর্শকগুরু’ নামে অতি 
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এ, সাধুর ভগবং কথা কীর্তনে অনুগমন প্রভৃতিতে রুচি-উৎপত্তি হইলে ॥ 
আপনাকে দিব)জ্ঞনের সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত করেন। 


এখানেও চৈত্তযগুরু জীবকে ভারভমা নি্ণে 
আোঁতপথের উপকারিতা প্রদর্শন করেন। 


চৈন্তাগুরুর কৃপা ব্যতীত বর্ম প্রদর্শক, মহান্ত-দীক্গা 
এবং মহান্তশিক্ষা গুরুগণ্রে পাদপদুনসেবা লাভ করিবার কোন প্রকারই যোগ)তা হল) কু এ 
তি উদিত না হওয়া পরা জীবগণ চৈত/গুরুর নিষপ) কৃপা লাভ করিতে পারেন গ 
যে-ফালে জীবের হৃদয়ে ধৰ্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষক্লপ কৈতব টি হী চৈত্তা€ 
জীবকে কুষোগীবৈভবানন্দ বিবেকানন্দ করায়। কিন্তু ছক্তিবেকের মহিমা লাভের যোগ 
হইলে চেত্তযগুরু কৃপা করিয়া অমায়ায় বৈষ্ণব-মহাত্ত দীক্ষা ও শিক্ষণ-গুরুগণের প্রতি বিশ্ব র্‌ 


করিবার প্রসাদ গ্রদান করেন। মহাস্ত গুরু আদি-শিক্ষাগুরুরপে জীবের ভ্রিগুণ গাড়িত অর্থ 





প্ীপ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ৬৩ 
ধনকপ্পে যন করিয়া থাকেন এবং সেই যঠের ফলে জীব মহান্ত দীক্ষাগুরুর সান্সিধ্য লাভ ফরেন। 
গুরুদেব বৈকুণ্ঠ লীলাময় হইয়াও ইহজগতে অবতরণ করেন। তাদৃশ অবতরণের অবলম্বনরজ্জু _ 
গাব্ক্তি। তিনি নিমজ্জ্নান প্রাণিগণক্ষে উদ্ধার করিতে গিয়া কোনদিনই ভগবানের সেবা 
রিতার পুর্র্বক আত্মবলিদানে প্রস্তত হন না! কিন্ত তাদৃশ অভিনয় দেখাইতে গিয়া আপনাকে যে 
বুদ্ধিতে বিপন্ন করিবার লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা তাহাকে ভগবং-কপাবতার না 
[নিয়া নিজ ছর্দননীয় অপরাধক্রমে আমাদেরই ন্যায় জীববিশেষ কম্পন! পূর্বক অসুয়ার অনুষ্ঠানে 
রু-পাদপদ্ম সেবা-বিযুখ হইয়া পড়ি । J 

শ্রৌতপথেই গুরগ্রহণ-প্রথা বর্তমান । অশ্রৌত বা তর্কপথে খকুগ্রহণানষ্ঠান আবৃত 
র ন1| যশহারা সেরূপ আদর করিবার বুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাহার! চৈত্ত্গুরুর ছারা বিষ 
ইয়া তর্কগন্থা অবলম্বন করেন। অশ্রৌত তর্কপথাবলম্বী অহস্কারবশে স্বয়ংগুরু হইবার চেষ্টা 
দর্ণনেও বুষ্টিত হন না। ভাফ্ষিক কখনই গুরু হইতে পারেন না, শৌতগন্থীই গুরু হইতে 
[ারেন। তর্কের আম্নায়-পারম্পধ্যের মুলে কীগঢ/- জনকের পুজন্রপে তর্কপন্থার উদ্ভব হয়। 
বায়ার গুরুপারস্পধা সেরূপ নহে, তাহার মূল আছে। তর্কপন্থা অপ্রোথিত-হুল ভাসমান শৈবালের 
ঠায় সম্বদ্ধিত হইয়া সাময়িকভাবে চেতনসোত দ্ধ করিতে পারে । 

চৈত্তযগুরুর কৃপায় মহান্তগুু নির্দিষ্ট হন। চৈত্তযগুরুর কৃপা _দ্বিবিধা। সেই ছুই প্রকার 
পাকলে কেহ বা আধ্াক্ষিক, কেহ বাঁ অধোক্ষভসেবক । যশহারা জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইদ্ডির- 
৪র্গনই জীবের একমাত্র আরাধ্য চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদের নামই 
অন্যাভিলধী"। ভাগগাক্রমে ভীহাদিগের মধ্যে প্রযোজক কর্তার নিয়মনপ্রন্তাবে সতকম্মপ্রবৃত্তির 
মার দেখা যায় সেইকালে তিনি কর্ম্মকাগুর আবাহন কারন! “আমি কন্তা”_এই অভিমানে 
প্রকৃতির ত্রিবিধিগুণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে স্বায়ত্ব করিবার বাসনায় অহঙ্কার-বিমুড় কেই শ্রেয়ো বলিয়া 
ধারণাপুর্্ষক প্রেয়:পথের পথিক হন! আবাব শ্রেয়ঃপন্থায় বিভিন্ন তারতম্য বিচারে কতকগুলি 
প্রেয়োবিচারকেই শ্রেয়োরূগে পরিদর্শন করে! উচ্থাই চৈত্তাপুরুর মায়াবিস্তাররূপা কপট কৃপা ৷ 
মুণ্ডক শ্রুতিতে বণিত আছে, ‘প্রযোজক ক্ত্তার প্রযোজক কর্তৃতাধীনে অবস্থান করিলে তাহার 
শ্রেয়োলাভ ঘটে, আর প্রযোজক কর্তার প্রতি সেবাবিমুখ হইলেই জীৰ প্ৰযোজ্যকৰ্তৃত্বে আত্মনিয়োগ 
করিয়া প্রযোজক কর্তার প্রতি উদাসীন হন এবং তাদৃশ গদাসীন্ত তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে 
বিচাত করে। 
| দিব্যজ্ঞানদাতা মহাস্তগুর অনেক নহেন | যেহেতু তিনি অদ্বয়জ্ঞানের প্রিয়তম সেবক | অন্বয়- 
[জ্ঞানের সেবক সুত্রে তাহার বেদিতব্য বিদ্যায় বহুত লা থাকায় তিনিও অসমোর্দ, তিনি বিষরজাতীয় 
অসমে [দ্ধ ন! হইলে ও আশ্র়জাতীয় অসমোর্ছে'র লীলা প্রদর্শনকারী। শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর বাস্তব 
ছালৰ শরণাগত শিস্তুকে শিক্ষা দিয়া থাকেন । তাহার অনুকূল শিক্ষা দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ-বিচারকে ্‌ 
নিহ্মিত করে। এইজন্য শিক্ষাগুরুর বহুত থাকিলেও অরভ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত ত’ 


রী 






৬১ মহান্ত গুরুতত্ব 
মতভেদ নাই, পরন্ত তাহারা দীক্ষাদাতার-অক্রত্রিম বন্ধু। দিব্যজ্ঞান লাভে জীবের স্বরূপ উঠি 
হয়। উন্েষিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে যে প্রকার হরিসেবা করিতে ক 
তাহার উপদেশকগণের নামই শিক্ষাগুরুবর্ণ। এই সেনাবাহিনীর অগ্রগামী ( Precursyf 
রম প্রদর্শক গুরু শিক্ষাগুরুরই প্রাগ ভাব। মধ্যে দীক্ষাদাতা মহান্ত গুরু অবস্থান করেন। ৰ 

ভগবানের জীবে-দয়া-ধারার প্রদাদ-বিতরণকারিরূপে শ্রীগুরুতত্ব জগতের মঙ্গল বিধান কিং 
যাহারা জ্ঞানের বিকারে বিকৃত, কর্স্মালানে আবদ্ধ, যথেচ্ছাচারিতার স্রোতে প্রবহমান, সেক 
ব্যক্তির সবুদ্ধি প্রদান ও জীবমাত্রকেই কৃষ-স্বো-ভৎপর করিবার উদ্দেশে প্রীগুরুদেবের হই 
আগমন। তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের ব্ষয়সকল গ্রহণ করিব 
সকল বিষয়ের বাহা-ভোগধারণা অপসারণপুবর্বক জীবকুলকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন, তমা 
তাহাকে বিষয়াসক্ত জড়াভিনিবিষ্ট প্রবৃত্ত জনগণ বিষয়বিরক্ত বলিয়া খুণা করেন। রঃ 
তদগেক্ষ! খুঢ় মৎসর জনগণ হিংসা-প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া ভগবন্তক্তের নিধিবঘয়িণী চে 
তাহাদেরই ন্যায় বিষয়চেষ্টার অন্যতমজ্ঞানে তশহার সেবাবিমুখ হন। এখানে চৈন্তাগুরু তশাহাদিগ | 
তাহাদের শ্রেয়ংপন্থার অনুমোদন করিয়া ধ্্মার্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়চতুষ্টয়ে ‘প্রয়োজন’ বোধ করা 
সেকালে ভাঁহার! ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং নিত্যৰৃত্তি 


ভজন ও ভজশীয় কন্ত দা, 
উদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভগবান্‌ চেন্ত্য গুরু 


রূপে যাহার অকপট মঙ্গল আকাতক্ষা করেন, ভিনি 
ভগবভতকে মহান্তগুরুতূপে নির্দেশ করিবার সদ্বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভত্তের স্য'য় বিজ পর তিতা 
মহত্তম, সজ্জন-কুলসার অন্য কেহই নাই । ভগবদন_গ্রহক্রমে জীব মহান্ত মহাভাগবত গ্রীগুরুদে 
্রীচরণ-নখ-শোভা সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন | 

এক গুরুবাদিগণ একমাত্র মেরিতনয়াকই জগদ্গুরুর প্রতিষ্ঠা 
অকৃত্রিম সুহৃদয়গঁকে 'মহান্তগুরু? বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত 
“মহাস্তগুরু-মাত্রেরই দোষযুক্ত হইবার নিশ্চয়তা থাকায় খু 


করা যাইবে না। খুষ্টের প্রকৃত অন,গামী দাদশজন শিষ্য অথবা কালে কালে উদিত তাহার 
বিশুদ্ধ অনগত জনগণ 'জগদৃগ্তর হইতে পারেন না তাহাদের এইরূপ গুরুবাদের বিছা 
অথবা এক জন্মবাদের বিচার পাপে সংশ্লিষ্ট তইবার আশঙ্কায় কল্পিত হইয়াছে মাত্র। ন্যুনাধি 
গাগপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয় ৰিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন একগুরু-মতের উদ্দেশ্য বুবিতে অসম 
হইয়া বুানাধিক পাপে লালিত-পলিত এবং ভাহাদিগের অধন্তন গুরুবর্গের প্রি ্রদ্ধাবিক্তীন হই; 
খাকেন। কাজেই তাহারা মহান্ত গুরুর পারমাধ্িকতা ও প্রপর্াবতরণ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত জন. 
এই অপরাধফলে তাহাদের বিচারে “জড় হইতে চেতনের ন্থষ্টি” প্রভৃতি পারমা থক অন্ধতা উপ, 
হইয়াছে। এজন্য তাঁহার! মহান্ত গুরুর প্রয়োজনীয়তা 


স্বীকার করেন লী। তাঁহারা জানে 
চৈত্তগুরু কোন কোন স্থলে সয়তানী করিয়া থাকেন। এস্থলে ভগবান্‌ অপেক্ষা সয়তানের অধিব ; 


সামর্থা কল্পনারূপ অপরাধ তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। এ এ 


প্রদানপুর্বক তাহার আগ্রি! 
ভন না| ভ'হার! বলেন) 
্ট ব্যতীত কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীক? 





্রীগ্রীল প্রভ়ুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ৬৫ 
ক্ষাপ্রদণ্ত হয় ন!! সিমাইটগণের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই আশঙ্কা-মুলে একগুরুধাদ, একজন্মবাদ 
ভূতি মতবাদের যে সকল প্রস্তাব পরমার্থের বাধা দিয়াছে, তাহা অপসারিত হওয়া আবশ্বক ৷ 
মাইটগণের বিচার বলিতে অন্ুরবর্গ, ইথিওপিয়নস্‌, ব্যাবলিনিয়নস্, হিব্রু, ফিনিসিয়মস্, ইরানী 
ভূতি জাতি সমুহের পুর্ববাশ্রিত বিচার। সেমেটিক চিন্তাআোত জড়সাকারবাদ পিরাসপূর্ববক 
২সাকারবাদ সংস্থাপন না করায় জড়নিরাকারবাদ ষ্ঠাহাদের শেমুণী (বুদ্ধি) বৃত্তিকে অবরুদ্ধ 
রিয়াছে। জড়নিরাকারবাদী জড়সাকারবাদীর সহিত প্রত্তিদ্বন্দিতা করিয়া যে তুমুল সমরানল 
এলিত করিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্ত মহান্ত গুরুবরগ দ্বারা সেই বিবাদ, প্রশমিত হইয়াছে। পৌন্তলিক- 
দ ও জন্মাস্তরবাদের অকর্মণ।ভাঁর বিচার ভাহাদ্দিগের আনুষ্ঠানিক সেবাপদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে বর্তমান 
কিলেও শিক্ষাগ্তরুর অভাবে অনেকহ্থলে সহাস্তগুরুপ্রদত্ত অন্ধয়জ্ঞীনও বিপর্যস্ত হইয়া 
ডে। (গৌ ৭৬৬১) । 

প্রীগুরুদেবের দয়ার্দচিত্ত বলেন_হিংসা পরিত্যাগ ক'রে সকলে মিলে ভগবানের পুজা 
চরি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনি। এটা অপরকে দিব না সেরূপ হিংসা পরী গুরুপাদগন্মের 
নই । সকলে মিলে যে কীর্তন করা যায়, ভা, সন্ী্তন ৷ সন্ধীর্ভনের অন্তর্গত বন্দনা _স্ততি। বাহিরের 
লকে দেখতে গেলে স্তাবকের স্থান_ নিয়ে, ভ্তবনীয়ের স্থান--উচ্চে। কথাটা তৃতীয়পক্ষ অবণ 
রে বেশ বুঝতে পারেন, স্তাবকের মহিমা স্তবনীয় বস্তু অপেক্ষা স্তবকাধ্যে কতদূর অধিক অএ্সর 
হয়েছে ও অধিক আছে । ভ্রীগৌরসুন্দবের বাণী এই যে, তগবাননে ডাকতে হ'লে ‘তৃণাদপি 
'খুনীচ’ হতে হ’বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি ন! কর্লে অপরকে ডাকেন নাঁ। যখন 
আমরা অন্যের সাহাষ্যপ্রীথী হই তখন নিজেকে অসহায় মনে করি- আমার ছারা কোন কার্ধ্য 
সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়! উপায় নেই। গাচজন মিলে যে 
ফাৰ্য্যটী কর্তে হ' বে তা কেবল নিজের ভ্বারা সম্ভবপর »য়। ক্্রীগৌরুন্দর ভগবানকে ড'কৃতে 
বলেছেন, একথা গুরূপাদপন্মের নিকট হ’তে পাই । ভগবানকে ডাকতে বলেছেন মানে ভগবানের 
সাহায্য গ্রহণ কর্তে বলেছেন; কিন্তু যখন ভগব'ন্কে ডাকি, তখন যদি তা'কে ভৃত্যহে (6) 
পরিণত বা নিজের কোন কাধ) উদ্ধার করিয়ে নেবার জন্য তার সাহায্য গ্রহণ ক’র্তে চাই, 
তা'হলে 'তুণাদপি স্ুুনীচতা” থাকে না। বাহাদৈম্ত ‘তৃণাদপি স্ুুনীচতা” নয়, সেটা কপটতা। 
যেভাবে ডাক্‌লে তাবেদার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌছে না। কারণ 
তিনি পরমন্থতন্তর পূর্ণ চেতন বন্ত, কাহারও বশ্য ন'ন। নিজ্ধের অশ্মিভাকে নিদ্ধপট দৈম্যে প্রতিষ্ঠিত 
না করলে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌছে না । 
ূ আর একটা কথা হচ্ছে, ‘তৃণাদপি সুনীচ? হ'য়ে ডাকার সে যদি সহাগুণসম্প্। না হই, 
তা” হ'লেও ডাকা হয় না। আমরা বদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হয়ে অসহিধুঃতা দেখাই, 
তবে 'তৃণাদপি সুনীচ’ ভাবের বিরুদ্ধ ভাঁবাবলম্বন কর্তে হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই; 
এ পুর্ণ বন্ত, ডা’কে ডাক্লে কিছু অভাব হ'বে না, তা? হ’লে সে সময় সহনশীলতার অভাব 





মন | গুরুসেব! 
হয়না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে_অসহিষু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি--আমর| | 
কিছু কৃতিত্ব-সামর্থ অবলম্বন ক'রে কার্ধ্যোদ্ধার করব, এরূপ মতলব এ'টে রাখি, ড 
ভগবান্‌কে ডাকা হয় না। আত্মস্তরিতা অধিক থাক্লেও ভগবান্কে ডাকা হয় নী আত! 
বিনাশ কর্বার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকলেও ডাকা হয় না। যদি মনে করি, আমরা অনুগ্রহ 
শুবাদি করি_-ভগবান্কে না ডেকেও অন্য কার্ষ্যে নিযুক্ত হ’তে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহ 
অভাবের পরিচীয়ক। এই সকল মনোভাব হ’ত্তে আমাদিগকে রক্ষ। কর্বার জঙন্া- 
নি্ষপট ‘তৃণাদগি সুনীচ’ ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হয়ে থাকি, তা’ হ'তে রক্ষা করাঃ 
রক্ষকের আবশ্টক__সেরূপ ছুৃপ্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা কর্বার জন্থ আশ্রয়ের প্রয়োজন। ' 
নরোত্তম বলিয়াছেন _-«আশয় লইয়া ভঞ্জে, তা?রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকা 
শ্রীগুরুপাদপন্ধের সেবা সর্ধধাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কৰ্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাঘ লান্তং 
হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব; 
পারমাথিক শ্রীগুরুপাদপন্ন সেরূপ ক্ষুদ্র ফল-গ্রদাতা নন । শ্রীগুরুপাদপদ্ধ বাস্তব মঙ্গলবি 
আশ্রয়জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্তে রহিত হয়ে যা'বে, সেই মুহূর্তে জগতে 
অভিলাষ উপস্থিত হ’বে। বর্ম-প্রদর্শক গুরুদেব যদি উপদেশ না দেন,_কি ভাবে গুরু! 
আশ্রয় কর তে হ'বে কি ভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করতে হ'বে-_এ সকল শিক্ষা যা 
দেন, ভবে প্রাপ্তরত্ব হারিয়ে ফেল্‌্তে হয় 
নামভজনই একমাত্র ভজন-গ্রণালী। গ্রীগুরুদেব এই ভজন-গুণালী প্রদান বা 
সৃতরাং আমাদের বর্ধারস্তে গুরুপাদপদ্মের পুজাই কর্তব্য | শ্রীরূপ প্র ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে বে 
_“আদো গুরুপদাশরযস্তক্মাৎ কৃষ্ণীক্ষাদিশিক্ষণস্‌। বিঅতেণ গুরোঃ সেবা সাধুব্মণনুবর্জণ 
নিজের শত শত পারদর্িতার ছারা অন্ঞেয় রাজ্যে, ছঙ্ছেয় রাজ্যে, অগ্রসর হওয়া যায় 
অতি-লোক-বিচার যেখানে, সেখানে ইহলে:বের বিচার . আমাদিগকে পৌছিয়ে দিতে ' 
না। যেসকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখ তে দেওয়া হচ্ছে না ভবিষ্যৎকণল বলে যে জিনিষটা, ৫. 
নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না। যেসকল কাল গত হয়েছে, তা*তে ইন্দরিয়জজ্ঞান! 
ক’রেছি ; কিন্তু আগামী কাল-_যা, জানি না যে চক্ষু ছুই এক মাইল মাত্র দেখ তে পারে. 
কিছু দুরের শব্দ মাত্র, শুনতে পারে, সে প্রকার ইন্ছিয়ের গম্য জ্ঞানে অত্তিন্তিয় রা, 
কথা পুর্ণ রাজ্যের কথা জান্তে পারি না। সেইরূপ রাজ্য কেবল নিজের পারা 
ঘারা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করলে কখনই আমরা শেষ পর্বত অগ্রসর হ'তে পারি না; রা. 
স্বর্গের সিড়ি বাধ বার চেষ্টার ন্যায় সিড়ি কিছুদূর উঠতে না উঠতেই আশ্রয়ের অভাষে_ নি 
ভাবে শৃস্কে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, চুরমার ছয়ে নীচে পড়ে যায় কেবল নিজের পারদ 
পুজি নিয়ে অজ্ঞেয় রাজ্যে উঠতে চাইলেও আমরা 'অধঃগতিভ হ'য়ে পড়ি, আর লঘুকে ". 
করলেও অধংপতিত হই | = ESS 
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কে গুরু, কে লঘু, বিচার করিতে হইবে। যিনি সকল গুরুর একমাত্র অরাধ্য বস্তু, 

সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু । ফেতার শেখানর গুরু বা কমর শেখানর গুরুর 
কথা বল্‌ছি না, তারা মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে পারে না। যথা ভাগবতৈে--সে গুরু, গুরু নয় ; 
সে পিতা, পিতা নয় ) সে মাতা, মাতা নয়; সে দেবতা, দেবতা নয় ; সে স্বজন, স্বজন নয়; 
যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হতে রক্ষা করতে না পারেন-- আমাদিগের নিত্যজীবন দিতে 
না পারেন এই জড়জগভের অভিনিবেশরূপ অনঙ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে না পারেন অজ্ঞতা 


হ?তেই মৃত্ামুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হু'তে মৃত্যু মুখে পতিত হই না। এখানে যে বিছা অজ্জন 
করি, পাগল হ'য়ে গেলে পক্ষাঘ1তগস্ত হ'লে, বা মরদের পরে আর সে বিদ্যার মুল্য থাকে না। 
বাস্তবসত্যের যদি অনুসন্ধান না করি) ভা’ হ'লে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই । যিনি মৃহ্যুর 
মুখ হ’তে উদ্ধার করতে না পারেন, তিনি কতকদিনের জয় ভোগা দেওয়ার লোক । তিনি বাকু, 
পাণি, পাদ, পায়, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে একর করে থাকেন, 
তিনি বঞ্চক । কিন্তু যে শ্রীগ্থরুপাদপদ্ধ এনকল বঞ্চনা হ’.৩ রক্ষা করতে পারেন, 
প্রত্যেক বর্ষ, মাস, দিন, মুহান্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদ্রপদ্ধের পুজাই কর্তব্য । ভিন্ন ভিন্ন 
খুদ্ততে আমার গুরুদেব রা তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মুন্তিতে বিরাজ না করেন, 
তবে কে আমাকে রক্ষা করবেন? আমার গুরুদেব যাদিগকে নিজের কারে নিয়েছেন, ভারা 


আমার উদ্ধারকারী ; কিন্তু আমীর গুরুপাদপদ্দের নিন্দাকারী বা এরূপ শিন্দীকারীর কৌন্রুপে 
প্রশ্রয় দেন যিনি, সেয়প অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে। যিনি 
প্রতিমহ্ত্তে আমাকে স্বয় পাপগছে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে 
মুহ্তে ভ্ ভ্ৰষ্ট হই সে’ গুরপাদপন্স বিস্থৃত হই, সেই ফূহ্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত 
হয়েছি । গুরুপাদপত্ন হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট কর । 
আমি তাড়াতাড়ি স্থান করতে দৌড়াই, শীত নিবারণের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপ দ্র 
সেবা ছ'ড়া অন্ত কার্যে ধাবিত হই। যে গুরপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ 
হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রববত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃন্তি, মুহুর্ত প্রবৃত্তির শ্রারস্তে 
যদি সেই গুরুপাদপদের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হ’ব। 
আমি তখন নিজে গুরু সাজতে চা'ব-_আমাকে অপরে গুরু ব'লে পুজা করুক্‌, আমার এ হুরয-্ 
এসে উপস্থিত হ'বে_ ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে একদিনের জন্য “গুক্পুজা' কর তে 
এসেছি, তা" নয়, নিত্য প্রতিমুহূর্তে আমাদের গুরুপুজা । 

5 তরি সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্ত, ভিনি জগদৃগুরুরূপে এখানে এসেছেন! তিনি যে 
“শিক্ষাষ্টক’ ব’লেছেন, সেই শিক্ষায় মহাস্তগুরু এবং মহাস্তগুরুপ'দপংদ্ম প্রণত মহান্ত বৈধবদকল 
সধ্ধভোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন। মহাস্তগুরুর পাদপদ্মে প্রণত বৈধবসকল আমাকে 

উষ্স্তে উদ্ধার করেন! আত্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে_বিভিন্ন ম,ত্তিতে আমাৰে 







ত সহাত্ত গরুত 
কর বায় জন্য উপস্থিত । ইহারা দিব্যজ্ঞানদাত! গুরুপার্দপঞ্সেরই প্রকাশ-বিশেব | বিভিন্ন আন 
জগদৃগুরুর বিশ্ব প্রতিবিশ্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বপ্ততে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিঃ 
বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় অর্দেকটা। এতছভয় বিলাস-বৈচিঃ 
পর্ণতা।  বিষয়জাভীয় পূর্ণ প্রভীতি কৃষ্ণ, আর আশ্রয় জাতীয় পুর্ণ প্রতী(ত--আ: 
গুরুপাদপন্স। চেতনের ভূমিকা-সম,হে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিশ্ব পড়েছেন, তা 
ভিন্ন ভিন্ন মত্তে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা কর তে হ’বে-সর্ষ৷ 
দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপন্ন প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতির্বি 
হয়েছেন,_আশ্রয়-জাতীয়রূপে প্রতি বস্তুতে তার অবস্থান । ভিনি প্রতি বস্তুভেই বিরাঞ্জম। 
«চুত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জন্ব্ক-বিষ-বকুলা্রকদর্থ-নীপাঃ। যেহন্তে পরার্থভবক) যমন 
কৃলাংশংসন্ত কৃষ্ণ পদবীং রহিতাত্মনাং ন: ॥ অর্থাৎ “হে চুত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবি 
জন্ু, অর্ক, বিশ্ব, বকুল, আস, কদম্ব, নীপ এবং অন্যা পরহিতকর যাযূনভটবাসী তরুগণ, তো; 
আমাদের নিকট গ্রাকৃষ্চ কোন্‌ পথ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া দাও, কৃষবিরহে আমাদের! 
শৃম্ত'বোধ হইতেছে” ক্কাসম্থছলী হ'তে কৃষ্ণ যখন চ*লে গেছেন, মুত্তপুরুষ গোপীগণ সকল বস্তরক 
গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ করছেন, গোপীগণের আধ্যক্ষিচতা কি তখন প্রবল 1 ইন্ডিয়া 
কি তখন প্রবল? এই দকল কথা আমাদের গুরুপাদপন্ হ'তে শুন্বার অবসর হয় । নন্দ-গো 
যশোদা-গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, গো-গোধি 


ৰুদস্ব-গোবিন্দ প্ৰভৃতি চিছিলাস-বৈচিত্র্য রসময় প্রীরাধা-গোবিন্দের বিলীস-ব্যাপার । যদি ছি 


গ্ীগুরুগাদপন্মের ভ্রমণ -পর্য্যটন দেখতে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরূপাদপদ্নোর দর্শন ! 
তবেই এই সকল কথা ক্ষন্তিলাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবং 
ফর বার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, ভা'র পুজা ব্যতীত পুর্ণ বস্তুর সেবালাভ করবার উপায় নেই। সা 
অনেক নিষ্ঠার কথা শুনিলাম। আমরা যেন গুরুপাদপন্মে এরপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে গা 
বিভিন্ন আধারে প্রতিফলিত শ্রীগুরুপাদপপ্ের বি্ব আমাদের শিক্ষার জম নিয়তই অনেক? 


নৃতন কথা প্রকাশ ক'রে থাকেন। দাস্তিকতাপুর্ণ ক্ষুদ্র জীবের এই সবল শুন্বার অধিকার * 


হয়? প্রীগুরুপাদপন্ম আমাকে এই সকল নিষ্ঠাপুর্ণ বাক্য শুনবার অবসর দিয়ে প্রতি 
জানাচ্ছেন, ওহে ক্ষুত্র জীব, তুমি গুরুপাদপন্ে এইরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর | বিভিন্ন আঁ 
আমার গুরুপাদপন্মের প্রকটিত ম,ত্তির ভগহৎ-সেবা-ঞ বৃত্তি দেখলে মনে হয়, আমার ই, 
সঙ্গে হরিসেবা করবার জন্য কোটি কোটি জন্ম লাভ হউক্‌ ইহাদের সঙ্গে আমার ৫ 
কোটি জন্মের ভগবংসেবাবিমুখতা নষ্ট হয়ে যাকৃ। কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন. 


যখন প্রথম মুখে মঠে এসেছিলাম, তখন. বন্ধু-বান্ধবের চরিত্র ও ভগবৎ-সেবানুরাগ দর্শন 


আমাদের কত উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি হচ্ছিল, আজকাল আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ খর্ব হ'য়ে 


| 
|” 


a ly 
আমরা রকম রকম বিচার করতে বসেছি। কতিপর ত্রহ্মচামী সমাবর্তন ক'রে গুহে * 


শ্রীপ্রীল প্রহুপালের হৈ শিষ্ট্য-সম্পদ ১৯ 
১'রেছেন |? আমি তদুত্তরে বল্লাম, গৃহে প্রবেশ করলেই যে হরিভজন ছেড়ে দিতে হয়, একথ! 
মামি বল্তে পারি না। আমি ত’ দেখ ছি আশ্চর্য্য বৈষ্ণব সকল! আমি দেখছি তা'দের 
ব্যবতা হরিভর্তি আরও কত বেড়েছে! আমি দেখছি আমি বিমুখ হলেও সকলেই হরিতজন 
চর ছেন। এ'দের সঙ্গ প্রভাবে পাষণ্ডত! কমে যায় । শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিগ্রভুর পাদপন্মের কৃপায় 
গান তে পেরেছি «বৈধণবের নিন্দ্যকর্ম্ম না পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজে তিহ এ ইমাত্র জানে ।” 

মামি ত’ দেখছি সকলে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে হরিভজন করছেন ভগবারেন 
[ংসার সর্ধতোভাবে সমৃদ্ধ হ’য়েছে--কেবল আমার মঙ্গল হলে! না_সকলেরই মঙ্গল হ'লো। 
সাপনারা অগ্পাভাবে চঞ্চল হ'য়ে প'ড়হেন, আপনাদের ভগবংসেবায় উৎকণ্ঠা অধিক) তাই বল্‌্চছন, 
ঠারা আরও অধিকতরভাবে হরিভজন করুন, তা'দিগের হরিভজন কর্তে দেখেও আপনাদের তৃপ্তি 
ত্রচ্ছে না, আপনার! চান যে, আপনাদের প্রান প্রভুর সেবা তা?রা আরও কোটিগুণ অধিক তরভাধে 
করেন ; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয় ক্ষর্জ আবার, ভাই তাদের বিপুল হরিভজন আমার ক্ষুদ্র ভাজনে 
আমি ধরতে পারছি না, আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে ভঁদের হরিভজনের চেষ্টা উপ ছে পড়ছে, 
উহাদের হরিভজনের কথা আমি আমার ক্ষুদ্র আধারে রাখলে পারছি না। ইহার! কেমন 
আশ্চর্য আশ্চর্ধা আদর্শ জীবন দেখিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমিই কেবল হরিভজন করতে 
পারলাম না, কেবল পরছিদ্র দর্শনে ব্যস্ত, হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'তে পারলাম না। 

বৈষ্ণবের ছিদ্র কারা অন্বেষণ করে 1--আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়__যা"দের বাহাবিষয়-প্রতারিত 
চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল যারা হরিভজনবিষুখ । আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন 
বাক্তি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তা'র হরিভজনটা খুব ব্শৌ 
হয়েছে, গা"র হৃদয় খুব উন্নত হ’য়েছে, ভাই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন তা’ ছেড়ে লিয়ে 
তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হায়েছেন। যিনি ধনী হয়েছেন, তিনি তৃপ্তি লাভ করেছেন বলেই 
আর ধনার্জ্জনের ক্লেশ করতে চা'ন না! গীতায় ভগবান, ব’লেছেন, ভগবানের ভক্তসকলের 
কখনও অমঙ্গল হয় না__তা'দের কখনও বিনাশ নেই- “নঃ, মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।৮ “অপি চেং 
ক্ুদুরাচারে! ভজতে মামনন্যভাক্‌ । সাধু.রব স মন্তব্য: সম্যখ্যবসিতো হিস: ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা 
শংচ্ছাত্তিং নিগচ্ছতি । কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যৃতি ॥ ( গীঃ ৯৩*৩১) 

যারা অনন্যভজন করেছিলেন, তারা কখনও কি অধঃপতিত হ’তে পারেন ? নিশ্চয়ই 

ওরা মঙ্গল লাভ ক'রেছেন। আমার দৃষ্টিটা খারাপ ; তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ করতে 
পারছি না। “পরস্বভাবকর্ম্মানি ন প্রসংসেন্ন গহ'য়েং। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্ঠন, প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ 
(ভাঃ ১১৷২৮৷১ ) অর্থাৎ “আশ্রয় প্রকৃতি ও বিষয় পুরুষের মিলনে বিশ্বকে এক স্বরূপ দেখিয়া 
পরের স্বভাব ও কন্ম কখনও প্রশংসা বা গহণ করবে না 1৮. - সং - 

আমি আধ্যক্ষিক হ'য়ে পড়লে অধোক্ষজ-সেবা বঞ্চিত হ'ব-- গুরুপাদপন্ন-সেব| হ'তে 
বঞ্চিত ছুয়ে ৰা’'ব : আমার নিজের মমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের «খা অ.মার মনে গড়ে। 
২ < 
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রি গুয়সেষা 
আমি নিজে ছিত্রযুক্ত ঘ'লেই অপরের ছিপ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হুই | আমায় নিজের মঙ্গল | 
নিতে পার্লে আর অপরের অমঙ্গল-_অপরের ছিদ্র দেখবার সময় হয় না। “কৃফেতি ফর 
গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষান্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্‌।  শুআ্ষয়া ভজনবিজ্ঞমনহাহ 
নিঙ্দানিশুস্যহদমী প্নিভসঙ্গল্যা ॥ অর্থাৎ “যদি কেছ সদৃগুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইয়া কুন ৰা 
গান করেন, স্তাাকে হৃদয়ে আদর এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়া নাম ভজন করিতে থাকেন, ভাট ং 
হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা সংবর্থনা করিতে হইবে । আর একান্ত কৃষ্ণাত্িভ, কৃষ্ণ ব্য? 
আন্ত প্রস্তীতিরহিত হওয়ার নিন্দ'-বন্দনাদি-ভেদভাব শুন্য হৃদয় ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়াণভ 
স্রি্গণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়! মধ্যম অধিকারী প্রাণিপাত, পরিপ্রধব ॥্কর 
সেবার দ্বারা আদয় ফরিবেন ।” এ 
জীবন অল্পকাল স্থায়ী | আমরা যাহারা পুর্ধ্ঘবৎসর এখানে শ্রীগুরুপাদপদ্ধোর পুজা বর্চাঁ 
মিলিত্ত হ’য়েছিলাম, ভগবান্‌ য'হাদের কৃপা করলেন, ডাঁ'রা চ’লে গেলেন, আর আমর 
পরছিদ্রীমুসন্ধান কর বার জন্য_“তৃণাদপি সুনীচতা’র অভাবের আদর্শ দেখা’বার জন্য এই দেবীধার, 
বিবয়ভোগে ব্যস্ত আছি। শ্রীগুরুপাদপন্ন পরের ছিদ্র দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন ) অথচ আমধধ্য 
অমঙ্গল, আমার শত সহস্র ছিদ্র সব্ধদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাঁদপন্মের কৃত্য নেই | শ্রীপুর 
পাঁদপদ্ের আদর্শ হ'তে আমর যেন বঞ্চিত না হই। আজ থেকে আবার যদি একবংসর জীব্যাল 
থাকি, তবে প্রতি যুহূর্তে গুরুসেবা কর্‌ব- পরচর্চাট। ছেড়ে দিব। ‘আমি বড় বাহাদুর, খু 
পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, বক্তা, আয় এফজন মূর্খ, নির্ধেধাধ, কিছু বল্‌্ভে পারে ন!’ এরূপ পরচর্চা কমি 
লিয়ে যদি হুরিচর্চা করি, তা’হ’লে মনে হয় আমাদের মঙ্গল হবে । তা’বলে ভগবদৃবৈমুখা্ে 
কখনই আদর করবো না । র্‌ 
অজ্ঞান ব্রজেন্দ্নন্দনের আত্রয়াংশই শ্রীপুরুপাদপন্ম, সেই বিষয়-বিগ্রহ দর্শনে কৃষ্ণ 
স্বয়ং, থরুপাদগদ্মাত্রিত আমিও তদন্বর্গত আশ্রিত। “আশাভয়ৈ” শ্লোক আলোচ্য । আমাতে 
কেছ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমর! সকলকে সিদ্ধপ্রণালী পিয়ে ফেলি না কেন? আমি কি 
সাধক ও সিদ্ধের অবস্থা কিরূপে এক হয়, বুঝতে পারি না। অনর্থময় সাধনকালে অনর্থমুক্ত সাধ 
ও সিদ্ধির কথা কি ক'রে অনুশীলন করা যায়, ইহা আমাদের বিচারে আসে না । কেহ 
সিদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তাহলে তিনি দয়া করে আমাকে বলে দিলেই ভ" জান্তে পারি, তা 
ফোন্টা সিদস্বরপ | শ্রীগুরুদেষ মধুর রসে বার্ষভানবী | নিজের উদ্্ধ চেতন-ভাবের বিচার 
যিনি যে-ভাৰে তা'কে দর্শন করেম, গুরুদেব সেই বাস্তষ বস্তু । বসলরসে ভিনি নন্দ-যশোদা 
সখ্যরসে__শ্রীদাম-সুদাম, দাসক়সে-_চিত্রক্ষ-পত্রফ। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুদেব 
করতে করতে দ্দয়ে উপস্থিত হবে|. এ-সফল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদ্লিত হয় নাঃ) 
সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হ’লে আপনা থেকে ভাগ্যবান্‌ জনে উদিত হয়ে থাকেন। আমাদের গুরুর । 
ব্যডীত অন্য কৃত্যই নেই। জড়জগন্ডের মিশ্রন্ভাষ নিয়ে শেষ-শিব-ব্রহ্মাদির অগম্য| নিভ্যলীলার, 


সীল গ্রস্থুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পল রা 


আমার গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ ফরছি। (গৌ ৯1৪৭৫ পৃঃ) 


আলোচনা হয় লা। 
(লী, আলোক-প্রদানকারী ও সর্ধতোভাবে আমাদের 


গুরুপাঁদপদ্ম আমাদের অঙ্ঞান-বিধ্ব 
দলের সাহায্যকারী । সেই গুরুপাদপান্মের সাহায্য লয়ে যদি আমর! আত্মভোগ চরিতার্থ 
র ইচ্ছা পোষণ করি, ই চেষ্টা হয় । 
নয আপন্বার্থপর অন্যাভিলাব, কর্্মবাপ, নির্ডেদেচ্ছানবাদ প্রভৃতির মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম খাকৃতে 
না । একমাত্ৰ ভক্তিরাজ্যেই শ্রীগুরুপাদপন্ সেবিত হ'তে পারেন। অন্যাভিলাধীর, কম্মীর, 
জ্ঞানীর গুরু - অনিত্য গুরু মাত্রঁত্ঠাদের গুরুত্ব নাই) ভারা শিষ্তের ইন্ড্রিয়জ-জ্্ঞানেরই 
[। তারা কখনও গুরু হ'তে গায়েন না_-«সহত্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃস্তাদবৈষ্ণবঃ Lz 
পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ বস্তুকে সর্যযতোভাবে সংগ্রহ করতে না পেরেছেন, তিনি কিরূপে অপরকে 
য্য কর বেন? তর সামান্ত পু-জিপাটা হ'তে একটকু দিতে গেলেষ্ট স্বার্থহানি হয় এবং 
ত দ্বব্যের ক্ষয় হইয়া যায়! মন্ধাস্ত গুরু-নির্বাচনের একট। গুধান বিষয়_অন্যাভিলাষ, 
জ্ঞান হ'তে পুথক্‌ হওয়া আবশ্যক ৷ তদন্ভভূ ক্ত থাকৃলে ধর্ম্মার্থকাম-_এই ত্রিষর্গের ভাড়লায় 
যাত্মিক হয়ে পড়ব। আপব্গিক ধর্ম্মের অপব্যবহারে যে মুত্তিগথে চালিত হ'বার ফথা 
তত হয়, তাতে আমাদিগকে আচ্ছন্ন না করুক। বর্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাস 
যে বোকামির হাতে পড়েছি, তা’ হ'স্তে উদ্ধারলাভ 
স্গুরুপাদপন্ম আশ্রয় করলেই সেই বোকামীর হাত 
 উদ্ধার-লাভ হয়__অন্য উপায়ে হয় না। সেই গুরু কি অন্যাভালাধী হ'তে পারেন 1 
 গ্ররুপাদপদ্ম কি অনিত্য কম্মফলবাধা ক্্মী জীব হতে গায়েন ?- সেই গুরুদেব কি ছলনাময় 
্প নাস্তিক নির্ভেদজ্ঞানী হ'তে পাবেন 1. সেই গুরু কি অভত্ত, অনিত্য যোগী হতে পারেন ?7 
গা ভগবানে সর্ববতোভাবে ভক্কিবিশিষ্ট না হ'লে কি কেহ €গুরু' হতে পারেন? 
জড়জগতের অগ্যন্থ কথায় প্রবিষ্ট হ'লে আমরা তা'তেই ভোগবুদ্ধি করায় ভোগিবরপে 
গেই আচ্ছন্ন হ'য়ে যাই । জড়জগতে আচ্ছম্ হওয়ার কাধ্য বা জড়জগৎকে ভ্রোধভরে তিরস্কার 
ঢু ক'রে অন্যাপ্রকার কৃ্ণবিসুখতা-ভজ্ঞনকধ্যকে ও “গুরুক্ষার্ধ্য বলা যেতে পারে। এ সকল 
ঠক্তির পথ । ভক্তি-বাণী কালে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। বহিজ্ঞগতের নানা-প্রকীর ইন্দ্রিয়-তাড়নায় 
বজগৎ কৃষ্ণ-বিস্মৃত হয়েছেন । নানাপ্রকার বিরূপে_ ক্ষুদ্র ক্ুত্র অপস্বার্থে আচ্ছন্ন সুয়ে যন্ত্রণার 
থ ধাবিত হচ্ছে, তাঁকেই কর্মের সিদ্ধি, জ্ঞানের সিদ্ধি, ফেহ কেহ আবার কপটতা ক'রে ভাকেই 
ক্তি’ ব্ল্ছেন । অক্ষজ পদার্থের প্রতি প্রভুত্ব ভক্তি নয়, জুযাচুরি বা আত্মপ্রব্চন! মাত্র। 
ই অভত্তির পথ হতে জীবকুলকে রক্ষা করবার জন্য ্রীমন্তাগবত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ৷ 
্ধ আচাধ্যগণ সেই শ্রীমন্াগবন্ত ধর্মের বীজরোপণ করছে যত্ধ করেছিলেন । কিন্ত আমাদের 


1 
বর ক্ষেত্রে আমৰা তা’ রক্ষা কর 
বাত হয়, 
টিং নি 


ভা? ছলে গুরুপাদপন্ধকে ভৃত্যত্ে পরিণত করবার 
হ্‌ ৯ 


ময় কৃত্য হুচ্ছে,- এই যে সংসার এই 
ৰ নিত্য কৃষ্ণ-সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া । 





করছে পারি নাই। কিভাবে সুষ্ঠ র্লপে জীবনযাত্রা নিবর্ধাহ 


তা’ ভাগবত-ধর্ণোই অকৃত্রিমরূপে প্রলর্শেত হ’য়েছে। শীগোঁরাঙ্রহুন্দয তা' স্বয়ং টি, 





৭১ মহাত্ত শুর ভতব 
আচরণ ক'রে জানিয়ে দি’য়েছেন। তিনিই প:মোপাস্তয বস্ত- জগতের সকলেরই শেষ।, 
বস্তু জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তরও পরমোপাস্ত বস্তু ৷ রি 
জগদৃগুর | অবশ্য আমাদের অনর্থযুক্তাবস্থায় জগদৃগুরু শ্রীনিত্যানন্দ_-যা’ হ'তে বৈকুণে মহা Cy 
কারণ বারিতে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী, গর্ধবারিতে ব্রহ্মার পিতা গার্ডে on 
ক্ষীরবারিতে ব্যষ্টি বিধুঃ ক্ষীরোদ শায়ী ও পাতালে অনন্তদেব শেষ বিষ্ণু প্রকাশিত । শ্রী! 
কথার আলোচনায় আর একটা পুরুষের কথা বলা হুয়। তিনি পুরুষমাত্র নহেন 
শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য--মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ব'লে শ্রীল স্বরপদামোদর-- যশ? হাড়ে 
গৌঁড়ীয়গণ প্রকাশিত হ'য়েছেন। সেই দামোদয়স্বরূপের পরমপ্রিয় শ্রীল রপগোক্ষামিগ্ =. শে’ 
হ'তে শ্রীয়পানুগগৌড়ীয়-সম্প্রদায় | সেই গ্রীরূপ-প্রভুর অনুগত গ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বা না 
তার অনুগত গ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, তদনুগ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, তার গর 
বিশ্বনাথ চক্রবন্তা ঠাকুর, তদমুগ শ্রীল বলদেৰ বিদ্াভূষণ, তদনুগ শ্রীল জগন্নাথ, তদন্ুগ সীল 
ভক্তিবিনোদ ও তাহার অভিন্ন সুহৃদ ও” বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ গৌরকিয়োশ । আমরা আদ? 
বর্তমানকালেই সেই স্বরূপ-রপানুগ্বরগণের দর্শন ও কথা শুন্বার সৌভাগা পেয়েসিগ্রব 
এই ধারায় যে জিনিষ এসেছে, তা’তে মহাপ্রভুর কথা অবিমিশ্রভাবে শু”নেছি। অন্তে দা 
যঘুনাখদাস গোস্বামী প্রভুকে যে সম্মান ফরে থাকেন, তা’ মৌখিক | স্ব-স্ব ইন্দিয়বৃত্তির চা 
ফর বার বৃত্তি পরিচালিত হ+য়ে যে আচার্য্য সম্মান-গুদর্শনের অভিনয়, তা” কপটতা মাত্র: উ€ 
আময়া যে অকৃত্রিম অবিমিশ্রধারার কথা বললাম, ত’তে সকল কপটতার আবরণ উক্ত সন 
দিয়েছেন--সফল সত্য কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এই দকল কথার বিরোধ করেন বত 
তা'দিগকে দুর হ'তে দণ্ডবৎ করি। কিন্তু জগৎ এই সকল কথায় প্রতারিত হচ্ছে ডাবি 
উদ্ধার করবার জন্য য’দের হৃদয় অকৃত্রিমভাবে ক্রন্দন করেছিল, ভা'রাই জগতে শুদ্ধভক্তি প্রাহি' 
অভাব বোধ ক'রেছেন। সেই অভাব পুরণ কর বায় জন্য ভ্রীগৌরনুন্দর যশদিগকে মহা 
প্রেরণ ক'রেছেন, তণ'রাই আমাদের নিত্য আদরের বন্ত। মিছাভক্ত সম্প্রদায় নু 
গুরুপাদপন্নের সেবা হ'তে বিচ্যুত "হয়ে অন্ত ব্যাপারকে গুরুসেবা মনে ক'রেছিল- শুদ্ধডণ'ক 
আক্রমণ কর ছিল, তদ্দারা জগজ্জীবের মহা অমঙ্গল প্রসব কর ছিল। শুদ্বভত্তির কথাটা খা" 
পাই নাই -প্তদ্ধভক্তির কথা লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল । বহিজ্ঞগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পশের বিচা৫এ 
মায়াবাদি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ‘তক্ত' অভিমান ক’রে অভত্তির প্রশ্রয় দিয়েছেন, ভা? যে 
নছে, তা’ যতদিন মানব জাতিকে বুঝান না যায়, ততদিন মানব জাতির মঙ্গল হবে? 
জগতকে এই বিরাট বিদ্ধ ধারণা হ'তে মুক্ত করবার. জন্য আম্মায়-পারম্পর্য্যে গ্রীল জাগা 
গুদ্ধভক্তির কথা বর্তমানযুগে অবতরণ ক'রেছেন--যিনি বর্তমান জগৎকে সেই শুদ্ধতত্তির কথা "৷ 
শ্রীগুক্ধারা প্রচুররূপে জান্বার সুযোগ দি'য়েছেন, সেই টুর ভত্তিবিনোদই নামার 
আশ্রয়স্থল | 5 
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বীগ্লীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও 


্রীমন্তক্তিবিনোপ ঠাকুরের ভক্তিতেই 'প্রেয়ো-বুদ্ধি' | ভ্তিটা “শ্রের়”_-এই কথাটা 
পুর্ব আচাৰ্্যগণ বলেছেন, ভক্তিটাই “প্রেয়ং,_এই কথা জ্রীরূপান্থগবর শ্রীমন্তক্তিবিনোদ 
র জগতকে বিশেষন্ূপে জানিয়েছেন। যাদের প্রয়ো-বিচারে ভক্তি নাই, তা'রাই শ্রেয়োহীন 
বিমুখ অবৈধব। মানবজাতির অন্যাভিলাব, কৰ্ম্ম, জ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বাঁ ইন্দরিয়তর্পণে 
দন ; কিন্তু ভগবন্ক্তিতে যণা'র প্রেযোবুদ্ধি বা কষেনদিয়তর্পণে যশা'র একমাত্র বিনোদন, তিনি 
গগ্াথ বপ্বুর সেবকোন্তম, সমগ্র জগতের প্রভু, বিংয়াশ্রয়-বিগ্রহ জগন্নাথের অভিন্নবিগ্রহ | 
ব্ুত্তিই পরমধর্স্ম, সেই ভর্তিটা কি 'জিনিব,_ প্রাকৃত প্রেয়পান্থাবৰলম্বী তা? বুঝতে পারে না। 
(দের শ্বরপে অবস্থিতি নাই, যারা পারমহস্তবর্ম্দে অবস্থিত হন নাই অর্থাৎ যারা বর্ণাআম 
রে, ধণ্মার্থ-কাঁম-মোক্ষাদি পুকুবার্থ বিচারে অবস্থিত আছেন, ভারা বিুঃ-বৈষব-সেবা-বধিত 
য়া পরম-মুক্ত বিচারে অবস্থিত নহেন । এমুক্তিছ্রস্থাস্থথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।” অস্থথারূণে 
স্থিত কালেই মনুযোর কৃষ্ণেতর বূপ-দর্শন-স্পৃহী উদিত হয়, প্রেয়ঃ পথে চালিত হয়ে যে জেয়োজান 
ল উদিত হয়, তা’ ‘শ্রেয়’ নহে, উহা মোক্ষাদি নি 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অহতুকী ভক্তিকেই নিজ-প্রেয়ঃ জানিয়া একমাত্র শ্রেরঃগাথ 
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চার বিশেষ । 
নে বিচরণ কর্বার উপদেশ জগৎকে দিয়েছেন। 
বেদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে বা ব্রলে যিনি বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী । যদি পাণ্ডিডের 
না হয়, ভাহলে অন্ধ হ'য়ে তাদৃশ বিচরণের পথ স্বরূপোদোধক ব্ৰহ্মচৰ্য্য 
হ, সে-রূপ ত্রস্মচণ্য হ'তে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী । স্বরূপে ব্যবস্থিতি হচ্ছে_ অন্যথা-রূপের পরিত্যাগ । 
/মাঁনে “আসি সৃষ্ট প্রাকৃত পুরুষ, আমি প্রাকৃত স্ত্রী” মানব জাতিকে এই দুর্বববদ্ধি আক্রমণ 
রেছে : এরূপ দুর্ব্ব দ্িযুক্ত ‘অহংমম’-বুদ্ধিনম্পন্ন ব)ভিগণের মুখে হরিনাম কীত্তিত হন না, 
হ] বুঝিয়ে না দিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হবে না- জীবকুল বঞ্চিত হবে _ অন্তক্তি প্রেয়ঃপথফেই 
পতিত হা'য়ে থাকৃবে। “তোমার প্রেয়ংপথ একটা, আমার 
1লন-চে্া হ'তে শ্রীমগ্তক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবকুলকে রক্ষা 
১রেছেন। ছ্বিনি আংশিক বস্তুর বিনোদ অভদ্তির বিনোদের কথা জগতে প্রচার কারন নাই। 
তোমার বিনোদন-যোগা-বাপার “ভক্তি” থাকে থাকুক, আমার বিনোদন-কার্ধ্যের বন্__অভক্তি”_ 
রূপ বিচারে যারা ধাবিত হয়, সেই. সকল চিজ্ছড়-সমন্বয়বাদীর বিচারও ভক্তিবিনোদের বিচার 
ছে। অভক্তি ও ডক্তি কখনই এক নহে। কৃষ্ণ ও মায়ার বিনৌদ__এক বস্তু নহে। ভক্তির 
বিনোদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্ত কোন বৃত্তিতে গীতি নাই। 
আমরা নানাবিধ ভাবে জগতের বন্ব-সমুহের দ্বারা বঞ্চিত হ’লে, যখন ছুবর্দ্ধিযুক্ত ছই, 
খন শ্্ীগুর-পৃজা কৃপা-গুব্বক প্রকটিত হন। আমার স্যায় নগণা লু, যে মহদ্বস্ত_গুরুহস্ত 
তে কৃপা লাভ করে; সেই গুরুপাদপদ্মের পুজাই আমাদের নিত্য কৃত্য । ব্যাসেরগণ হে 
পুজার মন্ত্র "সভং পরং ধীমৃহি”। যত রখো লোক রধ দেখ তে আত 
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শ্য়ঃপথ” মনে কারে অসুবিধায় 
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২ করেন, সেই গুরু 
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a8 গুয্ণনেষ। 
কেউ কল! বেচতে এসে রথ দেখছে, মনে করে। এরূপ ঈখোলোক প্রকৃতগ্রস্তার ওর 
দেখতে আসে না ।__কলা খেয়ে যায় বঞ্চিত হ'য়ে বায় স্ব-স্ব প্রেয়ঃ সাধনাকেই ধরে 
মনে কয়ে। কিন্তু “রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।” রথে বামন-দর্শন করা চাই-াঁবণ 
ন্যায় আত্ম-বলি অর্থাৎ আত্মনমর্পণ করা চাই। শুক্রাচার্ষ্যেয় শিষ্যগণ এসে” বাধা দিবে; দু 
গুরু-কৃপা-বলে-_বলদেবের বলে বলী হ'য়ে আত্মবলি দিতে হ,বে_-সর্ধবন্ব সমর্পণ কর্তে॥ 
তযে বামনের কৃপালাভ হ'বে_বামন-র্শন হ'বে। হয়ির কীর্তন হ'লে সমস্ত কার্ধ) তুষ্ট দি 
সাধিত হুয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বি আছে। বর্তমানে কলিকালে বিক্ষিপ্ত মনে ধ্যাত 
কথ। পালিত হ'তে পারে না, এজন্ত মহাধ্যানের কথা বণিভ ছয়েছে। ছরিকীর্তন-মহাধাথাদ 
কৃতযুগে স্বল্প ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্ত ভাতে ও'দার্ধ্য-বিগ্রহ শীগোৌরমুন্দরের ?বধ 
হত না; এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ প্রবেশ করেছিল বলে ত্রেতায় চরে 
প্রবর্তিত হয়েছিল | এজন্য কলিতে মহাযজ্ঞ সন্বীর্তনের বিধি । যজ্ঞে দোষ আরোপিত হণ 
বাপরে অর্চন-বিধি প্রবন্তিত হ'ল । কলিতে মহা-অর্চন বিধি মহ1-অর্চন গ্রীনাম-কীর্)া 
সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হ'য়ে অস্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমুূর্ রোগীকে বিষবড়ি খাইতে দোপ্রা 
ভা’তে খুব শক্তি (8০150) আছে ব’লে, - সেরূপ কলিকালে জীবের ছুর্দশার চরম (কষ 
শ্রীনামকীর্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনামকীর্তনে সর্বশক্তি সমগ্সিত হয়েছে__সকল * 
পুর্ণমাত্রায় আছে। কীর্তনই _ মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চচন-মাধা 
মাত্র। কৃষ্ণকীর্বনরূপ মৃহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মন্থার্চনে তত্তদ্বিষয়ের পরিপুর্ণভা | যখনই মায় 
বিচার এসে’ উপস্থিত হয় যে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হয়েছি, তখনই যজ্ঞ করবার অবকাশ ধা 
গ্রীনামভজনেই মহার্চন, যহাযজ্ঞ, মহাধ্যান। মহাধ্যানে অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। যং! 
অন্যমনস্ক হ’ব, তখন বল্ব,__সত্য যুগে ফিরে যাই, কিন্তু এখন যে কলিযুগ । সুমেধাগণ পল 
মহাধ্যান, মহাযজ্জ ও মহার্চন করেন, আর কুমেধাগণ অন্যান্ত পথ স্বীকার করেন, তাতে তা 
মঙ্গল লাভ হয় না। তাই শ্রীমন্তাগবত বলেছেন_ “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিযাহকৃষ্ণং সাঙ্গে! পাঙগান্তরপা্ খু 
যর; স্কর্তন প্রায়ৈ্ধজণ্ডি হি মুমেধম:॥৮ ব্রেতায় প্রীরামচন্দ্রের উপাসকগণ যজ্ঞবিধিদ্বার! উনার 
কর্তেন। তা'রা বল্ছেন_-শ্রারামচন্দ্রকে সীতাদেবী যে-ভাবে উপাসনা করেছিলেন, সেই ভাহে 
সেবা কর্‌তে পারি না।” কিন্তু এখানে একটুকু কথা হয়েছে; ভাগবও বলেছেন__ুমে 
‘সুমেধস্‌”-শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হ'য়েছে। এক সীতাদেবী যদি বহু সীতাদেবী হয়ে সেবা ক ব 
তবে সীতা ও রাম_ উভয়েই অসন্তষ্ট হবেন) কারণ, শ্ীরামচন্দ্র_-একপত্থীত্রতধর, আর সীতাদেবী 
একপতিব্রতধরা | কিন্তু “কফবর্ণং...৮. ০ 
নাম-মহাযজ্ঞের দ্বারা যে পুরণবস্তর উপাসনা, তা’তে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং গা 
> 
নিত্য অবস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। ভী'দের অনুগত হ'য়ে সথমৈধাগণ 'নামসহীর্তন ক'রে থাকে 
শরীকৃষ্ণচচৈতন্যদেবের অনুগত হযে রই পশ্চান্তাগে অবস্থান ক'রে নামযগ্র ক'রেকরে থারে?: 








শ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্টয-সম্পদ ৫ 
1২ জগদ্গুয় গ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আমুগত্যে যে-সকল বিচার উপস্থিত হয়েছে, ভা অবলম্বন 
(অগ্রসর হওয়া আবশ্যক | গুরুসেবা প্রধান কর্তব্য, আয়ায়-বেদয জিনিষটা বিমুখ কর্ণ দিয়ে 
করা যায় না। গুরুদেবের শব্দ সেবোন্মুখ কর্ণে পৌছিলে__কর্ণবেধ হ'লে চক্ষুর অজ্ঞান তিমির 
রত হয়, তখন চক্ষু নির্মল হয় এবং সেই নির্মল চক্ষুতে কৃষ্ণ দর্শন হ'য়ে থাকে । 
জগজ্জপ্পাল-ছ্বার| গুদ্ধভন্কির আত জগতে রুদ্ধ হ'য়ে গি'য়েছিল, ভত্তিতেই একমাত্র প্রেয়ো- 
যার, সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুন্ধভক্তি প্রবাহ পুনরায় প্রবাহিত ক’রেছেন। হি 
বিনোদ প্রভুর কথায় যিনি একমাত্র আদর করেন, তিনি আমার শ্রীপুরুদেব, আর যারা 
বর ফরেন, তারাও আমার গুরুবর্গ । হারা দেহধর্ম্ম, মনোধণ্ম বা কর্মরাজে)র-বিচারযুক্ত 
শ্মের বশীভূত হ'য়ে, না বুঝতে পেরে, জড়জগতের পদার্থজ্ঞানে ভা’কে ভোগা ব'লে বিচার 
তাদের সহিত আমাদের কোন সহন্ধ নাই, ভক্তিবিনোদ-বিরোধী জড়েন্ডিয়-ভোগীর 


নূন, 
হয়। আপনারা আমাকে যে-সকল অর্ঘ্য পদান 


খ যেন কোনদিন আমাদের দর্শন কর্তে না 
বব ছেন, ভাহা আমার প্ীগুরুদেবতত্বেরই প্রাপ্য বস্ত ৷ আমি এগুলি হরণ না করে, তার 
প্য বস্তু ভার নিকট পৌছিয়ে দিলাম ৷ আমার কিছু নাই ; কিছু রাখিলে গুরুসেবক বা 
৪ দাস্য হ'তে বঞ্চিত হ’ব, জেনেছি। 
আমার গুরু পূজা 
আমার £__.আঙি বা "আমার পদ - উত্তম পুরুষের কথা। উত্তম পুরুষের সহিতই 
বোত্তম অঙয়জ্ঞানের সম্বন্ধ । অয় জ্ঞানের মধ্যে আপনাকে সংশ্লিষ্ট করিতে ন! পারলে 'গ্রীতি' 
লয়! কোন ব্যাপার প্রকাশিত হইতে পারে না। ‘তুমি’ বা ‘ভিনি’ দূরের কথা অত্যন্ত নিকট 
বন্ধ নহে | যে ভৃতা, বন্ধু, মাঙাপিতা কিম্বা কাস্তা আপনাকে তাঁহার মনিব, বন্ধু, পুত্র বা 
তির সহিত গাঢ় গ্রীতিত্ে সংশ্লিষ্ট করিতে পারিয়াছেন, তিনি বা তাহারই ‘প্রভু, সখা”, 
পুশ’ বা ‘পতি’র স্বস্ধযুক্ত পদার্থকে ‘আমার’ ব। “আমাদের বলিতে পারেন। কিন্তু ৰাহিরের 
ব বড় লোকও তাহা পারেন না। আবার আমার সহিত সাপত্ধযধর্ম্মে অবস্থিত হইলেও আমার 
তাহা হইলে আমি আমার সহিত সেই সাপত্্যসন্বদ্ধাত্রিত- 


ভূয় যদি কাহারও সেবায় সন্তোষ হয়, 
[ণেরও সেবা করিব, ইহাই প্রভুর প্রতি প্রগাঢ় ‘আমার’ বুদ্ধির পরিচায়ক । এই উত্তম পুরুষের 
{র সহিত ফুটিয়া রহিয়াছে। ক্রুতির “অহং 


বিচার প্রীতির প্রগাঢ়তার মধ্যেই পরম চমৎকারিত 
শ্লোকের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। 


বহ্মাস্মি” মন্ত্রটিই ্রীমন্মহাপ্রভুর “'তৃণাদপি সুনীচ* 
গুরু £_ গুরুর কথা বর্ণনে শ্রীব্যাসপুজার অভিভাষণে আচার্য্য অস্বচ্ছ (০070800৩ ) 


‘Trausparent ) গুরুর কথা বলিয়াছেন। অশ্বচ্ছ গুরু অখিলরসামৃত্মূ্ত্ প্রম- 
পক্ষে মানবজাতির ক্ষুদ্র চক্ষের সম্মুখে আগত ; 
মধ্য দিয়া অধিলরসাৃতমুত্তির শরীনাম, ভ্রীরপ 
্চ্ছগুরু পুরুবোত্তমেরই দ্বিতীয় বি” 


এবং স্বচ্ছ ( 
প্রেমময়বিগ্রহ লীলাপুরুযোত্বমকে দেখিবার 
এক্ষটা Stumbling Block, আর স্বচ্ছগুরুর 


গুণ, ্রীপরিকর ও শ্রীলীল! সম্পূর্ণভাবে দুষ্ট হ’ন। 








৭৬ পুজা 
পুরুযোত্তমই ভাহাকে তাহার নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার সন্ছিত ভীবভগতের নিকট দেখান 
জন্য তাহার দ্বিতীয় স্বচ্ছযত্তি ব্যক্ত করিয়াছেন । সেই গুরুর কাধ্য_ভীহার সব্বধাঙ্গের মধ্য 
কৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শন করান | স্বরগশতির মধ্য দিয়া কৃষ্কে দেখা যায় ; আর স্বরগ-শা্বয 
ছায়া-স্বরূপা। তমোময়ী মুদি অস্বচ্ছ বলিয়া জীবচক্ষুর নিকট কৃষ্ণকে আবরণ করে। গুরুর কালি 
অসংখ্য আশ্রয়-বিগ্রহকে প্রকট করান? । গীতার “গ্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি” প্লোকের প্র 
কির্ভাহং বিচারে শিষ্যদিগকে ভোগ্যসম্পত্তিজ্ঞান করা গুরুর কাধ্য নহে। গুরুর ‘শিষ্য ॥ লে 
অর্থই একমাত্র বিষয় কৃষ্ণের কাঁমবদ্ধনের জন্য গাহার ইন্সনন্বরূপ অসংখ্য আশ্রয়খুদ্তি প্রকাশ করা ।। ছু 
' আশ্রয়ম,ত্তি সমূহ মুলাশ্রয় গুরুপাদপন্স এবং লীলা-পুরুষোন্তম স্বয়ংরূপ বিষয়ের সহিত এক 6 
গ্রথিত বলিয়! তাহারা সকলেই “আমি বা আমার’ অভিমান করিতে পারেন । ই'ছারাই আঃ 
“অহং ত্ৰহ্মাস্মি” মন্ত্ৰটি প্রকৃতভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন__ই'হারাই প্রকৃত “তৃণাদপি সু ২ 
্রীনাম তাহাদেরই নিকট প্রেমের রসময়ী ম,ত্তি প্রকাশ ফরেন। f 
পুজা :_ পুজা? শব্দে অৰ্চ্চন ও ভজনকে বুঝায় । সম্ত্রমের বুদ্ধিতে উপকরণ ও জ্যা 
বারা যে আরাধনা, তাহাই সাধারণ পুজা বা অর্চনা, আর অনুরাগের সহিত মল আগর ' 
অনুগত হইয়া অদয়জ্ঞানের চরণে সাক্ষাদৃভাবে যে আত্মাঞ্জলি, তাহাই 'ভজল? | এই ডা. 
অ্রহ্মসথুত্রের চরমন্থত্রে বণিভ হইয়াছে _-“অনাবৃত্তি শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ’_ শব্দ হইতেই অনা 
_শ্রীনাম-ভজন হইতেই জীবের পরমা মুভ্তি। সেই নাম-ভজনের দবিরাবৃত্ত জযকার এনা 
গোস্বামী প্রভু “জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুৱারেবির়মিত-নিজবর্মধ্যানপুজাদি যত্বম্‌। কণ 
সকদাত্তং মুক্তিদং আণিনাং বত পরমমৃতমেকং জীবনং ভূবণং মে ॥” শ্লোকে গান করিয়াছে 
আরগ প্রভুও সেই স্বরাট শ্রীকষ্নাম-প্রতুয় শ্ীচরণ-নখপ্রান্ত নিখিল শ্রুতির শিরোভাগের আলে! 
মালার দ্বার! অনুক্ষণ নীরাজিভ হইতেছেন বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । 
ৰত্মপ্ৰদৰ্শক, দীক্ষণ ও শিক্ষা-গুরুগণকে বন্দনা করি। « 
চরাচরম্‌ | -তৎপদংলশিতং যেন তন্মৈ স্রীগুরবে নমঃ ॥৯ 
“আমি কোথায় যাইব? কেন যাইব! পথে কিছু ব্যাঘাত আছে কিনা ?১. ইত্যাদি রি 
দেখাইয়াছেন এবং যিনি মহাস্তগুরুর সন্ধান বলিয়া দেন, তিনি বত্মপ্রদর্শক গুরু! রে 
শ্রীৰিষমঙ্গল. ঠাকুরের বত্মগরদর্শক গুরু চিন্তামনি বলিয়াছিলেন__ “আপনি একটি দুণ্যজী 
ভালবাসা পাইবার জন্য যখন এত আসক্ত, সামান্য ক্ষনি } 
নিজের জীবনের প্রতিও লক্ষ্য করিতেছেন না, তখন এরূপ উচ্ঠম ও আসত্তিকে : একমাত্র আশ্রয়া 
ও নিত্যসুখবোধতমু পরমৰস্ত শ্ৰীহরির পাদপদ্বের জন্য যদি আংশিক চেষ্টাও করিতেন, তাহা হ্‌ 
এমন তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আপনার আর দৃক্পীভ হইত না। আপনি ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য চেষ্টার 
না হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করুন। শক্তি ও উদ্ভই্‌কে বাস্তব পরমার্থভত্বের সন্ধানলার্ণ 
জন্যই নিযুদ্ত করা কর্তব্য। বুদ্ধি ভাল হইলে অনিত্য-সথখকর ক্ষুদ্র বস্তু লাভের জন্ম বৃথা # 


(গৌঃ ১১৷৪৬১ ) 
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাগ 
যিনি কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন কণে 


ক সুখের জন্য এঙ পএবল উদ্ভমবিশিষ | 






id 
fr 


জী্ীল প্রৃপাদেষ বৈশিষ্টা-সম্পদ ৭৭ 
না ফরিয়| পরমবস্থ লাভের জন্ত যয় করিতে হয়। সাধুযুখে হুরিকথা শ্রবণদ্ারা সকল প্রকারেই 
লা লাভ হইবে। তখন হইজগতের কথার মল) কত অল্প ও তুচ্ছ তাহা বেশ বুঝা যাইবে । 
য় পুরে নিজেদের পরমমঙ্গলের কথা ও পরমসে কথা শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত সুবিধা হইল না। 
সমঙ্গল ঠাকুরের অসংসঙ্গে মোছের বশবর্তী হইয়া কি অদ্ভুত তন্ময়! আসিয়াছিল! 
বত্মপ্রদর্শক গুরুর নিকট চরম গন্তব্য পথের সন্ধান লইতে হুইবে | শিয্যের পক্ষে যোগ্যতানুসারে 
[বা কর] ও সেবা। বিষয়ে শ্রবণ করা দরকার ! অভ্যস্ত আগ্রহকারীর উপার্ডন অধিক হওয়া দরকার । 
গ্রপ্য যশ্য-লাভের জন্য অধিক ল্য দিতে হয় । বস্ম প্রদর্শক গুরুর নিকট বাস্তব-মঞ্গলের কথা 
চাস করা আবশ্যক । ইহজগতের কথা আমরা জানি, কিন্তু যে জগতের কথা আমাদের 
না নাই, সে জগতের কথা সেই জগডের লোকের নিকট হইতে জানা দরকার। সে সকল 
চধা যদি এ জগতের হইত, তাহা হইলে নয় আমরা উহ! চিন্তা করিরা স্থির করিতে পারিতাম। 
কস্ত মানুষের চিন্তার সীমা আর কতটুকু ? মানুষ জম, শ্রমীদ, বিগ্ুলিপ্দা ও করণাপাটব _ এই 
দাৰ চতুষ্টয়ে হুষ্ট । আমরা শৈশ ফালে প্রাপ্তবয়সের সুবিধা! ও অস্ুবিধ! বুঝি ন! । বঞ্ধাবন্থায় 
জাসদের ব্যক্তিগত অধিকার অতি অল্প! মঙ্গলাথী ব্যক্তির গঙ্গে' হিতকারী ও অভিজ্ঞ ব্যত্তির 
টিকট বণ কর! আবশ্যক । 9৩7-এর অভিজ্ঞতা গ্রহণ না করিয়া নিজের বিচারে কার্ধ্য 
করিলে অন্ুবিধা অনিবাধ্য। আবার হিজের বিচারে অনভিজ্ঞককে অভিজ্ঞ মনে করিলে কোনই 
সহ্য! হইবে না। ভাই বেদ শানে বলিয়াছেন__€তখিজ্ঞানার্ধং স. গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। 
সমিংপানিং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠম্‌॥” গুরুর দুইটি লক্ষণ শ্রোত্রিয় ও তরহ্মনিষ্ঠ। নিষ্ঠার সংজ্ঞা 
আবিক্ষেপেণ সীততত্যম্ত 3 যিনি পরত্রন্মে তত তিনিই ত্র্ষনিষ্ঠ। কেহ যদি আমাকে 
উদ্জা্ধ করিতে ন! পারেন, তাহা হইলে ভিনি সদৃগুর হইলেন ন! যে ব্যক্তি শিষ্যকে উদ্ধার 
করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়! মধ্যপথে ডাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে), সে গুরুক্রব (আত্মানং 
গুৰুং ভ্রবীতি যঃ সগুর ক্রব )। 
আমি যদি গুরুর শাসন স্বীকার না করি, ভবে আমার মঙ্গল হইবে না। বে নিজেকে. 
গুরু বা শ্রেষ্ঠ মনে করে, সে গুরুক্রব এবং নরকে গমন করে। «যো ব্যক্তি ম্যায়রছিতমন্ডানের 
শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ত্রতঃ কালমক্ষয়ম্‌ ॥ গুরোরপ্যবলিপ্রস্ত কার্য কার্ধযমজানত্বঃ 
উৎপথগ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগ বিধীয়তে ৷” বর্মপ্রদর্শক গুরু মহাস্তগুরু হইতে পারেন । 
Semiteের বিচার একগুরুবাদ ॥ তাহার মহান্তগুরুর কথা স্বীকার করেন ন! । বেদশাঞ্জে 
গর সম্বন্ধে যথেষ্ট কথা ও বিচার আছে। গুরুদেবকে উপাস্ত বন্ধ বলিয়া মনে ন! করিলে তাহার 
চরণে মত্ত্যবুদ্ধি আসিয়া যাইবে। শ্রীমভাগবত বলিয়াছেন__«আচাধ্যং মাং বিজানীয়াৎ 1” 
ন অন্য্েত অর্থাৎ মাৎসরত্। বা হিংসা করিবে নাঁ। গুরুসেবাই জীবের প্রধান কর্তব্য । গুরুর 
সেবা! না করিলে, ভাহাকে অবজ্ঞা করিলে, চিরতরে অমঙ্গল উপস্থিত হইবে | আরোহপন্থী অতি 
উক্ষন্থান হইতে পতিত্ধ হয । আখ্গ্রভৰ অর্থাৎ যাহ! হইতে আমাদের উদ্ষে হইয়াছে, সে পর 






খ্ 


৭৮ মহাস্তগুরু d 
বস্তুকে অবজ্ঞা কয়িলে ঘোর অপরাধ হুয়। শিষ্যের পক্ষে আচার্য্যের কৃপালাভের জন্য ৫18 

হওয়া দরকার । সমিধ সংগ্রহ করিয়া আচার্ধ্ের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে তিনি উপনয়ঃ Rg 
দিবেন। 'ছ্বামহং উপনেষ্যে?, ‘উপ’ অর্থাৎ বেদ-সমীপে। ব্ৰাহ্মন বটুর intilligence 1) 
ingredients এর অভাব হইলে উপনয়ন দেওয়া হইবে না। শিয্যের পক্ষে লদ্গুরুপাদপঘের ভ 
আঙয়লাভ করিবার একাস্তভিক চেষ্টাকে যোগ্যতা বলা যাইবে ৷ “তদ্বিজ্ঞানার্থং'__ অর্থাৎ “ত যে 
ুর্ণবস্ত, তাহার বিশেষজ্ঞান লাভ করিবার জন্য । অভিগচ্ছেৎ___অর্থাৎ গুরুগাদগপন্মের নিকট সৰ্ব্বন্তে|- বর 
ভাবে গমন করিবে। গুরুগৃহে গমন করিবে 1001 ০0 ০0170 0801. শাক ছত্রিশ বৎসর গুর'গৃষ্ে ই 
বাস করিবায় পর গৃহে সমাবর্তনের বিধি দিয়াছেন। খকু, সাম ও যজু:, প্রভোকটি বেদ বার বংস্য স্ 
ঘাবৎ অধ্যয়ন করিতে হইবে বলিয়া এই ব্যবহ্থী। সমাবর্তনের বুদ্ধি থাকিলে পুর্ণজ্ঞান লা ই 
কর! যায় না। যাহার! পুর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তাহাদের আর ঘরে ফিরিতে হয় না। 


ধাহাধা গপ 
পুর্ণজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উৎকষিত, ভাহাদের পক্ষেই 'অভিগচ্ছেৎ বাক্য পালিত হয়। ? 


ব্রহ্মচারী দুই প্রকার- নৈষ্টিক ও উপকুর্্বাণ। নৈঠিকগণ মৃত্ুর পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত হরিভজন করে 
উপরুরধ্াণ ব্রহ্মচারী ভবিষ্যতে গৃহস্থের সংখ্যাববদ্ধির জন্য সমাবর্তন 
্রক্মচারীরই গৃহস্থ ছওয়ার আধশ্যক নাই। 

চৈন্ত্যগুরু :__চৈত্তযগুর হইলেন Pure unalloyed conscience. 
গুরু হইতে যে পরামর্শ পাই, চেত্ত্যগুরু তাহ! ০PpProve না করিলে আমরা 
চৈত্াগুরু কৃপা না করিলে মঙ্গল হয় না। 
নতৃবা নিজের চেষ্টায় বঞ্চিত হয়। 

মহাত্তগুর £-ছুই প্রকার-_শিক্ষা্তর ও দীক্ষাগ্ুরু। দিব্যজ্ঞানলাভের জন্ত দীক্ষণা-গুয়ঃ 
প্রয়োজন । বিদ্‌ ধাতু জ্ঞান লাভ করার অর্থে বাবহৃড। বেদজ্ঞান লাভের ছায়া আমাদের বাত্ভবব্ 
সাক্ষাৎকার লাভ হয়। দীক্ষার লক্ষণ_«দিব্যং 


জ্ঞানং যতো দগ্ভাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্ত সংক্ষয়মূ। 
তন্মাদ্দীক্ষেতে সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তববকো বিদৈ:1৮ 


: | অর্থাৎ যে জ্ঞান বর্তমানে আমাদের মধ্যে 
নাই, আমাদের সেই দিবাজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক । জগতের বিদ্যায় প্রাপ্তজ্ঞান হইভগঞ্জের 


বিষয়েরই আলোচনার ফল মাত্র । ‘শ্রৌতপথেই দিব্যজ্ঞান অথবা আমাদের বিচারের উন 
জ্ঞান লাভ হইবে’, এইরূপ মনে করিলে মঙ্গল হইবে ।. কন্মীরা বলেন--বিদ্যা, ধন ও "শারীরিক 
শান্তি লাভ করিলে আমাদের সুবিধা হুইবে ৷ চর্ধাক্‌ বলেন 'যাবজ্জীবে খং জীবে, খর | 
কতা ঘ্বতং পিবেৎ।! কাহারও মতে, আপাততঃ তাহার নামের বিশ্লেষণে 'চারুবাক্‌’ এরূপ: কতকটা : 
বুঝাইলেও তাহার মতবাদ সম্পূর্ণভাবে-নাস্তিকভাগ,ঁ। Epicurus এর মতেও অনেকটা এইরূপ 
Eat drink and be merry, for to-morrow You may die? আমরা যতই জানী 
বলিয়া অভিমান করি না কেন, আমরা ভুত ও -ভবিধ্যৎ জানি না। আমাদের উন্নতির বিচারে : 


বান্তি আসিয়া পল্ডে। পাথিষ উন্নতির বিচারে অসন্গুরুলাভ হয়। শিশ্তুকে: জাগতিকও 


না| এ 


করেন। শাত্রমতে পরতো 


আমরা বত্ম পরদর্শক- 
উন! ॥6)e০0 করি। 
ভগবান্‌ কৃপা করিলেই মন্তয্য গুরু নির্ণয় করিতে পায়ে : 





রি 
ঈঞ্ীল গ্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ৭৯ 

[তির পরামর্শ দিলে পরামর্শদাতা “শৃদ্’ হইয়া যান। পিতামাতা, পুরোহিত প্রভৃতি জাগতিক 

গণ আমাদের আর্থিক উন্নতি ও তাহাদের স্বার্থসিন্ধির কথ! বলিয়| থাকেন। আমরা 

জগতে কতদিন থাকিব? নিত্যকাল, নিভ্যজীবনের সুবিধালাভের পরামর্শ কে দিবেন? 

বিকালের বিষয় আলোচিত হওয়া দরকার | «চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার 
রিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥” শ্রাচৈতন্তদেব কোন জাগতিক বা এহিক প্রয়োজনীয় ব্যাপারের 

থা বলেন নাই | তিনি &10015গ1কে বহুমানন করেন নাই। মনুব্যমাত্রই /১10015 হইবে, 

ছা আবার নূতন করিয়। বলিতে হইবে কেন 1 যাহার! সকলের মঙ্গলাকাক্ষা করেন না, 

হার! মনুব্যপদবাচ্য নহ্কেন। শ্রীচৈতন্যের পাদগদ্ম ব্যতীত বাস্তব ও উন্নত অবস্থানের কথা 

'হজগতে আর কেহ বলেন নাই। স্তাহার উপদেশ-_'হরিভজন কর । তাহাতে লোক জানিতে 
রিল যে, ভিনিই স্বয়ং ক্রীহরি । “জগতের সকলের নিত্যমঙ্গল হউক্‌'_ এমন দয়ার কথা, এমন 
ঙ্গলের কথা অখগকাল খুজিলে পাওয়া যাইবে না । অনা কোন লোকের কথার সঙ্গে তাহার কথার 

কুলনা হইবে ন! ৷ চৈতন্যের কথ কীর্তনকারী ভক্তই গুরু । যোগিগুরু, জ্ানিগুর ও কম্মিগুরু এ 
সকলের বিচার এহিক মাত্র । চিন্াত্র ও অচিন্সাত্রবাদীর বিচারে যে প্রকার ভুল হইয়াছে, তাহা 
সাধারণ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন। তাহার! সকলেই Atheistice ওr০uPএর লোক । 

কাঞ্চরাই সর্বশ্রেষ্ঠ 17191656 intelligentsia. নারায়ণের ভক্তগণ তাহাদের নীচের স্তরে অবস্থিত ৷ 
মৃত্যুকালে আমাদের কি চিন্তা হইবে? 'যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিন্ধির্ভবতি ভাদৃশী 1 আমর! যেরূপ 
চিন্তা স্রোত লইয়া মরিয়া যাইব, জন্মগ্রহণকালে তদনুরূপ জীবন লাভ হইবে । Materialist দিগের 
ধারণা মৃত্যুর পর কিছুই নাই | জড়বন্ত হইতেই জীবের জন্ম । 4£১10150) এর মূল কথা! এই যে, 
‘অপরের যত বেশী উপকার করিব, আমি তত বেশী উপকার পাইব।”' শ্রীগুরুদেব বলেন_ আমর! 
‘designing enterprise’ অর্থাৎ বিট্তৈষণ), পুত্রেষণা, বিদ্যৈষণা প্রভৃতি এবণা বা বাসনার বশবর্তাঁ 
হইলে আমাদের আত্মকল্যাণ-লাভ হইবে নী। পু) করিয়া মরিলে ধনী, পণ্ডিত অথবা 

স্বাস্থ্যবান লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। মানুষ হইয়া পুনরায় মানুষের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করিতে পারি ; কিন্ত প্রকৃত মঞ্চল-লাভ নাও হইতে পারে। জাগতিক পুরোহিত ও গুরু 
এহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের উপদেশক মাত্র । বন্ধজীবের বাসনা হইজগতের উন্নতি ও মঙ্গলের 
দিকে প্রধাবিত হয় । হরিভজনকারী ব্যভীত অশ্যলৌককে পরামর্শদাতা মনে করিলে খুবই 
অন্থুবিধা হইবে। যে কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিব না। পিতামাত! যদি হরিভজন করেন, ভবে 
গুরু হইতে পারেন। যিনি আমাদের নিত্যমঙ্গল দিতে পারেন না, তিনি গুরু নহেন। 
i মহাপ্রভুর বিচারের নিকট অন্তান্ত আচার্য্যগণের বিচারের গুরুত্ব কম। তিনি স্বয়ং ভগবান্‌, 
_ স্ৰীগোবিন্দসব্াবতারী, গোবিন্দের মেবকই নর্ববোত্তম । মহাপ্রভু কোন দ্ষুত্র কথা বলেন 
নাই যাহা অবলম্বন করিলে শোকহুঃখ প্রভৃতি জীবকে আক্রমণ করিতে পারে। তিনি সকলের 
নিত। মঙ্গলদান € নিদ্যধন লান করিয়াছেন। ভিনি ইহজগতের কেন কথা বলেন নাই। 


ই... 


Maley 









৮০ ২ মহাস্তগুরু ৃ 
অন্যান্য আচার্ধযগণ সেবকের সিদ্ধদেহে সবব্ণঙগদ্বারা ভগবানের সেবার কথা কীর্তণ করেন নাই। 
শ্লীনারায়ণের সেবকগণ সিদ্ধদেহে নাভির উদ্ধ দেশের দ্বারা তশাহার সেবা করেন। শ্রীচৈজনো 
কথা অন্যান্য কথার সহিত তুলনামুলে আলোচিত হওয়া উচিত। যশাহাঁরা চৈতন্য দেবের বিছা 
কীর্তণ করেন, ডাঁহার! ‘ভক্ত | Theistic 01:০00 এর লোকের মধ্য কাফগিণই সবে 
মহাপ্রভু বলেন_-“আগে নিজের স্বরূপ অবগত হও’। “বন্দে গুরূন্ঃ শ্লোকটি সর্বক্ষণ বিচার্য্য হট 
‘গুরুন্‌'-শব্দ হইতে আমরা বর্তমান ও পুবর্বগুরুগণের অর্ধাৎ গুরুপরস্পরার নিত্যান্তিত্বের কথা! অব্য 
হই। বৈষ্বধর্্ম বা ভাগবতধৰ্ম্ম শ্োতপারম্পর্যযক্রমে প্রীনারা ণ হইতে এজজগতেঅবততরণ করিয়াছেন 
সেই নারায়ণেরও অংশী শ্রীকৃষ্ণ হইতে সব্ষপ্রথমে আদিগুরু হন্গা লাভ করেন। ব্রন্ধা হইতে তীয় 
জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ (মতান্তরে শ্রীনারদখবি) প্রাপ্ত হন। আমর আয্সায়পারম্পর্ঘো দিবাজ্ঞীন লা 
করি। ভগবজজ্ঞানময় বেদ প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ভাঃ ১1১১ শ্রোকে বোমার 
'ভ্রগ্ন’ বলা হয়। 'ধীমহি+-পদদ্বারা ধ্যানকারীর বহুত্ধ বুঝায়! “আমর! ধ্যান করি” এ যথা 
ইহাই বুঝায় যে, ভগবদন্ত বেদরূপে বা শব্দরূপে ব্রহ্মার হৃদয়ে সববপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ও 
ভাহাই তিনি নিজ ছাত্রগণকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে তাছার শিত্য নারদ, ভাঁহ! হইতে তাহাঃ” 
শিষ্য শ্রীব্যাসদেব, তশীহা হইতে তচ্ছিয্য শ্রীশুকদেব গোস্বামী উহা লাভ করেন। প্রীতুকদকি 
হইতে শিষ্যপরম্পরায় মচ্যুতগোত্র আরম্ভ হয়। ভশহারাও সেই দিয্যজ্ঞানলাভের অধিকারী 
হন । কালে প্রলয়াদির সংঘটনে বা ধর্মিপ্লরের সময় বেদজ্ঞান বা শ্রোভপথ লুপ্ত হইবার উগন্র? 
হইলে ভগবান্‌ পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া ভাহা প্রকট করেন! 
আম্নার়গারম্পর্যে ভাগবত-মার্গে ও 


ও 
পঞ্চরাত্র-মার্গে বহু গুরু দৃষ্ট হন। .আচার্ধযধারা 
নিত্যকাল প্রকাশিত থাকে৷ মহান্তগুর 


ছিবিধ_ দীক্ষাগ্তর ও শিক্ষাপুরু । দীক্ষাগুরুর একা । 
ও শিক্ষাণ্ডরুর বহুত্ব জানিতে হইবে। দীক্ষা বলিতে দিব্য, অখণ্ড ভগবজ জ্ঞানকে বুঝায়। শান, 
বলেন দিবাং জ্ঞানং যতো-দদ্থাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্ত সংশ্ষয়ম ৷ তম্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্ত! দেশিকৈ- 
স্ত্বকোবিদৈঃ॥৮ দিব্যজ্ঞান মানবের চিন্তাধীন পাখিব জ্ঞানমাত্র নহে। উহা Transcen" 
dental knowledge বা প্ৰাকৃত জান। মামুষের বুঝান বা বুবিবার জ্ঞান- প্রাকৃত জান! 
আর মানবঞ্জাতির বনদ্ধজ্ঞানে যাহা প্রকাশিত হয় নাই, যে দর্শঃট। স্বরূপজ্ঞানের অভাব ঘটে না, 
এমন যে প্রত্যক্‌ দর্শন, তাহাকে এবং ভোগপর আধ্যক্ষিক দর্শন অর্থাৎ দৃশ্য, দর্শক ও দর্শনের একর 
নিৰ্বিষশেষ-ত গপর দর্শন অস্তুহিত হইলে যাহা হইতে সেবা, 
লাভ হয়, তাহাকে দীক্ষা দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকত জান বলে। স্বরূপ জ্ঞানের অভাবে দিব্যঞ্ঞান : 
লাভ হয় না। জড় স্রষ্টা, দৃষ্ট ও দর্শন,__লকলই অনিত্য । নিথিবশেষবিচারেও কোনটারই অ্ি* 
স্বীকৃত হয় না। ত্যাগ ও ভোগ, উভয়ই মনোধৰ্ম্ম বা বহিষ্মু 


খবৃত্তি।: মনোধর্ম ইন্দিয়কে চালন করে | 
বহির্দির্শনের দিকে | মনোধর্দ্মে জীবের মজলোদর হয় না উহা ভার মনো 
এই ভাল এই মন্দ__এই সব ভ্রম ॥” : | 


সেব্য ও লেবকের নিত্যত্বের 


EA 
মিড. 





Fr 
শ্রীপ্লীল প্রহৃপাদের বৈ শিষ্ট। সম্পদ হ 
বহির্দর্শন ও বান্তবদর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । বভিজ্জঞগভের মোহে ও অভিজ্ঞতায় মত্ত জীব দিবা 
+ ৩ জড়ভ্ঞানের পার্থক্য বুঝিতে পারে না! প্রহ্নাদ মহারাজ ভাহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে 
দয়া ছিলেন গৃহত্ৰতধৰ্ল্মাৰল্বী বঃত্িগণ কোনও দিন হিক্ণুকে জানে না। «“মতির্ণ কৃষ্ণে পরতঃ 
অদান্তগাণিিশভাং তমিস্রং পুনঃ পুলশ্চবিবতচর্ধবশানাম্‌ ॥” 
ভোগের আগার মাত্র ; কিন্তু শুধু গুভকে গৃহ বলে না “নি গৃহ্ং হিমিশটাভ্গৃহিনীগৃহখ্াতে ! 
ঢা হি সহিতঃ সর্বান্‌ পুরুতার্থান্‌ সমাশ্মতে ৯. চিছিলাসী কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় না করায় যে স্থানে 
মাদের ভোগপর দর্শন, ভাহাই "গৃহ? । এইরূপ গৃহে বাহ্যদপ্টিতে না থাকিয়াও ভোগচিতাযুর 
লে মানবের খৃহত্রত-ধর্ম্মই লাভ হয়। তাহাকেও গৃহমেবী বলে। বিশ্বের রূপরসাদি ভোগ 
খানে আছে, সেইখানেই গৃহত্ৰতধন্ম বর্তমান । ভোগিকুল বহিজ্ঞগতের চিন্তাকআ্োতে আবদ্ধ হইয়া 
শ্বরুত বা গৃহব্রত। গৃহত্রতধর্ে অবস্থিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইয়া সাধুমুখে হরিকথা-শ্রুবণের 
সময়ে হিরণ্যকশিপুও গ্রহলাদ মহারাজের নিকট হইতে 
গীতবামী-শ্রবণের আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, কিন্ত ঠাহার প্রণিগাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি ছিল না। 
রবলমাত্র গ্রহলাদকে স্বীয় ভোগ্য বালক পুত্ৰদ্ঞানে ভোক্বুদ্ধিতে এ সকল আ্রৌতবাণী গুনিয়া- 
ছলেন। তাহাতে তাহার মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই ঘটিল। বৈষ্ণবাপরাধ থাকাকালে মহাভাগ- 
তের মুখে উপদেশ শুনিয়াও মঙ্গল হয় না। গীতা বলিয়াছেন “ভদ্বিদ্ধি গ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্গেন 
সবয়া। উপদেক্ষটত্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ ॥ বিশেষতঃ গৃহমেধিগণের বৃদ্ধি কৃষ্ণলেবার প্রতি 
কান ক্রমেই প্রধাবিত হয় না । কৃষ্ণেন্দ্রিয-তোবণপর ন! হইলে চবিবতচর্ব্বণ কাধ্য বা বাজার 
শখ অবলম্বন করিতে হইবে ৷ পুনঃপুনঃ চবিবিতচবর্বণ করা গৃহত্রতের লগ তাহাদের ছুই 
একবার সংসারে ঘাত প্রতিঘাত খাইলে চেতন হয় না। ভগবানের বা! ভাবতে .সেবাকেই 
একমাত্র ও সবেবণত্রম কৃত্য বলিয়া যাহারা জানে নী, তাহারাই গৃহত ৷ তাহার! জড় উক্তি 
জীবসকল কৃষ্ণবিস্থত হইয়া ভোগী হয়। জড়ের প্রভু হওয়ার 
দরুন উচ্কাদের দিবাজ্ঞান লীভ হয় ন! । গৃতত্রততবুদ্ধি থাকিলে জীব ভোক্তার অভিযানে আয় 
কিন্তু কু একমাত্র ভোক্তা, আর বাদবাকী সকলেই ভাহার ভোগ্য । “উশাবাস্ত মিদং সৰ্ব্বং যৎকিধঃ 
তাং জগৎ । তেন ত্যক্তেন তুন্তীথা মা গৃধ: কস্ত- সিহ্ধনম ॥” ভগবানকে 10775597252 
হইলে আমর! জড়ের ভোত্ত? হইয়া পড়ি । অৰ্দ্ধেক বৈষ্ণব হইলে সিদ্ধ দেহের উত্তমার্দ্ধের বাঁ নাভির 
উদ্ধ দেশের ইন্দিয় সমুহদাবা বিষ্ণু সেবা এবং অবশিষ্ট নিয়াৰ্দ্ধের বা নাভির নিয্নাদেশের ইন্ডরিয়গুলিকে 
হেয় ও অবরজ্ঞানে জড় জগতে বাঁ বিশ্বে মায়ার সেবায় নিযুক্ত করিবার প্রবৃত্তি হয়। কৃষ্ণকে অৰছসেবা 
প্রদানের বুদ্ধি হইলে সমাবর্তনের ও প্রাকৃত গুহ থাকিবার ইচ্ছা তর । ইহারা ভক্তি জিনি-টাকে 
আর্দেক করিয়া ফেলিয়াছে। ইহ-গজতে কতকগুলি পূর্ণ ও অর্দ্যাকার-বিশিষ্ট দ্রব্য দেখিতে 
পাওয়া যায়, যথা bound and halt bound books, full stoking and half 
১৪ প্রভৃতি । গ্রীরামানুজাচাধ্যের শ্্রীভাম্তে অন্ধরসের কথা এবং ইবলদেৰ বিস্যাভুযণের ... 


৮২ 


তা বা মিথোহভিপগ্চেত গুৃহত্ৰভানাম্‌ 


লনা করিলে মঙ্গল লাভ হয় নাঁ। এক 


বারা বিশ্বের ভোগে ব্যন্ত থাকে । 





/ 
৮২ ঘৃন্য ও দণ্ডণীয় f 
গোবিন্দভার্ষ্যে পুর্ণরসের কথা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-চেতন্যদেব বলেন, ভগবানের সকলগ 
পরম উপাদেয় ভোগ আছে, সুতরাং যাবতীয় ইন্দিয় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হট 
“বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যং তত্তোষ কারণ 
(বিঃ পুঃ ৩৮৯) ইহ শ্রীরামান্ুচার্যের বিচার এই বিচারে ইহজগন্জের উপাদানদ্ারা ভগবা? 
সেবা সাধিত হয়,মনে করা যায়। বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম সুষ্ঠভাবে পালন করিলে ডা 
গ্রীত হন-_এরূপ বিচার অসম্পূর্ণ। যদি অন্ধ-বৈফব হই, তাহা হইলে সিদ্ধদেতেল উদ্ধণদ্ধের ৪ 
ভগবানের সেবা এবং নাভি হইতে চরণ পর্য্যন্ত নিয়াদ্ধকে হেয় বা অবরজ্ঞানে নিয়াদ্ধ দ্বার জড়ি 
নিজের বা মায়ার ভোগ হইয়া থাকে । সমাবর্তনের বুদ্ধিতে ভগবানের অদ্ধ“সেবা! ছবি মাঃ 
“সর্কবোপাধি বিনিম্ঘক্তং তংপরত্থেন নির্ম্মলম্‌ ৷ হৃবীকেণ জবীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যাতে। 
সবেরন্ডরিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে হইবে । কিন্তু আমাদের এই সকল জড় হৃষীকের দা 
ভগবানের সেবা হয় না। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভূ শ্রীভত্তিরসামৃতসিন্ধৃতে বলিয়াছেত_জ 
শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহামিন্দরিয়ে: । সেবোন্মুখে হি জিহবাদেৌ স্বয়মেব সুরা 
বাহজগতে ভগবান্‌ আপাততঃ দৃষ্ট হন ন! বলিয়া আমরা ভগবান্কে জানিতে পারি না। জি 
আমাদের বশ্য নেন অর্থাৎ তিনি আমাদের অক্ষজন্ঞানগম্য নহেন বা ইঞ্ছিয়ের অধীন বা দৃশ্য চার 

শপ এহবএ-ডগবনতক প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা করেন, আর অভক্ত সেবার ভাগে ভগবানের নিকট হা 
সেবা আদায় করো ভগবানের সেবার ছলনায় ভূতক পাঠকের পাঠ ও গায়কের গান সাধারণ 
বেশ ইন্দিয়তপ্তিকর হয়। ভোগের বিচার প্রবল হইলে বিছ্যানুন্দর-নাটকে আরও আনন্দ হা. 
ক্লাবে ইন্্রিয়তর্পণ করিতে যাওয়া, তাস-পাশা-দাবা-খেলা, গ্রাম্য বাজে খবরের কাগজ গড় 
ও গরচর্গ -এ সকলে মস্গুল হইয়া পড়িতে হয়। যেখানে ভগবানের কথার স্থান হয়, দেখা? 
বাজে কথা আলোচিত হইলে তাহা জড়জগতের আড্ভাবিশেষ ৷ কেহ কেহ বলেন “আঁ? 
যেখানে যাইব, সেখানেই আমার মনের মলিনভা বহন করিয়া লইয়া যাইব » গ্রাম্য কথা বলি! 

ও দস্তাহষ্কার প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু বিশেৰ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন | “গ্রাম্য কথা +. 
শুনিবে, গ্রাম্য বাত! না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ আমানী-মানদ হণ 
কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্ৰজে রাধাকুষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥৮ 
দরকার । গ্রামা কথা হইতে অবসর পাওয়া আবশ্যক | 
গ্রহণীয়, -( ভাঃ ১১২৬ ২৬ ) “ততো দু 
মনোব্যাপঙ্গমুক্তিভি: ॥” | 
হরিকথার অবণ কীর্তনেই পাপসখুতের যুপকা্ঠে বলি হয় । পাশ্চাত্য দেশীয়দের পাপক্ষালর্ণে। 
প্রথা ভণ্ডামি-মাত্র। গোপানে অত্যাচারে প্রকাশ্য পাপাপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণ্য ও দলীয়! 
শ্রীল জগদানন্দপ্রভূ ‘প্রেমবিবর্তে লিখিয়াছেন--“লোক দেখান গোরাভন্তা 'ভিলকমাত্র ধরা! 
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥” লোকে বলে-_“ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবা, 


: “a 
বাস্তব সত্যের আলোচন! হজ, 

৩7 
সঙ্গ পরিস্ভাগ পুকর্বক সং 
*ননমুত্চজ্য সংস্ত সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্ত ছিনদ্জি 


= এ 


স্ীপ্রীল প্রতৃপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ 
টের পায় না॥'' কিন্তু কে কে গোপনে কি কি অন্তায় কাথা করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভাহার 


৮৩ 


ভক্তগণ তাহা সমন্তই জ্ঞান যেহেতু তাহারা অন্তৰ্য্যামী । লোক পাপকে গোপন রাখিতে 
পারে না! লঘুবান্তির নিকট বড় কথ! শুনিলে পর্চর্কার প্রবৃত্তির উদয় তয়। প্রকৃত গুরুর 
নিকট শ্রবণ না করিলে প্রছিড্রান্ুসন্ধান প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাপ্রভু আদেশ 
করিয়াছেন-_“পরচর্চা হইতে দূরে থাকিবে । “পরচা্াকর গাও নাতি কোন কালে ॥? 
(চৈ; ভাঃ)। প্্রীগুরুদেব বলেন লোকের যে অঙ্গত আছে. সেটা দূর করা দরকার ॥ যণ্দ 
তাহা ন! করিয়া পরচর্চা করি, তাহা হইলে গুরুর কারা হইল না।” আমরা নিজে অজ্ঞ 

দাৰ দেখাইয়া ও অন্যকে শাসন করিয়া কেন পরচর্চচা করেন? 


থাকাকালে বলি শ্রীগুরুদেব পরের দোষ 
পাবেন। তিনি শিষ্ের দোষ দেখাইয়া 





কিন্তু গুরুদেব যে শিত্যের প্রতি অন্রগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে 
দেন-_-উহার সংশোধনের জন্য । মাতাপিতা মঙ্গলাকাজছী হইয়া বালকের দোষ দর্শন ও তাহাকে 
শাসন করেন, তাহাতে কি পরচর্চা হয়? 
নিবিদ্ধ' “'পরস্বভাবকম্মীণি ন প্রশংসেনগহ যেখ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্‌ প্রকৃত পুরুষেণ চ ॥'! 
বিশ্বদর্শক পরের স্বভাব আলোচনা করিবেন না । কৃষ্ণভত্তই তাহার নিত্যামঙ্গল বিধানের জন্য 
তাহা করিবেন । গুরুর কাধ্য করিতে গিয়া অপরের মূর্খতা নিরসন ফ্রিতে হইলে তাহার 
অমজনক কাধ্যের দোষ প্রদর্শন করিতেই হইবে! যাহার! ভবিষ্যতে ভগবন্তক্ত হইবেন, তাঁহাদের দোষ 
দর্ণন করিতে হইবে না! যিনি বৈষ্ণব, তিনিত গুরু _ভিনি নিন্দার অন্ভীত । “অপিচেৎ সুদুরাচার”” 
গে. (উপদেশামৃত) সৰ্বভূতেষু যঃ পশ্যেষ্ধগবন্ধামাহাত্খতনং॥” 
€ “‘বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কণ্ম নাহি পাড়ে কানে। সবে রক ভজন করে. এইমাত্র জানে ॥” ইত্যাদি । 
মহাভাগবত জগতের কৌন অমঙ্গল চিন্তা করেন না। তাহা হইলেও মহাভাগিবতের 
অবস্থায় উন্নত ন! হইলে মহাভাগবতের চরণে অপরাধী হইলে কিছু মহাভাগবতত্ব লাভ ঘটিবে 
না। মহাভাগবতের নিকট গিয়া ভাহার সেবার ছলনা করিতে গেলে তিনি আমীর অন্যায় কাৰ্য্য 
সমর্থন করিবেন__এইরূপ বিচার মূর্খতা মাত্র! কনিষ্ঠাধিকারী থাকিতে মহাঁভাগবভাভিমান 
২নিরয়প্রাপক দন্তমাত্র। নিজে অপক বা সাধকাবস্তায় থাকিয়া পরিপক্ক বা সিদ্ধের অভিমান 
| করিতে হইবে নী । সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না। সাধনভক্তীবস্থায় চিন্তদর্পণ-মার্জনাদি 
৷ কাধ্য করিতে হয়। কিষ্টাধিকারে অৰ্চ্চন পরিত্যাগ করিতে হইবে না । কনিষ্ঠাধিকারের লক্ষণ 
| এআর্চায়ামের হরয়ে যঃ পুজাং শ্রদ্ধযেহাতে ৷ ন তদ্ভক্তেযু চান্েষু সভভঃ প্রাকভঃ স্মৃতঃ ॥৮” যাহারা 
সেবাগত প্রাণ, তাহাদের বিধিভক্তি একান্ত দরকার । নবধা ভক্তি__“শ্রবণং কীর্তবনং বিষে” | 
শ্লীগুরুদেবের পদাশ্রয় পুবব ক বৈধভক্তির যাজন আবশ্যক । শ্রীগুরুদেব জানাইয়া দেন 
যে, সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় ন! এবং ভাবভক্তি না হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। 
“বৈধভক্তাধিকারপ্ত ভাবাবিভাবনাবধি 1" বিধিভক্তি যাহা সেবা-প্রগতির প্রথমার্ধের কথা, 


তাহাতে অবজ্ঞা করিলে গুরুপদাত্রয় হয় লা গুর্বববজ্ঞার ফলে অনর্থের হাত হইতে ক 


“দুষ্টেঃ স্বভাবজনৈতৈবপুষশ্চ দোবৈ 





Af 





গুর্বববজ্ঞার ফল 
নিস্তার নাই। ক্ষুত্রজীব নিজের সামান্ত জান-বুদ্ধির বাহাছুণী দেখাইয়া যতই উর্দে উঠুক না কেন, 
গুর্বববজ্ঞান করিলে তাহার পতন অৰশ্যস্তাবী। ভাগবত বলেন “যেহন্হেরবিন্দাক্ষ বিযুক্তমা নিন 
য্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ । আর্য কৃচ্ছেণ পরং পদং ভতঃ পতন্ত/ধোহনাদৃতযুগ্মদত্ৰ য় ॥” যাহাদের 
ভগবানের সেবায় স্বাভাবিক রুচি, ভাহাদের বৈধীভক্তির কঠোরতার আবশ্যক হয় না। ভগবত্ততবে 
বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র সদৃগুরুর পাদপদ্মই অবলম্বনীয় । 
যে কাল পর্য্যন্ত না শ্রীগুরুদেবের শাসন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করি এবং গুরুদেবের 
প্রদর্শিত সাধনগথ অনুসরণ করি, সেই কাল পর্যন্ত পরম মজল-লাভের পথে চলাই স্বর হুইল না। 
শ্ীগুরুপুজার প্রণালী আমরা গুরুপাদপন্প হইতে লাভ করি। বৈধীভক্তি ও গুরুবৈষ্ণবানুগন্তয 
পরিত্যাগ করিলে কোনও কালে বাস্তব সত্যের অন্তুমত্ব'ন লাভ হয় নী এখং বন্ধভূুমিকা হইতে 
উন্নত প্রদেশে অভিযানের আগ্রহও হয় ন! | ভক্তিকে অক্ষের র্পণে নিযুক্ত করিলে বিচাষ 
হইবে যে, অক্ষজ-পদার্থ মাত্রই আমার ভোগ্য। কিন্তু বহতঃ বিশ্ব ভগবানের ভোগ্য। এই 
বিশ্ব জীব-ভোগ্য - ইহাই জড়ভোগবাদ বা কর্মকাণ্ড; জ্ঞানযোগ, কৰ্ম্মযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ 
ইত্যাদি সকলই বিশ্বদর্শনের অন্তর্গত ও তক্ষজ হ্চার। অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই জীবের 
গরমার্থ। ভগবদূ-ভোগ্য বস্তুকে স্বীয় ভোগ্য জ্ঞান করিলে অনর্থ উপস্থিত হয় । জড়বস্তই 
সকলের মূল _ইহা৷ অদ্ভক্তের চিন্তাক্রোত। গুরুকৃপা না হইলে বন্ধ দর্শন হয় না। জীব বন্ধাবস্থায় 
| কর্তৃত্বাভিমানী হইলেও ভগবানের ইচ্ছা ন! হইলে কিছুই করিতে পারে না। ভগবানের 
জীব-নিয়ন্ত তেরে কথা উপনিষদে রহিয়াছে । সামবেদীয় কেনোপনিষদে মনোবুদ্ধি প্রভৃতির ভগবদ- 


ধীনত্ব এইরপ কথিত আছে__'কেনেণিতং মনঃ” অর্থাৎ মনোবুদ্ধি প্রভৃতি কাহার দ্বারা 
চালিত হয়? 


| 


“অহং ব্ৰহ্মাস্মি”, “সোহং) ““ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যের জীবত্রন্মৈক্য বিচার বিবর্তবাদের 
বিচার । শ্রীমন্তাগবতে বিবর্তবিচার এইরূপ _ ““তেজোবারিমুদং যথা বিনিমিয়ঃ” | দেহে আত্মবুদ্ধিই 
ববর্তবাদের স্থান । সৃষ্ট ৰ কে অ্ৰষ্ঠার সহিত সমান মনে করাই বিবর্তবাদদ। we are not to err 
God with phenomena. মৃত আত্মারাম সরকার একজন প্রসিদ্ধ এন্দরজজালিক ছিলেন। ॥ 
জড়মন্ত্রশক্তিদ্বার৷। তাহার ন্যায় এন্জালিকেরাও একবস্ততে অন বন্তুর ভ্রম উৎপাদন করিত। 
জড়-মন্ত্রশক্তির যদি এত কাধ্যকারিতা হয়, তাহা হইলে ভগবানের মন্ত্রের ফল ফলিবে না কেন? 
কৃষ্ণনাম মন্ত্রের উপাসনার ফল ফলিবেই ৷ : ও 

সিদ্ধের ভূমিকায় আরোহণের ভানে সাধন পরিত্যাগ করা গাষণ্ডতা ও গুরুদ্রোহী ব্যতীত 
কিছুই নহে। , সংপথের বিপরীত দিকে গমন করিলে বেশী কাম বা সুখলাভ হইবে, আমি 


গুরু বৈষ্ণব হইতেও বেশী বুঝি. গুরু বৈষ্ণব আমায় বুদ্ধি ও পরামর্শ না লইয়া একপাঁও চলেন না, . 


আমি নরকে যাইয়া স্বষিধা'করিয়া লইব এবং আমার গৌড়ামি বজায় রাখিব”__এই বিচারে বিধি 
বা সাধন পথটাকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে | বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরমহংসের অধিকার-লাভ হইয়াছে 
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০ 
৮ = =) চিত শলা - 
লাল গ্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ৮ 
সনে করা _পাৰগুতা মাত্র। শ্রৌত-বাণীর কীর্তন না হইলে স্মরণ হয় গা! বছজীব অস্থির, 


চঞ্চল জড়মনের ছার! কৃষ্ণের বাঁ নারায়ণের পাদপদ্ম ধ্যান বা স্মরণ করিতে যাইয়া শুকপন্মীর 
ঠোট চিন্তা করে। আবার পাখীর কথা মনে পড়িলে পাখীর মরণান্্র বন্দুকের চিন্তা আসিয়া 
উপস্থিত হয়। কুষ্ণচিন্তা করিতে যাইয়া জড়ের ধা? করিয়া বসিলে কৃষ্ণসেবাবাধ! প্রাপ্ত 


হইল | এদিকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন _«সাধন স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা, 


কাঁয় মনে ৰুরিয়! সুষার” অর্থাৎ জড়ের চিন্তা পরিভ্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে অপ্রাকৃত সেব্যবস্তর 
কীর্তনের সঙ্গে স্মরণ কর। পূর্ণ-বৈধনার্গে থাকিয়া সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা করা দরকার । মহাঞ্রভু 
কোনপ্রকার অবৈধকার্য্যের প্রশ্রয় দেন না। একদা ক্ষেত্রে পুর্জর রগিণীতে শরীক লীলা 
আবণ করিয়া মহাপ্রভু ভাবাবেশে বাহাম্দুতিরহিভ হইয়া ধাবিত হইলে গেবিন্দ_-ন্্রী-গীত? বলিয়া 

রি কহে.-- “গোবিন্দ; আজি রাখিলী জীবন । 


সন্যাসলীলার বৈধভক্তির নিয়ম অটুটভাবে পালন করিয়াছেন । মহাপ্রভুর বহুলীল! এপ্রকার 


জানিতে হইবে ৷ 
দুৰ্ব্বল ভাবশতঃ পাপাচরণকারীর বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্ত যাহারা জ্ঞাতসারে পাপ করে, 


তাঁহার! অত্যন্ত পাবগু।  ভ্রীলোক মাত্রেই নিন্দনীয়া নহেন।  নারীদেহ বা নারীর আকার 
| মাত্ৰকেই ভোগ্য ফোবিৎ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না। শিখিমাহাতির ভগিনী মাধবীদেবী 


পরমা বৈষ্ণৱী ছিলেন । ভাহাকে প্রাকৃত স্্রীবুদ্ধি করিলে অপরাধ । শ্রীল রায় রামানপৰ প্রাকৃত 
| পুকষাভিমানরহিত ছিলেন বলিয়া যুবতী ্ীলোকের অঙস্পর্শে তাহার বিকার উপস্থিত: হইত নাঁ। 
ইন্সিয়পরায়ণ বন্ধজীব তাঁহার অগ্রকরণ করিতে গিয়া মৃত্যুই বরণ করিৰে। নন্মহাপ্রভ্‌ অন্তর্য্যামি- 
৷ সুত্রে ছোট হরিদাসের আচার বাব্বহার জানিতে পারিলেন ! 
মিথ্যাচারী। নিজের দুর্বধলতীর দক পাপ করিলে তাহাকে ৯২০৪৩ করা যার, কিন্ত জানিয়! শুনিয়! 
করিলে ৩০৪১৩ করতে উচিত নয়ই, অধিকন্ত Copital 00015101001) হওয়া উচিত | 
| বৃন্দবনে চিড়িয়াকুঞ্জে বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে এক ব্রামণ যুবক -ভুক্তিরসামুতসি্ু”ও “উজ্ছলনীল- 
বৈষ্ণব তাঁহাকে প্রত্যেক দুইদিন আন্তর একদিন উপবাপাস্তে “উজ্জলনীল- 
মণি’ পড়িতে উপদেশ দেন । সে তাহা শুনিল না ; এবং প্রত্যহ সেবার ছুলনায় গ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে 
আরভি-দর্শনের ছলনায় যুবতী-জ্রীলোক দেখিড | গুরুদেব তাহা বুবিতে পারিরা। গোবিন্দ মন্দিরে 
যাইতে নিষেধ করিলেন সে তাহা ন! শুনায় বৈষ্তবদ্দিগের তাজা হইয়াছিল । শ্রীল জগন্নাথ দাস 
বাবাজী মহ্থারাঁজের কপট শিৰ্যুনামধারীগুলিও এরূপভাবে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অধংপতিত হইয়াছিল । 
বর্তমানকালে ছোট হব্দিদাসের অনুকরণকীরীরা হয় মায়াবাদী, না হয় অধঃপতিত। অপরাধ 


অবস্থায় জড়জিহ্বায় অপ্রাকৃত করনা উচ্চারিত হয় নাঁ। 'প্রথমং নাঃ অবনং অস্তঃকরণশুদ্ধ।ৎ 


যে মনে মনে বা গোপনে পাপ করে, সে 


মণি’ পড়িত। একজন বৃদ্ধ 






মা 
চি ঘৃন্য ও দণ্ডণীয় || 


গেক্ষ্যম্‌ | শুদ্ধ চান্তঃকরণে রূপ-এবণেন ভছ্দয়ঘোগ্যতা ভবতি।” (ভঃ সঃ ও ক্রম স; টাকা), ) 
শৰণ কীর্তন বাদ দিয়া নিজেই গুরু হইব, সাধন-পথট! ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধের ন্যায় আচরণ করিব | 
এ সকল পাষগুতা মাত্ৰ । অপসাম্প্রদায়িকগণ শ্রীক্ষেত্রে হরিবাসরে একাদশীর দিনে জগন়াথযেকে 
প্রসাদের নামে বেশী করিয়া অন্ন গ্রহণ করে। হুরিবাসর পালন, খাম-পরিক্রমণ ও সংখ্যা-নাম কীর্জ 
অবশ্যই করিতে হইবে । আমরা সাধনরাজ্যেয় যত উচ্চ স্তরেই উঠি না কেন, কোন অবস্থাতে 
এ সকল ভক্ত্যন্ন ছাড়িতে হইবে না। “মালা জপে শালা, মন্মে জপে ' [ই”-প্রভৃতি নরকযাত্রী 
কপট ভণ্ড ব্যক্তিগণেরই উক্তি। 
“মাত স্বত্রা ছুহিত্রা বা ন বিবিক্তীসনো যসেং | বলবানিক্ডরিযগ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি। 
(মন্ু সং ২৷ ২১৫ )। মাতৃশবে বিমাতাকেও বুঝাইতে পারে । মহামহা-অধিকীরী হইলেও কখন 
নির্জনে কোনও স্ত্রীলোকের সহিত-অষ্টাক্জ মৈথুনের কোন এফটিও করিবেন না। ইহাতে ভাগবত, 
পরমহংসকুলশিরোমণি শীল রায় রামানন্দেরই একমাত্র অধিকার আছে। মহাপ্রভুর পথ পরি 
করিয়া তের প্রকার ব্যভিচারী অপসন্প্রদায় হইয়াছে। ছল তোভারাম দাস বাবাজী মহারাজ উহাদের 
ভালিকা দিয়াছেন। তিনি পশ্চিমদেশীর লোক ছিলেন। বর্তমান সহর-নবদ্বীপে ( কুলিয়ায়) 
স্বাহার বড় আখড়া আছে। তাহার তীব্র শাসন ছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে, নবদ্বীপে বসিয়া 
কেছ যেন ধর্মের নামে ব্যভিচার না কয়ে। তিনি বর্তমান সহর-নবদ্ীপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। 
শ্রীধামে যেন কোন প্রকার আঙ্খপ্রোহিতা না ঢুকিতে পারে। পরহিংসাই আত্মজ্রোহিতা। 
ধামে যেন কোন ভোগিলোকের বাস না হয়! কেবল হরিভজনকারী সদ্গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহাদের 
স্থান এই অন্তর্থীপে হইবে, অন্য কোন বহিশুখদের স্থান হইবে না। এইটি, অন্তত্থীপটি ব্রহ্মার 
আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র। ব্রহ্মার হদয়েই বেদবাণী প্রকাশিত হইয়াছিল । ছোট হরিদাসের প্রকৃতির 
লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। তাহাদের স্থান ধামে নহে গানে বর্দের নান] 
ব্যভিচার চলিতে থাকিলে ভগবদবতার বা ভক্তগণ তাহা রোধ করেন ছোট হরিদাসেরও 
দেহত্যাগের পরে মঙ্গল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অনুকরণকারীদের টা EY 
হইতে আর কখনও উঠিতে হইবে না। আমাদের পুকর্ব পুর্ব গুরুবর্গ যড় গোস্বামী প্রস্থ: 
বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধার এবং তথায় থাকিয়া শান্তরগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার বিভিন্ন: 
সময়ে ব্রজের দ্বাদশবনে বাস করিয়া কৃ্ণলীলা শরবণ-কীন্তন-স্মরণাদি. কহি | 
পীঠস্বরূপ ্রীনবদীপের প্রতি দ্বীপে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-কাত্তনাদি নবধা ভক্তি যাজন চলচচক্রের স্থায় : 
নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণপদ্ারবিন্দের অবিস্মৃতির উদয় হইবে। যী BNE 
বার্াপ্রচারকারী “দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ’ প্রত্যহই. এই সকল কথা কীর্তন করিতেছেন! 
তাহাতে প্রকাশিত প্রকৃতিজন-পাঠ্য অংশ পাঠ ক্রিলেও ব্যতিরেকভাবে জীবের কিছু মুক্তির 
উদয় হয়। হরি-গুরু-বৈফরের সেবা-বিযুখতা-ক্রুমে অপসম্প্দায়ভূত্তগণ শ্রীধামের প্রচারে বাধ, ৷ 


পচ 





তেন । নবধা ভর্তির ; 





সীক্সীল গ্রভূপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ৮৭ 
দান করিয়া বড় আন্যায় কর্ণ করিতে চেষ্টা করিভেছে। উহাদের একমাত্র কাধ্যই - বৈষ্ণবৈর 
মর্গে অবৈষ্ণবের তুলন! করা৷ এবং উহাদের নধ্যে প্রভেদ না দেখা । প্রাকৃত সহজিরাগণ কোন 
ভাঁল লোককে তাহাদের দলে না পাইয়া বিষয়ী ধনীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । তাহাদের 
আশ্রয়দাতা। ধনীসন্প্রদায় একে একে কালশ্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে । অপদম্প্রদায়- 
ভুক্ত ব্যভিরা নবদীপ-মায়াপুর ও বুন্দাবনের প্রচারে নানাপ্রকার দৌরাত্মা উপস্থিত করিয়াছে ও 
করিতেছে । 

ভ্যৎকলে পুরুষোন্তমাৎ’ - বাণী অনুসারে পুরুষোত্তমধাম হইতে পুরুষোত্তমের কথ! বিশ্বের 
সৰ্ঘত্ৰ প্রচারিত হইটবে। এই ্ীমার়াপুর-_যোগগীঠ সকালের আত্মনিবেদন ক্ষেত্র | এস্থানটি 
মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও অভিন-মথুরাগুরী | আমাদের মহাপ্রভু কাঙ্গালের ঠাকুর! আমার শ্রীঞ্রুপাদপন্ধ 
পরম নিরপেক্ষ ও পরমনিষ্ষিধনের সন্বেণত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি কোনও ধনী ব্যক্তির 
তোবামোদকারী ছিলেন নী । তাঙ্কার সেবক সুত্রে আমিও বিশেষ কাঙ্গাল । ভগব্দভক্তগণ কখনও 
ধনী দ্বারে বিষয় সংগ্রহের জন্য কাঙ্গাল হন না । নামাপরাধীর শিল্তেরা ব্যভিচারী অপরাধী হইয়া 
বাইবে। তাহার! বৈষ্ণবের সহিত বিদ্বেষ করিয়া দর্প, শৃগাল ও শুক্র যোনি লাভ করিবে । 
কলিকাতায় ও সহর নবদ্বীপে অনেক মিছাভক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। কন্দা, জ্ঞানী ও 
মিছাভক্- ইহারা ছুঃসঙ্গ । ইহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলিলে আদৌ পরচর্চা হয় না। 
যখহায়া পরমার্থা, তাহার! ‘গৌড়ীয়’ ও ন দীয়া-প্রকাশ” প্রতাহ পড়িবেন ও আলোচনা করিবেন। 
প্রাকৃত সহজিরাদেয় সহিত বিষয়গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদির আদান প্রদান করিলে ছরিভজন খবর্ব হইবে | 
তোতাপাখীর কুলির মত হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করিলে বহু জন্মে কোন সুবিধা হইবে না। 
যাহারা আচার্য্যকে বরণ করিবে না, তাহারা চিরতরে অমঙ্গলের গর্তে পড়িয়া যাইবে । ছঃসজ 
পরিত্যাগপুবর্বক সংসঙ্গ গ্রহণীয়। যোধিংসঙ্গীর কোন কথ! শুনিতে হইবে না। 
। ঘোধিৎসঙ্গী ও অভক্তের কোনও সদ্গুণ থাকিতে পারে না। যাবতীয় সদ্‌ণ হরিভক্তকেই 
আশ্রর করে। 
*্যস্তান্তি ভক্তি€গবত্যকিঞ্চনা সবৈবৈ গুৰণেস্তত্ৰ সমাসতে সুরাঃ ৷ 
হরাবভক্তস্ত কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো। বহিঃ ॥ 
| যাহার! সচ্চিদীনন্দ ভগবান্‌ অধোক্ষুজের কথা স্বীকার বা শ্রবণ-কীর্ভন করেন নী, তাঁহাদের 
৷ মঙ্গল হইবে না। মংসরতার দ্বারা হরি সেবা হয় ন! । জগতে তথাকথিত পরোপকারী ব্যক্তির 
| কারা ও প্রশংসনীয় নহে ৷ তাহাদের দয়া__-গকু মেরে জুতা দান? । কিন্তু ভগবন্ধত্তের কোন” 
| প্রকার সিদ্ধান্ত বিরোধ ও অমঙ্গল হয় না। অভক্ত অসং বলিয়া হরিভক্তির ও হরিভজ্তের বিদ্বেষী । 
অন্তক্ত পরমারথী নহে, সে প্রাকৃত অর্থী। অভক্ত স্মার্ত নানা লেবদেবীর পুজ! করিয়া তাঁহাদের নিকট 
হইতে ফল আদায় করে। পাৰ্চাপাসক পাঁৰণ্ডী হিন্দু কাজীর নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ . 






করিভ। অহা টানকাজী তাহার বংশধরগণকে হরিননথীতনে বামে নিষেধাজ্ঞা দান করিয়া, .. 


/ 
ডি নবধাভক্তি যাজন 
গিয়াছেন। অনর্থ থাকিতে-_নান ও নামীতে ভেদবুদ্ধি অথাং এক বর নামাপ্রা 1] 
হরিভজন হইবে না। বহি্ুখ-সম্রধায় শ্রীমন্তাগবতের বিরোধী । শ্রীমন্তাগবতধানী নির্ভঁ 
ভাবে কারন করিলে ভারতের বহুলোক বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। হরিভভির কথাই আমারে 
আলোচা ও এচাধ্য। হয়িভক্তি ব্যতীত পর্ধেশপাসনার কথায় লোক “পাষণ্ড হিন্দু’ হই 
পড়িতেছে। হরিভক্তির কথা প্রবল হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে । নবদীপব।সী বা ধামবামী 
সকলেই হরিকথা আলোচনা ও প্রচার করুন। বহিষ্মুখ দেবতা, মানুষ, পণ্ড ও পক্ষী, কেই 
 হুরিভজন করে না। নাস্তিক ভোগীদিগের বিচার--“যাবজ্জীবেৎ স্বখং জীবে, খণং কৃত ঘ্ 
পিবেং।” অধীরা কৃষ্ণ ভজন করে না। পরমার্থারাই হরিভজন করেন । শ্রীঘন্মহাপ্রভু প্রত্যেধ 
ভক্তকে প্রচারক-র্লগে 1011 করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ও সকলে মিলিয়। হরিনাম প্রচাঃ 
করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু বহিন্মু্খবংশবৃদ্ধি করিবার জন্ত বাঙ্গালাদেশে আসেন নাই। 
মহাপ্রভু কিরূপ সুন্দর গ্রচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন ! পশ্চিমদেশে শ্রীরপ-সনাভনকে, 
' বঙ্গদেশে শ্রীঅদ্বৈতও শ্রানিত্যানন্দ প্ৰভুকে পাঠাইয়াছিলেন গ্রীহরিনাম- 
তিনি নিজে দক্ষিণদেশের গৃহে গৃহে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। 
চতুরবর্গকামী নিশ্চয়ই অন্তক্ত| যাহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দরপ চন্রস্ধ্যের আলোক সহ 
করিতে পারে না, তাহারা উলুক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। যাহারা হরিভজনে বাধা দিবে, তাহারা 
ক্রমশঃ অধঃগতিত হইবে। অভভেরা পাষণ্ডিতাকে হিন্দুধৰ্ম্ম বলিয়। 
গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কাধ্যে বাধা দিবে, তাহাদের ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি 
হইবে | যিনি ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণৱ, তিনি প্রকৃত পরাগ; বাদবাকী সকলই নির্দয় বা নিষ্ঠুর 
আপনারা-কি ধামবালী, কি ধামপ্রবাসী_-সকলেই ইমায়াপুর-শশবর, সীমন্তবিজয়, গোদ্রমবিহারী, 
মধ্যমদ্বীপলীলাশ্রয়, কোলবীপপতি, ধাতুদ্বীপ-মহেশ্বর, জহ,ীপ-মোদদ্রমদ্বীপ রুদ্রপের ঈশ্বর 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা৷ প্রচুরভাবে আলোচনা করুন। মৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করুন। নবদ্বীগে 
নয় প্রকার ভক্ত।ঙ্গ-যাজনকারী শিত্য-সেবকগণের আইগত্যে নববিধা'ভ্তি ই 
অন্তদ্থীপ বলিমহারাজের আত্মনিবেদণক্ষেত্র এবং ব্রহ্মার দিব)জ্ঞান 
মায়াপুরে আবিভূত হইয়া নববিধা ভক্তির কথা বলিয়াছিলেন। 
লোচনাতেই জীবমাত্রেরই নিত্যমঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে ্ 
নিবেদন করিয়া হরিকীর্তন করেন। তাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় বা স্বজনাখ দ্র সহিত 
কথায় ব্যস্ত থাকেন না। নববিধা ভক্তির মধ্যে আত্মমিবেদনপুবর্বক শ্রবণ-কীর্তনের সাভাযোই 
অন্যান্য ভক্তা্গ-অনুষ্ঠেয়। তাহাদের কার্ধ্য সর্বক্ষণ হরিবীর্ভ। অনর্থনিবৃত্তি হইলে শ্রীনামের 
মাধুর্্যাস্বীদন হয়। কীর্তন প্রভাবেই স্মরণের উদর হয়। “হে হরে মাধুর্যগুণে ইরিলিরের নেম 
মোহন মুরতি দরশাই” ইত্যাদি বিচার স্বয়ংক্ষুত্তী হয়। বাবস্থা সিদ্ধের অনুকরণ করিতে নাই। 
আগে সাধন হউক-_আগে কাঁচা চাউল সিদ্ধ হউক, ডত্বজ্ঞানাভাব দূর হউক, ক্রিয়াদক্ষ্যের বাহাছুরীর । 


প্রেম প্রদান ফরিবার জন্য । 


চালাইতেছে। যাহারা 
হইয়া সৃহ্নযন্্রণা ভোগ কৰিছে 


র যাজন করুন। 
লাভের স্থান। শ্রীচৈতন্তদের এই ; 


কেবলমাত্র হরিকথার অবণ কীর্না-: 
শ্ীচৈতচ্থমঠের ত্রিদণ্ডিগণ সৰ্ব্বক্ষণ আগ" 





শ্রীনীল প্রভৃপাদের বৈশিষ্টা-সম্পূদ ৮৯ 
(রমভাব ( অহঙ্কার ) চলিয়া যাউক, তারপর সিদ্ধ অন্নই (নির্মল আত্মাই ) কৃষ্ণসেবায় আপনা 
পান ভইবে। 


b-) 


হইতেই 
নতৎ সমাচারেজ্জাতু মনসাপি হ্ানীশ্বরঃ 1 বিনশ্যত্যাচরগোচ্যাদ্‌ যথাহরুদ্রোহন্ধিজং বিষম্‌॥ 
রুদ্র না হইয়া বিন পান করিলে যেরূপ আত্মুবিনাশ হয়, তদ্রপ বদ্ধ ও অনধিকারী অবস্থায় মুক্ত 
শবণ কীর্তন বা ম্মরণ করিলে সর্বনাশ হইবে । 
আবার উউ্চন্তরে অর্থাৎ মুক্ত-ভূমিকার অবস্থিত হইয়াঙ যদি বাসলীলী বাদ দেওয়] যায়, তাহা 






হইলেও সর্বনাশ অর্থাৎ বন্ধ বা অনর্থযুক্ত-অবস্থার বিচু/তিলাভ হইবে। এখন আমি যদি দণ্ড 
বা বেষমাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেকে গুল্ক বা নমস্ত মনে করি, তাহা হইলে আমি অভক্ত 
সায়াবাদী হইয়া পড়িলাম | মায়াবাদীদের বিচার «দগুগ্রহণমাত্রেণ নরৌ নারায়ণো ভবেৎ।” 
অনর্থমুক্ত হইয়া রাধাকৃঞ্চেরই গীতি কীর্তন করিতে হইবে । বাস্তবগুরু অন্যকে শিষ্যজ্ঞান ফরেন 
না। শিষ্যকে গুরু করিতে না পারিলে সুবিধা হয় না। নিজেই নিজের মনে “গুরু গুরু? 
করিলে অর্থাৎ 'ছাম্বড়াভাব পোষণ করিলে গুড় গুড়ে-নদীতেই স্নান হইবে। কিন্তু গঙ্গাস্থান 
হইবে নী। অর্থাৎ অন্তরের মলিনতা বা অনর্থের নিবৃত্তি হইবে না। লঘু ব্যক্তি হরিদ্ভজনরহিত 
হইয়া নিজেকে গুরু বলিয়া জাহির করিতে গিয়া বলে__'আমি গুরু, অতএব আমায় মমন্কুরু? | 
অর্দোদয়যোগে গঙ্গা্গানাদি ভক্তের নিকট তুচ্ছ । রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে ব্রহ্মার অনুকরণে জীব বংশবৃদ্ধি 
করে ; আবার জীবের বহিন্মুথভা বেশী পরিমানে বৃদ্ধি হইলে শিব তাহাদিগকে তমোগুণাচ্ছন্ন জানিয়া 
সংভার বা নিন্বিৰশেষগতি প্রদান করেম। শিবের কাধ্য মঙ্গলময় কাজেই ভিনি বিনাশকাধা- 
দ্বার! ভগবদিমুখতা বা গুর্ব্ৰজ্ঞারূপ অপরাধ অধিকগরিমাণে বাড়িবার সুযোগ প্রদান করেন না। 
গুরুতে মনুব্যবুদ্ধি থাকিলে গুরুপদাশ্রয় হয় না৷ কিন্তু শাস্ত্র ভারস্বরে নির্দেশ করিয়াছেন_-«আদো 
গুরুপদাশ্রয়স্তত: কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষনম্‌ । বিশরন্তেণ গুরোঃ সেবা সাধুবত্মানুবর্তনম্‌ ॥? বর্তমান 
সময়ে আমরা গুরুর কাধ্য অর্থাৎ কমমজ্কিন-যোগাদি পন্থার ও মিছাভক্তির অকনম্মণ্যডা শান্তুক্তিমূলে 
প্রদর্শন করিতে বসিয়াছি। অতএব সর্ধপ্রকারে Devotional truth এর অনুসন্ধান হউক । 
_ ( গৌঃ ১৫৷৪৫'৬৬৩৪৷৬৭২৪ ) 
গুরুকৃষ্ণ কৃপালাভ- ব্রহ্মা ভ্রমিতে .....কৃষ্ণচরণকল্ুবৃক্ষে করে আরোহণ” ॥ কৃষ্ণপদ- 
গ্রাপ্তি জীবের সব্বণপেক্ষী মঙ্গল-নিদান। কৃষ্ণের পদ - পুর্ণ কৃষ্ণ, পরিপুর্ণ-রসপরাকা ্ঠার কল্পবৃক্ষ 
বাহিরের ব্রহ্মা এই জগৎ ততদূর, যতদূর পর্য্যন্ত মানবের ধারণা, প্রাণীর ধারণা যায় ৮ 
যেমন ডিস্বের ভিতরের দিকটা উহার বাহিরের কথা নয়! ব্রহ্ম! সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির 
চারিদিকে যেন একট! প্রাচীর দেওয়া আছে | ব্ৰন্মাণ্ডের চতুর্দশটা স্তর আছে। ধারা এই ব্রহ্মাণ্ডের 
মধ্যে ঢুকে পড়েছেন ভারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হুক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ ও মন 
এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটী স্তর যথা -ভূ, তুবঃ স্ব, 
মহঃ জনং, তপঃ ও সত্য ; অতল, সুতল, বিভল, ভলাম্তল, মহান্ধল, রসাতল ও পাতাল 






রি অভিধেয়-বিচার 
নীচে সাতটা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং উর্ধে পাচটা লোক। আমরা এই চতুদদিশ ২ 
যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহ, তপঃ ও স্বর্গ -এই পাচটী লোকে সুন্ম শরীরী দা 
অন্যান্য ভবনে স্থল ও স্গ্মশণীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটা উদ্ধীলোকে এবং নত, 
কিয়দংশে সুগম ব্যাপার-সণুহ অবস্থিভ। ভূলোকে স্থুল ব্যাপার; এই চতুর্দশ ভুবনই ব্রা 
আমরা যখন স্থলটাকে ছেড়ে দিই -নির্মীলতা লাভ করি, তখন উর্ধলোকে বিচরণ ৯ 
যখন স্থূল প্রার্থী হই, তখন স্থুল ও সুক্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস ফরি। "আঃ 
উপরের আবরণ সুন্মাশরীর_ অন্তঃফরণ হুল শরীরের সহিত সন্বন্ধযুক্ত হ'য়ে রূপ-রস ইত্যাদি 
করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয় । ইহার নাম ব্রন্মাগ-ভ্রমণ | 
কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্ধা স্থল. ও সুক্ষ্ম জড়ীয় শরীর সহ. অবস্থান-কালে 

ভ্রাম্যমাণ হ'ন, উহাই “ভবঘুরে, অবস্থা--যাতায়াত--নাগরদোলায় উঠা-নামার মত বদ 
সংফর্স্ম-বশে উর্দলোকে গমন, কখনও অসংকর্ম-ফলে নিগ্লাকে আগমন।  উদ্দালোকে উঠা 

নিয়লোকে আস্তে হ'বে, নিয়লোক হ'তে আবার উদ্ধ লোকে উঠতে হবে : পুনরায় নিত 

আসার জ। পুত; করলেই পাপ কর্বার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে, পাপ করলেই পুনরায় পুণ্য কর. 

জন্য প্রবৃত্তি হ'বে__এইরূপ ঘুরপাক । যখন আমরা সন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন দা 

জন, তপ: ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন। জীবাত্বা তুক্ষ্ আব 

আবৃন্ত হওয়ার পর কখনও স্থল আবরণ-দ্বারা নিন্নলোকে আসেন। আবার তপস্তাদি প্রভাবে গুলা? 

ত্যাগ ক'রে সুন্মদেহে পুনরায় উদ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থান-কাছো 
চিন্তাথারা উদ্ধ'লোকে গমন করতে পারি। কিন্তু গীতা তা করতে নিষেধ করেছেন? 
“কণ্রেন্রিয়াণি সংযম্য আস্তে মনসা স্মরন্‌। ইন্দিয়ার্থান্‌ বিষুটাত্মা মিথ্যাচার স উচাতে।, 
 তা'তে মন্ুষ্যের অমঙ্গল ঘটে । বহিজ্ঞগতের স্থল ও স্থল হ'তে সুন্মভাব গ্রহণ করায় আয 
ঘটে। একমাত্র ভগবছুপাসনা আবশ্যক । ভগবান্‌ স্কুল সুন্মের অতীত। কিছুতে ওঁ 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পুর্ণজ্ঞান ও. নিত। অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না| তাঁ'র  জেবাঞ্ 
সেবকযোগ তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয় । 

এই চতুর্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনি! 

ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যয খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপুরণ। 
উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণগ লাভ হয়। বাসনা-নিম্যুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম * 


i> 
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॥ 
| 


কলি হ'য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ’য়েছে। ব্রহ্মা ভর 
05 ভাগ্যবান হন| কালক্ষোভ্য অবস্থা অবলম্বনে জীবসকল ব্ৰন্মাও সণ 
করেন। দেবতাই হঙউন্‌, মনুষ্যই হউন্-এই যাবতীয়: অবস্থা বন রা রর 
অনগরহবশে আত্মধর্ম প্রকাশিত হ'লে অম্মিতায়- ভক্তিবীজ _লভ্য হয় গুরুর কৃপা আর: জে 
কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপ! কর্ছেন, আর একজন বঞ্চনা কারে কৃপা : গণ 


নার রি রত টা 
ঃ 


শ্রঞ্জাল প্রভুপাদের বৈশিই্।সম্পদ ৯১ 
করছেন ন! - এরূপ ময় । প্রসাদ -যা? প্রকুটুকূপে আনন্দিত হয়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ । 
কি পাই ? ভৃত্য হয়ে প্রছুকে সেবা করা ভিক্তি'। পরে সেবা-কাধ্যে মতি-গতি হবে, 
তার বীজ ভক্তি বা সেবালভার বাজ । ভান কর্মাবৃক্ষের বীজও নানারকমের আছে। উারাও 
বিস্তারশীল । সদ্গুরু বা কুধের কুপা-বর্চিভ ব্যক্তির ব্রঙ্গান্ডভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য 
এ সকল আপাত প্রেয়ঃ বিষ-বৃক্ষের বীজ লাম্ভ হয় কর্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ- 


প্রবুন্তিতে নিজের সুখ-তাৎপর্য্য আছে; কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই । 


«আমি সেবক) আমার সেবন-ধ্্মু”- এই বিচারে ওুতিচিত হওয়াই “মালী হওয়া” । 
মালী যেমন বৃক্ষের সেবা কয়ে বীজ থেকে আরম্ভ ক'রে গাছ বড় হওয়া প্যস্ত--তা"র পরেও 


ফল-বিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কাধা, তদ্রুপ যিনি সেবন-ধম্ধের মালী হ'ন, তিনি বৃক্ষের বীজ- 


গ্ররুপাদপন্ন ও তাঁর বন্ধুর্গ বহিজ্ঞগতের বস্তু ন'ন। আমি মুর্খ যে, যে-ভাবায় বল্লে 


fl 
3 


লাভ করার সময় থেকে আবণ-ক কীতঁন-জল-সেচন করতে থাকেন, সযড়ে অঙ্কুরকে রশ করেনঃ 


বৃক্ষ বড় হ’লেও সেচন-কাধ) পরিত্যাগ করেন না-সেবন-ধম্ম পরিত্যাগ করেন শী ফলাস্বাদন, 
ফল-বিভরণরূপে সেবন-কাধ্য করতে থাকেন _ নিভা শ্রবণ-কীন্তন করেন। আমরা কি সেবা 
করব? ভক্তিলতার বীজ__যা” গুরুর নিকট হ'তে প্রাণ্ড হলাম _যা' কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা 
বশভঃ নিজে সেবক-গুরুরূপে কৃষ্ণই প্রদান করলেন, সেই বীজ পেয়ে আজিও কুষ-সেবাই করব। 
তত্তিলতার বীজ লাভ-_গুরুর আদর্শ-সেবকের সেবা দেখ বার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি 


= 


নিক্ষপটে আমি শরগুরুপাদপদ্থাঅয় করি। তশ্রীগুরুপাদপদ্নে তখন আমার বিশ্রস্ত সেবাবৃত্তির 
উদয় হয়| : 3 

কৃষ্ণসেবাবত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হয় _ ভক্ত -প্রসাদজ, কুষ্প্রসাদজ ও সাধনা- 
ভিনিযেশজ। তাহার ভক্তকে সেবা করা'বার জন্য ভগরান্‌ নিজ প্রেষ্ঠের দ্বারা সৌভাগাবান 
ব্যক্তিবিশেকে সেবার অধিকার দিবেন : যদি গুরু বলেন, - আমি সেবা গ্রহণ করব না, তা" হ'লে 
শিষ্যের সেবা লাভ হবে নী। গুরু বলেন, «যে-জিনিষটির আমি সেবা করছি, তুমি সেই 


জিনিষটির সেবা কর । তি, লী হ'য়ে ভা” হতে তফাৎ হয়ো না। সেই সুযোগ আমি 


. তোমাকে দোবো।” “হাডিয়া বৈষ্ব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা |» ভগবানের সেবার 


উপকরণ আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হ'লে সেই উপকরণের সেবা, উপকরণের দ্বারা সেবা 
সম্ভব হয় । য নর নিকট হইতে সেবা শিক্ষা করি, তিনি যেরকম সেবা কর ছেন, সেইরূপ করলে 
সেবা হয়।- সার ফুলগুলো যদি তুলে এনে: দি’, সর্ধবতে ভাবে ভা’কে সাহায্য করি, তা? হ'লে 


. আমিও সেবক-শ্রেণীর মধ্যে এসে গেলাম । তখন আমার গুরুদেব ও তা?র বন্ধু সীধুগণ আমার 


সেব্য, এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়| ৃ | 
স্রীগুরুপা'দপন্ধের নিকট কীর্তন শ্রবণ করলে তর শতকরা শত পরিমীণ অপ্রতিহত 


সেবাধধ্ম- যদি: সুষ্ঠভাবে দেখবার, ‘সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, ভা? হ'লে আমরাও সেবা করতে 






চা অভিধেয়-বিচাঁর 
মুখত! যায়, তশা'রা সেই ভাষায় বলে আমার মুর্খতা অপনোদনের যত্ব করেন-_আমালিগের 
সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি 7801079র ৭ction এর মভন | উহ] অসদ্‌ ঝ 
Repel ও সদ্বস্তৃকে 81180 করে। সাধুদিগের সঙ্গ-দ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্বন্ত 
ও সদ্বস্ত গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্ত পরামর্শ প্রদান করেন ন!। যা”্রা অসাধু, ॥ 
সা অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন-__অন্যান্ত কথাবার্তা বলেন । সাধুর মুখে যখন অ 
ত্যাগ ও সদ্বস্ত গ্রহণের কথা শুনতে পাওয়া যায়, ভখন তা'র ভাংপধ্য অনুসন্ধান কর্তে । 
সাধুগুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবাপথে কিছুদূর অঙসর হ'লে তা’ বুঝতে পার! য়" 
তৎপুর্ব্ অসাধুসঙ্গ হ'য়ে যায়। তদ্বারা আমার ভজনে ব্যাঘাত হয়,__“জভবিগ্ঠা যত, যা 
বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিরা, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গা 
গাধা যেমন জিন্ষি বয়ে বয়ে মরে, কুবিযয়ের পিপাসায়ও জগতের লোক তেমন গাধার 
সংসারের বোঝা বহন ক্ষরে, কখনও বৃথা ত্যাগ-ডপস্তা করে। এরূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ-তগস্তা$ 
গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভজনের বাধা উপস্থিত হ’লে আমরা আত্মঘ' 
হই। শ্রীগুরুগাদপদ্মের কৃপা-বলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তু 
অপসারিত হ'লে সুবিধা হয় । 
গু মুখ হ'তে--সাধুগণের নিকট হনে শ্রবণ হয়। তাদের নির্দেশ মত পাঠাদি কাং 
অবণের অন্তর্গত । নতুবা বিপথগামী হয়ে কখনও সংকর্ম্মের গাধা হয়ে যাই_-প্রচুর পরিম 
নীতিবাদী হ'ৰার যদ্ব কম্মি--আইন-কানুন বাচিয়ে চলি আবার কখনও নিন্বিবশেষ ভাব গ্ৰ, 
ক'রে অলসতা! সাধন করি। শ্রৰণ-কীর্তনের অভাবে এইরূপ ছুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপন্ হা 
এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুতি হ’লে এরূপ অন্থবিধা অনিবার্ধ্য ৷ 
শ্রীঙ্ঘকুপাদপ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রস্তের সহিত সব্ধদ! 
আর পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা কর্বার দরকার নেই। 
সুষ্ঠভাবে . ভগবানের সেবা করব-__-এই বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত হওয়ায় যত অমঙ্গল আখ! 
সাধুগুরুর সঙ্গ করাই কর্তব্য। ভা’রা কৃপা ক'রে আমাদের কত সেবার সুযোগ দিয়েছেন। নিজে 
le চয়িত্র দেখিয়ে আদর্শ চরিত্র বর্ণন করে ডা'রা আমাদের কত মঙ্গল-বিধান করে 
ডী দের বর্ণন-সমুহ অনুভব কর্বার বুদ্ধি যদি হয়, তা’ হ’লে ৰত সুবিধা! «আমি নিজে পড়ছি 
এটা ছববদ্ধি। «আমার পড়া অন্ত লোক শুহক্”_-এটা আত বাক্যের কীর্তন হ'ল না। “খা 
ভাগবত গড় বৈষ্ণবের স্থানে ।” বৈষ্ণৰের নিকট হ’তে ভাগবত শ্রবণ করতে হবে| রি 
ভাগৰত গড়ছি'__গৌড়ীয় মঠের অমুগন্ত ব্যক্তি এরপ কখনও বলেন না। তাঁহারা বলেন 
আমরা নিজের কোন কথা প্রচার কর্ব না। পুব্বপ্তকুগণ যা” বলেছেন, একমাত্র ভাই রা 
করব |» «আমরা বেশী বোঝাতে. পারি, পুবর্বগুরুবর্গ বোঝাঁ”তে পারেন নাই, ভাগদের কণ 
মনু্তজাতি বুঝতে গন্তে পারে না”_-ইহা ছুব হব, নিজে না বুঝতে পারা। গৌড়ীয় 


নী 
অবণ-কীর্তন-_ জল ; সেচনকার 
গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃ 
ভক্তিলতাকে সযত্বে পালন করতে হা 


SE CHENNAI UES ESTE 


শ্ীক্সীল প্রতুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ৯৩ 
কৃত্য-_অবণ-কীৰ্্তন-_শ্রীগুরু-কৃপালন্ধ ভক্তিলতা-বীজে নিত্য জল সেচন করা । তাদের এরূপ ফিচায় 
নয় যে, গা'রা বোঝেন, অন্য কেউ বোঝেন না, কিংবা তারা সোজা ক'রে অন্কে যোঝা?তে 
পারেন--ঞসৰ ছুববদ্ধি ভগলের নাই। জল-সেচন লা কর্লে বীজ শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়! 
কোন সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়৷ অনধিকারী যদি অবণ-কীর্তন-রূপ জল-সেচন ফ্কর্যার় 
ছলনায় চণ্ডীদান, বিদ্যাপতি, রাসপগধ্যায প্রভৃতি শ্রবণ (1) ৰ! কর্তনের (3) ৰায় করেন” 
তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্করিত হয় না? পঞ্চম বর্ষের বালিকাকে জী-গুকষের রীতি 
শিক্ষা দিলে তা'র পক্ষে ভা" «ইচড়ে-পাকামীসর কাক্গ হয়, আর উপযুক্ত সময়ে ্-পুরুষের 
গীতির বিষয় ব্বভঃই যুবতীর জয়ে সু হয়, তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁ' বুঝ পারে। লুঠ 
আভিজ্ঞান লাভ আবশ্যক ; বিপরীত কথ হ'তে তফাৎ হওয়ার জগ যত্ধু আবশ্যক ; নতুষা 
সাধু-গুরুর কথা ধর তে পার না জয়দেৰের কথা বুঝতে ন! পেরে বৃথা সময় আবে 
যাৰ । সময়ে যদি কাষ না করি, ভা" হ'লে সুবিধা হবে না। কিন্তু যন্মারোগীর ৰনিভীভিলাষের 
উদ্দাছরণের তাৎপর্য্যে কায় করতে হু'ৰে না পরীক্ষিত মহারাজের বিচার যেরূপ, লেরূপ ফিচার 
আবশ্যক । ( গৌঃ ৯৭৬৯-৪২ )। 

্রীব্যাসপুজার বৈশিষ্ট্য ১ সহিচ্ছস্কাখিষিত অন্য়জ্ঞান ত্ৰজেন্দ্নদ্দনের অভিজ্ঞাম-বিগ্র্থ 
‘বেদ’ নামে গ্রসিদ্ধ। জ্রীতগবানের ত্ৰিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চঢেতন-ধর্ণের বৈশিষ্ট্য 
বর্তমান । জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ে়-বিলাসেই অন্যজন ত্রজেন্দরনন্দন অবস্থিত | মর্ঘবেদ ভগবান 


 শব্দাদর্শরূপে অক্ষরাত্মক হইয়! অভিধেয় বেদশাস্ত্ক্গপে প্রকটিত। সন্বন্ধীতিধেয়-প্রয়োজন-তত্বা আক 


বেদশাস্র যে কালে নিথ্বিশেষ বিচারে শব্ধ হুইয়া পড়ে, সেইকালে অদ্ধয়জ্ঞান সবিশেষ ধর্ম পরিহার 
করেন ৷ জড়বিশেষকেই যাহার! প্রাধান্তে স্থাপিত করেন, ডূহাদের জড়তা-সিদ্ধিক্গ নি্বশিষ্ট 
বিচার ভাঁহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে! সীকৃষণছৈলায়ন ব্যাস বেদকে তিবিধ বিভাগে 3 
করিয়াছেন । আধ্াক্ষিকগণের জন্য খৰ্‌, সাম ও যজুঃ জীহকে কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া ফেলের 
প্রকৃত তাৎপধা-লাভ-বিবয়ে বিবন্ত আনয়ন করে! নিখিষশেষবালিগণের মতে গু, লু প্রভৃতি 
বৈশিষ্ট্যের নিত্য না থাকায় স্ঠাহারা স্রীবেদব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হুইয়| ভাহাকে 
বলপুর্বক তাহাদিগের অজ্ঞান-ধর্্মের মুল প্রচারক বলিয়া মনে করান ! জীদহ্যাসের তাত 
অনদমর্থ হইয়া দে-সকল প্রস্থ বৌন্ধ প্ৰকৃতিবাদ অবল্বনপুর্বৰক পরমেশ্বরের সেবারহিত হু’ন এবং 
আপনাদিগকে '্বগত-দজাভীয-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত বগা বলিয়া মনন করেন, তাহাদের সহিত 

গনপু্ধক প্রকৃত থরুদাস্তে অবস্থিত শ্লীমদানন্দতীর্ঘ গ্রীব্যাসাধস্তনগণের সর্ব গ্রধীন 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । সেই মধ্ব-পারশ্পর্থ্যে শ্রীমান: লক্ষ্মীপতি তীর্ঘের কথা অথবা! 
ন্লীমাধবেন্্রপুবীপাদের কথা আমরা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই । যদিও পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদি- 
দিগের মধ্যে গুরুপুজা বা ব্যাস*পূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ DEE অহমিকার 
_বিচারই প্রবল ৷ শুদ্ধভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাহাদিগের ছারা! শরীব্যাসগুজ! কখনই সাধিত হইতে 


মতবৈষম্য সংস্থা 
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চা 
৯৪ শ্রীব্াসপৃজায়-বৈ শিষ্ট্য | 
পারে নী। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে জৈঠ-পুধিমা-দিবসে ব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান পরিদৃষ হা 
শ্রুতি বলেন, _যে মুহূর্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই: মুহূর্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ কি 
তগৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্তি হইলেই জী; 
পরিব্রাজক হুইয়া আচাধ্যের চরণ আশ্রয় করেন । সেই আচার্ষ্য-চরণীশ্রয়কেই ভাষান্তরে ব্যসপৃজা 
কহে। শ্্রীব্যাসপূঞ্জা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান ; তবে তুর্ধযাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত 
বিধান করিয়া থাকেন। অআর্র্যাবর্তে জ্রীব্যাসদেবের অনুগভ সপ্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদাঘুগ- 


সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ । তাহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব গুরুর পুজা বিধান 


করেন। পূর্ণিমা-তিথিই _যতিধর্ধ গ্রহণের গ্রশত্তকাল। যতিগণ সবিশেষ ও নিধিবশ্যষে-বাদি- 
নিক্িশেষে সকলেই গুরুদেবের পৃজা করিয়া থাকেন। ভঙ্ন্যা সাধারণতঃ জ্যৈষ্-পৃণিমাতে 
গুর্্বাবির্ডাৰ-তিথি-বিচারে ব্যাস-পুজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকৰ্বন্দ বর্ষে বর্ষে মাঘী 
কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে ভাহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাসপুজার আমুবুলা বিধান করেন। 
শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় নানাধিক পৃথক্‌ । চারি আশ্রমে অবস্থিত সংক্কারসম্া 
দ্বি্গণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেৰের নৃানাধিক 
পুজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহ! বাক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরু-পৃজার স্মারক 
দিবস। শ্রীব্যাসপৃজার নামান্তর 'প্রীগুরুপাদপন্সে পান্ছার্পণ’ বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভাঃ 
যে সুষ্ঠ, ভগবংসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্তই আমাদের শুভান্যায়ী নিয়ামক, পূর্বক 


শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম প্রীরপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ধ্যপ্রদানোদ্দ,শ বলিয়াছেন _ “গ্রীচৈতন্ " 


মনোইহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্াং দদাতি স্বপদান্তিকম্‌ ॥৮ গর 
কৃপা-পরবশ শ্রীচৈতন্তাদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা, যাহা 
নিত্যসেবা-বৈশুখ্যরূপ ব্যাধিমোচনের জন্য 
ব্যাসপৃজার উপায়নাদর্শ ৷ 
 অধিরোহবাদ অবলম্বন কয়িয়া জীব কৃষ্ণবিমুখ হুন। 
কঝোদুখ হন। কুষ্কোগুখ জীবগণই বৈধব । মন্নভাগ্য বদ্ধজীৰ অধিরোহ-বাদীকে গুরু বলিয়া 
+ স্থাপন করেন। ভাহাতে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, কণ্টকাকীর্ণ পথেই চলিতে হয়। তদ্দারা 
বিধুঃভক্তি হইতে অচিরেই বিচ্যুত হইতে হয়। অধিরোহবাদের কুচিক্রমে 
ভ্রান্ত ; ‘আমাকেই গুরুদেবকে ছুরস্ত করিতে হইবে? 
বিষম সঙ্কটে পড়েন। ভগবন্তক্তিতে অধিরোহবাদের কোন আশঙ্কাই নাই৷ সেখানে বিষ্ণু বা 
অবভার-বাঁদ প্রবল । অধিরোহবাদে গুরু করিবার প্রথা থাকিলেও তাহা অহি্ঠা-জনিত অর্থাং 
সত্য নহে__পরিবর্তনযোগ্য । অধিরোহবাদ সর্বদা পরিবর্তুনময়। অধিরোহ-প্রথায় যিনি গুরু হন, 
তিনি পূর্ববগুরুলিগের কথিত লত্যবন্তফে বিকৃত করেন কর শিষ্য উভয়েই অনিত্য এবং 
ডাহাদের উপদেশও অনিত্য । তাহাদের সধন্কও অনিত্য । নিত্য চি এরূপ নহেন। 


শ্রীরপ ভাহার অনুগগণের ভজন্ত - 
ধষ্ধও পথ্য রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়ের 


. অবভার-বাদ-আ শ্রয়েই জীব 


প্রথম মুখেই শ্রীগুর'দেধ 
এই বিচার প্রবল হয়। ' গুরু' তখন 
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শরীনৰল প্রভৃপালদের বৈশিষ্টা-সম্প্দ ৯৫ 
গরকম স্বয়ং যে অবিদ্যামুক্ত নিরন্তবুহক সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহা অনা 
[দবর্মিকে অবিমিশ্রভাবে নিপ্তাকাঁল প্রদান করিতেছেন, যাহা নারদ দ্রীব্যাসদেবকে দিয়াছেন, এই 
ভাবে শ্রীবাস যাহা গিতাকাল স্রীমধ্বযুনিকে, তিনি শ্রীঈশ্বরপুতধী এবং হীনিতানন্দ, এ, অদ্বৈত প্রমুখ 
ঈশ্বর বস্তুতে প্রদান-লীলার অভিনয় করিতেছেন শুক গৌড়ীয়-বৈধণবের প্রকৃত গুরুদেব যে নিত্য" 
[ই অবতার বিচার, 
ইভা অধিরোহবাদের প্রতিকূল! প্রচারোদ্দেশে অবতারবাদের প্রথা উল্নজ্বন করিয়া যাহা কিছু 
প্রচারিত হয়, ভাঁহ! কলিজনোচিত। তাহা কখনই শুদ্ধভ্ির অনুষ্ঠান নহে] তাহা বিষয়-কথ। 
বা গ্রাম্য-কথা ইহা দৃঢ়। শাস্ত্র ও গুরুবাকাই আমাদের অবলম্বন। আধ্যক্ষিকবাদীর ব্যাসপূজা 
অনিত্য প্রাকৃত ও বঞ্চনাময়ী । k 
প্রীপ্রীল প্রভূপাদ ভশাহার হরিকথা ও আচরণে পর্বগুরুবর্গের উপদেশাবলী ও আচরণের 
সামগ্তস্য রাখিয়া-সকল বিদ্ধ ও ছুষ্ট-বিচার সংশোধনপুববক এক-জগদুরুবাদের গুরুপূজার অসম্পূর্ণতা 
সুকৌশলে পরিপুর্ণ ও সংস্কৃত করিয়া মহান্ত-জগদ গুরুবাদের অগ্রাকৃত্ত একমাত্র মঙ্গল পন্থা প্রকাশার্ধে 
অভিনবভাবে এই ব্যাসপুজার প্রবহন করেন। ইহা ভজনকারীর প্রতি মহামঙ্গল ও অপূর্ব“ কৃপা- 
প্রকাশে মহাবৈশিষ্টা। 


সতে] সর্ধবদ| অবস্থিত, তাহার যাবো কোন বিবৰ বা ভ্রম ও অসম্পূর্ণ তা নাই ইহা 








তীয় সম্পদ 

সারগাহী _ বৈষ্বধন্মই আত্মার নিতাধর্স্ম ৷ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কর্তৃক ইহা নিশ্মিত 
ভয় নাই ৷ কালক্রমে এই নিস্তাধান্মবার নিম্মীলতা। বোধ হইতেছে, তাহা বিষয্বনিষ্ঠ নহে, কিন্তু বিচায়- 
নিষ্ঠ। বাস্তবিক নিত্যধৰ্ম্ম সর্বকালেই সমান অবস্থায় থাকে । যেমন স্থধ্য সর্ধধকীল সমভাব 
থাকিলেও দার্শনিক্র অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্ৃৰালে অধিক উত্তাপলায়ক বলিয়া বোধ হয়। স্বীয় 
আত্মাকে আদৌ লক্ষ্য করিবার বিষয় । স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও বস্তুম্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ 
হয়। যদি আমি নাই, তবে আর কিছুই নাই ; যে-হেতু আমার অভাব অন্যের প্ৰতীতি কিরূপে 
সম্ভব হইবে ? আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তি দ্বার স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন পূর্বক স্বীয় আত্মার ক্ষুত্রতা ও 


_গরাধীনভা লক্ষ্য করিতে হয়। স্বীয় আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টি পাত মাত্রেই কোন বৃহদাত্মার অবস্থান 


বোধটী আত্মপ্রত্যয় বৃত্তির প্রথম কার্য । অনতিবিলম্বেই জড়জগতের উপর দৃষ্টি পাত হইলে অনায়াসে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, বস্তু বাস্তবিক তিনটা অর্ধাৎ আত্মা, পরমাত্মা। ও জড়জগৎ। যাহারা 
আত্মার উপলদ্ধি করিতে পারেন নী, তাহারা আপনাকে জড়াত্মক ৰলিয়া সন্দেহ করেন । তাহাদের 
বিবেচনার 'জডই _নিত্য ; জড়গত ধর্মসকল অনুলোম-বিলোম-ক্রমে চৈতন্তের উৎপত্তি করে এবং 


তৃত্দবস্থায় ব্যতিক্রমযোগে উৎপন্ন চৈতন্যের অচৈতন্তভারগ জড়ধর্ম্রে পরিণাম হয়? ;কারণ তাহার! 


চিংপ্রবৃত্তি অপেক্ষা জড়প্রবৃত্তির অধিকতর বশীভূত এবং জড়ের প্রতি যত আস্থা, জ্ঞানের প্রতি , 
তশহাদের তত আস্থা নাই । এতনিবন ত হালের অনি, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই .. 






সারগ্রাহী 
জডাপ্রিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুঞ্নযদিগের ব্যবহার মু তাহাদের বিচ 
চিত্তযৃত্তির পীডান্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। কারণ ত্তাহারা যুক্তি-বৃত্তির অধীন। কিন্ত যুক্তি ২ দন 
আত্মনিঠবিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে কোন ক্রমেই কাঁধ্যে সমর্থ হয় ন 
জড়জগতের বিষয়-সফল যুক্তিবৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্ম স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত ফোন বৃত্ধিদারা | 
হন না। যুক্তি সংগথ অবলম্বন করিলে আত্মবিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা শীঘ্রই বুঝিতে পারে।সড 
আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ; অতএব স্বপ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক ; কিন্ত জড়জাত যুক্তিবৃত্তি কখনই আত্মাকে বি 
একাশ করিতে পারে না। অতএব যুক্তিবাদীলিগের নি বাধ্য না হইয়া আত্মদর্শন-বৃত্তি দ্বার: 
আত্ম ও পবমাত্মার দর্শন এ বিচার করিতে হইবে এবং আত্মার ও জড়ের মধ্যগত ক্ষণিক যখ্ভিযন্ত্রযোঠেই। 
জড়জগতে তত্ব সংখা! করিতে হইবে। শ্বীমদ্রামান্ুজাচাধ্য চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর__এই তিন নাচ৷ হব 
উক্ত ত্রিভত্বের বিশেষ বিচার ফরিয়াছেন। সম্বন্ধ-বিচারে ত্রিতত্বের বিচার ও সশ্বন্ধ নির্ণয় কাট 
গ্রয়োজন। সাংখ্য-লেখক কপিল প্রকৃতির চতুবিংশতি-তত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিৎ-তয্েণ! 
বিচায়ে কপিলের তত্সংখা! বিচাধা। আধুনিক জড়তত্ববিৎ পপ্ডিতেরা অনেক যত্বু সহকারে নযাবিদ্কত ক 
ঘন্ত্র-সকল দারা মুল ভূত-সকলের নাম, ধৰ্ম্ম ও রাসায়নিক প্রবৃত্তি-সকল বিশেষরূপে আবিদ্ধার পূর্বক =! 
জনগণেয় প্রাকৃত জ্ঞান সমৃদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। উহার! অর্থরূপে আবিষ্কৃত হইয়! জীবের 1 
গতিরূপ পরমার্থের অনুকুল হইলে বিশেষ আদরনীয় । ফলত: সমুদয় আবিষ্কৃত বিষয়ের আদর করিয়া. 
খ্যেষ তত্ব-সংখ]ার অনাদর করিতে হয় না। মুল ভূত ৬০ ৬৫ বা ৭ হুক, সাংখ্য-নির্ণীত ক্ষিতি = 
জল, তেজ প্রভৃতি স্থূল ভুতের সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে নী। অতএব সাংখ্যাচার্ধ্য যে ভূত, 'তন্মায 
অর্থাৎ ভূতধ্ম্ম, ইন্দিয়গণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এইরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, ছুই 
তাহা অকর্থাণা নহে ; বরং সাংখ্যের তত্ব-বিভাগটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্থির করা যায়। বেদান্ত | 
সংগ্রহয়প ভগবদ গীতা-গ্রস্থেও তদজ্রপ তত্ব-সংখা। লক্ষিত হয়, যথা )ভূমি, জল, আনল, বায়, ধৰ 
আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ স্থুলভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার_এই আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ব প্রকৃতি 
আছে। এই সংখ্যায় তশ্াত্রগুলিকে ভতসাৎ করা হইয়াছে, এবং ইন্দিয়-সকলকে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
নুশ্মু মায়িক তত্বের সহিড মিলিত করা হইয়াছে । অতএব ওত্ব-সংখ্যা-সম্বান্ধে সাংখা ও (বেদ জ 
প্রকৃতি-বিচারে একমত আছেন! ং 
এক্ছলে বিচাৰ্য্য এই যে, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহারা আস্মার স্বভাব বা প্রকৃতির ও ২ 
এতদ্বিষয়ে ইউয়োপের অল্প সংখ্যক পণ্ডিতের! মন, বুদ্ধি ও  অহস্কারকে প্রকৃতির « ঃ 
বলিয়া আত্মাকে তদতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কিন্তু আধুনিক পত্ডিতেরা প্রায়ই সনর্ষে ও 
আত্মার সহিত এক বলিয়া উক্তি করিয়াছেন । ইংলগের বহু বিজ্ঞলোক আত্মাকে মন হইতে রি 
বলিয়া স্থির করেন ; কিন্তু ভাষার দোষে অনেক স্থলে ‘আত্বা"-শব্দের পরিবর্তে ‘মন’-শব্দের ব্যবহার ও 
করিয়া খাকেন। গীতায় _প,্্বোক্ত অষ্ট বা. প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটা পারমেশ্বরী প্রকৃতি: 
অর্জানা আছে। সে প্রকৃতি -জীব-স্বরূপা, যাহার সহিত এই জড়জগৎ অবস্থিভি করিতেছে 


৯৬ 


শক ar 


এ 


রাত্রীলপ্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ৯৭ 


তে স্পষ্টই বোধ হয় যে, পুর্ষেরোন্ত ভূত” মন, বুদ্ধি ও অহষ্কারাত্বিকা প্রকৃতি হইতে 
-প্রকুতি স্বতন্ত্র ৷ 

পরিদুশ্যমান বিচিত্র জগততে দুইটা বস্তু লক্ষিত হয়, চিৎ ও অচিং, অথবা জীব ও জড় ৷ 
রা পরমেশ্বরের অচিন্ত্যুশক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণবগণ কতৃক স্বীকৃত হইয়াছে । এখন 
ভীব-সত্তা _-চৈতন্যময় ও স্বাধীন-ক্রিয়াশ 





সত্তা ও জীবসত্তার মান শিরাপণ কর! 


গ্ট গীডমন্তা-ঠাডশয় ও চৈতন্যাধীন ৷ বর্তমান বন্ধাবস্থায় শর-সন্তার বিচার কারি চৈত্্যা 


ঈড়ের বিচার হইবে সন্দেহ নাই ; যেহেতু বন্ধঞ্জাব 
তছেন। সপ্তধাতু-নিল্মিত শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়-জ্ঞা ‘নাধিষ্ঠানরাূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, অবস্থান- 
ত্বক দেশ ও কাল-তন্ব এবং চৈতন্য - এই কয়েকটি ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে নর-সত্তায় লক্ষিত হয়। ভুত ও 
-ধৰ্ম্ম অর্থাৎ তন্মাত্ৰ নিন্মিত শরীরটা সম্পূর্ণ ভৌতিক ৷ জড়-ভূত জড়ান্তরের অন্ত করিতে 
প্রণালী ও দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে 


নহে, কিন্তু নর-সত্তায় শরীরগত স্রায়বীয় ও 
ইন্দ্রিয় যদ্দার। ভৌতিক-বিষয়- 


ন প্রকার চিদধিষ্টনরূপ অবস্থা লক্ষিত হয়, তাহার নাম 
ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভুত-প্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যুক্ত হয়। 
যন্তকে আমরা “মন? বলি। এ মনের চিন্তবৃত্তিক্রসে বিষয়-জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্মৃতি- বৃত্তিক্ৰমে 
রক্ষিত হয়! কল্পনা-বৃত্তিদ্বার! বিনতে আকার পরিব্ন্তিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক্রমে লাঘবকরণ ও 
রবকরণ-রূপ প্রবৃত্তিদ্ধয়ের সহযোগে বিষয় বিচার হইয়া থাকে৷ এতছ্যতীত নর-সত্তায় বুদ্ধি ও 
ভাবাত্মক একটা চিদাভাস-* সত্তার লক্ষণ পাওয়া যায় । এই 


ন 


্ত।ম্রক মন হইতে জড়-শরীর পর্য্যন্ত অহং 
বব হইতে ‘তাহং’ ও ‘ময়’ অথাৎ ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই প্রকার নিগুঢ় ভাব নর-সত্তার অঙ্গীভূত 
[র। এস্থলে ডষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয়জ্ঞান প্রাকৃত | অহঙ্কার, 
নহে, অর্থাৎ সম্প্্ণরূপে ভূতগঠিত নহে | কিন্তু ইহাদের 


সিদ্ধ হয় না । ইহারা কিয়ংপরিমাণে 


ইয়াছেঃ ইহার নাম অহঙ্ক 
দ্বি, মন ও ইন্ড্রিয়-শক্তি- ইহারা জড়াত্মুক 
ত্তা ভূত-মূল অর্থাৎ ভূতসম্বন্ধ না থাকিলে ইহাদের সত্তা 
চতগ্াশ্রিত, যেহেতু গ্রকাশকত্বভাবই ৬ জীবনী-ভূত তত্ব; কেন না বিষয়-জ্ঞানই = 
্ুয়া-পরিচয় । এই টৈতন্-ভাব কোথা হইতে সিদ্ধ হয় 1 আসমা _শুদ্ধচৈতন্যসত্তা । আত্মার 

ডান্নুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ পারমেশ্বরী  ইচ্ছাক্রমে 
দ্ধ আত্মার জড়-সম্বন্ধ সত্ঘটিত হইয়াছে ! যদিও বদ্ধাবস্থায় সে কারণ অনুসন্ধান করা 
তথাপি বদ্ধাবস্থার আনন্দাভাব বিচার করিলে এ অবস্থাকে 
চতন্-সত্তার পক্ষে দণ্ডাবস্থা বলিয়া উপলব্ধি হয় । এই অবস্থায় জীব সৃষ্টি হইয়াছে ও কম্ম দ্বারা 
ঈীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়ঃ এইরূপ বিচারটা আধুনিক পগ্ডিতদিগের মত হইলেও আত্ম- 

পরত্যয়-বৃত্তিদ্বাা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এ বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই । যেহেতু শুদ্ধ 
আত্মতত্বে ও পরমেশ্বরের লীলাবিচারে ভূত-ম্লক যুক্তির গতি-শক্তি নাই | এস্থলে এই পৰ্য্যন্ত 
ৰ করা কর্তব্য যে, স্রাব আত্মার জড়সনিকর্ষে, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ একা 
মত | 


রর 


মামাদের পক্ষে স্থুকঠিন হইয়াছে, 






টু সারগ্রাহী { 
চিদাভাসের উদয় হইয়াছে; আত্মার মুক্তি হইলে, এ .চিদাভাস আর থাকিবে 
অতএব নর-সত্তায় তিনটি তত্ব লক্ষিত হইল অথাৎ আত্মা, আত্মা ও জড়ের সংযোজক চি 
যন্ত্র ও শরীর । বেদান্ত-বিচারে আত্মাকে _ ‘জীব’, চিদাভাস যন্ত্রকে _ ‘লিঙ্গ-শরীর' ও ভে 
শরীরকে_স্থিলশরীর” বলিয়াছেন। মরণান্তে স্থুস-শরীরের পতন হয়, কিন্ত যুক্তি না। 
পর্য্যন্ত লিঙ্গ-শরীর কর্ম ও বন্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে । চিদাভাস:যন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার 7 
সমরালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধ-জীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধজীব _চিদানন্বন্যরূপ ৷ অহঙ্কার হন 
শরীর পর্য্যন্ত প্রাকৃত সত্তা হইতে শুদ্ধ-জীবের সত্তা ভিন্ন। শুদ্ধঃজীব-সন্তা অনুভব বা 
হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দ,র করিতে হয়, কিন্ত অহঙ্কার-তত্ব থাকা সত্বে সমস্ত চিন্তাই প্র 
অধীন আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া চিন্তা ভূতাশ্রর ত্যাগ কচ 
পারে না, অতএব মনোরৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্মসমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন-বৃত্তির বারা গর 
যখন আলোচনা করেন, তখন নিঃসন্দেহ আত্মোপলন্ধি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা অহ? 
তত্বের নিকট আত্মার স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়াছেন, তাহার! যুক্তির সীমা » 
ক্রম করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ-আত্মার সত্তা কিছুমাত্র অনুভব করিতে সক্ষম হন; 
বৈশেমিক প্রভৃতি যুক্তিব!দিগণ--শুদ্ধ-জীবের সত্তা কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না, অন্ধ 
মনকেও তাহারা কাজে-কাজেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। 
শুদ্ধজীবাত্মার দ্বাদশটা লক্ষণ ভাগবতে কথিত হইয়াছে,_-ভাও ৭।৭1১৯-২০ শ্লোক 
“আত্মা দিত্যোহব্যয়: শুদ্ধ এর: ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ। অবিক্রিয়:ন্বদৃগ ঘেতুর্ষযা পকোইসঙ্গযনাবৃত; | 
এতৈদ্রাদশভিবিদ্বানাত্নো৷ লক্ষণৈ: পরৈঃ। অহং মমেতাসন্ভাবং দেহাদেই মোহজং-তাজেৎ |” 
আত্মা নিত্য অর্থাৎ স্থল ও লিঙ্ত শরীর নাশ হইলে তাহার নাশ হয় না; শুদ্ধ ত 
প্রকৃত-ভাব-রহিত ; এক অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈতভাব-রহিত ; রেট 
অথাৎ দ্ৰষ্টা আত্রয় স্থল ও লিঙ্গের আশ্রিত নহে ; কিন্ত উহার! আত্মার আশ্রিত হইয়া মত্ত! jl 
করে ; -অবিক্রিয় অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক-রিকার”্রহিত ; বিকার ছয় প্রকার জন্ম, অস্তিত্ব এ 


পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ । স্বদৃক অথ আপনাকে আপনি দেখে, প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় al 
হেতু অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক-যত্তা, ভাব ও কার্ধ্যের মুল, 
অর্থাৎ নিদিষ্ট স্থানব্যাপী নহে, তাহার প্রাকুত-স্থানীয় সত্তা 
হইয়াও প্রকৃতির গুসঙ্গী নহে) অনারৃত অর্থ / 











স্বয়ং প্রকৃতিমূলক নহে) বাগ! 
নাই;  অসঙ্গী অর্থাৎ এর 
ভৌতিক-আবরণে আবদ্ধ হন না| 
দ্বাদশটী অপ্রাকৃত-াক্ষণ_ দ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান লোক দেহাদিতে মোহর 
‘অূহং-মম’ ইত্যাদি অসন্ভাব পরিত্যাগ করিবেন । 

শুদ্ধ জীবের স্থানীয়. ও কালিক সত্তা আছে কি না, 
থাকে। কিন্তু প্ররমার্থ-বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই; 


চিদ্বাভাসনিষ্ট,চিন্িষ্ঠ হইতে পারে, না|. 






এ বিষয়ে অনেক তর্ক টা 
॥ বরং বিশেষ নিন্দা আছে । তর্ক রব 
আত্মা অপ্রাকত অর্থাৎ প্রকতির সমস্ত ও 


এ 
- শব 


শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও 
ভীত | এস্কলে “প্রকংতি' শব্দে কেবল ভূত সকলকে বুঝায় না, কিন্তু ভূত তন্মাত্ৰ ও চিদাভাস 
অথ ইন্দিয়বৃত্তি, গনোবৃত্তি, বৃদ্ধিবৃত্তি ও অহঙ্কার--সকলই বুঝায়। চিদাভাম প্রকংতির 
অন্তৰ্গত হওয়ায় প্রকংতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্ধা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। দেশ ও কাল 
এক তির মধ্/ লক্ষিত হইলেও উহারা শুদ্ধসত্তাক্রমে চিত্তত্বে আছে। চিত্বত্বে যে সকল সত্তা 
আছে, তাহা শুদ্ধ ৪ দোষবজ্জিত। এ সমস্ত সন্তাই জড়তন্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক 
জগতে’ এ সকল সত্তা দোষপূর্ণ অতএব শুদ্ধ দেশকাল শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুষ্টিত 
দেশকাল মায়া-কুষ্টিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে,ইহাই দেশকাল-তন্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক 
বিচার । শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্তার ত্রিবিধ অস্তিত্ব 
যথ।_শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ.্ৃগ্মাজন্তিত্ব, চিদীভীসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ লৈঙ্গিক অস্তিত্ব এবং 
ভৌতিক অর্থাৎ স্থল অন্তিত্ব। স্থ.লবস্ত লুষ্মাবস্তকে আবরণ করে, ইহা নৈসগিক বিধি। . 
অতএব লৈঙ্গিক অস্তিত্ব কিছু বেশী স্য,ল হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চ, 
ভৌতিক অস্তিত্ব সর্বাপেক্ষা স্য,ল হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কেই আচ্ছা- 
দন করিতেছে । তথাপি ব্রিবিধ অন্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেন না, আচ্ছাদিত হইলেও বস্ত 
লোপ হয় না। শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্টা হুদ্ধদেশকালনি । অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও 
কালিক সত্তা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে ৷ স্থানীয় অস্তিত্ব-সত্তে আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান 
স্বীকার করা যায়। নিশ্চিত অবস্থান-সন্তে কোন শুদ্ধাত্রক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। 
সেই স্বরপের সৌন্দর্য, ইচ্ছা-শক্তি, বোধ-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি ইত্যাদি শুদ্ধাত্মিক গুণগণও 
স্বকার্ধ্য হইয়াছে । এ স্বরূপটা চিদাভাস কর্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না; কেন না, উহা প্রকৃ- 
নি অতিরিক্ত তত । যেমন, স্বুঃলদেহে করণ-সমন্ত নিজ-নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া কার্ধ্য 
গল 
। ১ ত = টা ~ ০ ৩২ 
হর স্বলদেহের দেহী-_শুদ্ধজীব এবং দেহটা_স্থৎলদেহ* অতএব দেহদেহী ভিন্ন ভিন্ন 
le কিন্তু সূন্মদেহে যিনি দেহী, তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পার্থক্য নাই৷ ; 

বস্তু মাত্রেরই ছুইটা পরিচয় আছে, অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয়' | মুক্ত জীবের 
প-পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান | জীব_জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থ দ্বারা তাহার 
টি গঠিত হইয়াছে । আনন্দই তাহার ত্রিয়া-পরিচয় । অতএব মুক্তজীবের ড় কেবল 
ন্দ। শুদ্ধাহস্কার, শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধমন এবং শুদ্ধ ইন্দ্রিয় সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্ন- 
রি শুদ্ধসত্তায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় 'জীবকে চিদ্রাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং 

নক সুখছুখরূপ- আনন্দ বিকারই তাহার ক্রিয়া পরিচয় হইয়াছে ৷ 

দি ও সব্ধরশভ্তিসম্পন্ন । সর্বশক্তিমান. পরমাত্মার নাম ‘ভগবান্‌' | 
ee ও জীব-প্রকৃতি তাহার পরাশক্তির প্রভাব-বিশেষ | যেমন জীব-সম্বন্ধ একটা ক্ষুদ্র চিৎ 





b 


শ্রীবলদেবের রহস্যোদঘাটন |] 
স্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবং-সন্বন্ধেও তদ্রপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অশৃভূত হয় । ওঁ স্বরূপট শুদ্ধ 
পরিদৃশ্য, সর্ববসদৃগুণসম্পন্ন” অত্যন্ত সুন্দর ও সৰ্ববচিত্তাকর্ষক ৷. মেই সুন্দর ব্বরূপের 0% 
অনির্বরচনীয় মারু্য্য-ব্যাপ্তিরপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে নিত্যানন্দপ্রকাশ বৈকুণ্ঠের পরমশোভা নিতা। 
বিস্তার করিতেছে ৷ শুদ্ধ চিৎগণ এ শোভায় নিত্যমুগ্ধ আছেন, এবং বদ্ধজীবগণ ব্রজবিষ! 
ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ লাভ করিয়া থাকেন। 
ইহার পরের বিষয়গুলি ভজনসন্দর্ভে দ্বিতীয় বেছ্যে প্রকাশিত হইয়াছে এবং স্ফোটৰ 
বিচার, ভৌমলীলামৃত, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতনুধা, তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনপদ্ধতি প্র 
গ্রন্থাকারের প্রকাশিত গ্রন্থে পর্বের বিস্তিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । দ্বিরুক্তি ও € 
কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে এস্থানে আর উদ্ধত হইল না) তথাপি প্রসঙ্গক্রমে অনেক স্থলেই দু 
উদ্ধত করিতে হইয়াছে ৷ 
প্রীগীরনুন্দর রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহের ভূজষট্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন । গৌররাগ, গো 
কৃষ্ণ, ও গৌরবৃসিংহ হইয়াছিলেন। : অন্য প্রকার বিচারে কৃষ্ণ, বলদেব ও নিজের ভুজষট্‌ 
প্রকার বারদ্বয় দেখাইয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব আছে । এজন্য মুখ্যরস। i 
শ্রীনৃসিংহদেব_-যেমন বিষ্ণুর বিকারী কল্পনায় রুদ্ররূপের প্রকাশ, তদ্রুপ রসি. 
বিকার-কল্পনায় প্রাকৃতজনপ,জিত সিদ্ধিদাতা গণেশের আবির্ভাব । নরসিংহ মুত্তিটা ফি 
সর্ব্বোত্তমত্ব ও অচিন্ত্যশক্তির গ্যোতকমুত্তি : প্রাণীজগতে নরের দর্বশ্রেষ্ঠতা, পশুজগতে দি 
সৰ্ববত্রেষ্ঠত্ব । মানবে পশুত্ব এবং নরত্ব দৃষ্ট হয়। নরত্বের মধ্যে পশুত্বের প্রাবল্যই অনুর 
দৈত্যত্ব। হৃসিংহদেব সর্বোত্তম পশু ও নরোত্তমরূপে প্রকটিত হইয়া জীবের পশুত্ব ও না] 
বা অসুরত্বের ধ্বংসসাধন করেন অর্থাৎ পুরুষোত্তম-সেবার পথের বিদ্ব বা পাষণ্ডতা বি] 
করেন। নর ও সিংহ-_ছুইটা প্রাণী জগতে খাগ্ত-খাদক সম্বন্ধে অবস্থিত । জগতে উভয়ে একত্রে ও তা 
ক্গিতভাবে থাকিতে পারে না৷ কিন্তু এইরূপ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বস্তুর একত্র সমাবেশ ন নরসিং হর 
প্রকটিত। ইহা দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর অচিন্ত্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই নৃসিংহের বিকার-ভাব bi 
প্রাকৃত জন-প্রপ জিত গণ্েশ-_যিনি শুগুদ্বারা বাহা অভিজ্ঞান সঞ্চয় ও পরমুূহূর্ত্তে তাহা 0 
করিতেছেন। ইহাই গণেশের : শুণ্ডের কার্য্য। জগতের লোক বৈশ্যাবৃত্তি সম্পন্ন- La 
পূজক। তাই তাহারা নিরন্তর বাহ অভিজ্ঞান সংগ্রহ করিতেছেন ও তাহা পরমুহূর্তে ছাড়িয়া | 
অপর নুতন বাহ্য অভিজ্ঞান গ্রহণ করিতেছেন, আবার তাহা ছাড়িতেছেন। তাই তাহাদের গা 
গণেশের প্জক ৷ গণেশ জগতের কামনা শীঘ্র পুরণ: করিতে পারেন। সমগ্র জগৎ ন্সিং হবি! 
গণেশের উপাসক রউপাসক-_বৈশ্য । La ৭8৪০৮) 
ভ্রীবলদেবের রহস্তোদঘাটন ৪. _ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীযোগমায়া দেবকীর সপ্তম 
আকর্ষণ পুবর্বক রোহিণীতে স্থাপন করিয়!ছিলেন বলিয়া দেবকীর' ‘সপ্তম গন্ড$ সুলস্ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও লোকের রতি উৎপাদন করেন বলিয়া “রাম; আর - বলের আধিধ 
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অশীআীলগ্াভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ১০১ 


হেতু ‘বলভদ্ৰ নামে কথিত হইয়া থাকেন ।  শ্রীবলদেব প্রভুই ম,ল-সং্কষ্ণ।  তাহারই 
অংশ বৈকুণে মহাসঙ্কযষ্ণ এবং পাতালে সম্কষণাবেশাবতার__যিনি সাধারণতঃ সঙ্কযণ' নামে 
খাাত। এই শোযাক্ত সঙ্ধ্ণ বা শ্রীশেষই তাহার সহঅফণ মন্তকের একটা ভাগে একটা 
নযর্পের ন্যায় পুথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, এই সক্কষর্থাবতার শেখ মহাবাগী । সনকাদি 
মুনিগণ তাহারই গ্রীমুখ হইতে ভাগবত শ্রবণ করেন। হরিকীর্ত্তনকারিগণের বাগ্িতার মুল- 
কারণ এই মহাবাগ্মী শেষ প্রভু । আর জগতে যে কুষ্ণেতর বিষয়ে বাগ্মিতা বর্তমান, তাহাও 
গ্রীশেষ প্রভুর বাগিতা-শক্তির হেয় প্রতিফলন । লোকের হ্বদ্বৌব্বলারূপ অনর্থের বিনাশ 


পরর্বক প্রীকঞ্চের প্রতি রতি উৎপাদন করেন বলিয়া মুলসন্কষণ প্রভু বেলরাম' নামে খ্যাত ৷ 


মর্য্যাদামার্গের মল আশ্রয়-বিগ্রহ সন্ধিনী শক্তির প্রভু আ্রীবলরামের কৃপা ব্যতীত কাহারও 





প্রীরাধাগোবিন্দে রতি উৎপাদিত হইতে পারে না! শ্রীরাম সন্ধিনী শক্তির ঈশ্বরস্ণত্রে শ্রীকৃষ্ণের 
সন্ধান করিয়া দেন। জীব নিজের বলে কখনও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইতে পারে না; নিজের 
বলপ্রয়েগ-ছবারা ভগবং-প্রাপ্তির যে অবৈধ চেষ্টা তাহারই নাম আরোহবাদ। এরূপ আরোহ- 
বাদ-মূলে ব্রক্মানুসন্ধান জীবকে অন্ধকার রাজ্যে বা নিব্বিশেষ রাজ্যে পাতিত করে! কিন্তু মর্ধ্যাদা- 
মার্গের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বলদেব প্রভুর অনুগত্যে যে আশ্রয়ালম্বন শুদ্ধ-জীবাত্মার মুল-বিষয়- 
বিখ্রহের অনুশীলন, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে কৃষ্ণুরণ-কল্পবৃক্ষের সন্ধান প্রদান করিতে 
পারে। 

প্রীবলদেবের মত মহাবলী আর কোথাও নাই। তিনি অখিল চিদ্বলের মূল কারণ। 

(ভা) ‘বলোচ্ছুয়াং বলভদ্রঃ । তাহার অংশাংশ+ কলা, বিকলা জগতে যে বলের আদর্শ প্রদর্শন 

করিয়াছেন) তাহা কোন মত্ত্য্জীব এমন কি অতিম্ত্য পুরুষগণও ধারণা করিতে পারেন না 

তাহার অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসক্কর্ষণ, মহসঙ্র্ষণ হইতে কারণার্ণবশায়ী, কারণার্ণবশায়ী হইতে সমষ্টি 

বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী, সেই গর্ভোদশায়ী হইতে মৎস্য, কুন্ম। বরাহ, রাম, নৃসিংহ, 

হয়শীর্ষ, পরশুরাম, প্রলম্বারি বলরাম, কন্ষি প্রভৃতি যে সকল লীলাবতার বা কল্পাবতার টা 
তত হম, তাহাদের বলের ইয়ত্তা করিতে পারেন, ভ্রিলোকে এমন কোন পুরুষ আছেন? 

শীমৎস্যদেব স্বায়স্ত বমম্বন্তুরে হয়গ্রীৰ নামক মহাবলশালী দৈতাকে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণ 

মরন একুন্ম দেব অনায়াসে মন্দরাচল পৃষ্ঠদেশে ধারণ পূর্ববক স্বীয় মহাবলের পরিচয় 

প্রদর্শন করেন | জ্রীবরাহদের প্রথম স্বায়ন্ত,ব মন্বন্তরে রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার এবং 

এ ম্বত্তরে প্রলয়ার্ণবমধ্যে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দস্তদ্ারী বিদারিত 

টু ০2 জয়ী দশাননকে বধ করেন। বরিাওতারে UE 

₹ পঞ্চম বর্ষায় বালক প্রহলাদকে হিরণ্যকশিপুর বহুবিধ অত্যাচার-নিগ্রহ হইতে রক্ষা 

\ a টু প্রদর্শন করিয়া হিরণ্যকশিপুর হেয় পাশবিক বল হইতে বলদেব-অংশাংশের 
he EE শুরূপী প্রহলাদের উপাদেয় চিদ্বলের অনন্তগুণে শ্ৰেষ্ঠতা! প্রচার করেন হয় 






টি আীবলদেবের রহপ্টোদবাটন 
বতারে মধুকৈটভ নামক প্রচুর বলশালী দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার করে 
পরশুরামাবতারে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী অশেষ বলশালী ক্ষত্রিয়বর্গকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে এ! 
বিংশতিবার ক্ষত্রিয়শুন্ঠা করেন। প্রলশ্বারি বলরাম-রাপে তিনি আন্ুকরণিক প্রাকৃতসহ জি 
আদর্শ প্রলম্বাস্ুরকে বধ: করেন এবং কল্কি অবতারে দস্থ্যপ্রকৃতি পাশবিকবলদৃপ্ত নৃপতিগণ 
বিনাশ করিয়া থাকেন। স্বুতরাং যে বলদেবের কলা-বিকলা দ্বারা এইরূপ মহাবলের an 
জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মহামহাবলী বলদেব যে নিখিল বলের মূলপুরুষ, এ বিষ 
আর সন্দেহ কি? অধিক কি বলদেবের বিকলা-স্বরাপ. যে গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুযাবতা॥ 
তাহার অংশ যে তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ বিষু-_খিনি ব্যণ্টিজীবের 'অন্তর্যামী, সেই পরান 
রূপী মহাবিষু যদি জগতের বলদৃপ্ত: ব্যক্তিগণের দেহে অবস্থান না করেন, তাহা হইলে তাহা 
দের সেই বলটুকুই বা কোথায় থাকে? হিরণ্যাঙ্ষ, হিরণযকশিপু, মধুকৈটভ- বা. দর 
প্রভৃতি অসুরগণ যে বলের অহঙ্কার করিয়াছিল, শ্রীবলদেবের বিকলার অংশস্বরূপ উক্ত অনু 
গনেরও ন্তর্ধামী অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর অপগমে তাহারা সেই সমস্ত বল হইতেই বিচ্যুত হইয়াছিল 
সুতরাং অসুরের বলেরও কারণরূপে শ্রীবলদেবই । তবে সেই বলটা বলদেবের স্বরূপ বু 
বা স্বরাপশক্তির প্রভাব নহে, তাহা তাহার বহিরঙ্গ] বিরূপশক্তির প্রভাব মাত্র। আরো 
সা লীন হইবার, সত জের উপাসনা করেন, সেই এ্রলয়ক্ 
রুদ্রের তামসিক কার্য্যেরও কারণরূপে শ্রীবলদেবের অংশ রূপ ডি অহন: 
ভাগবতের পঞ্চগস্কন্ধে সঙ্কষণ ম.ন্তিকে “তামসী মত্তি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । অ্থং 
স্কষ ণ-মত্তি কারণ, হিরগ্যগর্ভ ও বিরাট, এই উপ।ধিত্রয়েয় অতীতা শুদ্ধ। চিন্ময়ী তুরীয়া মু / 
হইলেও প্রলয়, প্রভৃতি তামসিক কার্যোর কারণ বলিয়া ব্যবহারতঃ উহাকে ‘তামসী’ বলা যায়! 
585 অর্,দ পরিচারিকার সহিত সেই সঙ্কষণ ম,ত্তিকে আপনা 
₹ মূলকারণ জানিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাহার উপাজনা করেন। বি যাহার কথা | 
বিকলার বলের কিয়দংশের পরিচয়ও ব্রহ্মারুদ্াদি দেবতাগণও 
OT শ্রীবলদেব প্রভুর বলের আধিক্য আঃ. 
কাহাকেও অধিক বুঝাইতে হইবে, না।তাই শ্রগতি বলিয়াছেন, -- “নায়ম। তা নিবি 
বি বিরোচন ও ইন্দ্রের স্যায় বিভিন্ন অধিকারী তাহাদের ব্বন্থ এ 
কারামুযায়ী বিভিন্ন তাৎপযেয বুঝিয়া কেহ বা শব্দের অজ্ঞরাটি বৃত্তি TEER OE রা. 


বিরাট বৃত্তি দ্বারা তির যথার্থ তাৎপৰ্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন | (অপভ্রষ্ট দেবতাগর্য্যাধে 


বল নামক এক অসুরের কবা হত হয়: এই অন্ুরইন্দ্রহন্তে নিহত হইয়াছিল । ইহার 


বতদেহের রসা, রক্ত, অস্থি, মাংস প্রভৃতিতে মুক্তা, মণি প্রভৃতি উৎপন্ন হইবার প্রবাদ আছে |) 
এই জন্যই শ্রীলবৃম্ববন দাস ঠাকুর শ্রুতিকথিত এই মন্তের অথ উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেনঃ? 
চারিবেদে গুপ্ত বলগামের চরিত । আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত’ ॥ 1 


Ed 


ধারণা করিতে পারেন নাথে 


শ্রীশ্রীলগ্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ১০৩ 
আবেশাবতার গ্রীশেষই বলদেবরাপে থবিভূতি হইয়াছেন, কেহ কেহ এরূপ মনে করিয়া থাকেন । 
বানুদেখকলাহনন্তঃ সহঅবদনঃ স্বরাট_ ৷ অগ্রতো ভবিতা দেবো হরে প্রিয়চিকীময়!’ ॥ (ভাঃ ১০ ১1২৪) 
এই ভাগবতীয় বাক্যের যথাশ্রুত অথে শ্রীবলদেব আবেশাবতার শ্রীশেষ বলিয়া প্রতীত হন ; 
পরন্ত শ্রীবলরাম স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ বা দ্বিতীয় দেহ | শ্রীমন্তাগবতাদি 
শাস্ত্রে কৃষ্ণ ও বলদেবের সমভাবে যুগলরাপ বর্ণনা ও একসঙ্রে সমভাবে বিহার, বলদেবে 
ভ্রাকৃষ্ণ-সদৃশ ভগবল্লক্ষণ-সম্মহের স্থিতি এবং দেবকীর হ্যশোক-বিবদ্ধন “সপ্ুমগর্ভ প্রভৃতি 
বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বলদেব আবেশাবতার নহেন, পরস্ত স্বয়ং অথাৎ অন্য- 
নিরপেক্ষ । উপরিউক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে, ন্বরাট” শব্দের দ্বারা স্রীবলদেব যে আন্যনিরপেক্ষ 
স্বয়ং্রবাশ বস্তঃ তাহাই সুচিত হইয়াছে। ‘রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম_। যসো- 
কাংশেন বিধুতা জগতী জগতঃ পতে ॥"হে রাম !: হে মহাবাহে। জগতৎপতে ! যাহার একাংশ 
(শেষ নামক অংশ-্রীম্বামি-টাকা) দ্বারা জগৎ বিশেষরূপে ধৃত হইয়াছে, আমি সেইরূপ 
তোমার বিক্রম অবগত নহি-_এই বাকো জানা যায় যে, গ্রাবলদেব জগদ্ধারণ-কর্তা আবেশা- 
বতার শেষ নহেন; পরন্ধ ধরণীধর শেষ বলরামেরই অংশ বা বৈকুষ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণের আবেশা- 
বতার। বলদেবের অংশ যে লঙ্গ কমন, তিনিও শেষ হইতে পরম স্বরূপ বলিয়া নারায়ণবন্মযে 
শ্রীবলদেবের শেষ হইতে অন্যত্ব ও শক্তির অতিশয়ত্ব প্রদণিত হইয়াছে । তাহাতে উক্ত হইয়াছে 
খে, বলদেব সবববিধ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু শেষ কেবল অর্প হইতে রক্ষা 


করিতে পারেন। অতএব শ্রীবলদেব আবেশাবতার নহেন;  তমালম্য'মলকান্তি-যশোদা নন্দন 


শরকৃষ্ণ শব্দের মুখ্যবৃত্তির ন্যায় দেবকীর সপ্তমগর্ভে বলদেবের মুখ্যবৃত্তিত্ব-হেতু তাহার সাক্ষাৎ 
গৰতারত্ব। "শেষ? নামক বলদেবাবিষ্ট পার্ধদবিশেষ অংশি-বলদেবের আবির্ভাব সময়ে বলদেবে 
প্রবেশ ঝরয়াছিলেন,_ইহাই সিদ্ধান্ত ৷ 

শ্রাবলদেব প্রভু তাহার বালা-লীলায় গর্দভরপী ধেনুকাস্তুরের বিনাশ ও প্রলম্ব নামক 


পর অন্তরের শিরো-বিদারণ-প বক সংহার সাধন করিয়াছিলেন । অবশ্য এই অসুর-মারণাদি- 
| বাধ্য অংশি খলদেবে প্রবিষ্ট অংশের দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। এই অন্ুর-বধ দ্বারা শ্রীবল- 


| শব প্রভু একলীলায় করেন প্রভু কাৰ্য্য পচ সাত'__এই উক্তির সার্থ কত, সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

| | গণ এ ছুইটা কার্ধ্যে ব্র্জভঞ্জনের প্রতিক,ল অনথ “বিনাশরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করেন: অর্থাৎ 

| খীবের সবল বুদ্ধি, স জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্বান্ধতা, স্বরূপজ্ঞান-বিরোধ বা দেহাত্মবুদ্ধিরূপ 

| গখর ধর্ম _ যাহা গর্দভরূপী ধেনুকের আদর্শ এবং আহুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের 

Ee পিলারের আদর্শ, সেই দুইটা দা টার ৩ 

তা কৃপায় সাধি ধত হয়। শ্রীবলদেব প্রভ, কৃষ্ণদেষী শিশুপালের বন্ধু র RE es এ 
[যাতে বিনাশ করিয়া বিষ্ণুবেষ্ণববিদ্বেষী ও তাহাদের সহচরগণ বলদেব প্রভ,র কপার 


কি ৰ : 
টা বহি হন, তাহার আদর্শলীলা প্রকট করেন। শ্রীবলদেব প্রভ, সন্ধিনী শক্তি-প্রভ 





h 
১০৪ তর { Ly 
নিত্য চিন্বামের নিত্য প্রাকট্য বিধান, মহা-সঙ্ক্ষণ হইতে মহতের অষ্টা প্রকৃতির ঈদ্গণন। 
কারণার্ণবশায়ী পুরুষের আবিষ্কার এবং গর্ভোদশায়ী পুরুষ হইতে নানাবিধ লীলাবতার ছ! 
ব্ৰহ্মা, অনিরুদ্ধ-বিধুঃ ও রুদ্রের প্রকাশ করিয়া অদয় জ্ঞানোপলক্ধির সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছে 
এবং, ‘জ্যেষ্ঠ হইল সেবার কারণ’. (চৈ: চ: আ 1১৫২) এই বাক্যের আদর্শ ও কৃষ্ণের ময় 
হৈতে ভক্ত পদ বড়*_এই বাক্যের মার্থকতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীবলদেব প্রভু তাহা 
তীর্থপর্ধ/টন-লীলায় নৈমিযারণ্য-ক্ষেত্রে রোমহর্যণ-স্থৃতকে বধ করিয়া অদ্ধজরতীয় ন্টায়াবলগ 
গুরু-বৈষ্ণব-প,জাবিমুখ ধর্ম্মধ্বজী দান্তিক বিষু-প,জক অন্ুচানমানিগণের আদর্শ চর্ণ-কিচু 
করিয়াছেন। অতএব সেই বলদেব প্রভ,ই কৃষ্ণের সন্ধান-প দাতা, দশদেহে অথাৎ মর্যযাদামাঃ 
সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবক গুরুদেব । (তিনি-_-আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে । যা 
অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে॥ (চেঃ ভা: আঃ ১7৪৫) । 
ও সেই বলদেব প্রভু হইতেই সকল সত্তার প্রকাশ, তাহার নাগাভাস শ্রবণ-কীর্ভান 
সর্ধবানর্থ নাশ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণ কীর্তন করিবার জন্য ‘আনন্ত বদন’, অতএব যিনি চি 
জগতের সত্বাবিধায়িনী শক্তির শক্তিধর, সেই বলদেবের প.জা নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক জী 
মাত্রেরই যে একান্ত ধর্ম্ম এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই Lae এব যশাহারা অজ্ঞরঢ়িবৃত্তি চালি 
হইয়া জগতে বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃত বল-সঞ্চয়-পিপাস্তু হইয়।ছেন, তাহার] যদি বিদ্বদূরঢ়িবৃ্তি 
অনুসরণ করিয়া শ্রীবলদেব প্রভুর প.জা শিক্ষা করেন, তাহা হইলেই তাহাদের প্রকৃত বলপ্রার্ 
ঘটিবে । অবলা স্ত্রীগণ যদি মনসাদি গ্রাম্য দেবতার প জ! পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ব্য 
কীর্তনকাতী মহাবীর্ধ্য-প্রভাবশালী ধরণীধর ্রীশেষসর্পের' আরাধনা শিক্ষা করেন, আর 
অসমথ শিশুগণ যদি প্রহলাদের ম্যায় বলদেব প্রভুর কলাবিকলা স্বরূপ প্রীবৃসিংহদেবের প্‌ 
শিক্ষা করিয়া চিদ্বল সংগ্রহ করেন, পুরুষগণ যদি প্রাকৃত | 
কুত্তা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণ-কীর্তনে অনন্তমুখ, মহাবাগী শ্রীসক্কর্যণের নিকট হইতে কৃষ্ণ-বীর্ণা। 
বগা সকলেই এত =| 
টি প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ লাই । “মাল্য ) 
বিভাতে অয়নায়। তাই অশোক-অভয়ামৃত-সেবনেচ্ছ, নিঃশ্রেয়সার্থীর শ্রীগরুনিত্যাননদা 
পদাশ্রয়-কর্তৃব্যতা জাগা আদি কবি গাহিয়াছেন,_‘সংসারের পার হই, ভক্তির সাগরে। 
ডুববে, ডি. বে তি ১৭৭) ১ (গৌঃ ৬২৫-২৮) ॥ 
‘বস্তুর অনুসন্ধান কর্তে প্রবৃত্ত হ'য়ে কেহ 
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বন্তুর থর লহ, কেহ রাও বরা সা এহ) ভা বান ক কি 
দু’'দশজন নহে। k 


I ; যাবতীয় SEU সত অচেতন পদাথের ফ।লিক-একজনই 1. সেই বর 
সবর্বাপেক্ষা বড় ব'লে তার নাম রক্ষণ । 


বাহুবলের হেয়তা,  নশ্বরতা *' 


|| 










EY 2 Rl 
যাহা হ’তে চেতন-অচেতন বস্তু সগ্হ তা 


এ 2 ই 2 র্‌ টি 
অধিষ্ঠান রক্ষা কর্তে পারে, যাহা হাতে সমভ নস্ত নি:সত, য’তে মস্ত বস্তু আশ্রিত 


লা 


শ্রীত্রীলপ্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ১০৫ 
যাতে সমস্ত বস্ত প্রবিষ্ট হয়, সেই বস্তই--পরমাত্বা । আর যদি সমগ্র এশ্বর্য্যের অধিপতি, 
যর ক্রোড়ে বৃহত্বরূপ ধৰ্ম্মঃ যার অংশ-বৈভবে পালক. সর বিরাজিত, সেই পরিপ্ণ 
পরম বস্তুর নামই ঠিগবান্‌? | তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তিনি পর হতেও পর।  ভা'রই 
শক্তি লাভ ক'রে জগতে বিভিন্ন ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন _ সমস্ত এশ্বর্যা প্রকাশমান হয়েছে । 
সেই বস্ত,কে আমরা “তুরায়', বা বৈকুণ্ঠ' শব্দে অভিহিত করি। সেই বস্ত-টা অধোক্ষজ-_ 
‘অধঃকৃতং আক্ষজং জীবানাং ইন্দ্ৰিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ ৷ তিনিই ভগবান্_যিনি শিক অমিত 


শক্তির এভাবে জীবের ইন্ড্রিয়ের অধীনরূপে পরিণত না হয়ে নিজের পর্ণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে 


ঙ 


থাকেন । আমরা রেখা, দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চ ভাব বুঝিতে পারি। কিন্তু বিষ্ণ,বস্ত, ত্রিগুণের 
অন্তৰ্গত তৃতীয় মানের বস্ত,বিশেষ নান। বিষ্ণুবস্তুর বাইরের দিকে একটা চেহারা আছে, 
সেটা জড়েন্দ্িয়জ্ঞানের ক্রীড়া-পুত্তলিমাত্র ।  তন্ববিদ্গণ বলেন, _ত্রিগুণের অন্তর্গত বস্ত,কে 
যারা ‘বিষ্ণু' বলে ভ্রান্তি করেন, ত'দিগকে “মায়াবাদী’ বল। হয়। বিষুরবস্ত Natural 
Products ন'ন। চারের নম্বর dimension (সান) হাতে infinite dimension (অসংখ্য 
মান) পান্ত যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ নয়; সেইরূপ বস্তুকে ‘বিষ্ণু' নামে অভিহিত করা যায়। 
তাহার হলাদিনী, সদ্ধিণীও সম্বিং- এই ত্রিবিধ শক্তি আছে।  চতুর্থমান হ'তে উদ্ধ' বৈচিত্র্য 
বিষ্ণুতে অবস্থিত বল্লে ত্রিগুণ বিচারে আবদ্ধ ভাব মাত্র বিষ্ণু, এরাপ নয় বুঝতে হ'বে। 
রেখা, বর্গ ও ঘনতে মানবের ইন্ড্রিয়্ঞান বাধ্য । Empiricist রেখা; বর্গ, ঘন 
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পর্যন্ত মাত্র বুঝ তে পারেন। সমগ্র এশ্বযণ্য, বীর্য, যশ: ও যাবতীয় শ্রীশক্তি যাহাতে নিত্য 
বর্তমান, তিনিই--ভগবান্, তিনি অখণ্ড পরিপুণণ জ্ঞানময় বস্তু মানবলক্ষিত-ক্ষিতি-বৃত্তে 
(Horizon) যে কোনও বস্তু, দেখেন, বিষ্ণুকে তাহার অন্যতম জান্তে হ'বে না। তিনি অখণ্ড, 
বাত্তব, পু্ণ-জ্ঞান। অখণ্ডজ্ঞান ও খণ্ড জ্ঞানকে এক করতে হ’বে না। তিনি লমগ্র বৈরা- : 
গ্যের আধার । তা'র বৈরাগ্য কতদুর? ইহ জগতে তাকে খু'জে পাওয়া যায় না। 
বিরাগ-বিলাসের অভাব-বোধক ' ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা যা'কে স্পর্শাদি করা যায়, তা" বিলাসা- 
খান, কিন্তু সেই পুরুষোত্তমকে ইহ জগতে স্পর্শ করা যায় না_খুঁজে পাওয়া যায় না। ইহ 
গগতে ব্রহ্মা ও রুড্রের জা প্রকাশে বিষ্ণুর অখণ্ড প্রকাশ খণ্ডিত রয়েছে। এই স্থানে ব্রহ্মা 
২ কাদের প্রকাশ বুঝা যায়। কিন্তু এ দেবদ্য়ের প্রকাশ পরিহার ক’রে বিষ্ণুর প্রকাশ 
পণ করা যায় না। যে জিনিষটাকে ইহ জগতে পাওয়া যায়, তাহা বৈরাগ্যবিশিট 
“য়। যদি বিষ্ণুকে ইহ জগতে পাওয়া যেত তা'হ’লে তীকে সমগ্র বৈরাগ্যের আধার 
ন|।’ তাহ'লে তিনি ‘অষ্টপাশবদ্ধ’ IU ন্যায় দেবমাত্র হ’তেন-__কিন্তু তিনি 
সমগ্র বৈরাগ্য তর আশ্রিত । তাই তা’র নাম__অধোক্ষজ । বিষ্ণর বাহ্য অঙ্গের 
জগৎ সুষ্ট। যে জিনিসটা অবকাশের ভিতর অবস্থান লাভ করেছে, সে জিনিমটা 
-* "৭ বিষ্ণুর খণ্ডাংশ হওয়। বিষ্ণু মায়া মাত্র! ভগবানকে ভক্তি দ্বারা সেব 





বু কফ্তত্ব 
যায় । কেবলা বিয়য়ে তাকে দেখতে গেলে, ‘ব্রহ্ম’ বলা যায়। পরমাত্ম-বিষয়ক রা) 
তার সামিধ্য লাভ করা যায়। সান্নিধ্য লাভ ক'রে যদি তার সেবা করা যায়, তা" হা 
সেই মিতাসেবা বস্ত/কে ভিগবান্* বলা যায়। বিফ, বিকারী বস্তু ন'ন। কোন বস 
হতে বিষ্ণুর উৎপত্তি হয় নাই । যে জিনিষটা জ্ঞানের বিকার, যোগের বিকার, তাহা ইন্জরি 
ধীন হ'য়ে গেল। জ্ঞানের দ্বারা _ 'ব্রহ্ম” লভ্য, যোগের দ্বারা পরমাত্বা' লভা, আর বে, 
জ্ঞান-যোগময়ী সেবাবৃত্তির দ্বারা “ভগবান্ঠ লভ্য। (গৌঃ ৭1৫৭৬) 
কৃষ্ণতত্ত £=_জীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণতত্বের .প্রকৃত সন্ধান দিয়েছেন।  কৃষ্ণতত্ব হই 
সমগ্র ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব এবং স্থল-্থক্ম উপাধি প্রকাশিত হইয়াছে । কৃষ্ণ-_পরমেগ 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ববাদি, গোবিন্দ ও মর্ববকারণকারণ | কৃষ্ণ কাহারও আন্তঃ 
বশীভূত বস্তু নহেন। তাহারই বশীভ,ত-_ প্রকৃতি, কাল, কম্ম ও ব্যোম । তিনি নি 
অজ্ঞানাস্পৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় । তিনি ক্ষণশুঙ্গ,র নহেন। কোন অজ্ঞানই তাহাকে শ' 
করিতে পারে না। তিনি পূর্ণজ্ঞানময় ও নিরানন্দের সহিত অসংপুক্ত । দুঃখাদি তা 
নিকট হইতে পারে ন! ৷ কৃষ্ণ পুরুযোত্তম। তিনি গ্রাপঞ্চিক ধারণায় গুণসাম্যাবস্থ অবায 
প্রকৃতি মাত্র নহেন। তিনি নির্বিবিশিষ্ট না হইয়া বিগ্রহ-বিশিষ্ট ; জড়ের ত্রিগুণ বা জী! 
ইন্দিয়জ জনোথ সত্ব, রঙ্গ; ও তমো গুণ-চালিত স্থল-সৃন্মাপরিচ্ছিন বস্ত,বিশেষ নহে৷ 
অথগুকাল তাহা হইতে সৃষ্ট, তাহাতেই অৱস্থিত, তাহাতেই অথশুত্বের প্রতিকূল খর 
ভাব প্রদর্শন করিয়া খণ্ডঝাল/তীত বস্তু, । তিনি ভ 


তাকান 'ও পরব্যোমের স্থষ্টির ও পাটা] 
প.বের আদি জনক- পুরুষ ৷ 


দৃশ্যকার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে যে কারণ ইন্দ্রিয়'জাণ। 
অন্তর্গত হয়, সেই কারণরূপ কার্য্যের প্রাগধারায় যে কারণ নির্ণাত হয়, তাহা কার্য 

পুনরায় কারণের অন্ুমন্ধান হইতে পারে। এই ধারা পুন:পুন: অনুসন্ধান করিয়া লা 

কাধ্যকারণবাদ, সমাপ্তি লাভ করিবে, তাহাই প্রীকৃষ্ট। ইতিহাসজ্ঞ উহাকে দেশকাল+1 
আন্তভুক্ত করিতে সমর্থ হয় মা, যেহেতু তিনি অজিত। তিনি প্রপঞ্চের অন্তর্গত বস্তু, বিশে রর 
হইলে এবং তুরীয়বস্তু না হইলে উহাকে 'পরতন্ব বলিবার পরিবর্তে ইতরতত্ব বলা যাই 
তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বণিত কৃষ্ণমাত্র নহেন। তিনি শ্রীচৈতন্টের হত অভিন-বিচারের উদ্ঘি 
ব্তব। কৃষ্ণ» শুদ্ধ, নিত/, যুক্তধন্ম বিশিষ্ট বস্তু: । কৃষ্ণ__চিন্তামনি, তাহার নামও সবক? 
ছুঘ। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাময় ভাবসমুহ হইতে যাহার ৩ 
সেই বস্তুসমূহ পৃথক্‌ নহেন ; এজন্যই তিনি আছয়জ্ঞান । ৃ 
ডি ও শাশ্বত। দ্বাপরাস্তে যে তাহার আবির্ভাবের কথা বণিত আছে, ও 

তাহার প্রপঞ্চে প্রাকট্য মাত্র। তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃততত্বের প্রকাশষোগ্য 
অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া নিত্যকাল অজের কালাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে * 
তাহার জন্ম ও বিক্রমসমহ নিত্যকাল পরব্যোমভূমিকায় অবস্থিত। সেই চিন্ময়-আধ1%, 


| | 
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শ্রী্রীণঞ্ঞভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ রর 


৫1, 
[| 


পরব্যোম অচিৎপ্রপঞ্চের স্থলসুন্মাধারের অন্তর্ভত ও বহির্ভ,ত-_বহিরন্তের মধ্যে অধৃস্তাত ও 
পরিন্মুট । পরিস্ফুটাবস্থায তাহার অনন্ত বৈচিত্র্য অব্যক্তাবস্থায় তাঁহার অত্যধিক সূন্মতা। 
তিনি অতি দুরে ও নিতান্ত অন্তিকে এবং সর্বদা ওতঃপ্রোতভাবে অবনতির 
হইবার কেবলযোগ্যতা লইয়া সুপ্ত, শিড্রিত ও অপরিচিত থাকেন না। তাহার যখন ইচ্ছা 
হয়, তখনই তিনি প্রকাশিত হন, যাহার প্রতি তাহার দয়া হয়, তাহাতে । কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, 


ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বর্তমান। এই সকল শক্তির পর্ণতা তাহাতেই আছে এবং অন্যত্র 
পতি৷ থাকিলেও তাদৃশ ধারণাকারীর পুপৃতা-ধারণা অপ্ণ হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার সহিত 
তিনি 4 
| 


| 


দিতর বর্তদর বিজ্ঞতা সমান নহে বলিয়া তিনি অসমোর্ধ। ইনি পুরুষোত্ত বহা 3:08 
বলিয়া অখণ্ড ও খণ্ড-ভাবদ্বয় তাহার দৃইপার্শ্বে অবস্থিত । খণ্ডিতজ্ঞানে যে পঞ্চান্যায় 


নবের নৈতিকধন্মর্ পুষ্টি করে, তিনি 'তম্মাত্রে অবস্থিত নহেন। তাহার অধিন দ্বারাই 


তথ্বাত্রতাভাব শ্যায়-সঙ্গত বলিয়া ভাবের উদয় করাইয়াছে। মানবের ধারণায় যে দিব্যজ্ঞান- 





লাভ ঘটে, তাহার সবের্াচ্চ আরাধ্য-বিচারে তিনিই অবস্থিত। আরাধ্যবস্ত বিভিন্ন প্রকাশ- 
শহর মধ্যে কৃষ্ণততবকে কেহই প্রকাশমাত্র জ্ঞান করেন না, যেহেতু তাহা হইতে সকল 
প্রকাশ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে । শ্রীমন্ভাগবত বলেন, “এতে চাংশকলাঃ পুংস: কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ 
বয়, কৃষ্ণ _ব্বয়ং কান্ত ও একান্তিক একান্তিগণের কান্ত । কৃষ্ণ-ৰাল, বালগোপাল এবং 
যাবতীয় পিতৃ-মাতৃকুলের একমাত্র উপাসা বালক | কৃষ্ণ_জগদ্বন্ধ, তাহার সহিত বন্ধুত্ব না 
করিলে জীব শক্রপুরীতে অরিগণকে “মিত্র' বলিয়া গ্রহণ করায় বিপৎসঙ্কুল হয়। কৃষ্ণেতর 
বজত্ত তে ঈশ্বরস্রোনে সেবা করিতে গেলে কিছুদিন পরে সেবক স্বীয় ক্ষণভঙ্গর সেবা-ধ্ম্ম পরিহার 
বরিয়া সেব্য হইয়া পড়ে। তখন তাহার ভুতশুদ্ধির পরিবর্তে দুবিবপাক-বশতঃ সেব্যাভিমান 
ওযা জাড্য আগিয়া তাহাকে পশু, উদ্ভিদ ও প্রস্তরধশ্মের আসামী করিয়া তোলে। কৃষ্ণের 
পাপা, নীতিকথায়, বিচারকথায় বাধা দিতে গেলে তাহার পরিমিতিকার্ব্যে দশ অঙ্গুলি কম 
পড়িয়া যায়। 

কথ সদানন্দময় | মায়িকবিচারে সয়ট-প্রত্যর-ছারা জীবজ্ঞানে প্রচুর বলিয়া গৃহীত 
ক মাবার বেকুণজ্ঞানে সব্বব্যাপকতাও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্যহীন জনগণ 
এাহাকে সন্বীর্ণ মানবনীতির দ্বারা মাপিতে গিয়া পাশবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা পরিচ্ছেদ 
ও রা মাপিতে গিয়া পাত্রান্তরিত করিয়া বসে। তাহাদের জড়ীয় ভোগময়ী অভি- 
করায় 5 কৃষ্ণকে কল্পনা ১১১: মায়িক বং৪ুবিশেষরূ'প তা ১ 
যাহার যের CR রী পরিণত হয় । কৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তা বিচার করিয়া, 
তাহার কিউ যুখকল্পনা, তদ্ৰূপ ত হকে 525 RL রে বা 
কসম] ইন রা ANAT কামার করিতে JE 
মুখতা হইতে দাক্তিকতায় পরিণত করে বলিয়া দণ্ডস্বরূপে জীবধারণায় 





টা কষ্ণেতত্ f 
পরমাত্মা-শব্দ দ্বারা কৃষ্ণজ্ঞান হইতে পার্থক্য কল্পীনা করায় । কাৰ্য বা ভাগবতের সেবা না কি 
কৃষ্ণানুশীলণে কাহারও অধিকার হয় না। নুতরাং অধিকার না পাইলে কৃষ্ণজ্ঞানের না 
নাই, কৃষ্ণের সানিধ্যলাভের সম্ভাবনা নাই অথবা কৃষ্ণশক্তির বিক্রমসমুহ শ্রবণ করিবার অধিক 
নাই। সুতরাং অনধিকারিগণ কম্মফল-বাধ্য হইয়া বিভিন্ন গ্রতীতিযুক্ত জড়াবৃত স্থল 
পরিচয়ে খণ্ডকালের আলিঙ্গন করেন। বদ্ধঞ্জীবের নিত্যসত্য, নিত্য-স্থিতি প্রভৃতি আধা; 
লাভের সন্তাবনা নাই । তিনি সর্ব্বদা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া চতু'দ্দশ-ভুবন ভ্রমণ করিবার ছ 
গ্রাণিবিশেষ হইয়া পড়েন। ভোগ আসিয়া -ত1হাকে ‘ভোগা’ বা ভোগ ছড়াইয়া “ত্যাগী” কর 
ভালমন্দের বিচারে একদিক হইতে অপরদিকে তাড়িত হ’ন, পুন: পুনঃ তাড়নায় তাহা 
মঙ্গলের উদয় হয়। এই সত্যান্ৃভৃতি তাহাকে ভঙ্জনরাজ্যে প্রবেশ করায়।  তজ্জন্ত গাঁ 
বলেন,_“চতুর্বিধা? ভজন্তে মাং জনা: কতিনোহরজুন। ত র্োজিজ্ঞান্ুরর্থাথাঁ জ্ঞানী চ ভারত রত | 
( গৌঃ ৭৪৩৭-৩৮) 

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?_ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা, অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে ছি 
মোটামুটি ছুই শ্রেণীর ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন৷ এক শ্রেণীর ব্য? 
শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের আধ্যক্ষিক বিচারের অন্তর্গত করিরা মাপিয়া লইতে চাহেন, আর এং 
শ্রেণীর ব্যক্তি অধোক্ষজ, পরিপর্ণ, বাস্তববস্তু প্রীকৃঞ্ণচকে তাহাদের ভ্রম-প্রমাদ-করণাপট' 
বিগ্রণিপ্ষা-দে যধুক্ত অসম্পণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আধারে মাপিতে পার! যায় না বিচার ক 
স্বএকাশ অধোক্ষজ যখন আপনাকে বিশু আত্মন্বরূপাধারে প্রকাশিত করেন, তখন তা, 
স্বরূপবিজ্ঞান তাহ৷রই অন্ুুকম্পা ও শক্তিতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন । এই দুই শ্রে 
ব্যক্তির চেষ্টাকে একটি উপমা দ্বারা উপমিত করা যাইতে পারে প্রথম শ্রেণীর বাকি 
অন্ধকারে বা র তকে বহু বৈদ্যুতিক আলোক, নানাপ্রকার কল-কৌশল, আহমিকাময় গে! 
ও নানাবিধ আরোহ চেষ্টা দ্বারা সূর্য্যের স্বরূপ দর্শন বা অধ্যয়ন করিতে চাহেন। a 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি অরুণোদয়ে বা যথাসময়ে সূর্য্য যখন স্বয়ং প্রকাশিত হন, তখন সের 
স্বাভাবিক আলোকে বান্তবস্থ্যণকে দর্শন এবং সবর্যয-সন্বন্ধে যাবতীয় অভিজ্ঞান লাভ করেন! 
প্রথমোক্ত -আধ্যক্ষিক বিচারকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । একশ্রেণী প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
মূল প্রমাণ জ্ঞান করেন' (১) প্রত্যক্ষ ও অনুমানের একান্ত বিশ্বাসী প্রত্যক্ষ ও অনুগাণে! 
প্রতি এতদূর বিশ্বাসযুক্ত যে, উহাদের দ্বার! প্রতি মুহুর্তে প্রতারিত হইবার সাক্ষ্যও পূ্ব্বা ভিজ 
আদৰ্শ-সমূহ থাকিলেও তাহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই তাহাদের বিশ্বস্ত অবঞ্চক বনু I 
| 


| 


4 


করিয়া শব্ব-প্রমাণকে বঞ্চক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। (২) মুখে ঞ্রুতি কা বর-ছলনা, কাযা" 
শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিক্করীতে স্থাপনের চেষ্টা করেন । তাহার! সেই তি 
বিশ্বাস করেন-_যে শ্রুতি তাহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের চাকরী করিতে পারে! আর ; 
শ্রুতি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মুস্তিরূপে ছলনাময় প্রত্যক্ষ ও অহুমানের চাকরী করিতে পারি 





পথ 


শ্রীত্রালপ্রভূপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ১০৯ 
সেই শ্রুতির সঙ্গতিতে তাহারা গোঁজামিল দিয়া থাকেন৷ 

প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিকগণ যাহার। কেবল প্রত্যক্ষ ও মন গানকে প্রামাণিক জ্ঞান 
করিয়াছেন, তাহারা যখন অতীন্দ্রিয় পরাৎপরতন্ শ্রীকৃঞ্ণকে মাপিতে যান, তখন তাহাদের 
গুড্র ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় অগমোদ্ধ ও সম্পুর্ণ কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে না পারায় শ্রীকষ্ণের যে 
প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব তাহাদের দৃষ্টির ক্ষুদ্র সীমান।য় উপস্থিত হয়, তাঁহারা সেইটুকু দেখিয়া 
কষঃাকে জন্মমরণশীল এঁতিহাসিক নায়করূপে দর্শন করেন | যেমন কোন অজ্ঞ বালক অরুণো দয়, 
কালে সূর্যোর আবির্ভাব এবং অন্তকালে স্ৃর্ধের তিরোভাব লক্ষ্য করিয়া অরুণাচলে কোন 


বিশেষ মুহুর্তে সূর্য্যের জন্ম এবং অন্তচলে কোন ক সই সুর্যের মৃত্ার ইতিহাস করিয়া 
ফেলে, তাহা হইলে উহা যেরূপ উহাদের কল্পিত বিশ্বস্ত বন্ধু ইন্দ্রিয় এবং প্রত্যক্ষ 
ও অন্‌মানের কেবল বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা, তদ্রপ প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিক-_য হার! 


কফকে এভিহাসিক নায়ক বিচার করেন, তাহাদের প্রত্যক্ষ ও অন,মানের সাক্ষ্য ও" প্রতারণা, 


সয় । কিন্ত Historyর হাত হ'তে, &116৪০ঘ৮র হাত হ'তে পরিত্রান পাওয়াটাই হরিভজন | 





কষ্চের প্রতি সাক্ষাৎ অন শীলনের চেষ্টা না হওয়া পর্যান্ত প্রকৃত মঙ্গলের চেষ্টা উদিত 
হয় না। খুব সাবধানের সহিত অনুকূল অন,শীলন না হ'লে মাঝপথে বাঘে খেয়ে 
ফেলবে । রূপক কৃষ্ণ-কল্পনা__প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় প্রকার আধ্যক্ষিকগণের মধ্যে একশ্রেণী 
শ্রীক্ষ্চকে তাহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত রূপক মনে করেন । এই 
অণীর আধ্যক্ষিক কখনও কখনও স্থ'লভাবে এতিহাসিক কৃষ্ণকে স্বীকার করেন, আবার তাহা ও 
সম্পর্ণভাবে স্বীকার না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটা রূপকের প্রতীক মাত্র বিচার করেন ইহারা 
শ্রুতিকে শুধু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কি্করী করিবার প্রয়াসমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন না, পরস্ত 
গাবণের ন্যায় মায়াসীতা-হরণের বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত -শ্রোতিসতীর প্রতি যথেচ্ছ!চারিতা 
করিবার চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন। প্রতাক্ষ ও অনুমানের সহিত “মিত্রতা” পাতাইয়া শ্রুতির 
সহিত ছিনিমিনি খেলিবার এরূপ প্রয়াস হইতেই রূপকবাদ উত্থিত হইয়াছে । উহাতে 
কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব নাই, শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছাচারী প্রাকৃত কাল্পনিকের কারখানার ছ'াচে 
বাপ দেওয়া ভাববিশেষ। এই রূপকবাদ অনেক প্রকার যৌগিক বিভূতি ও পরিভাষা দ্বারা 
ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে । যেমন শাস্ত্র-বণিত যমুনা তাহাদের মতে কোন প্রকার অপ্রাকৃত বাস্তব 
‘স্ব নহে, উহা মানবের দেহান্তর্গত সুঘুয়া নাড়ী মাত্র, কালীয়দমন-লীলা দেহের রিপুগুলির দমন 
মাত্র ইত্যাদি । এই রূপকবাদ যৌগিক বিভূতি ও প্রাকৃত বাউলগণের দেহতত্ব্বের নানাপ্রকার 
টড কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া ফলে-পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়াছে । -. 
দ্বিতীয় শ্রেণীর আধ্যক্ষিক-__ অথ? 7২ যাহারা মৌখিকতায় বা সামাজিকতায় শ্রুতির 
ত অতিমাতৃভক্ত সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু কার্ধ্যকালে যাহারা মাতার নির 
্বাধীনতা-ও২ সতীত্বকে তাহাদের আপাত প্রতীয়মান মিত্র প্রত্যক্ষ ও হু নিক 





ত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরপ ? 
দান করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাহারাই আধ্যাত্মিক (নিবিশেষ)-বাদী। ইহারা প্রঃ 
আধ্যাত্মিক বা মায়া-মিশ্রিত সগুণত্রহ্ম বিচার করেন। ইহাদের আধ্যঙ্গিক অধ্যাত্ম রি 
শ্রীকৃষ্ণের দেহ শুদ্ধ সত্বের বিকার মাত্র! অর্থাৎ একান্ত নিত্য নহে! দেহ-দেহী, গর 
নাম-নামী, রাপ্‌রাপীতে জড়ভেদের ন্যায়. ভেদ আছে! অল্প কথায় ভগবদ্ধত্তব অনিষ্ট! 
গ্রপঞ্চের ম্যায় মিথ্যা! ইহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আধ্যক্ষিক জ্ঞানেরই পরিণতি | যু. 
পরাস্যশক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবগক্রিয়া চ। ‘নাহং প্রকাশ: সবর্বস্য যোগ 
সমাবৃতঃ। ম্ঞটাহয়ং নাভিঞ্জানাতি লোকো সামজব্যয়ম, ॥ “অবজানত্তি মাং মূঢ়া ঘা 
তনুমাত্রিতম_। পরং ভাবমজানভ্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥' 'ব্রহ্ধণো হি গ্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয় 
“এতে চাংশকলাঃ পুংস: কৃষ্তস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম১” ‘খবরঃ পরম: কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বি 
অন[দিরাদির্গে।বিন্নঃ সর্ববকারণকারণম.॥ এই সকল শ্রুতি ও ক্রুত্যানুগত শাস্ত্রের দ 
রক্ষা করিতে পারেন না। তাহাদের মুখে শ্রুতি স্বীকাররূপ কপটতা ধরা পড়িয়া! 
অবিচিন্তাশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের স্বাভাবিক স্বতন্ত্র শক্তিকে ইহারা অস্বীকার এবং ভগা 
নিত্য তন্নুতে ‘অনিত্য’ প্রভৃতির আরোপ করিয়৷ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা শ্রুতির নয 
মর্য্যাদা লঙ্ঘন করান। যেহেতু এই হেয় প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জগতের যাবতীয় ৭ 
শভায় নশ্বরতা আছে, সেই হেতুকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কুমন্ত্রণায় বিশ্বংস স্থাপন 
অতীন্ত্রিয় তত্বে তাহা ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা এবং শ্রুতির সুমন্ত্রণার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিকে অন্বীঃ 
করেন। পণ শ্রীকৃষ্ণের পর্ণ নাম-রূপ-গুণ লীলা প্রভৃতি বাস্তব বস্তু সমূহ চরমে আগ, 


নিধ্বিশেষভাব মাত্রে বিলুপ্ত হইবে__-এইরূপ আধ্যক্ষিকতা অবলম্বন করিয়া কল্যাণতম র" 
অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপের চেষ্টা, প্রদর্শন-প 


£ববক তাহাকে খণ্ড-বিখণ্ডিত এবং সত্যের মুখকে ‘অপি 
(আবৃত) করিবার প্রয়াস করে, 


কিন্তু ইহা শ্রুতির বিরুদ্ধে কাপুরুষোচিত কপট বা এ] 
অভিযান মাত্র ॥ কল্যাণতম রূপ-দর্শনের প্রাথনায় সত্যন্সন্ধিৎস্বগণ শ্রুতির এই মন্ত্রটা আধ 
পবর্বক অপ্রাকৃত সবিশেষ পুরুষোত্তমকে তাহার নিবিবশেষ জ্যোতিঃসম,হ নীরজীকৃত W 


দর্শন করিতে চাহেন,_-অপিহিত সত্য_নির্বরশেষত্রহ্ষ ধারণা কল্যাণতমরূপই- জ্যো 


ভ্যন্তরে রূপমতুলৎ শ্যামসুন্দরম্‌, ‘হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম, | তত্বং bp 
পাবৃণ, সত্যধন্মায় দৃষ্টয়ে ॥ প.ষমেকর্ষে যম সূর্য্য | 


গ্রাজাপত্য বাহ রশ্মীন্‌ সমুহ । তেজে jl 
রাপং কলঠাণতমং তত্তে পশ্যামি’ ॥ (ঈশোপনিষং) 


শ্ৰীকৃষ্ণ স্বরূপ_অধোক্ষজ £- জীব সম্বন্ধে আলোচনা ও. অনুশীলনকারী * 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অধোক্ষজ বিচার আশ্রয় করেন। : যাহ যাবতীয়. ইন্দ্ৰিয়জ 
অধঃকৃত: করিয়া, আহার উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ করিতে পারে; তাহাই কৃষ্ণস্বরূপের প্রথম প্রতি 
যাহা জীবের ইন্ড্রিয়জ জ্ঞানের দাসত্ব করিয়া জীবকে প্রতারণা করে, তাহাই অকৃষ্ণ বা রা 
বিমুখমোহিনী বহিরঙ্গ।শক্তি মায়া। অধোক্ষঞ্জ রিচারকগণ তে নি 


by 





শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ১১৯ 
করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া আত্মপাত বরণ করেননা। কারণ কৃষ্ণকে বা অক্ষজ-জ্ঞানের অতীত 
আধোঞ্ষজ ভ,মিকারূপ বিশুদ্ধ সত্ব অবতীর্ণ বান্রুদেবকে কেহ কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারে 
না_াহারহ যোগমায়া-প্রভাবে কারাগারের সমস্ত শৃঙ্খল স্বত:ই উন্মুক্ত হইয়া পড়ে এবং 


জড়মায়ার দ্বারা এরূপ ইন্দ্রিয়ঙ্গ জ্ঞানের “বঙ্গ, আটন ফস্কা বাধন” বিনষ্ট হইয়া যায়। 
_.. অধোক্ষজ শ্রীরুষ্ণের কপট উপাসক £-যাহারা অধোক্ষজ প্রীকৃষ্ণের আলোচনা করেন, 


উহাদের মধ্যে আবার কয়েকটা শ্রেণী-বিভাগ লক্ষিত হয়। এক শ্রেণী অধোক্ষজের প্রতি- 
জায় কতকটা মৌখিক সহান্ুভতি প্রকাশ করিলে আধ্যক্ষিক নায়কগণের শ্রাদ্ধভোজে 


আক নিমন্ত্রণ ভোজন করায় তাহাদের আধ্াক্ষিকতার উদগার অধোক্ষজের প্রসাদ-গ্রহণ 
সময়েও উপস্থিত হয় । এইরূপ মৌখিকতায় অধোক্ষগ্ত ও কার্যাতঃ আক আধ্যক্ষিক আহার্ধো 
পরিতৃপ্ত ব্যক্তিগণ যাহাকে “মহাভারতের কৃষ্ণ?» গীতার কৃষ্ণ', “বিষুপুরাণের কিনি 
'্রীমন্ভাগবতের কৃষ্ণ” মনে করেন, তাহাদের সেই মনঃকলপনা হইতে প্রকৃত ভীম 
প্রতিপাঘ্ শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়া আধোক্ষজত্বের মুক্তপ্রগ্রহ প্রকাশ 
করেন। আর একপ্রকার অধোক্ষজ বিচারপরায়ণ ব্যক্তি সেইরূপ আধ্যক্ষিকতায় আত্মবিক্রয় 
না করিলেও তাহাদের বিচারও শ্রীকৃষ্ণের অধোক্ষজত্বের যুক্ত গ্রগ্রহ-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয়, 
নাই| আচার্ধা শ্রীরামানুজ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের ধারণা করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণতা 
অথাৎ “শ্রীকৃষ্ণ” শব্দের যাহা যুক্ত প্রশ্রহ-বৃত্তি ব! একান্ত বিদ্বদ্রঢ়ি, তাহ! প্রকাশিত হয় নাই । 
ভ্রীকই স্বয়ংরাপ, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ প্রীকৃষ্ণেরই বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস নহেন।”-- 
এই শ্রুতিপর সিদ্ধান্ত আচার্য্য প্রীরাগান্ুজ এখ্ব্য্য-আবরণ উন্মোচন করিয়া জগতে প্রদর্শন 
করেন নাই | কিন্ত প্রীমন্ভাগবত ও তাহার মত্ত বিগ্রহের লীলাভিনয়কারী ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ- 
চৈতগ্ঠদেব তাহা। জগতে প্রকাশ করিরাছেন,_যথা প্রীমন্ভাগরতে ১০।১৪।১৪_“নারায়ণত্ত্রং ন হি 
সর্বদেহিনামাত্বাসাধীশাখিললো কসাক্ষী ৷ নারায়ণোহঙ্গং নরভুজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ৷’ 
অথাৎ - হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যান্ত 
রঃ বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ ? নরজাত জল শব্দে নার’, তাহাতে 
যাহার ‘অয়ন’, তিনিই “নারায়ণ । তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ ।. তোমার অংশ-ন্বরূপ 
গারণোদকশায়ী গভেদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী কেহই মায়ার অধীন নহেন, তাহারা মায়াধীশ 
মায়াতীত পরম সত্য । 
হইয়া হীবষসংহতার সিদ্ধান্ত পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি সি 2 
আনি রর অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে টি লেন, সে 
উনারা { হয আমি করি। দেবধি মহত আছ ভা ১০1৮৭ আধা 
পায়ণাদিকেও পরিত্যাগপ,বর্বক শ্রীক্ষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, নমন্তন্মৈ ভগবতে 












৮. ২ লকীতয়ে ।/- যে ধত্তে সববভ,তানামভবায়োশতী: কলা: ॥ হার র is 


ন্‌ ‘শ্রীকৃষ্ণ’ নামের মহিমাধিকা ] 
সংসার নিবৃত্তির জন্য কমনীয় অংশ-কলা অর্থাৎ নারায়ণাদির ন্যায় অবতার-সমুহকে মি 
ক্রোড়ীভুত করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করিতেছি । তদ্দার৷ আদ 
যে তাহার স্বাংশ নারায়ণ, আপনাকে ও সমস্ত স্বাংশগণকেও নমস্কার হইতেছে ।, ইহা 
বেদ, পুরাণ; উপনিষৎ-সমুদ্রের মন্থনোথ বেদভ্তবামৃত হইতেও সারভ,ত সিদ্ধান্ত রী 
দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে। গ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিও বলিয়াছেন, সেইহেতু ক্ফই পরের! 
তাহাকেই ধ্যান করিতে হইবে, তিনিই সমস্ত রসের আশ্রর, তাহাকেই ভজ করিবে, তাহা 
যজ্ঞ করিবে ; অতএব নিখিল শ্রুতি-পুরাণাদির সিদ্ধান্তে শরীক ঞ্চ_অংশী ও নারায়ণ- অ 
রামান্ুজীয়গণ বলেন যে, মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ অনাদিসিদ্ধ, আর শরীক দা 
আবির্ভ,ত, সুতরাং 'নারায়ণ - শ্রীকংষ্জের বিলাস”_ইহা কিরাপে সম্ভব হইতে পরে? জট 
শীমস্তাগবত বলেন) ‘শরীক ফচ যেরূপ অনাদি, তাহার জন্ম-লীলাও সেইরূপ অনাদি, তিনি কে? 
স্বেচ্ছাবশত:ই পুনঃ পুনঃ তাহার জন্ম-লীলা প্রকট করিয়া থাকেন। (ভা: ৩।১।১৫)-ফে 
অগ্নিগন্থন-কাষ্ঠ হইতে অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রপ নিত্য পুবর্বসিদ্ধ শ্রীক্‌ফ্ণের জন্ম-লীল! 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বীয় শান্তরূপ বন্ুদেবাদি ভক্ত যখন বিকট ভয়ঙ্কারাকার ক! 
দৈত্যের দ্বারা নিপীড়িত হন, তখন দয়াররান্তকরণ ভগবান প্রাকত-জন্ম-রহিত হইয়াও বৈরা 
নাথাদি, তদ্ধা,হ, তদংশ পুরুষ, তদংশ লীলাবতারগণের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। দার 
ভৌম_ সঙ্জাট, যেরূপ দিথ্িজয়ে যাইবার সময় মণ্ডলাধিপতিগণের সহিত বহির্গত হন, ও 
ইতি অবতরগেচ্ছ স্বয়ং প্রভু অবতারী শ্রীকফঃও তদৃবিলাসাদি স্বাংশগণের সহিত আব 
হএ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলার অনাদিত্ব প্রদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ তা প্রতি! 
গের দ্বারা নারায়ণ-ব্যহ যে শ্রীকষ্ণবা,হের বিলাস,-ইহা প্রমানিত হইল | | 
ৰ নারায়ণ বক্ষ:স্থিত। লক্ষ্মীর শ্ৰীকৃ্চ-বক্ষঃ-সপ হা £__রামান্ুজীয়গণের উপাস্ত গার 
পতন লক্ষ্মীর সর্ধবদা বৈকৃ্ঠুপতির বক্ষ:স্থিতা হইয়া ত্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ 
স্পৃহমাত্রই আছে, লম্ষীন্বরূপে তাহার পাইবার যোগ্যতা, নাই । ইহা দ্বারা লক্ষ্মী স্ব 
নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষন্বরূপের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে র 
শরীক নামের মহিমাধিক্য_ বিভিন্ন শ।সত্রেও কথিক হইয়াছে যে, “নারায়ণ £ 
অপেক্ষ। ‘শ্রীকৃষ্ণ’ নামের মহিমা অধিক ব্রক্গাগুপুরাণ. বলিতেছেন,__এসহশ্রনার়াং পুণাগ 
ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম, ৷ এবা বৃত্যা তু কৃফস্য নামৈকং তত প্রযচ্ছতি |? অর্থাৎ মহাভারতে 
পরম পবিত্র বিষুঃপহশ্রনামের তিনবার আবৃত্তিতে. যে ফল হয়, উন হা উহা কাঁচি 
হইলে সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। আচার্য্য শ্রীমধ্ব মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বা রুঝি 
দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের বিষয়. অধিকতরভাবে কীর্তন করিলেও দ্বাদশস্তোত্রে -“গোপিকা প্রণঞি” 
মন্দহাস-সৃদ্সথন্বরাননং. নন্দনন্দনমতীক্জ্িয়া কৃতিং,* 
উক্তিমুখে এবং শ্রীমন্ভাগবত-তাৎপর্ষেয গোপীজনবল্প 


ন১(ভ1: ১০,১৫।৮)। 


ই 
শন্দকুমাএৰৃন্প1বনাঞ্চলগোকুলচন্দ্র' রি 
ভ ব্রজেজ্দ্রমন্দনের- বিষয় ইজিত দিয়াছে 


শীআীলগুভুপাদের 


বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 


১১৩ 

শ্রীগনাহাপ্রভূ আচার্যের সেই অপরিস্ফুট ইঙ্গিতকে পণভাবে পরিস্কুট এবং পরি শিষ্টযুক্ত 
করিয়া গ্রীকুষের মাধুর্াসীমা প্রকাশ করিয়াছেন 

সাম্প্রদায়িক আলোচন! শ্রীকৃষ্ণের বৈধ আকৃতি মাত্র 2  যাম্প্রদায়িক 

কতত্বালোচনা শ্রীকৃষ্ণের সহজ ও স্বাভাবিক স্বরূপ নহে | তাহা একটা  টবধ 

বি মাত্র | সাম্প্রদায়িক বিচারে শ্রীকৃষ্চতভু নিরূপিত হয় ন! ৷ উহা! দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতার- 

গণের পুজা হইতে পারে; তবে যে সম্প্রদায়িক বিচা ধা কৃষ্ণের কথা আলোচিত হয়, তাহ! 


 শ্্রীকষ্চতত্বের একটা দিগ্দর্শন মাত্র ' ব 


করিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক আলোচনা-* প্রবৃত্তি হয়৷ কি 


ত্র 


দ্র রুদেবের 


AD 


চারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও কেবলম 


বিস্কুট করিতে পারেন, তাহারাই সম্প্রদায়াতীতি 


তা 


[< 


দিগ 


দীনের অন্ুমোদনকারী _ ইহা প্রতিপন্ন 
যাহারা সেইরূপ সম্প্রদায়ের বহিরঙ্গ 


শিষ্ট 
শু 


বি 


কুপাবলে ভজন-রাজো আত্মবৃত্তিকে 


শ্রাকৃ্ণভজনের কথা অবগত হইতে 


এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদেব _ যিনি শ্ৰীকৃষ্ণ জানাইধা বিশ্ব ধন্যা করিতে অবতীণ হইয়াছিলেন; 
সম্প্রদায়-প্রবর্তক গোস্বামিপাদগস»_-সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক আীকংফটৈতত্থা ০০ 
ভূতি বাক্যে আরতি সঙ্কীর্তন দ্বারাই অপ্রাকৃত নাম-ব্রুপ-গুণ-লীলাময় স্বয়ংরূপ 
কৃষ্ণের তত্ব আত্মন্বরূপে উপলব্ধ হয় । সুবুদ্ধিগণ ইহার তাৎপধা উপলব্ধি করিতে পারিবেন । ভাষা বা 
সাহিত্যের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণতত্ব সমাগ রূপে প্রকাশিত হয় না। ভাষা ও সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু বলিতে 
গিয়া নিরস্ত হইয়া পড়ে । তবে ভাষা নিরন্ত হয় বলিয়া মনোধন্ম্ের কল্পনা বা যথেচ্ছাচারিতা সেখানে 
হান পায় শা। শতকরা শত পরিমাণ সেবোন্ুখতা-পরিভাবিত আত্মন্মরূপে তাহা প্রকাশিত হয়। 


শিং আীক্‌ফ্চের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের কথিক সিদ্ধান্ত হইতে যে মতবাদ যতটা 
| TS তাহ। ততটা অসম্পূর্ণ ও (োষযুক্ত ৷ ভ্রীমন্ত/গবদগীতার উপদেষ্টা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, 
। বিষুপুরাণের কথিত শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শ্রীকৃষ্ণ, আধুনিক আন্করণিক নিশ্বার্কানুগক্রব. 
সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবল্লভাম্বগগণের পৃষ্িমার্গের প্রীকুষ্চ যে পরিমাণে স্বয়ং ব্রজেন্দরন্দনা- 
ভিত শ্রীকষ্ণচৈতত্যাঁদেবের উপদিষ্ট উন সহিত পার্থক্য লাভ করিয়াছেন, সেই পরিমাণে 
তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ-ধারণায় অসম্পুর্ণতা আছে। সেই অসম্পূর্ণ ধারণ! কখনই পতি শ্রীকৃষ্ণের 
টি ক জদ্া্বৈতবাদী শ্রীধরস্বাগিচরণ নৃপঞ্চাসোর উপাসক এবং শ্রীমন্তাগবতের 
cin ডে শীকৃষ্ণকেই পরম ধাম এবং দশম স্কন্ধের আত্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহরূপে লক্ষ্য 

বর ্রীধরন্থামিপাদের সিদ্ধান্ত = দশমে : দশমং  শকষামাশ্রিতাশবিগ্রহম < 1 

ক্ষ্াখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১০১ ভাবার্থদীপিকা), 


করল তীরের স্বরূপ নহে, উহ প্রাকৃত_কেহ কেহ গীতার বিষ ই. 


[1রন। 


হাকে না বলিয়া 


করিয়াছেন। 













১১৪ অভিজ্ঞতাবাদ ও অপেরোক্ষবাদের ক্রমবিকাশে আটটা মতবাদ ও বিচার ৮ 
স্বরূপ মনে করেন। বিশ্বরূপ যে পরম স্বরূপ নহে, ইহ। শ্রীগীতায়ই প্রদশিত হইয়া 
শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা বিশেষরূপে জানা ইয়াছেন। তিনি বলেন, বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের আঃ 


অঃ 
| 


অধীন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গীতার বিশ্বরূপ-অধ্যায়ে ॥ 
অর্জন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্য অনুভব করেন” তখন শ্রীকৃষ্ণ, _্বক' 1. 
দর্শয়ামাস ভুয়:। (গী ১১1৫০) অথাৎ শ্রীতগবান অর্জুনকে পুনবর্ধার স্বীয় রাপ দর্শন করাই 

এই “স্বকং রূপং, শব্দে বিশ্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে, ইহাই সুচিত হইছে 

আর অর্জুনও সেই দ্বিডুজ মত্তিধর শ্রীকৃষ্ণূপ দর্শন করিয়া নিজ স্বভাবে প্রত যা 
হইয়াছিলেন,_-ৃষ্টে'দং মামুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতা: গ্ৰ 
গতঃ॥ অর্থাৎ_-হে জনাৰ্দন, তোমার এই সৌম্য মনুষা ম,ত্তি-দর্শন করিয়া এখন আমার? 
স্থির হইল এবং আমি প্রকৃতিষ্থ হইলাম ৷৷ বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য অজ্ঞুনকে. ভা 
দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন, সুতরাং বিশ্বরূপ- শ্রেষ্টরূপ, এরূপ অসঙ্গতিপ, বিচার প্রাণী 
খণ্ডিত হইয়াছে । অর্জুন শ্রীভগবানের নিত্য সখা ও পার্ষদ, তিনি যে চক্ষু দ্বারা অধো 
শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যকাল দর্শন করেন, সেই চক্ষু যে নিত্য অপ্রাক্ত, এবিষয়ে কোন সংশয়ই থান 
পারে না, তবে বিশ্বরপ-দর্শন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে যে দিব্য চক্ষু-প্রদানের কথা উনি 
আছে, তাহা অর্জুনের স্বাভাবিকী অপ্রাকৃত দৃষ্টি আবরণের আদর্শ প্রদর্শন পবর্বক অজ 

দেব-সম্বন্ধী অন্বাভাবিক দৃষ্টি দান মাত্র, উহা অজ্জুনের আকাজ্ফিত নহে । অধোক্ষজ-সেবা- দমি 
দেবতাগণ বা. জীবগণের যখন অপ্রাকৃত সহজ ন্বাভাব__অগ্রাক্ত আত্মচচ্ষু আবৃত হয়, ত 
ভাহাদের বিশ্বরূপ দর্শনের যোগত! বা আকাঙ্ঞা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শনের জা 
ভগবান, অর্জনের স্বাভাবিক অপ্রাকত দৃষ্টি আবরণের অভিনয় দেখাইয়া দিব্যদৃষ্টি দানের অবঃ 
করিলেন। বিশ্বরূপ-প্রদশন ঘা স্বয়ং ভগবত্তার পরিচায়ক নহে, শ্রীকষ্ণ হইতে প্রাণি! 
কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড অন্তরধ্যামীর যে কেহ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতে পারেন॥ নবীন উপায়৷ 
গণের জঙ্ পাতালাদিকে পাদাদিরূপে বিশ্বকে পুরুষরূপে কল্পন| করিয়া বির।ট রূপ উক্ত হইয়া. 


শ্রীরুষ্ণচৈতন্যোপদি উপাস্য ্ীরুষ্ণ-_অপ্রাক, ত লীল!বৈচিত্র্যময় ৷ । তিনি ্রীরাধণ 


গোপীকুমুদবন্ধু রসিকশেখর । গোপীজনবল্লভ শীকফই নিরঙ্কুশ স্বতত্রেচ্ছায়য় পরত যে 
বিহারী । 

অভিজ্ঞতাবাদ ও অপরোক্ষবাদের ত্রমবিকাশে আটটী মতবাদ ও বিচার $ 
বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত অধোক্ষজ বৈজ্ঞানিকগণ অভিজ্ঞতাবাদ ও অপরোক্ষবাদের চারিটা ক্রমে ত 
ক্রমবিকাশ নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতাবাদের ক্রম-বিকাশে চারিটা সম্ভুতি জন্ম লাভ করি 


প্রথম-বিশুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ, দ্বিতীয় সন্দেহবাঘ, তৃতীয়_অজ্ঞেয়তাবাদ এবং চতুৰ 
নিৰ্কশেষবাদ বা 'মায়াৰাদ ৷ অভিজ্ঞতাবাদী 






| 


রঃ 
প্রত্যক্ষ জড়কেই যথাসব্বস্ব বিচার করিঃ 


শীপ্রীলতুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ১১৫ 
খাওয়া-দাওয়া থাকাকেই জগতের সারাৎসার বিচার-পুবর্বক কখনও ভারতীয় চাব্বাক, কখনও 
পাশ্ত্যদেশীয় এপিক্ষিউরাস, কখনও চীনদেশীয় ইয়াংচু প্রভৃতির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। 
সন্দেহবাদে পরম তত্ব আছে কি নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অজ্ঞেয়তাবাদে 
ভগবান আছেন ধরিয়া নিলেও সেই বস্তু অজ্জেয়। লোকে উহা জানিতে পারে না-_-এইরূপ 
একটা বিমুখতার ভাববিশেষ মানব-চিত্ত অধিকার করিয়াছে । এই ভগবদৃবিমুখতা যখন অত্যান্ত 
প্রচ্ছন্ন ও কপটতায় আবরণে আবৃত হইয়া রূপ ধারণ করে, তখন উহা পরম তত্বকে নপুংসকলিজ 
বা জড়নিধ্বিশেষরূপে বিচার করিয়া থাকে অথাৎ পরম তত বলিয়া কোন বস্তু থাকিলেও 
তাহার কোন পুরুষত্ব, কোন শাম-রাপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য কিছুই থাকিবে না। যেহেতু 
জড়ের নাম-রাপ-গুণ-ক্রিয়াহুক্ত বস্তমাত্রেই অনিত্য, সুতরাং এই অভিজ্ঞতাকে অনুমাণ-প্রমাণ- 
বলে অপ্রাকৃত রাজ্যে ব্যাপ্ত করিবার অসীম সাহসিকতা -হইতে ভগবান্‌কে নপুংসকলিঙ্গ করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণটৈতন্যদেব এই শ্রেণীর লোককে সাধারণ নাস্তিক হইতেও অধিকতর 
ভগবদিমুখ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । যখন আত্মার ভগবছুন্ুখতা বিকাশ হইতে থাকে, তখন বস্তুর 
ক্রীবত্ব-বিচার ক্রমে নিও হুইয়া পুং ও পুংমিশ্র বিচারের দিকে ধাবিত হয়। 

(১) একল বাসুদেব *_ ভগবনৃদ্থুখতার প্রথম বিকাশে একল পুরুষোত্তম বাসুদেবের 
উপাসনা ক্রম-বিকাশমুখে তদন্তর্গত মৎস্ত, কুম্ম* বরাহ, নৃসিংহ ও বামনাদির পঞ্চক্রম বিস্তৃতি ৷ 
সাধারণ বিচারে তাহা স্ত্রীভাব-বজ্জিত, কিন্তু. প্রকৃত প্রস্তাবে তীহাদেরও নিজ নিজ লক্ষ্মী 
আছেন। (১) ক্রম-বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে পুং-্ত্রী-মিশ্রভাবের উপাসনায় বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীলক্ষ্মী- 
শারায়ণ ও তদস্তর্গত জামদগ্র্যাদি ক্রমাবতার । 

(৩) তৃতীয়স্তরে সীতা-রামের উপাসনা এবং (৪) চতুর্থজ্তরে শীরাধাগোবিন্দের 


| উপাসনার ক্রমতারতম্যের উপলব্ধি । 
সপরোক্ষ বাদের আলোচনা করিতে গিয়াও যাহারা ন্ত নাধিক পরিমুক্ত বিচারে 
| শ্ুখীন হইতে পারেন নাই, কিম্বা যাহারা  অভিজ্ঞতাবাদের গুণটানা-কার্য্যটী কল্পনা- 


| ই ম্জাবস্থার পরও ব্যাপ্ত করিবার প্রয়াসী, তাহারা শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণের উপাসনা 
| ইইতে সীতা-রামের উপাসনা অধিকতর নীতিম,ল! বলিয়া বিচার করেন। ডাঃ রামগোপাল 
সরকার, ভাং ম্যাকৃনিকল, মিঃ কেনেডি প্রভৃতি এইরূপ ভ্রমে পতিত। কেন না, রাধা- 
"'_গোপৰঘৰিট, ; আর শ্রীরামচন্দ্র একপত্বী-ব্রতধ্র, আদর্শনীতিপরায়ণ, প্রজারগ্রক রাজার 
| | ইহাদের প্রাকৃত বিচারের অতিসা হসিকতা মক্ষিকার কাচভাণ্ডের বহির্দ্দেশে থাকিয়া কাচ- 
র্‌ তি শমালোচনা ও স্পর্শশভিমানেব ন্যায় । আবার কেহ কেহ সীতারামের উপাসনা | 

এশীায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ-বলিয়! বিচার করেন। কারণ, শ্রীরামচন্দ্র দশরথ ও কৌশল্যার bs 
ত পুত্ৰ; কিন্তু শ্ৰীনারায়ণ-_অজবস্ত । আবার লক্ষ্ী-নারায়ণ-উপাসনা হইতেও 









১১৬: অভিজ্ঞতাবাদ ও অপরোক্ষবাদের ক্রমধিকাশে আটটা মতবাদ ও বিচার | 
কেহ কেহ স্ত্রী-ভাব-বঞ্জিত একল বানুদেবের উপাপনাকে শ্রেষ্ঠ বিচার করেন। আধ্যঙ্ষি 
বিচারে একল বান্থদেবের উপাসনায় ভগবানের নাম-রাপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্টাদির নি | 
অবস্থান থাকায় তঅভিজ্ঞতাবাদী নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বজ্জিত নির্ব্বিশেষ ভাবৰিধে ৷ 
ব্রহ্মবিচারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং সকল উপাসনা ভাঙ্গিয়া চুরিরা অস্তিমে নির্যিরিশেষবাঢে 
উহাদের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার চেষ্টা করেন । ূ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন/দেব ও তদ্দাসাহুদাসগণ শ্রুতি, ত্রঙ্গস্ূত্র ও প্রীমন্তাগবতাদি শাস্ত্র হইত 
প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তিনিই. পরা্পরবন্ত _ যিনি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় বা পরিপু 
মুক্তপ্রগ্রহ যথেচ্ছবিহারী । নির্ব্বিশেষ বিচারে শ্রুতির একদেশের বিকৃতি অর্থ দ্বারা পরাংপর- 
বস্তুকে বিপর্যস্ত (1) এবং শ্রুতির অপর দেশ পরিত্যাগ-প,বব ক ক্ষুদ্র মানব-অভিজ্ঞানে অপরিদীদ 
অখোক্ষজ বস্তুকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার চেষ্টা হইয়াছে । পরাৎপর পর্ণতম স্বাধীন ততকে এরূপ: 
ভাবে হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া (৫) কারাগারে নিক্ষেপ-প,বর্কক বিনাশ করিবার কংস-মনোভাবঞ ) 
চেষ্টায় পরাৎপরতত্ব নিদিষ্ট হয় নাই । | 

একল বাস্তুদেবে আত্তিক্য-বিচার আরব্ধ হইলেও সেখানে শক্তিমতত্বকে শক্তি না? 
লক্ষ্মীহীন করিয়া দেখিবার চেষ্টায় পরাৎপরতাত্বের স্বাধীনতা অত্যন্ত খববাঁকৃত হইয়া পড়িয়াছে। ৷ 
লক্ষ্মী-নাৱায়ণে বাস্থদেবের সহিত লক্ষ্মীর দর্শন করিবার স্পৃহা থাকিলেও সেখানে সম্ভ্রম ৪. 
এশ্বযেযই পরাৎপরতত্বের স্বরূপ হইতেও অধিকতর সরধ্যাদা বা গৌরবের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে 
লক্ষী-নারায়ণের প.জায় এঁশ্য্য, সনম বা. গৌরবের পজাই প্রবল, প 
পুজা ম্লীন। এশ্বর্্য পালকহীন করিলে নারায়ণসেবকের আর প্রীতি নাই । এশ্বর্যা আছে! 
বণিয়াই পুজকের আকর্ষণ আছে; স্ৃতরাং সে আকর্ষণ স্বরূপ অপেক্ষা, এশ্বর্যো অধিক | 
কেন্দ্রীভূত ৷ কিন্ত গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা | 
গুজকগণকে আকর্ষণ করে নাই । শ্রীকৃষ্ণের স্বা' 
সেই কালিন্দী-কুলে স্বচ্ছন্দ-বিহার, 
আকর্ষণ করিয়াছে ৷ 


সীতার রামচন্দ্রেপাসনায় লগ্মী-নারায়ণ-উপাসনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বরূপতীরজি 
পরিচয় প্রকাশিত হইলেও একপত্বীব্রতধর রামচন্দ্রকে আর কেহ সীতাদেবীর আদশে আরা; 
ধনা করিতে পারেন নাঃ আরাধনা করিলে  জ্রীর।মচন্দ্রের একপত্বীব্রতধরত্ব ভঙ্গ হয়, মুত 
সীতা-রামের উপাসনা এশবযযুক্ত দাস্যরসের ভূগিকায়ই প্রতিটিত। অচিন্ত্য অনন্ত শক্য 
ভগবানকে কেবলমাত্র একপত্বীব্রতধরত্বে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে গেলে তাহার পূর্ণ স্বতন্ত্রতারও ব্যাথা 
হইয়া পড়ে । : সীতারামের উপাসনা হইতে দ্বারকেশ 22 
প্রগতির, বিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও অর্থাৎ একপত়ীগাত্রত্রতধরত্ হইতে * আরাধা বস্তুর বহুবর্জ 


রাৎ্পরতত্বের স্বরাণে? 


২ || 
তাহা নহে, সেখানে এশ্বধ্যোর সাজ-দঞ্জ ৷ 
ভাবিক স্বরূপ, তাহার সেই কুন্ুম-কিমল ] 
সেই গোধন-সম্পত, সেই গ্রাম্য বেণ বাদন গোপীগণাক ৷ 


্রীশ্রীল প্রতুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ১১৭ 
দর্শনে পরাৎপর বস্তুর অধিকতর স্বতন্ত্রতা পরিষ্ফুট হইলেও সেখানে পূৰ্ণতমা 
স্বাধীনতা বিকশিত হয় নাই । গান্ধবর্ব-রীতিতে বিবাহিত শরীফ ও রুক্িণ্যাদি ষোড়শ সহশ্র 
মহিষীগণের পতি-পত্ভীভাব দাসারসেরই প্রকারভেদমাত্র। সেখানে মাধুয্যের নিরঙ্কুশ সৌন্দর্যা- 
‘বিচার প্ররিস্ফুটিত হয় নাই | কিন্তু পরাৎপরতত্ব পর্ণতম স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ যথেচ্ছবিহারী স্বরাট, ৷. 
নন্দনন্দনত্বে তাহা পরিস্ফুট | শ্রীরামচন্দ্র রাবণের দ্বারা নিজ-পত্বী সীতাকে ( অস্তুরমোহনার্থ মায়া- 
দীতাকে ) হরণ করাইবার অভিনয়াদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; আর শ্রীকৃষ্ণ নরোচিত নৈতিক 
চরিত্র উল্লভ্বন-পুবর্বক কেবল চিদ্বৈচিত্র্য-বিলাসে স্বয়ং পরনারী হরণ ও পরদারাভিমর্ষণ করিয়া 
স্বীয় নিরঙ্কুশ যথেচ্ছাচার, বিহার ও অবিচিন্ত্য-শক্তিমন্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। 

মায়াবশ্য জীব ও মায়াধীশগণেরও অধীশ শ্রীকৃষ্ণ সমভূমিকায় অবস্থিত নহেন : 
যাহা জড়বিচারপর অভিজ্ঞতাবাদের চক্ষে এবং বিকৃত প্রতিফলিত বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণের গুণমায়াবশ্য 
' জীব-মায়াশক্তির যোগ্যতায় অত্যন্ত হেয়, তাহাই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষশেখর, সকল আশ্রয় 
বিচারের একমাত্র বিষয় মায়াধীশগণের সর্বোত্তম আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই অতীব শোভনীয় ও 
হমমন্ধিত। একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ জ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃত অন্যতমতার আরোপ সিদ্ধ হয়। অখণ্ড পরমার্থ- 
নীতির নিকট খণ্ডিত জাগতিক নীতি পরাভূত, সব্বত্ন্তন্বতন্ত্রের নিকট অন্বতস্ত্রের সকল বিচার 
'তিরস্কৃত। যথা,_-“গোলাদ্ধ ১৮০ অংশকে অংশবিশেষ বা গোলক ৩৬০ অংশকে অংশাত্মক বল! 
গেলেও সেখানে যেরূপ কোণজ অজু জন্য কোন অভাব বা সম্থীর্ণতা নাই, স্বরাট, পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেও 
সেইরূপ কোন প্রকার হেয়তা নাই। নিরুদ্কুশ ইচ্ছার পূ্ণতম পর্য্যাপ্তির মূর্ত বিগ্রহ সেই পূ্ণ- 
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ।” এশ্বর্ধ/-প্রধান মাধ্ধ্যাংশমিশ্র দ্বারকেশ কৃষ্ণ-_পদ, মাধুরধ্য-প্রধান শব্ধ সিশ্র মথ রেশ- : 
₹ষ--পুধতরঃ আর কেবল মাধুধ্যময় ব্রজেশ-তনয়শ্রীকৃষ্$__প,ণতম । যথা--“হরিঃ পুতমঃ 
পির: পূণ” ইতি ব্রিধা। জেউ্সধ্যাদিভি: শবৈন্ণট্যে যঃ পরিকীন্তিত:॥ প্রকাশিতাখিলগুণ: মৃত: 
"তমো বুখৈঃ।  অসর্ববব্যগ্ক: পর্ণতরঃ পূর্ণোহল্পদশক:॥ কৃষ্ণস্য পর্ণতমতা ব্যক্তাভুৎ 
ইলাস্তরে। পূর্ণতা পুণতিরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু ॥ (ভঃর£সিংদঃবিঃ বিভাবলহরীতে ১১০-১১১)। 
টমধ্যাদি-শদ দ্বারা নাট্যুশান্ত্রে যাহার কীর্তন আছে, সেই ভগবান, হরি পর্ণ, পূণতির ও 
উম. এই ভিন প্রকার । প্রকৃতির অতীত কেবল চিতা বরা ররর হরি-_পূর্ণ; 
বন্প প্রকাশক হরি _পুরণতর ; আর যাহাতে অখিল গুণ প্রকাশিত, সেই হরি_পুণতিম ; 
কুটি ইহা কীর্তন করেন। গোকুলে কৃষ্ণের পুণতমতা, মথরায় প্ণতরতা ও দ্বারকায় 
ঃ ক্ত হইয়াছিল ] 
ইউ তত বস্ত হইয়াও জন্মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একই পুরুষের অজত্ব ও 
বেবী বিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তৎসম্ন্ধে শ্রীল রূপপাদ লঘুভাগবতা- 
‘সা করিয়াছেন যথা--“অচিন্তয এখবর্য্যশালী শ্রীভগবানে সমস্তই সম্ভব । তাহাতে মানব- 
| বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত ব্যাপার-সমূহের যদি অবিরোধ সমন্বয় না হইত, তাহা হইলে 





রি : শ্ৰীকৃষ্ণ কি বস্তু? 
ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তা বা পরাৎপরত্বের খর্ববত্ব সাধিত হয়। মানব-মনীষা যাহাকে মাগি 
লইতে পারে, ভগবানের ‘এই টুকু? সামর্থ], তথ্যতীত তাহার কোন সামর্থ্য নাই--এইয়াপ | জাগি 
বিচারের সম্ভব অসন্তবের গণ্ডী যাহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ মানব-চিন্তা যাহার রা 
ভু করিতে. পারে, তিনি কিরূপে পরম প্রভু ও পরাৎপরতত্বরূপে নিদ্দিষ্ট হইবেন? ঘি 

উশ্বয- -বৈভব শীষে এরাপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ অর্থাৎ অজত্ব ও জন্মিত্ব যুগপৎ লমন্বিত হইয়াছে! 
অগ্নি যেমন তত্তৎ স্থানে তেজোরূপে. নিত্য বর্তমান থাকিয়াও কোন হেতু বশতঃ পাযাণবিশেষ ঝা: 
কাষ্ঠাদি হইতে আবিভূ্তি হয়, তদ্রুপ শ্রীকৃঞ্ণও কখনও কোন কারণ বশত: অদ্ভূত ও অনাদি জমা-লীগ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। ‘স্বীয় লীলা-কীত্তি-বিস্তার-জন্য, সাধক-মণ্ডলীকে কৃপা করিবার অভিলাযই 
শ্রীকৃষ্ণের _জন্ম|দিলীল। একাশের মুখ্য হেতু আর ভয়ঙ্কর দাবানল কর্তৃক পীড্যমান বনুদেবাদি 
প্রিয়ুতমগণের প্রতি. কৃপাও তাহার আবির্ভাবের হেতু । পৃথিবীর ভার-হরণাথ' ত্রহ্মাদি দেবতাগণে 
্রার্থনা_প্রাছূর্ভাবের,আমুষ্গিক গৌণ কারণ মাত্র । কারণ সাধু-পরিজ্রাণ ও ছুস্কৃত-বিনাশ প্রভৃতি! 
কার্যয_-্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের. নহে ৷৷ অবতারী কৃষ্ণের . অবতরণ-কালে কৃষ্ণের সহিত অবতার বিষ্ণু 
আবিৰ্ভাৱ, হয়.এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহস্থিত অংশ বিষ্ণুর দ্বার! জগতের ভার-হরণ ও পালন-লীলা হইয়৷ 
থাকে) ইহাই ভগবতের-সিদধান্ত ॥. 

::পাৱকীয় নন্দ-যশ্োদানন্দনত্ব ঠিক স্বকীয় বন্ুদেব-তনুজতব নহে। যে-কালে দেবকী স্বী 
তমুজের চতুতু'জ রূপ সংবরণ করিবার. জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইকালে ভগবান্‌ চতুতু 
রূপ আচ্ছাদন করিয়া! যশোদার হায় দ্বিভজরাপে প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে দাঃ) 
করিয়া দেবকীর হাদয়স্থিত চতুডুজরূপে এবং যশোমতীকে দ্বার করিয়া যশোদার হাদয়স্থ দি ! 
রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই জন্য বন্ুদেব যশোমতীর হৃদয়ধন নরাকৃতি বিজ, 
পরক্রঙ্গাকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিয়া তদীয়। গর্ভাবির্ভ তা যোগমায়াকে কংস-বঞ্চনাথ “আনছে, 
করিয়াছিলেন । যশোমতীর গভ:প্রবেশাদি ব্যতীতও শরীক ষ্ণ নন্দ-যশোদার পুত্র বলিয়া প্রগি | 
বাৎসলাপ্রেমবিশেষের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোমতীর নিত্য পুভ্ররূপে আবিভুতি হইয়া থাকেন, 
সধারণ ভক্তিবিশেষের দ্বারা আক ষ্ণের অন্যান্য আবিভ্গব প্রকটিত হইলেও তাদ্দধারা বাসে 
লাল্য-পাল্য ন নন্দনন্দন- কৃষ্ণের ae হয়না । কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়! শরীক ও পু 
প্রাপ্ত হন, না, . যদি দেহ. হইতে নির্গত হইলেই ভগবানের পুত্রত্ব-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইত, ত 
হইলে 'হিরণাকশিপুর মভাত্তম্ত হইতে আবির্ভূত, নৃসিংহদেবের উক্ত স্তম্ভে এবং ব্রহ্মার নাসা 
হইতে প্রকটিত বরাহদেবের রক্মাতে-পিতৃত্বের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ থাকিত। অধিক কি, কাহারও 
হইতে আবিভত হইলেও শ্রীক্ষ্ণে পুক্রত্বের আরোপ নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিৎকে £ 
করিবার, জন্য উতর গভে: প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরাতে - শ্রীকৃষ্ণের মাতৃত্ব প্রযুক্ত হয়" ন 
নৃতরাং,একমাত্র বাৎসল্যপ্রেমই, শ্রীকৃষ্ণের পুল্ররূপে আবির্ভাবের হেতু, গর্ভ প্রবেশাদি হেতু নাঃ 
সেই বাতরল্য প্রেম একান্ত এশরয্যজ্ঞানাদি-রিহীন উরে অ্রজরাজ ও ১ অজেশবরীতে নিতাধ 





| সত্বত্থরাপ দেবকী-বশ্ুদবের 


শ্রীশ্রীলগ্রভূপাদেব বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ১১৯ 
এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নন্দ-যশোদ! দুলাল ৷ - : 


লে 
= 


ভ্রীকুষঃ শ্রীবন্থদেব-দেববীর পুভ্ররূপে আকিজ ত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তি যেরূপ: চরম ধাতু 
এভূতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ মেরূপভাবে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনি বিশুদ্ধ 
আঞ্রাকৃত চিন্তে আবিষ্ট হইয়।ই জন্ম-লীলা আবিকার, করিয়াছিলেন । 
ভাঃ ১০1১৮ শ্লোক আলোচ্য । পরাৎ্পরতত্তের এশ্বর্ধ্যগন্ধলেশহীন. পুল্রত্বের, বিচার : একমাত্র 


> 


 নন্দননেই সমদ্বিত। দশরথাত্রজ রামে, এমন কি, বসুদেব-তন্ুজেও তাহা :নাই ৷ পরমেশ্বর-তত্বের 


পুত্ব-বিচ।র কিরাপে সমন্বিত হয়, তদ্বিষয়ে খষ্টায় সম্প্রদায় স্ল্পবিচারপরায়ণ । প্্ীরুষ্ণই একমাত্র 


বেছ্ বাস্তব বস্তু এবং অদ্বয়জ্ঞান। সেই অদ্রয়বস্ত ভ্রিবিধ-অভিধেয়ে ত্রিবিধ প্রতীতিতে প্রতীত হন ; 


নি? 


₹ বস্তুতঃ ক্ষণ" প্রতীতিই-_অন্বয় বাস্তব পর্ণ প্রতীতি নির্বিবশেষজ্ঞানে ্রহ্মপ্রতীতি-_ কৃষ্ণের 


অসম্যক্‌ প্ৰতীতি, আর যোগমার্গে পরমাত্ম- -প্রতীতি= কৃষ্ণের আংশিক প্রতীতি মাত্র ॥- যথা-_একই 


হিমালয় -পর্ববততকে দর হইতে দশনিকারী বিচিত্রতা বাঁ বিশেষহীনরূপে, অমীপস্থ হইয়া দর্শনকারী 


আকারিত বস্তুমাত্ররূপে এবং অত্যন্ত সন্মখী দ্রষ্টা তত্রতা ব*স্পতি-সমহ্হঃ প্-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের 


চে 


স্‌ 
বিচিত্রতা, বিভিন্ন শৃঙ্গ, গহ্বর, প্রপাতাদি দর্শন. করিতে পারেন । তদ্রপ অদ্বয়বস্তুকে অত্যন্ত দুর 


হইতে দর্শন_ ব্রহ্মদর্শন বা কৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি দর্শনাভাস মাত্র । আর একটুকু অগ্রসর হইয়া দর্শন: 


| 
} 
| 





কারী_অঙ্গ,ষ্ঠু এমাণ পুরুষ বা পরমাত্মা দর্শন করেন। কিন্তু যাহার! অত্যন্ত সম্নিকটস্থ হইয়া দর্শন 
করেন, তাহারা তত্বস্তকে নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যাদিযুক্ত : বিচিত্র বিলাসময় অদ্বয়বস্তু- 
রাপে দর্শন করিয়া থাকেন ৷ এইজন্য ভগবান্‌ গ্রীক ক্ষণ গীতায় হেয়তাযুক্ত জড়- -বিশেষ-তিরস্কৃত ব্রহ্ম 
জ্ঞানবে--গুঁহ্য, পরমা ত্ুজ্ঞানকে_গুহ্যতর, এবং নারায়ণ বা চতুর্বব্য,হাত্মক গুহ্যতম ভগবঞ্জ-জ্ঞান 
অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক চরম জ্ঞানকে-_সর্বব গুহাতমজ্ঞ!ন বলিয়াছেন । “শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন 
তোমার সনুখস্থ আনন্দপ ৭ বিদ্বন-বিগ্রহ আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্ষের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ” পরমাশ্রয়।. 
ঘণীভ ত তে তেজবিগ্রহ স্‌ ন যেরূপ .প্রভারাশির আশ্রয়, তদ্রপ চিদঘন- বিগ্রহ, আমিও চি্াত্রম্বরূপ, 
এভামাত্র ব্রহ্মোর পরমাশ্রয়। নিত্য যুক্তি, ভাগবতধন্মর মোক্ষম্খ-তিরস্কারী প্রেমভক্তি Hr 
আমার এই কৃষ্ণস্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া নিত্য অবস্থিত । (গীতা ১৪২৭) ॥ 

ব্ন্ম সংহিতাও এই সিদ্ধান্ত কীর্তন করিয়াছেন ্রীমন্ভাগবতের-__“বদস্তি'" “শব্দ্যতে I” 


গ্লোকের সুষ্ঠু অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়াছেন! অনেকে ইহার মম্ম “বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্ম 


পরমাত্ম। ও ভগবান্কে একই তাৎপর্য্যপর প্রতিশব্দ মাত্র বলিয়! মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত 
ভাবে তাহা নহে। “ব্ৰহ্ম _“পরমাত্মাদি'গোঁণ নাম। উহাতে স্বরূপের পরিচয় নাই। ব্রহ্ম", 
“দ_জড়তিরস্কত নিৰ্বিবশেষভাববিশেষ । ‘পরাত্মা’ শব্দ__জগতের সঙ্বন্ধগত জড়ানুঞ্রবিষ্ট একদেশ- 
স্থিতি চিদ্ধিভ তি-বিশেষ । «“একাংশেন স্থিতো জগৎ” প্রভৃতি গীতোক্ত বাক্যে, Rl প্রকাশিত হইয়াছে 
কচৈতস্যদেৰ সুযেঠর উপমা দ্বার! ইহা বুঝাইয়াছেন.। । যঞথ৷_চন্মচক্ষে সু [যয J যেরূপ নিবি 


যা প্রতিভাত হয়, জ্ঞানমার্গেও তত্রপ_ অদ্বয়তত্বরূপ ভগবানের নিৰ্বিশেষে অন্যৰ 


সং 








১২০ শ্রীকৃষ্ণ কি বস্ত্র? 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভতি, সেই তরঙ্গ শ্রীকফের। 
অঙ্গকান্তি মাত্র। অনন্ত-স্ফটিক-থণ্ডে যেরূপ একমাত্র সূযর্যই প্রতিফলিত হইয়া পৃথক্‌ পুথকৃরূণ ৷ 
প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ব শ্রীকষের অংশই অনন্ত সংখ্যক ব্যষ্টি জীবে ও ব্যষ্টি জড় 
পরমাণ,তে প্রতিফলিত হইয়া তদস্তযর্ণামী পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। আর দেবতাগণ যের্গ | 
সয'যকে সবিগ্রহরূপে দর্শন করেন, তদ্রপ ভগবস্তক্তগণও শ্রীকষঃকে নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা.। 
বিশিষ্ট ভগবান্রূপে দর্শন করেন। | 
ভক্তিযোগে ভগবানের ধারণাই সমগ্র ও সম্পূণ” ধারণা ৷ শ্রীরাপপাদ মহাপ্রভুর কথিত 
ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন,__ভাঃ ৩1৩২।৩৩ শ্লোক । বহৃগুণাশ্রয় এক 
্ধাদি দ্রব্য যেরূপ চক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্ড্রিয়ের ছারা বিভিম্নরূপে গৃহীত হয়, তদ্রুপ এরই 
তগবান্‌ বিভিন্ন শাস্ত্রপথ-সম,হ দ্বারা নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু, 
তাই বলিয়া সমস্ত শান্ত্রপথই সমান বা, এক তাৎপর্য পর নহে । ভগবানের সেবানুকূুল ও ভগবৎসেবা' 
প্রতিকূল-_-উভয় পথ এক নহে এবং ইহাদের প্রাপ্তব্য বস্তুও এক নয়। যেরূপ-রূপ-রসাদি ববি 
গুণের আশ্রয় এক ছুষ্ধাদি দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ চক্ষু দ্বার! শুরু. 
হত্তের দ্বার! তরল, নাসিকা দ্বারা কোন বিশিষ্ট ত্রাণযুক্ত, জিহবা দ্বারা মধুর ইত্যাদি রূপে প্রতীত হয় 
আবার যেমন ছুগ্ধাদির মাধুর্য একমাত্র জিহবাই গ্রহণ করিতে সমর্থ,_কণ, নাসিকা প্রভৃতি অধ 
ইন্দ্রিয় সমর্থ নহে, আর যেরূপ চক্ষুরাদি ইন্দিয়-সমহ রূপ-রসাদির মধ্যে স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে 
সমর্থ, কিন্ত চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়ই গ্রহণে যোগ্য, তদ্রপ বাহা ইন্দ্ৰিয়-স্থানীয় অন্যান ৷ 
উপাসনা-সমুহ বা পথ কেবল স্বস্বোপযোগী তত্তৎ স্বরূপে বিষয় গ্রহণ করিতেই সমর্থ ; চিত্ত-স্থানীয ! 
ভক্তি কিন্তু তত্তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ | অগৃহীত গুণক 
কষ্চই- বর্ষ, এখানে কোন বস্তুভেদ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্তা ছুইটাই পৃথক স্বরূপ নহে; কৃষ্ণ র 
একমাত্র স্বরূপ, অর্ধ একটা প্রতিহতদৃষ্টিযুক্ত অসম্যক্‌ প্রতীতি মাত্র। এজন্য প্রধান প্রধান শা! 
মাধুযযাদি গুণের আধিক্য বশত: শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে । “*্রন্ষ'শব্দে মুখ্য অর্থে 
কহে ‘ভগবান্‌’ ৷ চিদৈশ্ব, পরিপূর্ণ অন্্ধ-সমান॥ ভী'রে ‘নির্ব্বিশেষ’ কহি, চিচ্ছক্তি না গানি'। | 
অর্ধ স্বরূপ না মানিলে প্ণতা হয় হানি ॥” শ্ৰীকৃষ্ণ নিরপেক্ষসত্তাক স্বয়ংর্ূপ ভগবান, অর্থাৎ তিনি ; 
মূল প্রদীপ; তাহা হইতেই অন্যান্য যাবতীয় প্রভাবপ্রকাশ+ বৈভবপ্রকাশ, তদেকাত্মর্ূপ এবং তদন্ত 
বিলাস, স্বাংশ, তাহাদের প্রাভব-বিলাস, বৈভব-বিলাসরূপে আদি চতুৰ্ব্,্যহ ও আদিচতুরব্বাহ হই 
প্রকাশিত সমগ্র চতুব্বা,হরূপী বৈভবৰিলাসগণ, স্বাংশ: ও শক্ত্যাবেশরূপ বিবিধ অবতার, কারণ-গণ' 
ক্ষিরোদকশায়ী পুরুষাবতারত্রয় প্রকাশিত । আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা ধা 
প্রকৃতির মুল নিমিত্ত কারণ কারণান্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুই আবার সমষ্টি জরিনা 
শায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্ষাণ্ডে প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদকশা রী লেই সীকোদকশারী পুর 
প্রতিত্রহ্মাণ্ডে এক একটা বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু, পরমাত্মা, ঈশ্বরাদিরূপে বিরাজমান এব 





্রাশ্রীল প্রড়ুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ১২১ 
্রক্মাণ্ডের জলাংশে শেষশায়ী । এই শেষশায়ী- ব্রহ্মার পিতা । তাহারই এক অংশ বিরাট্‌- 
রূপে কল্পিত ৷ সব্ববকারণ-কারণ স্ব়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব। কৃষ্ণুলোকে_ 
ৃ দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল, তথায় আদি চতুর্বহ-_বান্ুদেব, মুল সন্বর্ষণ _বলদেব, প্রদ্থায_ 
কামদেব এবং অনিরুদ্ধ । কৃষ্ণলোকের অধোভাগে পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠ, তথায় কৃষ্ণের 
বিলামমূত্তি চতুর্ভ,জ নারায়ণ বিরাজমান ৷ কৃঞ্চলোকে যিনি বলদেব, তিনি_ম,ল সঙ্কর্ষণ, তাহার 
বিলামমুত্তি_পরব্যোম বৈকুণ্ঠে মহাসন্কর্ষণ ; সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতিম্ময় ধামরূপ 
ব্ঙ্মলোক ৷ তাহার বাহিরে চিন্ময় জলবিশিষ্ট কারণ-সমুদ্র-যে কারণ-সমুদ্রের এক কণ 
হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা প্রকাশিতা হইয়াছেন । কারণ-সমুদ্রের অপর পারে এই দেবীধাম | 
কারণ-সমুদ্রে মুল সক্বর্ষণের কলা এবং মহানক্বর্ধণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার 
মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী | ইনি সমগ্র জীবশক্তি এবং প্রকৃতির কারণরূপে অনন্তকোটি 
ধামের মূল কর্তা । কারণাণবিশায়ী ব্রহ্মাগ্ুসংস্থিত হইয়া গর্ভোদকশায়ী ; ইনি চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মার 
 অন্তরধ্যামী এবং পিতা ৷ তাহার ন1ভিপন্সেই ব্রহ্মার জন্ম এবং সেই পদ্মনালে চৌদ্দ ভূবন! 
গভোদকশায়ী হইতে জগৎপালক অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর প্রাকটা | এই অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই তৃতীয়. 
 পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বা গুণাবতার বিষুঃ॥ তিনি সত্াধিষ্ঠাতৃদেব হইয়াও স্বয়ং গুণ- 
ই মারাতীত। গভেপদকশায়ী হইতে জগত-সংহারক রুদ্রেরও উৎপত্তি অথাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও 
(শিব-এই তিন গুণাবতার । তবে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় জগংপালক 
গুণাবতার বিষ্ণুকে বিষ্ণু মায়া আবরণ করিতে পারেনা । গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব-মায়ার 
| অধীন) কিন্তু বি, সেরূপ : নহেন।  যাহাকে ‘অন্তৰ্য্যামী,’ পরমাত্মা” কিম্বা 'অঙ্গ-্ঠমাত্র 
পুরুষ" প্রভৃতি বলা হয়, তিনি তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী। আর ঝক্সুক্ত যাহাকে 
সহঅশীষদি বাক্যে স্তব করেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ বা-সমষ্টি জীবের অন্তর্ধ্যামী গভেদকশায়ী দ্বিতীয় 
পুরুযাবতার । গেদ কশায়ী বিষ হইতে মৎস্য-কৃন্ম {দি অসংখ্য লীলাবতার জগতে প্রকাশিত । 
তৃতীয় পুরুষাবতার নি হইতে গৌণ ও মুখ্যভেদে ছুই প্রকার শক্ত্যাবেশাবতার | 
যাহাতে = সাক্ষাৎ-শক্তির অবতার, তিনি মুখ্য শক্তযাবেশাবতার, আর যে যে স্থলে শক্তির আভাস- 
শর বিভূতি দেখা যায়, সে-স্থলে গৌণ শক্ত্যাবেশাবতার। যেমন সনকাদিতে- জ্ঞানশক্তি, 
শা্দে--ভক্তিপ্রচারশক্তি, ব্রহ্মায়_ স্থষ্টিশক্তি, আনস্তে__ভুধারণশক্তি, শেষরূপী ভগবদবতারে 
-ম্বীয় সেবারপা শক্তি, পৃথুতে _ পালনী শক্তি, পাতা ও বীর্য্যসঞ্চারিণীশক্তি অপিত 


> 


সার যে-সকল জীব বিভতিমান্‌ বা দ্রীমান্‌, সেই সকল জীব গৌণ শক্ত্যাবেশাবতার- 

কম্পিত । স্বতরাং হী নিখিল কারণ-তত্গণেরও কারণস্বরূপ। তিনি 
রি কারণের কারণের কারণ, রুদ্রের কারণের কারণের কারণ, ব্রঙ্গের 
কারণ, ও কারণ, নারায়ণের . কারণের কারণ, সকলের আদি কারণ | তিনিই সকলের 


ভাহার আর. কারণ নাই বলিয়া তিনি অকৃত্রিম বেদাস্তভাষ্য AL == 








১২২ ভ্রীকফের ভূগবদ্দেষীর ও মুক্তিদান-সামথ্য 
ভগবান্‌ ক্বয়ম ৷৷ তিনি সিদ্ধান্তগ্রন্থরাজ শ্রীত্রহ্মসংহিতায়,_ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ: সচিন 
বিগ্রহঃ। অনাদিরাদিগেবিন্দঃ সবর্বকারণকারণম, ॥ | 
১ শ্ৰীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতসিন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসের আশ্রয় বলিয়াই যখন বলনে। 
সহিত কংসের রঙ্জালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন যাহার যেই রস তিনি সেই a 
ত্রীকৃষ্ণককে দেখিতে লাগিলেন ৷ বীর-রস-প্রিয় মল্লগণ দেখিলেন,__যেন কৃষ্ণ তাহাদের নিক 
সাক্ষাৎ বজ্দরূপে উদিত হইয়াছে, মধুর-রস-প্রিয় স্ত্রীগণ তাহাকে--সাক্ষাৎ ম,ত্তিমান মন্থর 
দর্শন করিতে লগিলেন, নর-সম,হ-_জগতের একমাত্র নরপতিরূপে এবং সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গে 
সকল প্রীকঃকে শ্বজনরূপে, ভয়ীর্তভ অসদ্‌-রাজগণপ্রী কৃ্ণকে__দগ্ুবিধাতৃরূপে, মাতা-পিয় 
শ্রীকৃষ্ণকে _ সুন্দর শিশুরূপে, ভোজপতি কংস-_সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জভবুদ্ধি ব্যক্তিগণ-_বিরাট রা” 
পরম যোগীসকল--শীন্তরসের আশ্রয় পরতত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ-_পরদেবতার! 

তাহাকে প্রত্যক্ষ করিলেন। [ভাঃ ১০।৪৩।১৭]। 

নিখিল শ্রীভগবদ্রপের অখিল মাহাত্ম্য একমাত্র গ্রীকৃফেই বিরাজিত আছে । কেহ বলেন”; 
বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই শ্রীকঞ্চরূপে মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেহ বলেন,__সহজ্রশীর্য পুর 
কেহ বলেন, শর-সখ নারায়ণ, কেহ বলেন,_ক্ষীরোদকশারী বিষুঃই মথুরায় অবতীর্ণ হই 
ছিলেন) এইবূপে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ভাবে উক্তি করিয়া থাকেন । এইরূপ পরশ! 
মতভেদ হইবার কারণ-_-যাহারা যে-যে লোকের বৃত্তান্ত-গ্রহণে তৎপর, উঁহারা সেই গোঁ 
শোকে লোকনাথকে দর্শন করিতে না পারিয়া নিজ-নিজ মতি অমুসারেই সিদ্ধান্ত করিয়াছে 
মখরায় অবতীণ সেই গ্রীকৃষ্ণেই উশ্বরোপযুক্ত মাহাত্ম্য, মাধুর্য, বিতর্কতা, দুর্বিবতর্বাত! 


বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব সময় লক্ষ্য করিয়া সকলেই স্ব-স্ব মত 
তাহারা সকলেই বলেন যে, 
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'নুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছে 
আমাদেরই উপাস্য ভগবান্‌ মথরার অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

একমাত্র ভগবান শ্রীকৃফই সদ্দেশগাত্র অর্থাৎ ভক্তবেশ দেখিয়াই বালঘাতিনী পুতনা 
ধাত চিতা গতি প্রদান করিয়াছিলেন এমন কি, তিনি সেই বালঘাতিনীর বান্ধব বক এ 
কংসাদিকেও পরম মধুর গোপৰালকোচিত মধুর জড় দ্বারা মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিণে 
হতারিগতিদায়কতব গুণ জগ ভগবংস্বরূপে থাকিলেও তাহারা নিহত EE EC 
রূপ: সদগতি: পর্যন্ত সাত হরি পারেন । কিন্তু একমাত্র- শ্ৰীকৃষ্ণই নিজ আচিন্ত্যশক্তি-প্র€' 
নিহিত শক্রমাত্রকেই মুক্তি প্রদান করিয়া, থাকেন। জয়-বিজয়-হিরগ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ গর্ভ 
রাপে বিষযুহস্ডে নিহত হইয়াও মুক্তিপ্রাপ্ত হন নই, কেবল: উদ্ধত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মা 
কিন্ত শিশুপাল ও দত্তবক্রতূপে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইয়া তীহারা মুক্তি পাইয়া ছিলেন শ্ৰীক 
না পাইলে অনুরগণেরও. মুক্তি হয় না তবে যে কোথায় কোবত অন্য ভরত 
কতৃক ভগবদ্দেষীর যুজিদ।ন-অসঙ্গ শ্রবণ করা যায়, তাহার কারণ কেবল-_তগবদ্দেষী ৭. 


বিদ্বেষ-সহকারে নিরস্তর, ভগবচ্চিন্তন। কিন্তু নিখিল. ভগবদৃদ্বেষীর যুক্তিদানের কথা ৰে 
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রর ক উল্লিখিত আছে । ভরত মুনি কাব্যপ্রকাশরার বা সাহিত্যদর্পণকার প্রভৃতি 


শ্রাপ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্টয-সম্পদ | ১২৩ 
আবতার বা অবতারীতে শুনা যায় না, একমাত্র শরীক আপনার অচিন্ত্যত্ভাব বশত: ভগব- 
দ্রেষী অন্ুরগণকেও মুক্তি দান করেন) অস্ুরগণের মুক্তি দানের অন্য কোন কারণ নির্দেশ করা৷ 
যায় না। পুতনাদির ধাত্র চিতা গতি লাভই তাহার প্রগাণ | শ্রীকৃষ্ণের ব্বভাবই এই, - তাহাকে 
যংকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও আপনার নিরতিশয় প্রভাব-দ্বারা স্মরণকারীর চিত্তকে সর্ব্বতো- 
ভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি সকলের মুক্তিদাতা। কিন্তু অন্য ভগবৎ- 
স্বরূপে কিঞ্চিৎ স্মরণমাত্রে ম্মরণকারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার স্বভাব নাই বলিয়া মুত্তিদাতৃত্বও নাই। 
বেণরাজা বিধুর-বিদ্বেষী ছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের মত্ত বিষ্ণুর সব্বাকর্ষকত্ব ধৰ্ম্ম না থাকায় 
একফদ্বেষিগণের আবেশের ন্যায় বেণরাজার শ্রীভগবানে আবেশের ' ভাব-হেতু মুক্তি-লাভ হয় 
নাই। এই জন্য যেন কেন উপায়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই মনোনিবেশের কথা শাস্ত্র কীর্তন করিয়া- 
ছেন। নিখিল ভগবং-্বরূপ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই আশন্চর্ধ্যতমা শক্তি আছে । ইহাই শভ্রীমন্মহা- 
প্রভুর বা সন্দর্ভকারের সিদ্ধান্ত ! 

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের মুখ্য কারণ £_“বৈকুণ্ঠাদিতে যে যে লীলার প্রচার 
নাই, তত্তৎ লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব, অধিক কি, এই লীলাতে আমিও 
য়ং চমৎকৃত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপশক্তি অবিচিন্তা প্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায় 
সচ্চিদানন্দতন্, আমার নিত্যপ্রিয়া, সচ্চিদানন্দন্বরূপা গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতির ভাব সঞ্চার 
করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্থির জন্য তাহা জানিতে পারিব না অর্থাৎ আমার অবিচিন্তা- 
শক্তি আমার সর্বজ্ঞতাকে গোপন করিয়া তাহাতে এক প্রকার অদ্ভুত রস উপর করিবে 
এবং সেই স্বরূপশক্তি-স্বরূপ হইয়াও গোপীগণ তাহা জানিতে পারিবেন না। আমি ও 
আমার গোপীগণের অদ্ভূত রূপে-গুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে সামান্য ধন্ম-পথ পরিত্যাগ 
কধিয়া শুদ্ধ রাগমার্গে আমাদের পরস্পরের গিলন-নুখ উদিত হইবে ;- কখনও মিলন, 
কখনও বিচ্ছেদ দৈব ঘটনার ন্যায় উদিত হইবে । আমি এই সমস্ত রসের নির্যাস 
আস্বাদন, করিব এবং ভক্তগণকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব ভক্তকে এই রস-দান করিবার 
“ক্রিয়া এই যে, আমি ব্ৰজে যে নির্মল রাগ প্রকট করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ 
যাবতীয় আর্ধ্য-অনার্যাধস্ম পরিত্যাগ-প,বর্বক আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবেন 1৮--এইরাপ 
ইচ্ছা করিয়া সর শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের নরাকৃতি পরত্রহ্মস্বরূপ প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছিলেন | এই 
নিরূপাধিক' প্রেম আব্মাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ | 
য়-বিচার ও আশ্রয়-আলম্বন-বর্ণন £_শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর ই 

আত তত্ব । অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভাব” অন্কুভাব, সাত্বিক, ব্যভিচারী_এই চতুর্বরিধ 





যে-সকল ব্য 


গোস্বামী জত জি বিষয়াঅরয়-ৰিবেকের কথা জানেন না। তাহা প্রীকফচৈতন্যদেব শ্রীল র 


সুর দারা প্রচার করাইয়াছেন। আলম্বন ছুই প্রকার-__বিষয়ালম্বন ও 






১২৪ বিষয়াশ্‌,য়-বিচার ও আশ্রয়-আলম্বন-বর্ণন 
বিষয়ালম্বন-_এবমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ; আশুয়ালম্বন_-শান্ত' দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসজে? 
প্রধানত: পঞ্চ প্রকার। ব্রজলীলারাপ চিদ্রসবর্ণনে অনেক সময় শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না! 
বলিয়া অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে যে মমতা_যাহা শুদ্ধারতিফে প্রেমরাপে পুষ্ট করাইয়া থাকে 
সেই মমতা-গন্ধহীনতা বৰ! নিরপেক্ষতা শান্তভাবে অবস্থিত থাকায় শান্তভাবকে অনেকে রে 
আন্তর্গত করিতে চাহেন না। তথাপি ব্রজের গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-শৃ্*যা মুনতট-কদ্বঙগ_. 
ই'হারা শান্তরসের আশ্রয়ালম্বনরূপে বিষয় শ্রীক্‌ফের সেবা করিয়া থাকেন। দাসারদে। 
আশ্রয়ালম্বন ব্রন্গা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দাসগণ কংফ-ক্পায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অধিক 
দাস ৷৷ শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ট তিন প্রকার আশ্রিত দাসরূপ আশ্রয়ালম্বনের মাথা! 
কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নৃপসকল. “শরণা আশ্রিত দাস ৷ শোৌনকাদি ঝযি মুক্তি ইচ্ছা পরি 
ত্যাগ করিয়া 'জ্বানিচর আশ্রিত দাস’ হইয়ছিলেন। চন্দ্রধবজ, হরিহর, বহুলাশ্বঃ ইক্ষু: 
হৃতদেব, পণ্ডরীক প্রভৃতি প্রথমীবধিই ভজনাসক্ত থাকায় “সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাস ৷! -উদ্ধ। 
দীরুক, নন্দ, উপনন্দ ও ভত্র প্রভৃতি “পার্ষদ দাস৷’ ুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্ভ, স্বৃতন্ব প্রভৃতি পুর 
‘অনুগত দাস ৷৷ রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকঞঠ, মধুত্রত, রসাল, নুবিলাস, প্রেমকন্ধ, মকরলক। 
আনন্দ, চন্দ্ৰহাস, পয়োদ, বকুল প্রভৃতি ব্রজস্থ 'অন্থুগ দাস।, সখ্যরসের আশ্রয়ালম্বনের মাধ 
পরবাসী ও ব্রজবাসী ছুই প্রকার কৃ্ণ-সখা ৷ অর্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী, গ্রীদা মনা 
প্রভৃতি ‘প,রসম্বন্ধি সখা” ৷ ইহাদের মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ । ব্রজবাসী সখাগণ কৃষ্ণের নব 
বয়স্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন না, তাহারা ক্ষণকাল কৃষ্ণের সেবা-বিরহ সহ্য করিতে পারেন ন৷ 
। 
পীড়, মপিবদ্ধ। করদ্ধম প্রভৃতি কৃষ্ণের 'কেবল-সখা, | ভ্রীদাম, সুদাম, দাম, বন্ুদাগ, ভোর! 
কৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ‘প্রিয়সখ!’ । সুবল, অর্জন, গন্ধর্ব, বসন্ত প্রভৃতি “প্রিয়নম্রসথা।। 
বৎসল রসের আতঙয়ালম্বনে কৃষ্ণের গুরুবর্গ প্রসিদ্ধ । ব্রজরাজেশ্বরী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, ও 
+ ভুতি বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বন । ইহাদের মধ্যে ত্রজেশ্বরী . 
নম্পশহারাজ সর্বপ্রধান| মধুর রসের, আঅয়ালগনের মধ্যে স্বকীয় ও পরকীয় বি 
বা পুরবণিতাগণ-্বকীয়া এবং -ব্রজবনিতাগণ প্রায়ই সোডা আনু) 
পারকীয়া। এই জগৎ অপ্রাকৃত পরখোপাদেয় চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলন । অনর্থনয় ইহ গর 
খে যৎপরোনাস্তি হেয়, অর্থময় অবিকৃত বিশ্বত্বরূপ চিদ্ধামে অর্থাৎ যথায় তানুপাদেয়ধ! 
অবকাশ দৃষ্ট হয় না, তথায় সেই রসের অবিকৃত আদর্শ যৎপরোনাভি উপাদেয় । ইহ গা 
যে রস সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচারিত, অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতে সেই রসের এ 
স্ব নিয্নে অবস্থিত। এই প্রতিফলিত জগৎ জড়বিশেষবহুল ; ন্রতরাং এখানে রী 
ভ্রড়বিশেষভাব হইতে . নিরপেক্গতা-বিরতি-স্বরূপ শাস্তভাবই শ্রেষ্ঠ ১ কিন্তু অগ্রাকৃত ভর 








শুভ্র, মগুীভ্র, গোভট, ইন্দ্র, বিজয় ও বলভদ্রাদি কৃষ্ণের “নুহাদ্‌-সখা ৷” দেবপ্রস্ কুহু 






| কক্ষিণীকে 


্ীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ১২৫ 
স্বভাবতই নিত্য জড়বিশেষতার হেয়তা না থাকায় 'সবিশেষভাবের পর্ণতার অবধি-স্বরূপ 
পারকীয় মধুর রস সর্বশ্রেষ্ঠ । শান্তরসে নিরপেক্ষতা আছে, মমতা উৎপত্তি হয় নাই । মমতাই 
কৃষ্প্রীতির প্রথম আদ্কুর ; মমতাহীন শান্তর্স এইজন্য সর্ব নিয়ে । মমতাযুত্ত দাসারস তদ- 
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতে শান্তরসের সমস্ত সম্পদহ আছে, অথচ তাহা মমতা-সংযুত্ত । এখান 
হইতেই সম্বন্ধ জ্ঞানের ভ,মিকা আর্ত হইয়াছে, কের সহিত প্রভু ও দাস-সম্বদ্ধ। মমতা- 
সম্বন্ধ না থাকিলে কোন বত্বর জন্য বিশেষ বাস্ততা থাকে না। আবার দাসারসের মমতা ও 
সকল সম্পদের সহিত যখন বিশ্রন্তভাবরূপ প্রধান অলঙ্কারটা সংযুক্ত হইয়াছে, তখন সখ্যরস 
দাসারস হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভূত হয়। সখ্যরসে দাসারসের সন্্রমকণ্টক: নাই । 
সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির মাত্রাও অতান্ত বিশ্বস্তভাব প্রকাশিত হওয়ায় সখাগণ 
শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধদেশে আরোহণ ও শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্টাদি দ্রব্য প্রদানাদির দ্বারা প্রীতিসেবা। 
করিতে পারেন। সধখ্যরসের সকল সম্পদের সহিত যখন ল।ল্য-লালক-ভাবটী সংযুক্ত হইয়াছে, 
তখন রস আরও অধিকতর সম্পৎশালী হইয়া বাৎসলারসরূপে প্রকাশিত । নিখিল জগতের 
পালনকর্তা ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির পালনকারী শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজরাজ্ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোমতী 
নিজ আলিন্দে বন্ধন করিয়া স্ব-স্ব লাল্য-পাল্যবোধ করিতেছেন। প্রীতির কিরাপ প্রগাঢ় 
পরিচয় ! মূ 

অপ্রাকত মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত আবার  শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসের সকল 
সম্পদের সহিত যখন সব্বাঙ্গ দ্বারা সেবাসক্তি সম্মিলিত হইয়াছে, তখন সেখানে ৮5:91 
প্রকাশিত । পিতা-পুভ্রে অনেক বিষয়ে গোপন থাকে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহ! থাকে না, 
প্রীতিবদ্ধ পরুষ ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট আপনাদিগকে পরিমুক্তস্বরূপে ও স্বভাবে 
প্রকাশিত করিয়৷ থাকেন । এইজন্য মধুর রস সকল রসের শিরোমণি । প্রকতি বিচারে 
একমাত্র পারকীয় রসই মধুর রস বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইতে পারে। স্বকীয় মধুর রস দাস্য- 
ঃসেরই উন্নত প্রকার-ভেদ-মাত্র । প 'রমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী; তাহার! ধর্ম্ম- 
কায পজ্-পৌন্র-গৃহাদিতে ব্যগ্রচিত্তা হইয়াই গৌরবের সহিত পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়। 
খাকেন। আর গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকে সকল প্রকার সাধ্য ও সাধনে অপেক্ষা- 
গহিত হইয়া এবং অতিশয় বাগ্রতার সহিত পতি-পুক্রাদি পতিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন-প,ব্বক 
নাঃ রাসক্রীড়াদি অনির্ব্বচনীয় বিলাস-সমুহের দ্বারা স্ুুগোপ্য রীতিতে কের সেবা 
টা উন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যে-ভাবে ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সেইরূপ 
টি অথাৎ তাহাদের ভঙজনাহুরূপ ফল প্রদান করিয়া সত্তষ্ট হন। কিন্ত 
টা রর ব্রজবাসিগণের প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ, তাহাদের হা ক 
গর স্বরূপকে বিক্রয় করিয়াও আমি তাহাদের নিকট চিরখণী । শ্রীকৃষ্ণ 

দর্শন করিয়া তাহার রুক্সিণীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হইবার পরিবর্তে ৫ 






| 


| 
স্মৃতি আরও উদ্দীপ্ত ও বৃদ্ধিপ্াপ্ হয়।, শ্রীকৃ্ষ আরও টিউন... 
কাত্যায়নীব্রতপরা আষ্টোত্তরশতাধিক যোড়শসহঅ গোপললনার সহিত পুরবনিতাগ৫) 
সংখ্যার সাদৃশ্য দেখিয়াই তদ্বার৷ স্বীয় চিত্তকে কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ করিবার জন্য আ 
পুরবনিতাগণকে বিবাহ করিয়াছি ।, ৃ 

আত্মারামত। ও লীলারামত। £_আত্ম ও পর ছুইটা তত্ব । আত্মনিষ্ঠ ধ্ম্ম হইছে, 
আত্মারামতা, তাহাতে রসের পৃথক্‌ সহায় না থাকায় রস নাই। শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা" 
ধর্ম যেরূপ নিত্য, লীলারামতাধ্ম্মও তদ্রুপ নিত্য । বিরুদ্ধধন্ম-সামর্জসাযময় পরমপ, রা 
পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম কৃষ্ণতত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, আর তদ্বিপরীত কেন 
লীলারামতার পরাকাষ্ঠ!রূপ পারকীয়তা । আত্মারামতার দিকে যতটা আকর্ষণ করা যায় 
ত্রমশ:ই রসের তত শগু্কত৷ আসিয়া পড়ে। আর রসকে যত লীলারামতার দিকে আব 
কর যায়, রস ততই প্রফুল্ল হয় । সর্ব্বকারণ-কারণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অদ্বিতীয় পার 
নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, স্বরাট, লীলাপহরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যেখানে একমাত্র নায়ক সেন 
পারকীয়তা কখনই ঘ্ুণাস্পদ হইতে পারে না । কোন জীব বা প্রতিফলিত জগতের কো 
পুরুষাভিমানী, যেখানে নায়ক পদবী গ্রহণ করেন, সেখানেই ধ্ম্মধন্মের বিচার আছি 
পড়ে, সুতবাং পারকীয় ভাব সেখানে নিতান্ত হেয় ৷ | 

শ্রীমতী রাধারাণী-সর্বতেষ্ঠা, তিনি আত্রয়ক্ষ্চবিগ্রহ-স্বয়ংরূপা £_সধুর রা 
আ্রয়ালন্বনের মধ্যে আশ্রয়শিরোমণি- ভ্রীরাধাই রূপে-গুণে সর্ববশ্েষ্ঠা । তিনি যুথেহ 
প্রধান! ৷. তিনি আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বয়ংরূপা। শ্রীরাধার কায়ব াহরাপে অষ্টসখীর f 
অষ্ট ভাব পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষিত হয়; কিন্ত প্রীরাধায় যুগপৎ RE দেদীপ/মান। শ্রী 
রাধারাণী যাবতীয় কৃষ্ণকান্তার অংশিনী এবং কৃষ্েচ্ছা-পরিপ [ততিগয়ী। কৃষ্ণাকষিণী বলিয়া ৱি 
সর্বশ্রেষ্ঠ। ও সমগ্র ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকর।  বিষয়-কৃষ্চবিগ্রহ বারা 
অবতারী হইতে যেরূপ নিখিল ভগবদবতার হি হইয়াছেন, তদ্রপ আশ্রয়-কৃষ্তবিগ্রহ শব 
রূপা অংশিনী হইতে ব্রজাঙ্গনাগণ, দ্বারকার মহিষীগণ ও নারায়ণ-বাসুদেবাদির লর্গী 
বিস্তৃত হইয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রীকৃষ্ণের রাধার সহিভই মূল বিলাস, অশ্য যাবতীয় “| 
সেই মুল বিলাসের উপকরণ সেই শ্রীরাধার, প্রণয়-সহিমা টপ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিগা 
যাহা হট আস্বাদন -করেন, তাহাই বা. কিরূপ এবং উন অধরা ভি 
শ্রীরাধারই বা কিরূপ সুখের উদয় হয়-এই তিনটা, বিষয় আন্মাদনে লোভ নী 
শ্রীকষ্ণচন্্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে আবির্ভত. হন। 

গৌরব-পথে ৰা প্রারুত-সাহজিক-পথে কুষ্প্রেম অসম্ভব ও স্পর্শাভীত- 
বৈধী ভক্তি দ্বারা চালিত, কাজেই ক্প্রেমে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । গৌরবভাবে তর 
কৃষ্ণপ্রেমঃ কিতা প্রাকৃত সাহজিক অনুকরণিক পথে অপ্রাকৃত ক্ঞ্রেম একান্ত সহ 


১২৬ গৌরব-পথে বা প্রাকৃত-মাহজিক-পথে কৃষ্ণপ্রেম অসম্ভম 



























 চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন | যুগধর্্ প্রচারা 


শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ৯, 
স্পর্াতীত।  গৌরবভাবময়ী বৈধী ভক্তির ফলে জীবের চতুর্বিরধা মুক্তি এবং বৈকুণ্ঠে নারায়ণ- 


প্রাপ্তি পর্যন্ত শেষ সীমা | শিজ-ভজনমুদ্রা প্রদানার্থ স্বয়ং কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে তিনি প্রীকৃষ্ণ- 


[+ 


দি বিষ্ণুর কার্য্য ; কিন্ত কৃষ্ণ ব্যতীত অপর অংশ- 


বিঞুতত্বের কৃষ্ণপ্রোগ-দান অসম্ভব । বিধিভক্তি প্রচারের জন্য বিষ্ণুর অবতার, আর রাগভক্তি 
প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্যাবতার ৷ শ্রীরাধার ভব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকষ্ণচৈতন্যরূপে 


গ্ৰীকৃষ্ণ নিজ-বাঞ্জাত্ৰয় পরিপ,রণ করিয়াছিলেন । সুতরাং ও 


তি 


2) 


৬ 


ক ফ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিত ব্যক্তিগণই 


| 


শ্ক্ফসেবামাধুর-পরাকাষ্া আস্বাদন করিতে সমর্থ।  মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ওদা্য- 


বিএহাবতারেই-_শ্রীকংফচৈতন্যাদেব । শ্রীকফচৈতন্যে-মা ধুর্ধ্যক্রোডীভুূত উদদা্ধয, আর ভ্রীকফচে_ 


উদার ক্রোড়ীভুত মাধুর্য ।  অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকষফ্ভজনে যোগ্যতা নাই, তাহাদের শ্রীাকষ্ণ- 


তঙ্জনের অভিনয় বা চেষ্টা-_শ্রীকফ্রে অংশাবতার বা বিষুর অচ্চন-মাত্র ; তাহাদের যোগ্যতায় 
শ্রীঝফচৈতন্যদেব উদিত হইয়া জীবকে অনর্থনির্মুক্ত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিগুঢ় ভজন-সম্পদ্‌ 
অর্থাৎ নিজ ভঙ্জনমুড্রা প্রদান করেন। এজন্য শ্রীকষ্ণচচৈতন্যদেব শ্রীরপ গোস্বামী প্রভুর 





ভাষায় ‘মহাবদান্য’ ও 'কুষ্প্রেমপ্রদাতা” বলিয়া বন্দিত হইয়াছেন? শ্রীনিত্যানন্দ ও স্রীঅদ্বৈত 


বা নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-দ্বয়েরও কারণ শ্রীগেরকৃষ্ণ সমস্ত উপাদেয়তাকে ক্রোড়ীভ ত করিয়া 
মব্ববিভু, সববান্তর্যামী ও সব্বভোত্ৃম্বরূপে নিত্য বিরাজমান। 

শ্রীরুঞ্চচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য ৫_পঞ্চতত্বরূপী কৃষ্ণ-কা্ণ-বিএ্রহগণের বিচিত্রবিলাস- 
গদর্শনই উদার্ধযবিগ্রহ গ্রীকুষ্চৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য এবং সেই পঞ্চতত্বরূপী কৃষ্ণ-কা্-বিগ্রহ- 


| গণের বিচিত্র বিলাস-সেবাই শ্রীকৃষ্ণচৈতনাপা দাশ্রয়লাভ ও শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্যা-নীমার উপলক্ধি 
হয়। যিনি কৃষ্ণ জানাইয়া অচৈতনা জগতের চৈতন্য-সম্পাদন ও জগৎকে ধন্যাতিধন্য করিয়া- 


ছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যর পাদপস্কজভ্ঙ্গগণের পাদাশ্রয় ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা 
কাহারও গোচরীভূত হয় না৷ শ্রীকৃষ্চচৈতন্য-দাসানুদাসগণের সেবা ব্যতীত কৃষ্প্রেমলাভ 
অগস্তব |, ‘আচর্য্য ধন্্মং পরিচর্য্য বিষ্ণু বিচর্য্য তীর্থানি বিচা্য্য বেদান্‌ । বিনা ন গৌরপ্রিয়- 
গাদসেবাং বেদাদি-ছুত্প্রপ্যপদং বিদন্তি ৷৷ (ভ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত) ॥ বর্ণাশ্রমধম্ম-পরিপালন+ বিষ্ণুর 
শচ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের, 
পাদপনসেবা-্যতীত কেহই বেদাদির ছুল্লভ পদ জানিতে পারে না! ৃ 

__ নৈয়ায়িক হেতুবাদিগ্রণ, কক্মিভম্মার্তগণ, বৈদাস্তিকক্ৰব প্রচ্ছন্ন হেতুবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণ কি 
স্ব, তাহা কখনও উপলব্ধি করিতে পারেন না । কারণ তাহারা শ্রীকৃচৈতন্যদেবের পদাশ্রিত 
“হৈন। নৈয়ায়িক হেতুবাদ্দিগণের সচ্চিদানন্দত্বের বিরোধ-বিচার নিম লিত করিয়া অকৃত্রিম 
টি শৈয়ায়িকগণ অর্থাৎ ভাগবত-সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দত্ব স্থাপন করিয়াছেন। 
নর জীকৃষ্ণই নিখিলবেদের একমাত্র বিষয়-তত্ব । যথা গীতা ১৫1১৫_-'বেদৈশ্চ সবৈর্বরহমেৰ 
হা দদাস্তক্যদেদবিদেব চাহম্‌। অর্থাৎ “আমিই সবের্ববেদ-বেছ্য ভগবান, সমস্ত বেদান্তকর্তা 





১২৮ গৌরব-পথে বা প্রাকৃত-সাহজি ক-পথে কৃষ্ণপ্রেম অসম্ভম |! 
TE তরিং। খঙ মন্ত্রে (১1৫৪ সুক্ত ৬ খকৃ ও ১ম মণ্ডল ২২ অনুবাক ১৬৪ সক্ত ৩১ & 
প্রীকৃষ্ণ-লীলার ইঙ্গিত আছে । 
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ছুই প্রকার নিত্য ও নৈমিত্তিক | গোলোকে সব্বকালে নিত্যচরিত | 
অষ্টাকালীয় লীলা বর্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয় লীলায় নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আঃ 
্র্গ হইতে গতায়াত ও অন্তর-মারণাদি__নৈগিত্তিক লীলা । নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকডান 
গ্রোলোকে আছে; কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুত: প্রকাশিত । সাধকগণের পক্ষে চি 
লীলার প্রতিকূল হইয়া এ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত হইতেছে । অধ-কবাদির রতি 
শীলন_ কফ প্রেমের পরিপন্থী ; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতনাদেব একমাত্র অনুকূল কৃফামুশীলন। 
উত্তম! ভক্তি বলিয়াছেন,__উত্তমী ভক্তি-অন্যাভিলাধিতাশ,ণ্যং জ্ঞানকন্ম্গানাবৃতম্‌ । আগ 
কঞ্চমুশীলনং ভক্তিরুত্তমা। (ভঃ রঃ সি: পঃ বিঃ ১।৯) ॥ | 
জীবস্বরূপ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ দেখাইতে গিয়াও কখনই আপনাকে ॥ 
আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীমতী, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-নুদাম, রক্তক-পত্রকাদিরূপে বিচার করিবেন ॥ 
তাহা হইলে অহংগ্রহোপাসনার আবাহনরূপ অনর্থ বা প্রচ্ছন্ন গ্রতিকৃলান্ুশীলন জীব 
শ্ীক্ষ্ণভজন হইতে চিরতরে পাতিত করিবে। জীবস্বরূপের ভাশ্রয়-ভেদাংশ-বিচার অং 
নিত্যসিদ্ধ আীকৃষ্ণোপাসকগণের অনুগত হইয়া শ্্রীকষ্টোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন । ৃ 
শ্ীকৃষণচৈতন্যদেবের দাসামুদ!সগণের পাদাশ্রয় অর্থাৎ একমাত্র রাপান্ুগগণের গ 
পন্মাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণানৃশীলন হইতে পারে। অনথ'নিম্মু ক্তাবস্থায় জীবের উদ্দ,দ্ধ নিষ্মপি 
বরণে ব্য সহজ সেবা-ভাব শ্রীশ্বরপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের কৃপায় উদিত হয়। জী! 
দেহ-দেহীতে, নাম-নামীতে, গুণ-গুণীতে, রূপ-রূপীতে, লীলা ও লীলাপুরুযোত্তমে কোন &. 
দাই শ্রীকৃষ্ণের যে-কোন একটা অঙ্গ পর্ণ শ্রীকৃষ্ণ । 
তাহার পাদপদ্ম কর্ণের ন্যায়ই শ্রবণ করিতে পারেন, 
পারেন, হস্ত দর্শন করিতে পারেন, চক্ষু স্পর্শ করিতে পারে 
রঃ ত গুণ abstract মাত্র নহে, উহা পর্ণ Concrete Absolute. শ্রীকৃষ্ণের a 
০ 
কর্ষণ করিয়া থাকে । তাহার ্‌ ই = IS 8 চী al 
টল ও তরুসকল পুলকাঙ্র 5২ অবলোকন: করিয়া গো, পক্ষী “ 
: ২. অই্পাত্বিকভাবে পরিপ্নত হয়। কোন পুরুষই 
কুলশ্ত্রীন্বরূপ গোপীবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ “করিতে সমর্থ : 
স্বভাব, ধৈর্য্য, লজ্জাদিরূপ গুণ, বিচার-ব্যবসায়, 
অতিক্রম করিয়াছেন। _ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ দ 
বন্ধক পক্ষপকলের রচনাকারী বিধাতার নিন্দা ক 








শ্রীকৃষ্ণের পাদনখাঞ্চল__ পণ এটি 
কর্ণও পাদের ন্যায়ই গমন ৭, 
ন, কোন ইন্দ্রিয়ে কোন একার ৮. 
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নহেন,) এমন কি, তাহারা ' গো 
বৈদগ্ধাদি কৰ্ম্ম _এই সও মহাশনী। 
শনি করিয়া তাহারা সেই রূপ-দর্শনের ্ 
রিয়াছিলেন এবং বিবিধ অপরাধকারী ইঁ 


শ্ীশ্রীল প্রভূপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ হর 
পর্য্যন্ত “সহআক্ষণ বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন । এমন কি, তাহারা খেদ প্রকাশ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, আমাদের যাবতীয় ইন্্রিয়গুলি কেন কেবল নয়নরূপে পরিণত হয় নাই। 
প্রীক্চ গোপললনাগণের রূপ দর্শন করিয়া প্রীত হন, সেই রূপ-প্রদর্শনের পরস্পর প্রতি- 
যেগিতায় অপ্রাকৃত রূপ-প্রদর্শশীর নবনবায়মান রূপ-মাধূর্য/-ভাগ্ডার আবিফুত হইয়া থাকে এবং 
তদ্ধারা শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি হয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী গোপিকাগণের আকর্ষণের 
বিষয়।  গোপীকা-শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনীর সংগ্রেমদর্পণে নিরন্তর প্রবৃদ্ধমান রাপ-মাধুরা 
দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্যের আন্বাদনের নিমিত্ত তদাস্বাদনকারিণী বৃষভানুনন্দিনীর 
রূপ-গ্রহণে অত্যন্ত লোভ, তাহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণটৈতন্যা ; সুতরাং প্রীকৃষ্ণচৈতম্যাদেবের দাসাহু- 
 দাগণের বা শ্রীরূপান্থুগ-গণের শ্রীচরণা শ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণবস্ত-ততব উপলব্ধির বিষয়: হয়_শ্রীকৃষ্ণে 
সৃদুল্পভ প্রেম সঞ্জাত হয়। 
শ্রীরূপান্ুগ-গণের চরণাশ্রয় না করায় জগতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অসংখ্য আধ্যক্ষিক 
 মনংকল্পনা-সমহ উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণালোচনার নামে অত্যন্ত কঞ্ণবহির্ম্মুখতার ভাব বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এইজন্য শ্ৰীক ষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন”_“যেই কষ্ণতত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ৷! 
জীল রায় রামানন্দ, শ্রীল স্বরূপদামোদর, শ্রীল রূপ-সনাতন, রঘুনাথ, শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দের 
: উপদিষ্ট শ্রীকৃঞ্ণতত্ব আলোচনা করিলে আধাক্ষিক মতবাদিগণের মন:কল্পনার কারখানায় প্রস্তুত 
শ্্ীষ্ণের নামে শ্রীক্‌ষ্ণ-গুণমায়ার পুত্তলিকা-সম্হের কৃফ্বহিন্মুখ-মনোহারী চাকৃচিক্যের মুল্য 
অন্ধবপর্দক হইতের অকিঞ্চিংকর বলিয়া প্রতিভ।ত হয়। 
ৃ কোন কোন গ্রাম্য উপন্যাসিক, কোন কোন গ্রাম্য যদ্বা-তদ্বা কবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র, 
 শ্রীকৃফ-লীলা প্রভৃতি লিখিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে কোটি যোজন দুরে শ্রীকৃষ্ণ 
| মহামায়ার রচিত অন্ধক,পে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন । ইহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, যেমন রাবণ 
| চিচ্ছক্তি সীতাকে হরণ করিতে পারে না, মায়াসীতাকে হরণ করিয়াই সীতা হরণ করিয়াছি 
্‌ মনে করে, মক্ষিকা যেরূপ স্বচ্ছ কাচভাগুস্কিত মধু স্পর্শ করিতে না পারিয়া কাচভাগডের 
| বহি্ভাগে অবস্থান করিয়াই মধু পাইয়াছি মনে করে, তন্রপ যাহারা শ্রীবূপান,গ-গণের চরণা- 
ই শৰয় করেন নাই, একাস্তভাবে সর্বস্ব সমর্পন করিয়া বর্ধাত্থায় শ্রীরপান,গণের পাদপঙ্কজ- 
পরাগ ভজন করেন নাই, সেইসকল গ্রাম্য কবি, গ্রাম্য সাহিত্যিক) গ্রাম্য উপন্যাসিক, দেশ- 
জুতা অনুচানমানী, জাগতিক রূপ-গুণ-কুলে-শীলে-পািতো ভি টু 
টন ্ লোকের নিকটও যদি প্রতিষ্ঠা লা করেন, তথাপি তাহারা নি চি 
রী ই টাও করিতে পারেন না ৷ তাহাদের কৃষ্ণতত্ব ১৯ রি 5 
টি নত নহে, পরস্ত সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীত। এইরূপ শ্রেণার নর রর ৃঁ 
কখনও বা হ ক নায়ক, কৃটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ, কখনও জাগতিক লম্পটগণের আদ রি 
শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য-কালিমার (?) অপনোদনের জন্য শ্রীকৃষ্কে রূপক তত্ববিণ 









১৩০ গতি সাগান্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বরাপের সবব্রষ্ঠতা 

কখনও শ্রীকৃষ্ণকে জাগতিক অড্যুদয় ও উপদেশক প্রভৃতিরূপে কত কি বিচার 
অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ এইসমস্ত প্রাকৃত বিচারের সম্প্ণ অতীত। শ্রীকৃষ্ণ কেন, হী, রদ 
হইতে প্রকাশিত অসংখ্য অবতার এবং তাহাদের সেবকান, সেবকমণ্ডলীতেও এ সকল মো 
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কতা আরোপিত হইতে পারে মা। 
আধুনিক কেহ কেহ কোন কোন লৌকিক দেশনেতা প্রভৃতিকে শ্রীকষ্ সাজাই 
চেষ্টা-মূলে জীবে পরমেশ্বর-বুদ্ধি করার দরুণ ভীষণ মায়াবাদহলাহল জগতে নিট করিত 
নান অপরাধের দ্বারা জগজ্জঞ্াল প্রবৃদ্ধ ও দেশ উচ্ছন্নের পথে উপনীত হইয়াছে । ট 
কংফরুদধির ম্যায় অপরাধ আর নাই ৷: জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে, কিন্তু জীব কৃষ্ণ ন! 
যাহার! নির্ধ্বিশেষবাদকে চরমে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প,জার সাময়িক ছলনা প্রদর্শন করেন, তাহা 
শ্ীফ-পুজক নহেনই, পরস্ত শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ বিমুখ ও অপরাধী ৷ অভিন-প্রীক্ক এন 
টি পদরেণ,গণের পাদপদ্াশ্রয় করিলে এই সকল কথার উপলব্ধি হয়। 
'আৰষণ শব্দ_পূরণ, শুদ্ধ, নিত্য, যুক্ত, চিন্তামণিস্বরূপ । 'আ্রীকৃষ্ণ' শব স্বয়ংিদ 
স্বয়ং পর্ণ বলিয়া তাহাকে পরিপ,রণ, করিতে অন্য কোন শব্দ বা নামান্তরের প্রয়োজন হা 
বিক্ষ', ‘পরমাত্মা’, “আন্তর্যমী”, “জগত্আষ্টা+, “বিশ্ববিধাতা, প্রভৃতি শব্দকে পণ করিতে ই 
‘কষ্চ’ শবের প্রয়োজন হয়, কারণ, তত্ব শব্দে প এগ পরাৎপর বস্তুর মকল ভাব রি হয়না! 
কত ক” শব্ধ কৃষ্ণেরই ন্যায় অথণ্ড স্থান, অখণ্ড কাল, অখণ্ড পাত্র এবং যাবতীয় অখণ্ড গর 
রাশির সমগ্রতা সাধন করিয়াছেন । এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তরাজ শন্ত  বলিয়াছেন,_-“তার। 
জ্জায়তে যুক্তিঃ প্রেমভক্তিত্ত পারকাদিতি। পবমত্র মোচককপ্রেমদদ্ধাভ্যাং তারকপারকসংঞ্জ।! 
ইত্যাদি? (শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ)। i 
Ls tL ডা এবং প্রেমদাতৃত্ব-হেতু কৃষ্ণ-নামের গা] 
নাতো ইজ এবং পারক' -হইতে প্রেমভক্তি-লাভ. হয়। রানা 
মোচৰকতা-শক্তি, অধিক, আর. কৃষ্ণ-নামে মোক্ষহুখতিরস্কারি-প্রেমানম্ব-দাতৃত্ব-শক্তি দমি 
বিষ্ণুধর্ম্মেত্তরে এইরূপ উক্ত হুইয়াছে,_'হে পুরুষব্যাত্, কেহ টে হউন, আর খলই i 
শ্রীভবানের নামের শক্তি নিজ-পক্ত্যহ্নরূপ ফল দান করিয়া থাকেন, যে নামে প্রেমদান L 
প্রচুর, মেই নাম আশ্রিত ব্যক্তির অপরাধ বিদ,রিত করিয়া প্রেম দান করিয়া থাকেন! ] 
মি নামে আনি ভি হস যুক্তিমাত্ প্রদান করেন।. কিন্তু মোক্ষ ডা 
না উজ. আরোগ্য; রা তে হঃখের অভ।ব-মাত্রই সুখ নহে। রোগ- রস 
রর স্ন আহার-বিহ তা 
নিজ রা আর শ্রীকৃষ্ণের না 
হমাধিক্যের- কথা সুস্পষ্ট উক্তিতে শুনা, 

প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংরাদে, শ্বীভগবানের উক্তি, 
কৃষ্ণ’ নামটি আমার সর্ব্বত্রেষ্ঠ নাম ॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণনামের 






“হে পরস্তুপ, নাম সকলে? 
- মাহাত্ম্যাধিক্য হইতে 


শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ১৩১ 
সামান্যে অর্থাৎ নামের খ্রেষত্ব-প্রতিপত্তির ন্যায় স্বরূপের শ্্রেঠত্ব-গ্রতিপত্তি--এই সমানগতির 
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা সাধিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর- 
বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুপদাশ্রয়ে শ্রীকঞ্চচৈতন্যদেবের 
প্রদশিত ভজন-পথ শ্রাকৃষ্ণনাসন্ধীর্তন গ্রহণ করাই ভীবমাত্রের কর্তব্য । যথা__'চেতোদর্পণ- 
মাজ্জনিং**ক্শ্রীকৃষ্ণসঙ্ীর্নম, ॥ (শিক্ষা ক) 

_ শ্রীন্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধাতন্ত সম্বন্ধে প্রকাশ বৈশিষ্ঠ্য 8 

প্রীরির নিধাসভ,মি  প্রীনদ্দগোকুলে  শ্রীনন্দনন্দন যাবৎ নিগুটভাবে বিহার করেন, 
তাবৎ গ্রীরাধা-প্রযুখ ব্রজরামাগণও িগটুভাবে বিহার করিয়া থাকেন। আর শ্রীনন্দকুমার 
যখন প্রকটরাপে বিহার করেন, তখন ব্রজরাম-শিরোমণি শ্রীরাধা তাহার কায়ব্যহস্বরূপ 
গোপীগণের সহিত প্রকটরূপে বিহার করিয়া থাকেন এই প্রকট বিহারকালীন প্রাকট্যই 
তাহাদের জন্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

শ্রীরাধ1_যাহাতে প্রেম-বৈশিষ্ট্য আছে, এশ্বর্ঘযাদিরূপা অন্য নিখিল শত্তি-_-অতিশয় 
আদৃতা না হইলেও তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে, এই জন্য ভ্রীবৃদ্দাবনে শ্রীমতী রাধিকাতেই 
স্বয়ংলক্মীত্ব । শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমোতকর্ষ-পরাকাষ্ঠরূপিণী বলিয়া অন্য নিখিল শক্তি তাহার 
অন্গামিনী) তিনি সর্ববলক্ষমীময়ী__নিখিলশক্তিবর্গের অংশিনী | অতএব অন্যান্য প্রেয়সী বর্তমান 
থাকিলেও গ্রীমতী রাধিকার পরম-মুখ্যত্বাভিপ্রায়ে বুন্দাবনাধিকারিণীরূপে তাহার নাম গ্রহণ 
করা হইয়াছে । পাদ্মে_বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈ প্রত্যুষ্যত। ৷  কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু 
রাধা বৃন্দাবনে বনে ৷” শ্রীকৃষ্ণ প্রীমতী রাধিকাকে বৃন্দাবনাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত বা 
সাধারণ দেশে দেবী তাহার অধিকারিণী, কিন্তু দেবীধামের পরপারে বিরজা* ব্রক্মলোক, বৈকুণ্ঠ 
অতিক্রম. করিয়া সর্প যে বৃন্দাবন নামক অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিহার-স্থল বিরাজিত, সেই 
বৃন্দাবন নামক বনে শ্রীরাধিকাই একমাত্র অধীশ্বরী | : 

স্কন্দপুরাণ এবং মৎসাপুরাণেও দৃষ্ট হয়_“বারাণসীতে বিশালাক্ষী, পুরুষোত্তমে বিমলা দ্বারা- 
বতীতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবন-বনে রাধিকা 1, উক্ত শ্লোকে দেবীধামেশ্বরী শ্রীহর্গাদেবী বা 
মায়াশক্তির সহিত যে গ্রীলক্মী, সীতা, রুক্মিণী ও শ্রীরাধার একত্র উল্লেখ দৃ্ হয়, তাহা দ্বার! 
সকলের সমত্ব মনে করা উচিত নহে । দেবীধামেশ্বরী মহামায়া ছুর্গাদেবী কৃষ্ণের স্বরূপ- 
শক্তির বহিরঙ্গপ্রকাশ-স্বরূপিণী বিরূপশক্তি; শক্তিত্বমাত্র-সাধারণহেতু অথাৎ কি অন্ত- 
গঙ্গা, কি বহিরঙ্রা, কি স্বরূপাশ্রিতা, কি অপাত্রিতা-_-সকলেই শক্তিতত্ব বলিয়া সকলকেই 
একত্র গণনা করা হইয়াছে । দেবী হইতে লক্ষ্মীর বৈশিষ্টোর ন্যায় শ্রীসীতা প্রভৃতিরও বৈশিষ্ট্য 
জানিতে হইবে । এই জন্যই দেবীর সহিত লক্ষ্মী প্রভৃতির এক্য স্থাপিত হইতে পারে না; 
এিহেতু ভ্রীরামতাপনীতে প্রীীতাদেবীর এবং : প্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে শ্রীরুক্সিণী :ও 
রাধার স্বরূপভ্‌তত্ব উক্ত হইয়াছে | শ্রীযামলে উক্ত হইয়াছে যে, আকৃষ্ণভূজদ্বয় 





১৩২ শ্ৰীরাধা 
তিনি কখনও চতুভূজি নহেন; তিনি একটী গোপীর সহিতই সর্বদা ক্রীড়া করেন! 


| 


| 
এই বাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পরস্পরের অব্যভিচার-হেতু স্বরূপ-শক্তিত্ব নিশ্চিত হইয়াছে: 


অন্য বহু গোপী বিদ্যমান থাকিলেও একটী গোপীর মহিত ক্রীড়া করেন-_এইরূপ বিধ্যে ৷ 
উল্লেখ থাকায় শ্রীরাধার পরমমুখ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব শ্রীরাধার স্বরূপশত্তি! 
নিষদ্ধন বৃহদৃগোতমীয়তন্ত্রের প্রসিদ্ধ বাক্য-_'শ্রীরাধা” ‘সর্ব্বলক্ষীময়ী’, “সর্ব্বকান্তি”, ‘ভুবনমোহন | 
মনমোহিনী’, ‘পরাশক্তি’ সর্বতোভাবে সার্থকতা লাভ করিতেছে। এই সকল রমা?! 
হইতে জানা যায় যে, মুলাশ্রয় শ্রীরাধিকা হইতেই আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনাসম,হ, বেবতী,। 
প্রমুখ! প্রকাশায়বৃন্ব, দ্বারকাদিতে মহিযীবৃদ্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিদে! 
সীতা প্রভৃতি তত্তদৃ-বিফবতারের স্বরূপ-শক্তিগণ এবং নিত্যবদ্ধজীবগণের কারা বা ছূর্গরক্ষযিতরী 
কায়ান্বরাপা অন্তরঙ্জা স্বরূপ-শক্তির ছায়াস্বরূপা বহিরঙ্গা বিরাপশক্তিরাপে দেবীধামে নিত্যকাম 
কংষ্বহিম্মুখ-প্রাকতজন-প,জিতা হইয়া প্রকাশিতা আছেন। | 

খক্‌-পরিশিষ্টশ্রুতিতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপে শ্রীরাধার উল্লেখ দেখিতে পাঞ্জ 
যায়ঃ যথা_ “রাধয়া মাধবো. দেবো মাধবেনৈব রাধিকা ৷ নিজ-জন-সম,হে শ্রীরাধার দ্বারা: 
শ্রীমাধৰ বিহারশীল বা ছ্যতিমান; মাধবদ্বারা রাধিকা সব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন। 

শ্ীমস্ভাগবতের মুদ্ধণ্য শ্লোকে অর্থাৎ 'জন্মাস্য প্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্চের পরম-মাধুরী। 
পরমমখ্যা বৃত্তির দ্বারা কীন্তিত হইয়াছে। অন্থ + অয় অন্বয়:, অন্তু__পশ্চাৎ্, অয়-ই'। 
( ইন্‌-গত্যথে ) ধাতু নিষ্পন্ন ; নিজ-পরমানন্দ-শক্তিরূপা শ্রীরাধিকা সববাদা অনুগতি করেন থা। 
আসক্ত থাকেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ‘অন্বয়’ ; ন্যায়-পরিভাষানুসারে “তাহা থাকিলে তাহা থাকা 1 
25, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি প্রীরাধা-বাতীত ক্‌ফ্ণের অবস্থান নাই । - এইজন্য শ্রী, 
‘অয়’ । শ্রীকষ্ণের ইতরা অর্থাৎ সবর্বদা দ্বিতীয়া বলিয়া ইতর! বা সববর্দা দ্বিতীয়াই এ্রীরাধা 
শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ একন্বরূপ হইয়াও আন্মাদক ও আন্মাদিতরূপে ছুই দেহ; যথা - “মৃগ 
তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ । অগ্নি জালাতে, যৈছে কতু নাহি ভেদ ॥ রাধাকৃষ্ণ এঁছে দা 
একই স্বরূপ। লীলারস আন্মাদিতে ধরে ছুইরূপ ॥ 1557 কে অন (প্রীক্ফ)ঃ 
ইতর (শ্রীরাধা) হইতে “আগত” অর্থাৎ আদিরসের জন্ম তদভয়কে ধ্যান করি। ত্রীরাধা ৪) 
শ্রীকৃষণই আদিরসবিগ্ভার পরম নিধান । যিনি ‘অথ’-সম হে : অর্থাৎ তত্তদবিলাস-কলাণে | 
“অভিজ্ঞ বিদগ্ধ, আর যে স্বরূপশক্তি 'তথাবিধ, ধিলাসবিদগ্বশ্বরূপে বিরাজ করেন-বিলা 
করেন বলিয়া স্বরাট’' 5 যাহার! ‘আদি কৰি” অর্থাৎ সর্ধপ্রথমে তাহাদের লীলাবর্ণন আর্ত 
শ্রীবেদব্যাসকে অন্তঃকরণ দ্বারাই 'ব্রহ্ম'_-নিজ্র-লীল৷-প্রতিপাদক শব্ব্রহ্গ বিস্তার করিয়াছিণে' 
অর্থাৎ যাহারা আরম্তসমকালেই সমগ্র ভাগবত ৩ 


আমার (শ্রীবেদব্যাসের ) হৃদয়ে প্র, 
করিয়াছিলেন, তছ্ছভয়কে আমি ধ্যান করি | এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১।৭1৪)__*ভক্তিযোগেন মান? 


্‌ 2 ? |S 
শ্লোকটী আলোচ্য ! যে শ্রীরাধার বিষয়ে “রয় শেষাদি "পর্য্যন্ত ৷ মোহপ্রাপ্ত হন, :গ 


্রাশ্রীপ প্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ১৩৩ 
দ্বরূপ-সৌন্দর্ধা-গুণ প্রভৃতি দ্বারা অতান্ভূতা শ্রীরাধাকে নিশ্চয়রূপে বলিতে আরম্ভ করিয়া 
নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না| তেজঃ, বারি, মৃত্তিকা ইহাদের যে প্রকার বিনিময় অর্থাৎ 
পরপ্পর শ্ভাব-বিপযণয় সংঘটিত হয়, তদ্রপ যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তেজঃ পদার্থ চন্দ্রাদি 
গেযাতিম্মর বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণের পদনখ-কান্তি-ছ্লারা বারি-মুত্তিকার নিশ্তেজত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, 
বারি_-নগ্ভাদি যাহার বংশী বাগ্যাদি ছারা বহ্যাদি তেজংপদাথের মত উদ্ধগমনশীলতা এবং 
পাষাণাদি মুৎপদাখেরি মত ্তস্তভাব প্রাপ্ত হয়; মৃংপদার্থ পাধাণার্দি যাহার বিচ্ছ,রিত-বান্তি- 
কলা দ্বারা তেজোবৎ গুজ্জলয এবং বেণ,বাদনাদি দ্বারা বারিবৎ দ্রবতা প্রাপ্ত হয়। “যাহাতে” 
রাধা বিদ্যমানে, ব্রিসর্গ__শ্রী-ভ,-লীলা__এই শক্তিত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা দ্বারকা-মথুরা বৃদ্দাবন-_ 
এই স্থানত্রয়গত শক্তিবর্গত্রয়ের প্রাদুর্ভাব কিম্বা শ্রাবৃন্দাবনেই রস-বাবহারে সুহৃদ, উদাসীন ও 
গ্রতিপক্ষ নায়িকারূপ ভ্রিবিধ ব্রজদেবীর প্রাদুর্ভাব “মুষা?_মিথ্যা অর্থাৎ সৌন্দ্যযাদি গুণ-সম্পদ- 
দ্বারা তাহারা শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিম্মাত্রও প্রয়োজন-কারণ হন না | যথা-রাধা- 
মহ ক্রীডা-রস-বৃদ্ধির কারণ । আর সব গোপীগণ রসোপকরণ » কৃষ্ণের বল্ল রাধা কৃষ্ণ- 
প্রাণধন। তাহা বিন্নু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥”***শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নিব্বাপণ । 
তাহাতেই অনুমানি প্রীরাধিকার গুণ 1” চৈ: চ:ঃ মঃ ৮) ।-_নেই দুইজন অর্থাৎ আীরাধামাধবের নিজ- 
প্রভাবে লীলা প্রতিবন্ধক জরতী প্রভৃতি এবং প্রতিপক্ষ-নায়িকাগণের “কুহক'মায়া সব্বদা 
নিরস্ত হইয়াছে। তাদৃশরূপে “সত্য '__নিত্যসিদ্ধ অথবা পরস্পর-বিলাসাদি দ্বারা আনন্দসন্দোহ- 
দানে কৃতসত্য অথাৎ নিশ্চল; অতএব পপর'_এবরপ আর অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় শা। গুণ- 
শীলাদি দ্বারা বিশ্ব বিস্মাপক হেতু সর্বোৎকৃষ্ট । এইরূপ যুগলিত-শ্রীরাধামাধবকে শ্রীমদৃ- 
ব্দব্যাগ আপণ-আন্তরজ-জন-্রীওকদেবাদির সহিত ধ্যান করিতেছেন । 

যদি পুববপক্ষ হয় যে,__যদি স্বরূপ শক্তি শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম 

LC ও পরম সত্যাশ্রয়ী অপ্রাকৃত রসিকভক্তগণের নিত্য ধোয় বস্তু হইবেন, তাহা হইলে 
অমস্তাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই কেন? 
উত্তরে প্রকৃত-ভজন-পরায়ণ অপ্রাকৃত-সাহভিক প্রেমিক পুরুষগণ স্বীয় নিগুঢ় ভজনীয় বস্তুর 
র্‌ কখনও যথা তথা। প্রকাশ করেন না; তবে অপর যোগ্যজনকে তাহাতে আকৃষ্ট করিবার জন্য 
ই রতন করিয়া থাকেন। শ্রীল শুকদেব A প্রভুও A 
875 মুলাঅয়া গোবিন্বানন্দিনী শ্রীমতী না মহিমার কথা 
তো ন নং’ (ভাঃ ১০1৩০।১৮), ও বরিষ্ঠং সর্ববযোধিতামত (ভা: ১০।৩০।৩৬ ), 
a টু প্রভৃতি বহু বহু গ্লোকে কীর্তন করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ্যে 
হত রঃ ভজনীয় বস্তুর নামটী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই ৷ হা টা 
বি হয় রে যে, পরমহংসকুলশিখামণি শ্রীল অকদেব গোস্বামী রে যদিও কা 
ফু ও তাহার প্রিয়া রুক্সিণ্যাদি মহিষীগণের নামাবলী সৰ্ব্বদাই 





শ্রীরাধা | 
তথাপি প্রীরাধা প্রভৃতি সমর্থারতি-বিগ্রহ ত্রজ গোপীগণের নাম কখনও মুখে উচ্চারণ করিতে পারছে 
না। তিনি যে গৌরব-নিবন্ধন করিতেন না, তাহা নহে ; কারণ তিনি কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়াই নাম, | 
বীর্তন করিতেন। তাহাতে গৌরব বা মর্যাদার অবকাশ নাই । তবে অতি বিস্তৃত, সব. 
বিলক্ষণ, পরম-প্রকটিত প্রেমানল-শিখার তাপে দগ্ধ, গোপীগণের নামকীর্তন করিলে তাহাদের । 
স্মরণে তৎসদ্বন্ধীয় তীক্ষ প্রেমানল হইতে সমুখিত উচ্চ শিখাগ্রকণিকার  স্পর্শগাত্র বৈকলোর। 
_ উদয় হয় বলিয়া তিনি ব্রজবধ,গণের নাম মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। এই জন্য ্রমন্তাগব্ 
১০ম স্কন্ধে গোপীগণের কথা সামান্যভাবে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের আচরিত ব্যাপার! 
সমূহ বণিত হইলেও নাম গ্রহণাদি দ্বারা বিশেষভাবে বণিত হয় নাই । তদ্দারা যুগপৎ দুইটা, 
পরমোপকার সাধিত হইয়াছে । পরম গুপ্ত ভজনীয় নিধি গোপীশিরোমণি শ্রীবার্ষভানবীর কথ৷ 
অজ্ঞরূটি ও সাধারণরূটিবৃত্তিচালিত জগতের যোগ্যতার নিকট অপ্রকাশিত রহিয়াছে | তাঁহার 
সব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভজনের সন্ধান না পাইয়া কেহ বা “বিষুঃমায়া কেহবা “বিষ্ণুর ভজনে যোগ্যতা 
মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন । জীবের স্বরূপ ‘কৃষ্ণের নিত্যদাস, হইলেও পরমসত্যস্বরূপ* পরিপ। 
বস্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ব্যতীত অপর কাহারও নিকট সুগ্রকাশিত হন না। একমাত্র আত্মার 
লৌল্যই তাহার মুল্য স্বরূপ, ইহা এশ্বর্য্য-শিথিলভজনে কিম্বা প্রাকৃত অস্মিতায় বিচরণশীদ 
ব্যক্তিতে অসম্ভব ॥ এশবরধ্য-কামগন্ধহীন প্রেমিক পুরুষে সেই অগ্রাকৃত লৌল্য প্রচুর বলি: 
আজিও শ্রীকৃষ্ণ তাহারই নিকট জিত হন অর্থাৎ পরম-নিজ-অন্তরক্াশক্তি পরম-মুখ্যাশ্রয় ্রীবার্ষভানবী ৷ 
বাতীত যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার চেষ্টা, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিষুররই. উপাসনা । উহাতে, 
যথার্থ” কৃষ্ণোপাসনা বলা যাইতে পারে না৷ ব্রজের শাস্ত-দাম্য-সখ্য-বাৎসল্যরস-রসিকা | 
জীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারমের সহায়ক বলিয়া! তাহাদের উপাসন৷ও শ্রীকৃষ্ণোপানা! 
অতএব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রুতিগুহ্য প্রীবার্ষভানবীর নাম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না 
করিয়া একাধারে প্রেমিক ভক্তগণের তোষণ ও খরবর্ঘ্য-শিথিল ভক্ত ও অভক্তগণের মো; | 


করিয়াছেন । যথা--“অতএব কহি কিছু করিঞা নিগুঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে দঃ 
অভক্ত-উদ্ট্ের ইথে ন! হয় প্রবেশ ৷ 


ভয়, সে যদি না জানে। 


তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ যে লাগি” কহি 
ইহা বই কিবা স্থখ আছে ত্ৰিভুবনে > (চৈঃ চঃ আঃ ৪র্) | 
শ্রীরাধাভজন ব্যতীত শ্রীকৃষ্ভজন হইতে পারে না, রাধা-বিরহিন্ত মাধব বলিয়া খে! 
বস্তু থাকিতে পারে না) স্বরাপশক্তি ব্যতীত শক্তিম।ন্‌ অয়তত্বের লাই ্রীগ্তী; 
রাধিকাকে বাদ দিয়া অদবয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অস্তিত্ব ক্রীকূত,হইতে. পারে না।তাই রণ 

দাসগোন্বামী প্রভুর ‘বিলাপকুত্ুমাঞ্জলিতে_‘আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ 
কিল সাম্প্রতং হি । ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং 
অর্থাৎ হে বরোরু ! 


কথঞ্চিৎ কালো সয়াতিগগি 
মে প্রানৈত্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি নর 
এখন আমি অমৃতসাগৱরূপ আশ্তিশয়কদপ্থে অতি ক্ঠেস্ট্টে কালা 
পাত করিলাম ; তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস অধিক 


শ্রাপ্রাল প্রভূপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ১৩৫ 

গ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই । 
আপ,সচ্চিনা নন্দ জাব বিভ,সচ্চিদানন্দ অদ্বয়জ্ঞানের সন্ধিনী-শত্ত্যধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীবলদেব. সম্থিৎ- 
এত্তাধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং হলাদিনীশক্তযধিটিত-বিগ্রহ গ্রীগোবিন্নানন্দিনী ও ভক্ত্যানন্দদায়িনীর 
দেবা ব্যতীত কখনও তাহার স্বরূপত্ব রক্ষা করিতে পারেন ন! ৷ এই জন্য মায়াবিলাসী ভোগীর 
বা গায়াবাদী নিবিবশেষ ভ্ৰহ্মানুসন্ধিত্যু ত্যাগীর নিকট কার্ধাতঃ সচ্চিদানন্দোপলকন্ধি খ-পুল্পের ন্যায় 
নিরর্থক । তাহারা উভয়েই আত্মঘাতী । মধুররসে বলদেবই শ্তরীবার্ষভানবীর কনিষ্ঠাভগিনী অনঙ্গ- 
মঞ্জনীরাপে অবস্থিত হইয়া শ্রীরাধামাধবের সেবার সন্ধান প্রদতা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরম্বতী- 
পাদ বলিয়াছেন,_“প্রেস” নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শরবনগোচর হইয়াছিল? কে-ই্‌ 
বা গ্রীনামের মহিমা -জানিত? কাহারই বা বুন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদস্থে প্রবেশ ছিল? 
কেই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ়মহাভাব-মাধুষ্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবারধভানবীকে উপাস/বস্তরূপে 
জানিত ? এক চৈতন্যুচন্দ্রই পরম ওদার্যলীলা প্রকট করিয়৷ এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন ৷ 
গুপ্ত পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্্রীগৌর পদকমলে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাহার 
হৃদয়ে শ্রীপ্রীরাধা-পাদ-পদ্মের প্রেমসুধা সমুদ্র তাদৃশ ভাবেই উদগত হইয়া থাকে / 
অতএব গৌর-পদাক্জভূঙ্গ বিপ্রলস্তরস-পোষ্টা শ্রীগুরু ও গৌরভক্তগণের আন্ুগত্যে বিপ্রলস্ত-বিগ্রহ 
্ীগৌরসুন্দরের পরিপূর্ণ সেবাফলেই পরিপূর্ণ ভ্রীরাধাদাস্য লাভ হইতে পারে! আত্মৃত্তিতে 
রাধাদাস্যাঠিলাষের সহিত নিরন্তর গৌর-বিহিত কৃষ্ণনাম-কীর্তই গৌর[রাধনা । ( গৌঃ ৬1৭৪-৭৭ ) 
কেহ কেহ বলেন, “ভাগবতের” কোনস্থানে “রাধ? ধাতুর উল্লেখ মাত্র পাওয়া গিয়াছে, 
অমনি উহা, হইতে টানিয়া-টুনিয়া ‘রাধা’ শব্দ বাহির করিবার অডিসন্ধি সমর্থন-যোগ? নহে ৷ 
জ্ত্তরে--মেই শ্লোকের পুবব-পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে হইবে ৷ যথা_'বরিষ্ঠাং সর্ব্বযোধিতাং' 
অর্থাৎ সকল কৃষ্যোষিতের মধ্য শ্রেষ্ঠ-এই উক্তির দ্বারাও ভাগবতে যে গোপিশিরোমণি 
 বাধিকাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়।  রাধিকা'-শব্ের অর্থপ,রাণকারগণ 
খা করিয়াছেন-_'কৃষ্ণবাঞ্ছা-প,ত্তিরূপ করে আরাধনে ৷ অতএব “রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে '! 
| (চৈ: ৪ )।  ভজনরহস্য যেখানে-সেখানে হাটে-বাজ।রে খুলিয়া দেখান ভঞ্জন-বিজ্ঞের কর্তব্য 
হে। যাহা ভজন-রহস্যের পরাকা্ঠা, সেই আশ্রয়বিগ্রহ রাধার নাম শ্রীমন্ডাগবত রহসে)র 
শপ চে সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া স্ব,লবুদ্ধি ব্যক্তিগণ: ভাগবতে রাধার নাম নাই সিদ্ধান্ত 
জাগতিক সাধারণ ব্যক্তি দুরের কথা, যাহাদের চিত্ত ভগবানের এখর্য্যরসে 
বু টে পরমরস-চমৎকার মাধুযসীমা শ্রীরাধার নাম শ্রীমন্তাগবতে দেখিতে পাইবেন 
উর দর নামও তাহার : অনুগত্যময় ভজনসহস) পরম গুহৃতম টি? জীমন্মহাগ্রভু সেই 
না কহিবে শজ অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের সহিতই আস্বাদন রি আপন ভজ্ন-কথ৷ 
পাকত যথা-তথা,-- ইহাই ভজন বিজ্ঞগণের মূল মন্ত্র । বস্তঃ শ্রীরাধার পে 

অনুশীলন করাই ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের একমাত্র উদ্দেশ্য । শ্রীমন্তাগবতে 






রড প্রীরাধা | 
বহু অবতারেরতত্বের আলোচনা ও শিক্ষা-প্রকাশের পর দশম স্বন্ধের গুহ্যতম হর 
'রাস-পঞ্চাধ্যায়ে রাধার ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ শ্রীমদ্তাগবতের বন উপর 
শুনিবার পর-_বিভিন্ন অবতারাবলীর শিক্ষায় বুদ্ধি শুদ্ধ হইবার পর শ্রীরাধার নাম ও ভজন, 
ইঙ্গিত শ্রবণের অধিকার হয়| তাহা হইলে অন্যান্য পুরাণাদিতে এত প্রকাশিত কেন ? তছুতিরে_০) 


| 





যে গ্রন্থে এইরূপ ভজনের রহস্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেখানেও গ্রন্থ কর্তগণ পরম গোপনীয় বলিয়! 
জানাইয়া গিয়াছেন। এমন কি, কোন কোন স্থানে যাহাতে সকলে এ সকল গ্রন্থ পাঠ না করেন ও) 
যেখানে-সেখানে প্রকাশ না করেন, ভজ্জন্য শপথ পর্য্যন্ত প্রদত্ত. হইয়াছে । বিশেষত: প্রীরাধ.। 
গোবিন্দের ভজন চিরদিনই বিরলচর ভজনবিজ্ঞগণেরহই আলোচ্য বিষয় । পুজা বা আসি, 
বিষুতত্বের সম্বদ্ধেই প্রচারিত ; তাই লক্ষ্মীনারায়ণ বা লক্ষ্মীসহ বিভিন্ন বিষ্ণুযুত্তির এচারে। 
্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চন ততটা প্রাচীন সেবায় প্রকাশিত হয় নাই | “অচ্চন 'বা 'পুজা। 
শব্দ এ্বরধ্যরসের উপাস্য-সম্বন্ধেই প্রযোজা হইয়া থাকে । প্রীরাধাগোবিন্দে “ভজন-শফই! 
প্রযোজ্য। তবে আজকাল বহুস্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চা প্রতিষ্ঠিত হইয়া শব, 
সেবার কথা শুনা গেলেও শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্ত্রে ও দ্রীম,ত্তিতে এশ্বর্যভাবে আর্চন হই | 
তাহা  রুঝ্মিণীরমণের অর্চনই হইয়া থাকে | ইহা শ্রীজীবপ্রভু ভভিসনদর্েঃ ৷ 
জানাইয়াছেন] . 


2 দাক্ষিণাত্যে যে-সকল আচার্য্য বা মহাজন প্রকাশিত হইয়াছেন, তীহারা নানাধিক। 
এব ]-বিচারকেই অবলম্বন করিয়া অনর্থযুক্ত সাধারণ মানবের জন্য বিষ্ণ,পাসন! প্রচার করিয়াছেন: 
মৎস্য, কৃ্্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, শেষশায়ী, লক্ষ্মীনারায়ণ, গ্রীসীতারাম প্রভৃতি বিষ্ণুগ,তি 
সেবা-প্রচারই সাধারণ জীবের পক্ষে কল্যাণকর । 


চেতনের পতি প্রকাশে যে পরম গুহা ভজনের 
হইলে অপরে দান করিতে পারেন না। আরার স্বয়ংরূপ বস্তও যখন মল আশ্রয়ের ভা 
কান্তি বিভাষিত, হইয়া অবতীন হন, তখনই নিৰ্ম্মল আত্মা সেবার ঠা বিকাশের করা) 
জানিতে পারেন। এজন্য ভ্রীগৌরনুন্দর অবতীর্ণ হইলেই eR হা 
ভাবে পৰকালত 505 ইতঃপূরবের রাধা ভজনের কথা শ্রুতি ও ভগবত-পঞ্চরাত্রে গুহ; 
সম্পূটে আবদ্ধ ছিল» অথবা কোন বিশেষ বিশেষ ভজনবি 
পরম্পরার চেতন শুদ্ধ খাতে নিহিত ছিল এ 


শ্ীকষ্ণকর্ণামৃতে মঙ্রলাচরণ-শ্লোকেও জয়গ্রীরাধার জয়গান শিখিপিচ্ছমৌলি শ্যামনুপরে 


সহিত শ্রবণ করিতে প্রাই। এখানে জয়শ্রী শব্দে জয়াচাসৌ শ্রিয়শ্চেতি মহালক্ষমী বৃন্দাবনেশবরী! 
গীতগোবিন্দের “ভীরুরয়ং* এবং কর্ণামূতের, 'লীলাস্বরঘ্বররসং, 


ও গোবিন্দের পারকীয় রপসমাধুধ্যের ইঙ্গিত আছে। 
জন্মথণ্ডের পনর অধ্যায়ের কতিপয় অং 


I 
| 


| 
l 
কিন্তু আত্মার সেবাধন্মের পণাঙ্গীন সব 
কথা আছে, তাহা একমাত্র স্বয়ংরূপ বস্তু " । 





জব মহাজনের হৃদয়ে ভাবরূপে তথা গু 


| নীরা 
প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শরীর 
যাহারা মনে করেন, ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ রি 
“ অবলম্বনে জয়দেব ‘মেঘৈমেত্রস্বরং’ শ্লোকে লিখিয়াছেন, 





শ্রাশ্রীল গরভূপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ১৩৭ 
তাহারা “ভীরু, প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমম , রহঃকলয়ঃ প্রভৃতি শব্দের তাৎপধ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন নাই । আধুনিক ত্রহ্গবৈবর্তে শ্রীরাধার পারকীয় বিচার-প্রসঙ্গ নাই ও বরহ্মাকর্তু'ক 
রাধা ও কৃষ্ণের যথাশাস্ত্র বিবাহ সঙ্ঘটন করাইবার পরেই রাধাকৃষ্ণের : বিবাহলীলা বণিত 
হইয়াছে । আধুনিক ব্রঙ্গবৈবর্তের রাধিকা বয়সে কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড়। রাধিকা যখন 


যুবতী, কৃষ্ণ তখন শিশু ৷ কিন্তু গীতগোবিন্দ বা কণামৃতের আীবাধিকা সেরূপ নহেন ভাগবতীয় 

“আনয়ারাধিতো নূনং? শ্লোকের মুত্তিঘান্‌ বিগ্রহই পারকীয় মধুর-রসাত্রিত কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণরাপা, 

বৃষ্ণবিরহিণী, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি,  কৃষ্ণপ্রিয়তমা রাধিকারাপে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্ভাপতি, 

রায়রামানন্দ, গ্রীচৈতন্যদেব' শ্রীন্বরূপ রূপ প্রভৃতি মহাজন্গণের বাণী ও ভজনীয় তত্বে প্রকাশিত । 
বেণ2ং করানিপতিতং স্থালিতং শিখপ্ুং ভরষ্টঞ্চ পীতবসনং ত্রজরাজসবনোঃ । 

যস্যা: কটাক্ষশরাঘাতবিম,চ্ছিতস্য তাং রাধিকাং পরিচর[মি কদা রসেন ॥ 

_যণাহার কটাক্ষবাণে ব্রজরাজনন্দন মচ্ছিত হন, হস্ত হইতে তাঁহার বংশী ভ্র্ হইয়া 
যায়, শিখণ্ড স্থলিত হয়, পীতবন্ত্ শ্রথ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যিনি ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের মনো- 
মোহিনী, মন্মথমন্মাথেরও মনোমোহনকারিণী, সেই শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ কবে আমি ভাবনার 
পথ অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ সত্বোজ্জলহৃদয়ে যে অপ্রাকৃত চমতকার-গ্রাচুর্য্যের ভূমিকাস্বরূপ 
সের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তদ্বার) সেবা করিতে পারিব। 

শ্রীমতীর মাধ্যা্কিক-লীলায় সুর্য্যপুজার বৈশিষ্ট্য £_“প্রণমা তাং ভক্তিভরেণ তন্বী 
বদ্ধঞ্চলিরবস্ত বরং যযাচে ; নিব্বিস্মুগোবিন্দপদারবিন্দসঙ্গোহস্ত মে দেব ! ভবৎপ্রসঙ্গাৎ ॥? (গো: লীঃ 
৮।৬৮)--“অনন্তর কৃষাজী-্রীরাধা ভক্তিভরে সং্্যদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাগ্তলিপুটে এই বর 
গাথনা করিলেন,_«নিবিবদ্ধে যেন: আমার গোবিন্দপদারবিন্দের সঙ্গলাভ হয়, আপনি এই 
কৃপা করুন।” ধৰ্ম্ম কামিগণ স্ূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন | যিনি বেদধন্ম, লোকধম্মা 
কন্ম, আধ্ধ্যপথ প্রভৃতি স্বধন্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজরাজ-নন্দনের অপ্রাকৃত কাম-সাগরে আত্ম" 
সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই বৃষভাহুনন্দিনী টিলা, অভিমনহ্য প্রভৃতি আর্য্বজনকে বঞ্চনা 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য স্যপ,জার ছল প্রদর্শন করিলেন! যেন তিনি 
লোকধ্ম্মে কতদ,র নিষ্ঠাবতী ! বস্তুত: সূর্য্যও বাহার 'আজ্ঞায় জগচ্চক্র বিধান করিয়া 
শাকেন,, লোকধন্মিকগণকে বঞ্চনা করিয়া সেই গোবিন্দদেবের পদারবিন্দের সঙ্গমই তাহার 
কামনার বিষয় । পঞ্চোপাসকগণ গণেশ, হয ও কম্মফিলবাধ্য (!) বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া 
অথ-সিদ্ধি, ধন্ম-সিদ্ধি, কামনা-সিদ্ধি, মোক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি লাভের চেষ্টা করেন। কুন্দলতা 

ক্চকে শ্রীরাধার সহিত মিলন করাইবার জন্য সেই পঞ্চোপামনারই পরামর্শ দিলেন । 
ডি উকি এই ভ্রীপঞ্চোপসনার উদ্দেশ্য ; কারণ পঞ্চোপাসক যে যে উদে পু 
বাহক রি করিয়া থাকেন, তদ্বার] বাহিরে উপাসনার ছলনা থাকিলেও বস্তুতঃ পঞ্চদেব 

rder - Supplier ) মেবকেই পরিনত করা হি দিদি 









| 
Sb শ্ৰীরাধা | 
পরিণত হন না, তাই পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুপ,জ! বস্তুত: গণেশ, শিব-শিবার প.জারই | 
হইয়া পড়ে । জীব গণেশাদি কৃষ্ণশক্তিদ্বারা নিজের কাম পরিতৃপ্তি করিয়া লইতে গা 
বস্তুতঃ এ সকল দেবতারই কপট কৃপা বা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না তত; 
সকল দেবতা কৃষ্ণেরই সেবক ও আজ্ঞাবাহক-__কৃষ্ণেরই কাম-সরবরাহকারী । তাই nl 
কুন্দলতার পরামর্শে পঞ্চদেবতার উপাসনার ছলে তাহাদের দ্বারা নিজ কামাগ্সির ই 
সংগ্রহার্থ প্রস্তুত হইলেন। স্বাংশ বিষ্ণুতত্ব এবং প্রকাশ-বিগ্রহগণও ন্বয়ংরূপের বিবিধ যে 
বা কাম পরিতৃপ্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু জীব বিষ্,তত্বের দ্বার। সেবা- করাইয়া লইতে nl 
না। ( গোঃ লীঃ ৯৬৮-৭৬ )-_কুন্দলতার শ্রীকৃষ্ণকে রাধার নব অঙ্গে নবগ্রহের গছা 
পরামর্শ বা শ্রীরাধাকর্তৃক কৃষ্ণকে অষ্টদিকৃপালের প,জার পরামর্শ প্রদান করিয়া দিছ 
অষ্টসখীকে কৃষ্ণের দ্বারা মস্তোগ করাইবার চেষ্টা ৷ ( গোবিন্দ লীলামৃত ৯ সর্গ ৯১৯: 
প্রভৃতি সকলই কৃষ্ণ-কন্দর্প-মহাযজ্ঞোৎ্সব-ধিধানের গরয়াস, অর্থ1ৎ সর্বপ্রকারে, সবর্বতোভা, 
সর্ধেন্দিয়ে অপ্রাকৃত মদনমোহন কংফের ইন্দ্রিয়-তৃপ্রিববাগ্চারূপ প্রেমাই ইহাদের কামা 
এইজন্যই জ্রীল হকের গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,_-““আত্েক্দ্িয়-প্রীতিবাপ্া তা! 
মার্জন-ভুষণ |) ( চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫-১৮৩) 
মধুরর্তিতে আশ্রয় বিগ্রহগণের মধ্যে ‘সখী! ও “মঞ্জরী? দুইটি শব্দ শুনিতে রী 
যায় ৷ মঞ্জৱীগণ সখীর দাসী বা অনুগত অভিমান করেন। কেহ কেহ সখীত্ব অপেক্ষা রী 
কার দ'স্যই অধিকতর শ্লাঘ্য বিচার করিয়া থাকেন। যথা, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু “বিলা" 
কুনুমার্জলি'তে_-- | | 
“পাদ্বান্জয়োস্তব বিনা বরদাসামেব, নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে। | 
শথ্যায় তে মম নমোহস্ত নমোহস্ত নিত্যং দাস্যায় তে মম রসোহস্ত রসোইস্তব সতাম, ৷" | 
“হে দেবি! রাধিকে তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি "কখনও অন্ত নবী! 
প্রার্থনা করি না। তোমার মথীত্বের- প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থারুধ। 
আর তোমার দাত্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক ৷? সখীগণ কখনও বলেন 
যে, ‘আমি সখী, সখী কখনও নিজে কৃষ্ণসেবা করিতে ধাবিত হন না। সখীর দু 
বার্ষভানবীর সেবাই কৃষ্ণ-সেবার প্রকৃষ্ট প্রকার ! - 
স্বরূপসিদ্ধি' ও ‘বস্তুসিদ্ধি’ 


বা জড়ীয় বাসনাকোষ 


রী 


নামে দুইটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পক্ষ * a 





হইতে যুক্ত না হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে! এই 
শরীরের পতন বা জড়ীয়-ৰাসনা-নি্ুক্তির নামই ্বরূপসিদ্ধি। এই স্বরূপসিদ্ধি লাতের ? 
যখন. ভঞ্জন করিতে করিতে এই জগৎ হইতে উৎক্রান্ত দশা লাভ হয়, অর্থাৎ যখন এই শর! 
পতন হয়ঃ তখনই তাহা: বন্তসিদ্ধি। দশার পর আর জন্মগ্রহণ করিব না, যদি কাহার 
এইরার সিরা ইহ হইলে তিনি মহাপ্রভুর এই - শ্লোক অঙ্কুশীলন a 


শ্রাপ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ .১৩৯ 
নন্য ভূগবন্তুজনোম্মুখস্য পারং পরং ভিগমিষোভভবসাগরসা । সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোধিতাঞ্চ হা হন্ত 
স্তর বিষভক্ষণতোইপ্যনাধু ॥ j 

সংসার হইতে অবসর পাইয়া কি করিতে হইবে ? তদুত্তরে-_“আরাধ্যো ভগবান্‌ ব্রজেশ- 
ই ভনয়ন্তদ্ধাম বৃদ্দাবনগ, রম্য কাচিছুপাসনা ব্রজবধ,বর্গেণ যা কল্পিতা | শ্রীমন্তাগবতং  প্রমাণ- 
| গলং প্রেম পুমার্থো মহান্‌; শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পর£ ৮ এখানে ‘আরাধ্য’ 
। শব্দের দ্বারা “আনয়ারাধিতো নানং’ শ্লেকের প্রতিপাদ্য শ্রীরাধার সহিত ত্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনাই 
| ব্রগবধবর্গের আন্ুগতো সংসারমুক্ত পুরুষগণের ভজন, এবং শ্রীমন্তাগবতের প্রতিপান্য বিষয় ও 
্ীমন্মহা প্রভুর সিদ্ধান্ত ৷ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । সম্পূর্ণভাবে সকল কথার সমাধান করিতে পারেন 
| তিনি, যিনি সকল বস্তুর মালিক-__স্বয়ংরাপ ' তাই ব্রভেন্দ্রন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন উদাযময়ী লীলা প্রকাশ 
| করিয়া রাধা-ত্রজেশতনয়-মিলিততনু রূপে জগতে আবির্ভূত হন, তখনই পরমমুক্ত পুরুষগণের ভঞ্জন- 
। রহস্য জগতে প্রকাশিত হইতে পারে । শ্রীমন্তাগবত বেদের পরিপক্ক ফল, খোসা প্রভৃতি Archeology, 
Zoology, Botany, Chemistry প্রভৃতি রূপে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারিগণের বিষয় হইয়াছে। 
যাহারা বেদের এ সকল খোসার আবরণে পরিপক্ক ফলকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করিতে চাহে, 
তাহাদের পরিপরূফলের স্পর্শলাভই হয় না__আস্বাদন ত’ দরের কথা । 
বৈকুণ্ঠে শক্তিমান্‌ শক্তিমত্তত্বের উপর প্রভুত্ব করেন, আর মথুরায় শক্তিতত্ব শক্তিমন্তত্বের 
উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন | সাস্ত-পদাথ দিয়া অপ্রাকৃতকে মাপিতে গেলে মাঝে একটা 
অনন্তের ব্যবধান থাকিয়া যায় । দেহ ও মনকে যে আমরা ‘আমি ও আমার' মধ্যে Incorporate 
করি, তাহা অত্যন্ত নিধন দ্ধিত৷ | যিনি সর্বক্ষণ হরিভজন করেন, তাঁহার মুখে যদি হরিকথা- 
কীৰ্ত্তন শুনি, তাহা হইলে নিদ্রিত অবস্থায়ও হরিকীর্তন করিতে পারিব-_সর্ব্েন্দ্রিয়ে হরি- 
বীর্তন হইবে । অপরলোক শুনিতে পারিলেই আমার কীর্তন হইতে থাকিবে । পরমাত্মাই 
একমাত্র ভোগী । পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব ধ্ম্ম জীবে অপুপরিমাণে আছে বলিয়া জীব পরমাত্মাকে 
ভোগ করিতে পারে ন!--অণ র মধ্যে বিভূকে পুরিতে পারা যায় না। ওথেলে৷ ডেস্ডিমোনা, 
গয়ল|-মজন্ু, সেক-সাদি প্রভৃতির রস, বিকৃতরস রস এখানে তাড়ি হইয়া গিয়াছে । চেতনে যদি 
শতকরা শতপরিমাণ প্রীতিময়ী সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই আত্মা কৃষ্ণভজন ছাড় 
সার কিছুই করিতে পারে না। (গৌঃ ১৩/১৪১--২৪৪) 
পরামৌলি বা পরা-রাসস্থলীতে বসন্তকাল শ্রীকৃষ্ণ মহারাস করিয়াছিলেন এই রাসে 
লে রি তদন্গত সখীবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন ৷ ই রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত 
[পীগণ শ্ত্রীকৃষ্চকে অন্বেষণ করিতে করিতে গোবদ্ধনের কোন স্গুহামধ্যে কৃষ্ণকে দেখিতে 


পান 

নে কৃষ্ণ তখন একান্তে একমাত্র শ্রীরাধাকে -পাইবার জন্য এঁ গুহার মধ্যে চতুর্ভ,জ- 
| আমা, ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণকে চতুর্ুজ মূত্তিতে দেখিয়া ইনি 
: দর, 


কৃষ্ণ নহেন, ইনি ত্রশ্বর্য্যময় ভগবান্‌ নারায়ণ'-এই বিচার কর 











১৪০ প্রীনিত্যানন্দের গার্স্থ্য-লীলা | 
নমস্কারপ-বর্ক বিদায় হইলেন ; কিন্ত যখন শ্রীরাধারাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দ্য! 
আর তাহার চতুর্ভূজত্ব সংরক্ষণ করিতে পারিলেন না ৷ শ্রীরাধার প্রণয় মহিমার নিকট হি | 
' সখ্বর্ধ্য-প্রদর্শন-চেষ্টা' পারাভূত হইল। তখন তিনি মাধুর্য্যময় অপ্রাকৃত নবীন | 
রূপে নিজন্ব স্বরূপ শ্রীরাধার নিকট প্রকাশ করিত বাধ্য হইলেন। এমনই শ্রীরাধার গ্রে 
মাধুর্য মহিমা। এই সকল কথা, শ্রীরাধার এই সকল তত্ব শু শীণ্রীল গ্রভুপাদই এ জগতে প্রকা') 
করিয়া গ্রীচৈতন্ত মনোহতভীষ্ট প্রচার দেবা করিয়া শ্রীরপানুগত্বের মহা-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ কে 
‘সরীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য ভজনসন্দর্ভের তৃতীয় বেদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। 
শ্রীনিত্যানদ্দের গাহন্থ্য-লীল-_্রীনিত্যানন্দ প্রভ, স্বয়ং প্রকাশ বস্তু । শ্রীকফই আঃ 
এক মুভিতে বলদেব ; সেই বলদেবই শ্রীনিত্যানদ্দ | তিনি বিষ্ণুতত্ব । তিমি জীবে 
নিকট আচার্ঘ্যলীলা অর্থাৎ বৈষ্ণবলীলা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশরাঃ, 
স্বয়ংরাপের সেবা করেন। এই যুগপৎ প্রতুত্ব ও সেবকত্ব তাহার অচিন্ত্য-শক্তির কাযা, টা 
ক্ষুদ্র জীবের অতীত ব্যাপার । কোনও আচার্য্য মধ্যম ভাগবতের ন্যায় অভিনয় করি, 
আচাষের স্বরূপ জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্বদাই মধাসাধিকারের লাদ 
প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি যে একজন মধ্যমাধিকারী সাধক, ইহা কখনই হইতে পারেন 
স্বতপ্ত-পুরুষ জীবের কারণ্য প্রকাশ করিবার জন্য মধ্যমাধিকারের আচরণ দেখাইলেওঃ ভি 
আবার মহা ভাগবতের আচরণ দেখাইতে পারেন । তিনি যোষিৎকুলের ভোক্তাঃ তিনি শক্তি 
সমগ্র বস্তুই তাহার শক্তি বা যোযিৎ। তিনি বলদেবতত্ব, স্বয়ংরূপ- -প্রীকফের স্বয়ং- রা 
অর্থাৎ শ্রীকফই আর একটা ভিন্ন আকতিতে অবস্থিত । তাই শ্ৰীগন্ভাগবত তীহারও রাগে 
কথ! কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীমনমহাপ্রভ, তাহাকে বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করিবার জ) 
নীলাচল হইতে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন, এরূপ কথা কোনও প্রামানিক গ্রন্থে নাই, 
মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভূকে গৌড়দেশে, অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্যই গা 
করিয়াছিলেন কিন্তু মহাপ্রভ,র প্রকট লীলাতে নিত্যানন্দের বিবাহকাযেদ মহাপ্রভ, wl 
করিলেন না কেন? তদুত্তরে_-যদি মহাপ্রভূর অম্থমোদনে বিবাহ কবিয়া থাকেন তবে, 
ববাহকায? বা গালা টিই, হইয়াছে যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের স্বীকৃতির ul 
বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ শগৌরতুদ্দর, ‘অবধুত৷ বা স্বতন্ত্র বৈষ্ণব ; বদ্ধজীবের রি 
কোনও বিধির বাধ্য নহেন, ইহাই নিত্যানন্দের দ্র] প্রচার করাইলেন। বিষ্ঃ,র tl 
EA অবিষ্ণৰস্তর কল্পিত ভোগা, বদ্ধজীবের ভোগ্যা ও গুরুক্ররের কল্পিত ভোগে 
সহিত এক নহে। ঈশ্বর বা. প্রভূবস্তু সমস্ত কায করিতে সমর্থ ॥ তাই হার 
নিত্যানন্দ প্রভ্‌র সম্বন্ধে বলিয়াছেন. 'মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। তথাপি মারব 
কহিল তোমারে ॥৮ “সম ব্যতিক্রাসে দৃষ্ট ঈশ্বরাপাঞ্চ সাহসম | তেজীয়সাং ন দোষায় ৭. 
সবর্বভজো যথা ॥৮-_ ঈশ্বর অর্থ 1 ঘমথ পুরষগণের। ধৰ্ম্ম ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছে! 





॥ 








শ্রীশ্রীল গ্রভূপাদের বৈশিষ্টা-নম্পদ ১৪১ 
শব্দের দ্বারা এইস্থানে বৈষ্ণব বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুর ন্যায় পরমহংস বৈষ্ণবও সমর্থ বা 
ঈশ্বর | তাঁহার! তেজীয়ান্‌ । যেমন অগ্নির সর্ধ্ভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, 
তদ্রপ সমর্থবন্ত পুরুষগণের কাধ্যও দোষাবহ নহে! ম্ৃতরাং জীবের প্রতীতির দিক্‌ হইতেও 
সাক্ষাৎ বলদেবতত্ব নিত্যানন্দ প্রভু যদি পরমহংস অবধূত বৈষ্চবশিরোমণি’ বলিয়াই বিবেচিত 
হন, তবে তাহাতে ও এ ঈশ্বরবস্তরতে কোনও দোষস্পর্শ করে না। ঈশ্বর বা সমর্থশালী 
বৈষণবই প্রকৃত গার্স্থ্যলীলা করিবার যোগ্য । অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ অবৈষ্ব অপরমহংস 
কখনও গৃহস্থ হইতে পারেন না। তাহার গৃহস্থালী কেবল ইন্ড্রিয়তপর্ণ ব গৃহত্ৰতধনম্ম’ হইয়] 
পড়ে। পরস্তঃ বৈষ্ণবগৃহস্থের গাহস্থ্যলীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ ৷ সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভুকে 
বৈষ্ণবের দিক হইতে বিচার করিলেও তাহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা 
যায় না। সমর্থবান্‌ পুরুষ যেরূপ আচার্যেযর কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহাভাগবত- 
চেষ্টা দেখাইতে পারেন, তদ্রুপ বিষ্ণুতত্বও আচা্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার তাহার পরমেশ্বর- 
স্বরূপ-লীলা করিয়া থাকেন; কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের এ লীলা অঙহুকরণ করিতে 
যান তাহা হইলে তার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে । যথা ভাঃ ১০ ৩৩৷৩৪-৩৫-_তত্ববিদ বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
স্বত্ত ইশ্বরগণের উপদিষ্ট বাক্য এবং আচারণের মধ্যে বাক্যকেই জীবের পক্ষ্যে আজ্ঞা বলিয়া 
গ্রহণ করিবেন, এবং. ইশ্বর-বাকোর অবিরুদ্ধ আচরণগুলিকেই তাহাদের পালনীয় বলিয়া, 
বিচার করিবেন অন্যথা নিবব,দ্ধিতার পরিচয়ক্রমে তাহাদের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে ৷ ভগবান্‌ 
মায়াধীশ ঈশ্বরবস্তু, কিন্তুজীবগণ মায়াবশযোগ্য ঈশিতব্য বস্তু! যিনি অখিল সত্বায়, তিষক্‌, 
মানব, দেবতা তথা সকল ঈশিতবোর অর্থাৎ নিখিল নিয়মাধীন বস্তুর ঈশ্বর, তাঁহার কুশল 
বা অকুশল সম্বন্ধ নাই. জীবের পক্ষেই কুশল অকুশল বিচার! যে পরমেশ্বরের পাদপদ্ধা- 
পরাগ-সেবন-পরিতৃপ্ত মুণিগণ ভক্তিযোগ প্রভাবে অখিল কর্ম্ম বন্ধন মোচন করির! স্বেচ্ছানুসারে 
বিহার করিতেছেন অর্থাৎ পরমেশ্বর বস্তুর সেবা-প্রভাবে ঈশ্বরতা বা সামথ? লাভ করিয়াছেন, 
এবং কোন প্রকারে আর বন্ধনপ্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের 'আর কি 
প্রকারে বন্ধন হইবে? যাহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই, সেই সাক্ষাৎ সেব্য-বস্তরর বন্ধন 
| কোথায় ? পরমেশ্বরতত্বের প্রপঞ্চে আগমন তীহারই নিরঙ্কুশ স্বত্ব ইচ্ছাজাত । ৰ স্বৃতরাং 
তিনি প্রাকৃত কম্মফলবাধা জীবের ন্যায় কোনও  মানবজ্ঞানগম/-বিধির বশীভূত নহেন। যিনি 
: গাপীদিগের, তাহাদিগের পতি সকলের, নিখিল দেহীর অস্ত:করণচারী, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী 
মধাৎ অংশ-স্বরপে পরমষাত্মা, যিনি কেবল লীলার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, যিনি জীবের 








খায় শরীরী নহেন, তাহাতে কিরূপে দোষ সম্ভব হইতে পারে! নু 
. ২ বাহার! নিত্যানন্দ প্রভুর গাহস্থ্যলীলার সহিত তাহাদের গৃহক্রতধন্ম কে সমান জ্ঞান করে, 
| “ধায় জীনিত্যানন্দ প্রভুকে জাতিবুদ্ধি অথাৎ প্রাকৃত শরীরী বুদ্ধি করিয়া থাকে। বদ্ধজীব- 
ব্যবহারিক জগতে বর-কণ্যার সম্মিলন নামক বিবাহে সংসার বন্ধনে ক্লেশ পাইয় 






SS শ্রীনিত্যানন্দের গারৃস্থ্য-লীলা ৃ 
কিন্তু মায়াধীশ ভগবানের উদ্বাহাভিযানের কথা গশেরাপ নহে। জড়সম্ভোগবাদী। জীব প্রাকৃত 
কণ্যার মিলনকে যেরূপ স্ব-স্ব-ইন্ড্িয়তর্পণের আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করে, শ্রীগৌর-নিত্যামদ? 
বিবাহোৎসব-রূপ চিল্লীলা-বিলাসকেও তাদৃশ আপাতমধুর অথচ পরিণামে বিষময় জীবভোগ| 
কন্মের সহিত সম বা সদৃশ মনে করিলে নিশ্চয়ই ঘোর সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে | 
তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। অনীষ্বর ব্যক্তি, অধীশ্বর পরমেশ্বরংস্বরূপের আচরণ কা 
দূরে থাকুক কখনও মনের দ্বারাও তাদৃশ আচরণ করিবেন নাঁ। রুদ্র-ব্যতীত অন্মব্যক্তি কা 
কুট ভক্ষণে যত্ন দেখাইলে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রুপ মুডতা-প্রযুক্ত দেহাদি-গঘ) 
পুরুষ পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সকল সন্তোঃ, 
বিষয় প্রীভগবান্‌ এবং তাহার আশ্রয় যাবতীয় সেবক- -সেবিকা ও সেবোপকরণ-নিচয়রূপ বি 
অধিষ্ঠান সম,হ তাদৃশ অমঙ্গল প্রসব করিতে পারে ন! । যেস্থানে ভগবৎ সুখপ্রাপ্তি বজা 
তথায় Es ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই । জীবের বিবাহের কথায় সংসার বন্ধন ও মহাছু:খের কার 
আর শ্রীভগরানের বিবাহ-কথা শ্রবণে সংসার বন্ধন হইতে চিরতরে ছুটী লাভ হয়। শ্রীগিতাদ 
প্রভুর আত্মজ বীরভদ্র গোস্বামী প্রভু পয়োন্ধিশায়ী বিষ্ণুতত্ব । তিনি বিষ্ণ,তত্ব বলিয়া বং 
মস্তকে চড়া হস্তে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। কতিপয় ব্যক্তি উহ! অনুকরণ বি! 
রী প্রভ্‌ এসকল দুর্ববুদ্ধি ও পাষগু-আচরণ করিতে নিষেধ করিলেন । উহার জরা 
করায় বিষ্ণুদ্বেষী ‘চূড়াধারী’ নামক অপসম্প্রদায়সথষ্টি হইল । উহার! বীরভদ্র প্রভব্ব রি 
অপসম্প্রদায় ৷ বু | 
যাহারা ভগবদূবাক্যের অবিরোধযুক্ত আচরণ গ্রহণ না৷ করিয়া তাহাদের ইঞ্জি। 
চালাইবার জন্য পরমেশ্বরের আচরণ অন্তুকরণ করিতে যান তাহার! বিনাশ প্রাপ্ত হন! দা 
পুরুষ অদ্ধয়তত্ব ভগবান্‌, বা৷ অদ্বিতীয় তোক্তা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ করিতে al 
কর্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি ভোগী, কৃষ্ণবিদ্বেষি সম্প্রদায়রূপে জগতে দৃষ্ট হইতেছে ৷. | 
নন্দ প্রভুর গাহস্থ্য লীলাভিনয় ও গৃহত্ৰত-ধৰম্ম সমপর্যযায়ভুক্ত মনে করিয়া প্রাকৃত সাহা ] 
গৃহব্রত-সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীগৌরনুন্দরের . প্রবন্তিত মতের বিরোধ ক 
গুরুদ্েষী ‘অতিবাড়ী' সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। ভ্রীগোপালডট্ট গোস্বামী প্রভুর রর 
অমান্য করিয়া ত্যক্তগুরুপদাশ্রয় 'হরিবংশ” দলে সহঙ্জিয়াবাদের স্থষ্টি হইয়াছে; রা 
প্রভংকে অমান্য করিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুতত্বের স্বতন্ত্র 'আটরণ অনুকরণ ' করিতে গিয়া বঞ্ি! 
মোহিত ব্যক্তিগণ “চুড়াধারী' ও 'নেড়ানেড়ী” ভোগি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছে। গৌর 

_ ভোগবুদ্ধি-করিয়া গৌরনাগরীৰাদ সৃষ্টি হইয়াছে। চদার বিদ্তাপতি প্রভৃতি ঈশ্বর ‘ 
 সমর্থবান্‌ পুরুষের অপ্রাক্ৃত সেবাপর চেষ্টার বিকৃতভাবে অনুকরণ করিতে গিয়া ft 
বাদ জগতে প্রচলিত হইয়াছে_ এইরূপ কত যে অনৰ্থ" (জগতে ত প্রচারিত হইয়া হই 
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শ্ীপ্রীল প্রভূপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ত 

প্রীঅদ্বৈতীচাধ্য প্রভুও_ গুরুর কার্য্য করেন) যদি “তিনি বিষ্ণু নহেন, তিনি উপাদান 
মাত্র, অথবা। তিনি মানুষ মাত্র” এইরূপ মনে করি, তাহা হইলে অপরাধপক্কে নিমজ্জিত 
হইলাম । তিনি বিশ্বের উপাদান-কারণ বিষ্ণু । “তিনি-ভীব মাত্র, ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী”__ 
এইরাপ সাব্যস্ত করিলে তাহার প্রতি আবজ্ঞার দরুণ. অপরাধ হইবে ' তিনি ভক্তির প্রবর্তক 
ও নিজে প্রীগুরুপাদপন্ম হইয়াও ভক্তিশিক্ষক উপদেষ্টা আচার্য্য । তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার । 
গগৎস্থষ্টি Higher office নহে | তিনি Predominating entity, তিনি Predominated 
নহেন| তিনি জীবের ভক্তিলাভেরও উপাদান-কারণ। তাহার বন্দনা এইরূপ--“অদ্বৈতং 
হরিণাদ্বৈতাদাচার্ষ্যং ভক্তিশংসনাৎ ৷ ভক্তাবতারমীশং  তমগৈতাচার্ধ।মাশ্রয়ে ॥৮ চেতনরাজ্যে 
অগ্রনর হইবার জন্য. ভক্তিই উপাদান। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে মায়ার উপাদান মনে করা অপরাধ । 
ঘট নির্মাণে কুস্তকার ও মৃত্তিকা-কুলাল-চক্রু প্রভৃতি যেমন নিমিত্ত ও উপাদান, সেই প্রকার 
অখিল কার্যের কর্তা প্রীচৈতন্যদেব । শ্রীদ্বৈতাচাধ্য হইলেন উপাদান। তিনি বিষ্ণুসেবার 
উপাদান গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র এবং কৃষ্ণনাম-হুসঙ্কারের দ্বার! শ্ৰীকৃষ্ণকে এই জগতে অবতরণ 
করাইয়াছিলেন । গৃঢ়-ব্বরূপ পরিচয়ে তাহার মুলন্বরূপ_তিনি ‘প্রীনন্দীশ্বর শিবতত্ব ” শ্রীকৃষ্ণ 
লীলায় তিনি মিত্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকরগণের উপাদানকারণরূপে নিত্য 
কষ্সেবা ব্রতধর । ব্ত্রীগৌরলীলায়ও তিনি শ্রীগৌর বন্দরের স্বরূপ-নাম-ব্ূপ-গুণ-লীলা-পরি- 
করোপাদানস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণের দ্বার! জগছুদ্ধারার্থ মহাবদান্য অবতার । ইহার ইঙ্গিত 
শ্রীমন্মহা প্রভু মাধবেন্দ্র তিথি-পালনের সময় প্রকাশ করিয়াছেন। উপাদান কারণে মর্ত্যবুদ্ধি 
করা অন্যায় । তিনি ০৮০০৮ এর ০৮1৩০ তিনি ভক্তিশিক্ষক আচার্যা। বিস্তৃত বিবরণ 
শ্রীঅদ্বৈতাচার্যেযর রচিতন্তুধা ও শ্রীগৌরহরির অত্যান্ুতচমতকারা ভৌমলীলামুতে জ্ঞাতব্য | 
ইয়গোস্বামী, জীবতত্বঃ মায়াতত্ব্, জড়জগৎ, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি ভজন সন্দর্ভতৃতীয় বেছে 
প্রকাশিত হইয়াছে। ৃ 

বৈষ্ণব কে 

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব ? 
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জজনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥ ১ ॥ 
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শকরের বিষ্ঠা, জান না কি তাহা মায়ার বৈভব ৷ 
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী, ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে. সব ॥ ২ ॥ 
তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব । 
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব ॥ ও ॥ 
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়ামর; না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব । 
বৈষ্ণৰী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥ ৪ & 
হরিজনছেষ, প্রতিট্াশাক্রেশ, কর কেন তবে তাহার গৌরব। 








টন বৈষ্ণব কে ] 
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে, তাত, কভ, নহে অনিত্য বৈভব ॥। ! 
সে হরিসম্বন্ধ, শৃশ্য-মায়াগন্ধ, তাহা কণ, নয় জড়ের কৈতৰ । | 


প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালি, নির্জনত্া-জালি, উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥ ৬ ॥1 
কীর্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব, কি কাজ ঢু'ড়িয়া তাদৃশ গৌরব । 
মাধবেন্্রপুরী, ভাব ঘরে চুরি, না করিল কভ; সদাই জানব ॥ ৭ । 
তোমার প্রতিষ্ঠা, শুকরের বিষ্ঠা, তার সহ সম কভ্‌, না মানব । 
মংসরতাবশে, তুমি জড়রসে, মজেছ ছাড়িয়া কীর্তবনসৌষ্ঠব ॥ ৮ ॥ 

তাই দুষ্ট মন, নির্জন ভজন, প্রচারিছ ছলে কুযোগি-বৈভব ৷ 

প্রভ, সনাতনে, পরম যতনে, শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত’ সেই সব ॥ ৯ ॥ 
সেই ছুটী কথা, ভূল’ না সৰ্ব্বথা, উচ্চৈ:স্বরে কর হরিনাম-রব । 

ফন্তু, আর যুক্ত, বদ্ধ, আর মুক্ত, কভ, না ভাবিহ ‘একাকার’ সব | ১০ ॥ 
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব । 

সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত, সংসার তথায় পায় পরাভব ॥ ১১ ॥ 
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সেই, কি আর কহব ৷ 
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত, বিষয়সম,হ সকলি মাধব ১২ ॥ 

সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত সৌভাগ্য, তাহাই জড়েতে হরির বৈভব। | 
কীর্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠাসস্তার, তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব ॥ ১৩ ) 
বিষয়-মুযুক্ষু, ভোগের বুভ ্ষু, ছু'য়ে তাজ মন, দুই অবৈষ্ণব । | 
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ, কভ নহে তাহা জঙের সম্ভব ॥ ১৪ ॥ | 
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন, মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব ৷ l 
বৈষ্ণুবের দাস, তব ভক্তি আশ, কেন বা ডাকিছ নিজ্জন আহব ॥ ১৫ 
যে ফস্তু-বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী, সে না পারে কভ্‌ হইতে বৈষ্ণব ৷ 
হরিপদ ছাড়ি, নিজ্জনতা বাড়ী, লভিয় কি ফল ফন্তু সে বৈভব ॥ ১৬ ॥ 
রাধাদাস্তে রহি' ছাড়ি' ভোগ-অহি, প্রতীষ্ঠাশা নহে কীর্ত্নগৌরব । 

রাধা নিত্যজন, তাহা ছাড়ি মন,'কেন বা নিৰ্জ্জন- ভজনকৈতব ॥ ১৭ ॥ 
ব্রজবা সিগণ, প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা'নহে শব । 


থা তার, সে হেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব ॥ ১৮ ॥ 
প্রীদয়িতদাস, কীর্থনেতে আশ, কর উচ্চ: স্বরে-হরিনাম বব । 


কীর্তবন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে, সে কালে তজন নির্জন সম্ভব ॥ ১৯ ॥ 


. এই গীতিদ্বার! আশ্রীল প্রভ্‌পাদ ভক্তি-বিরোধি- “বিচার অতি সুন্দরভাবে নুবৈজ্ঞানিক 
সর্ধশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসার সন্নিবেশিত করিয়া ভঙজনের, প্রকৃষ্ট ভাবে ভঞ্তনোগ্নতির সং হায় ণ 
অতি অপ,ব্ৰ-কৃপা- -বৈশিষ্ঠ্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক সাধক: ত্রেরই ইহ! অম্‌' লা | 


হর 





গা 


শরীত্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 
্রীস্রীল প্রভূপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 
চতুর্থ-সম্পদ 
উপপন্তি 
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার । ছুইভাগবতসঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ 
এক ভাগবত হয় ভাগৰত শাস্ত্ৰ । আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র ॥ 
ছুই ভাগবত দ্বার! দিয়া ভক্তিরস তীহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥ 
্রীগ্ুরুপাদপদ্ন অতি নিগৃঢ়ত্, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্বের কৃপা বাতীত সেই মহাভাগবতের স্বরূপ 
অবিজ্ঞাত। তাই তাঁহাদের কৃপায় শ্তরীগুরুপাদপন্প আত্মন্বরূপ প্রকাশ করিলে জীবের হৃদয়ে তাহার 
বৈশিষ্ট্য সম্পদ প্রকাশিত হইতে পাঁরে। সেই স্ুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য- 
সম্পদ আলোচ্য। শ্রীশ্ীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য সম্পদের দিগ্দর্শন £- 

১। অর্চন-প্রধান পঞ্চরাত্র ও কীর্তন-প্রধান ভাগবতের সমন্বয়-গুরু। (২) অবিদ্বদ্রঢ়ি- 
প্লাবিত বিশ্বে শব্দের বিদ্ধদূরঢ় প্রচারকবর। (৩) “কীর্তনীয়ঃ সদ! হরি+” শ্রীচৈত্যবাণীর মূর্তবিগ্রহ। 
(৪) শ্রতেক্ষিত ভক্তি সিদ্ধাস্ত-কীর্তন-প্রচারক বর। (৫) শরীগৌরকিশোর-বিনোদ-মনোইভীষ্ট সংস্থাপক | 
(৬) সার্বজনীন, সার্ববত্রিক ও সীর্বকালীক পরধর্থের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য । (৭) গৌরধাম, গৌরনাম 
ও গৌরকামের সর্ববশরেঠ সেবক ও পরিপূরক । (৮) পারমহংস্ত দৈব-বর্ণাশ্রমধর্থের মর্য্যাদা-সংস্থাপক ৷ 
0) কাষ্যভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার। (১০) শ্রীন্বরূপ-রূপ-সিদ্ধান্ত সাত্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি । 
0১) মাধু্য্যোদায্য প্রেমময়তন্ । (১২) বৈধমার্গের আদরকারী ও রাগমার্গের অনুশীলনকারী শিক্ষক । 
(১৩) রাগমার্গে আীরাধাগোবিন্দের সেবা-বিরোধীর ফন্তুত্ব প্রচারক । (১৪) শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবার 
পারতম্য-ধারণা-বিহীনের সঙ্ধীর্ণত| প্রদর্শক । (১৫) শ্রীজীবপ্রভুর সেবার আদর্শে জীবের অধিকতর 
“য়োজনীয়ত| প্রদর্শনকারী। (১৬) শ্রীল রঘুনাথের সেবায় অধিকতর আদরযুক্ত অনুশীলনকারী। 
রা শুদ্ধসঙ্কীর্তনময় হরি-গুরু-বৈফব-স্মৃত্যুৎসবের প্রচারকারী। (১৮)  শ্রীমন্ভীগবত-বেদাস্ত- 
হরি “ভাষ্য-বৈষ্ণৰ-সাৰ্ববভৌমকোষ নির্ম্মাণকারী (৯) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান ও সার্বকালিক 

থরু-বেষ্ণবসেবাচৈতন্যময় সেবকমণ্ডলীর প্রকটকারী। (২০) সরম্বতীপতি-তীর্ঘে পর-সরস্বতী- 
হয পরসাহিত্য-তিহা-সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশীস্্-বেদাস্ত-একায়নাসনের প্রতিষ্ঠাতা । (২১) 
বজগবভ-্রদনী-প্রকটকারী। (২২) শীগৌড়মণ্ডল-নবদ্ধীপমণ্ডল-নবত্ধীপধাম-পরিক্রম 
১, নী (২৩) আক্ষেত্রমগ্ডলে কষ্ণানুসন্ধান-লীলাদর্শ-প্রকটকারী । (২৪) নামাপরাধ, যা 
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সেবাপরাধ, গরর্পরাধ, বৈষ্ণবাপরাধের স্বরূপ-বিশ্লেষণ ও পরিবজ্জনের আদর্শ শিক্ষক (২৫) খ্রীঃ 
রঘুনাথ-দান্তের সর্ব্বোত্তমতার শিক্ষাগুরুবর্ধ্য। (২৬) চিদ্বিলাসবিরুদ্ধ দিদ্ধান্তধবান্তের মারধর) 
(২৭) ভূত-ভবিয্য-রহিত নিত্য অখণ্ডকালে কৃষ্ণসেবা শিক্ষাদাতা | (২৮) অসদবার্তঁ, অসচ্চেষ্টা, অন. 
অঙংগ্ভিঠা, অসংসিদ্ধান্ত, অসংশিয্যান্ুবন্ধ, কপট-কুটিনাটি-ভুক্তি-মুক্তি-কামন] পরিবর্জ্জনের অনি 
আদর্শ। (২৯) শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়োগ-দ্বারা এক্যতান, সমন্বয় ও 
বিজ্ঞানের একমাত্র মহাবৈজ্ঞানিক। (৩০) “সজ্জনতোষণী' 'গৌড়ীয়-নদীয়া প্রকাশ" বৈকৃষঠ 
অবতারণকাঁরী। (৩১) জীবের শ্রীরূপ-সনাতনান্থুগত্য-মর্যযাদ] ও শ্রীরধুনাথের আীরূপ-সনাভনান 
সৌন্দর্য্যের প্রকাশক। (৩২) গৌড়পুরের পূর্ববগৌরব উদ্ধারকারী : (৩৩) গৌড়ের আদি নাট্যমঞ্চে bu 
প্রকটকারী। (৩৪) গৌড়ীয় সহত্রারে ফন্তুবৈরা গ্য-অন্ধ-পথ ও যুক্তবৈরা গা-রাঁজপথের পার্থক্য-প্রর্ 
(৩৫) গৌরধাম-কৃষ্তধাম-রাধাকুণ্-গৌরবিপ্রলন্তভজনক্ষেত্রের সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শক । (৩৬) জ্রীরাধিকাু 
গোগীগণের কৃষ্ণমাধুর্য ও প্রেমসেবাঁর সর্ব্বোমত্তমত! প্রচারকবর । (৩৭) আীনামকীর্তন-গ্রীতির তার 
হুসারে বেষ্ণবতার তারতম্য-নির্দেশকারী-। (৩৮) শ্রীনাম-ভজন-জীবাতু অকৃ ত্রিম-ভজন-রসিকগ্রেষ্ট। (! 
বিপ্রলন্তমৃত্তি শীগৌর্ুনদরের বিপ্রলন্তের অদ্বিতীয় পরিপোষ্টা । (৪০) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-মভা 
ভাজন শ্রীননাতন-শ্রীরপ-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীগৌর-বিনোদ-গ্রীতিবিশেষ পাত্ররাজ । (9১) কৃষণতোগাক।, 
কামিনী প্রতিষ্ঠায় আদর ও জীব-ভোগবুদ্ধিপ্ররিচালিত কনক-কামিনী-প্রতি্ঠীয় অনাদর-প্রদর্শক পিং 
গুরু! (৪২) অকৃত্রিম পরছুঃখছুঃখী, অনভীগ্ বহিম্ম্্থজনে অমন্দোদয়দয়ামৃত-বিতরণকারী ৷ (৪ম 
. প্রসাদ গুরুগৌরাঙ্গ-গোবিন্দ-নামত্রহ্ম-বৈষ্ণবচরনে বাস্তব বিশ্বাস-বিস্তারকারী |- (৪8) শ্রীবিগ্রহে গর 
আচার্য ম্তাবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিফু-বৈষণব-পাঁদোদকে জলবুদ্ধি, বিুনাম-মন্ত্রে শসা! 
বুদ্ধি, সর্বে্বর বিষ্ণুকে দেবতাস্তর-সামান্ত-বুদ্ধিরপ পাষগুতার শিরশ্ছেদনে সুদর্শন । (৪৫) হৈয়া 
সর্বেবোত্বমতা-নিদ্দেযত্ব প্রকাশক । (৪৬). গুদ্ধবৈষ্ণবে, বৈষ্ণবধর্ঘো যাবতীয় দোষারোপ ও আন 
নিরাসের অগ্থান্তর । (৪৭) কার্তন-মাট্রৈকান্র কৃফতববিত্ম ুগাচাধ্য জগদৃগুরু । (৪৮) আগর 
মু প্রো শয্যাত হে তদাহুগত্যে সেবা-সৌন্দর্ষ্যর প্রচারকারী। (৪৯) ্রীগুরুমেবা বা 
আশ্রয়-ভেদাভিমানে জীবের মঙ্গল পুনঃ টি রজার রর 
শিক্ষকবর । (৫৩) সম্পদে-বিপদে কষাধীনত রি নিও 2 রা 
- ? কষ্ণামুকম্পা, সবরবাবস্থায় নিয়ামক কৃষ্ণের রি 4 
দর্শন-বিচারের অদ্বিতীয় আচারবান্‌ শ্রিক্ষক। (৫৩) শ্ীরূপো-পদেশায়ৃত-মুত্তি বড়ব্র্জি 
ডা a 
১ 5৩৫৫) আত্মার স্বাস্থ্েই দেহ-মনের স্বাস্থ্য 
সিদ্ধান্তের একমাত্র বৈগ্যরাজ। (৫৬) প্রাকৃতভাবনা-বাক্য-চি ela US 
বিনোদ ভাগবত-পররাষ্ট্র সাহিত্যের প্রচারক । (৫৮) আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ গৌর 
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অপসপ্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত” প্রাকৃতসহজিয়াবাদ, কর্মমজড়ম্মার্তবাদাদি যাবতীয় কলিমতনিরাসকারী 
গাষগুদলনবাঁনা  প্রেমপ্রচারকবর নিত্যানন্দ পাঁদপদ্ম। (৫৯) আ্রীনামকীর্তনাধীন ভঙ্গন-প্রণালী, 
কৃষণনুরাগীর আন্ুগত্যে ভ্রদ্র-বান ও রূপান্ুগ-শিক্ষার অদ্বিতীয় শিক্ষক। (৫৯) ত্রিবিধ বৈষ্ণবসেবা, 
বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত দৃষ্টি, কৃষ্না মাক্ুশীলনে সহিষ্ণুতা প্রচারের অদ্বিতীয় লোকগুরু। (৬০) গৌরকুষ্ণনাম 
প্রচারকবর শ্রীগৌরকরুণাশক্তি। (৬১) কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাময় নৈষ্ষন্ম্যের আবিফারকারী । (৬২) 
'বকুষ্ট'মথুরা-রন্দাবন-গোবদ্ধন রাঁধাকুণ্ডের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-প্রদর্শক। (৬৩) সংশয়-সগচণ-নিগুণ- 
কলীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোংকর্ষ-প্রদর্শক ৷ (৬৪) সৎকন্মী-তিগুণ- 
বর্গিতজ্ানী-গুদ্ভক্ত-প্রেমৈ কনিষ্ঠ ভক্ত-গোলীকুদ-গোপীশ্রেষ্টা বার্ষভানৰীর উত্তরোত্তর কৃষ্ণপ্রিয়ত্ব প্রদর্শক । 
(৬৫) নিখিল স্থান-কাল-পান্রের কৃষ্চ-কার্জসেবায় নিয়োগ-নিবন্ধন অতনির্ত্য অর্থনীতিজ্ঞ। 
(৬১)  শ্রীবার্ষভাবীর প্রিয়তমা নয়নমণিমঞ্জবী। (৬৭) নিত্য শীরাঁধাকুণ্ততট কুঞ্জকুটীর নিবাসী । 
(৬৮) নিত্যন্ৰীরাধাকুণ্ডের গোষ্ঠবাটীর সুবিজ্ঞ সেবাপরিপাঁটা শিক্ষক ॥ (৬৯) শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রতি 
অধিকতর পক্ষপাতী । (৭০) সখীত্ব অপেক্ষা মঞ্জরীত্বের অধিকতর সেবামাধ্য্য আস্বাদনকারী ৷ (৭১) 
বিপ্রলন্ত সেবার অধিকস্থুকৌশলী । (৭২) শ্রীবার্ষভানবীর অন্তরঙ্গ সেবায় অতি স্ুচতুর ইত্যাদি 

'অপ্রাকৃত অনস্ত-কল্যাণ-গুণৈকবারিধি শ্রীত্রীল প্রভুপাদ ! 
্রীশ্রীল প্রভুূপাদের কৃপা-বৈশিষ্ট্য-_জীবের প্রকৃত স্থায়ী উপকারের জন্য সর্বদা উৎকষ্টিত। 
দ্বীপাস্তরের আবহাওয়ায়--পারিপার্থিকতাঁয় অনাদিকাল ধরিয়া আপনাকে বিলা ইয়া দেওয়ায় পূর্ণ চেতনের 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও যে মানবজাতির বিচাঁর-আচার, ভাবনা-ধারণী, ভাষা-পরিভাষা, সমস্তই 
বিদেশীয় ভাবের নিকট পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়াছে _যে মানবজাতি কাল্পনিক ভাল-মন্দ-ধারণীয় 
[সস্গুল হইয়। ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম বিচার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের জন্য শত শত গ্যালন ভজনের চিন্তয় রক্ত 
| জল করিতে বসিয়াছেন, তাহাদের বাস্তব উপকারের জঙ্ ব্যস্ত হইয়াছেন, সমস্ত কার্য ছাড়িয়া দিবারাত্র 
৬ মঙ্গলের জন্য নানা কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন এই মহাপুরুষই শ্রীত্রীলপ্রভুপাদ । তিনি 
 গ্রাম্যকথা-সাহিত্যের যুগে অবিমিশ্র বৈকু-কথা-সাহিত্য বিতরণকারী ও বৈকুষ্ঠ-গীতিতে উদ্ভাসিত 
করিবার জন্য হরিকথার সহশ্রমুখী প্রশ্রবণ উন্মোচনকারী--অবঞ্চক স্বচ্ছ গুরুর যুন্তিতে প্রকাশিত। 
লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া গণ-গড্ডালিকার রুচির বাঁতীস যে-দিকে, সে-দিকেই একটু নৃতন রকমারি পাল 
রঃ য়া--নিশান উড়াইয়া ক-একশত বৎসরের খোরাক দেওয়া'র ‘ছেলে-ভুলান মোওয়া' বা 'ক-এক হাজার 
< এগিয়ে দেওয়া’র মাকাল ফলের লোভ দেখাইয়া ভোগ! দেওয়ার কথা নহে! সমগ্র চেতন জগতের 
আকাঙ্া--চরম সাধ্য, তাহার পথ রুদ্ধ করিবার জন্ত যত রকমের প্রাচীর, পরিখা বা পদ্দ। 
নক ত হইতেছে ও হইবে, তাহা খুলিয়া দিবার জন্য _চেতনময় বাস্তব রাজ্যের হর শোভা 
কও জন্য সর্ববাস্তঃকরণে যিনি ব্যগ্র, তিনিই রীত্রীলপ্রভুপাদ ৷ কল্যাণের খনির দ্বারের পথ রুদ্ধ 
র ই মুন্তিতে যতপ্র কারের অন্থচ্ছ (opaque ) বাধকগুলি আসিতে পারে; সেইগুলিকে 
সই ( Transparent ) গুরুর মুন্তি_যাহার মধ্য দিয়া সরাঁসর কল্যাণের খনির অমূল্য 
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রত্বভাগার অবিকৃতভাবে দেখা যায়, সেইরূপ গুরুর মৃগ্তি প্রকট করিয়া বিরাজমান a 
তিনি আত্মমঙ্গলবরণেঅনিচ্ছ জগতের প্রতি অযাচিত অহৈতুক কৃপাময়। পণ্ুচিকিংগহ | 
সজোরে পশুর মুখ ফাক করিয়া পশুকে ওঁষধ খাওয়াইয়| দেয়, তেম্‌নি বিমুখ মানবজাতিকে নানা মৌ 
হরিকথ|-মহৌষধি পান করাইবার জন্য _শ্রুতির কথা শুনিবার উপযোগী কর্ণবেধ করাইবা॥, 
দিবারাত্র চিন্তিত শ্রীগ্রীল প্রভুপাদ । তিনি বিবিধ কপটতা-রোগের নিদাঁননির্ণয়কাঁরী সদ্বৈষ্। 
মানবজাতি ভাবিয়া রাঁখিয়াছে, পরম প্রয়োজনের কথায় তাহাদের যুখ্যভাঁবে কৌন প্রয়োগ; 
আপাত গ্রয়োজন-সিদ্ধির টোপ-গিলাই তাহাদের প্রয়োজন, গণ্ডারের চামড়ার মত মানব জানি, 
বিমুখতার নিকট সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে ; সেই মানবজাতির স্থুল-স্ুগ্ম চামড়ার অভিমান এক 
হরিকথা-কীর্তনাস্ত্ের ছারা ভেদ করিয়া তাহার মর্ম্মের্ম্মে চেতনের বাণী সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহিতোদ্ক 
শীন্তরীল প্রভূপাদ । যে মানবজাতির অন্তরের অন্তঃপুরে অস্্ধ্যস্পশ্তার মত কপটতা-কামিনী সদলে ময়! 
হইয়া বিহার করিতেছে_-ছুরস্ত অনর্থরোগের বিষাক্ত বাঁজানুগুলি চিত্তরাঁজ্যকে জয় করিয়া মা 
সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে, সেখানে বৈকুষ্ঠের রঞ্জন-রশ্মি (*-॥৭7 ) দ্বারা কপটতাঁর বিবিধ 
শমুন্তিগুলিকে প্রকাশ করিয়। দিতেছেন অরশ্রীল প্রভুপাদ। তিনি মানবজাতির কপটতার ক্ষযুয়া! 
চিকিৎসায় অভিজ্ঞ অব্যর্থ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক । _. ও ৷ 
- জীশ্রীল-প্রতুপাঁদ শবণ-বিমুখ মানবজাতির সাধারণ ভ্রমরাশির-অদ্বিতীয় চিকিৎসক | বি 
ঝাপউ! বাতাস লীগিয়া মানবজাতির কান কালা হইয়া গিয়াছে। কালার নিকট যেমন শ্রী, 
বিষয় ও শ্রবণকার্ধোর মাদর নাই, কালার কাছে যেমন সংকথা ও অসংকথ| --উভয়ই সমান, হব 
সঙ্গীত ও গর্দভের গীত -উভয়ই এক, তেমনই শ্রুতির উপদেশ-শ্রবণের পথ পরিত্যাগ করিয়া রা 
চোখের ভাল-মন্দ-দেখ। বা মনের ভাল-মন্দ-লাগার অভিজ্ঞতাঁকেই শ্রুতির কথা ভাবিয়া মনের 
মন্দ-রুচির রঙ্গের চশমায় -শ্রোতিকে মাপিয়া লইয়া আপনাদিগকে সবজান্তা মনে করিয়া 
ত চি তা কথাই এক, এইরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদের বিরাট বৌ 
দেবকে ডি ই ডি একেবারে ঢাকিয়! ফেলিয়াছে--একমাত্র অদ্িতীয় দে 
‘গোড়ামি’ প্রভৃতি বলিয়। যে তি ৬ ট বি 2 দন 
ও ২ ডি শতজন ব্/ক্তিকেই গ্রাস করিয়াছে অর্থাৎ ত রা 
’ কিন-পথই একমাত্র পরম প্রয়োজন-পথের সাধন ও সিন্ধি, 
'গণগড্ডালিকতার রুচিতে হরণ সাম্পদায়িকৃত' বলিয়া বিবেচিত, হইতেছে-বিভিন্ন দো 
তাহাদের নিজের নিজের জিনিষ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করায় যে অন্যায় গোঁ 


সঙ্কীর্ণ অপসাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হইয়াছে; সেই. দূষিত ব্যাধিটা প্রকৃত সত্যের ঘাড়ে 


দিয়া এ ব্যাধিগুলিরই অন্ততমরূপে একমাত্র 'সত্যপথকে খাঁড়া করিবার যে চেষটা__সংখার্ধি 


গলাবাজির চোখে অদ্বিতীয় পরম সত্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়া পরম মঙ্গলের পথ হইতে চির" 
করিবার জন্য যে মানবজাতির লক্ষ-অশ্ব-গতিতে দৌড়__সংখ্যাধিক্োের অনুপাতে সত্যকে 







অকৃত্রিম হরিকথা ১৪৯ 


করিবার যে কম্পাসের কাটা মানবজাতি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার 
করিবার জন্য-_গণবাঁদের এরূপ অসংখ্য সাধারণ ভ্রমগুলিকে ( Common errors ) বিদূরিত করিয়া 
একান্তিক সত্যে মানবজাতির নির্মল চেতনকে চির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহার হৃদয় সর্বদা 
অকুত্রিম-ভাবে ব্যাকুল, অহৈতুকভাঁবে উৎকণ্ঠিত ৷ 

তিনি অবৈধ আন্মুকরণিক বৃত্তির কুঠার-স্বরূপ। পরমসত্যের প্রতি মুখভেঙ্গ চানই যে যুগের 
যুগধর্শ। বাস্তব পরমেখরকে পরমেশ্বররূপের প্রচারিত দেখিয়া অনীশ্বরকেও পরমেশ্বররূপে সাজাইবার 
জন্য যে যুগ প্রতিযোগী, একমাত্র স্বপ্রকাশ পরমপুরুষ কৃষ্ণের জন্মতিথি 'জয়ন্তী'-নামে খ্যাত বলিয়! 
মাংসপিণ্ডের-রামা-স্যাম। বা জগতের জন্ম-মরণশীল হোম্রা-চোমরাব্যক্তিগুলির কম্মফলভোগের 
জন্মদিনকে ‘জয়ন্তী’ প্রভৃতি বলিয়া বানরের স্যায় ভগবানের প্রতি মুখ-ভেঙ্গচাইবার যে প্রবৃদ্ধি, তাহ। 
ছেদন করিতে তাঁহারই জীহব৷ তীক্ষ তরবারির ন্যায় সর্ব্বদা উন্মুক্ত! একমাত্র তিনিই অকৈতব সত্য কথা 
প্রচারে নিরপেক্ষ ও নির্ভাক। মহামনীষী শঙ্কর অদৈবমোঁহন করিবার জন্য পদ্মপলাশলোচন 
বিষ্ণুর মুখারবিন্দকে বানরের পশ্চাৎদেশের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন দেখিয়া তাহার মন্ত্রে 
যাহারা নানাভাবে বিপথগামী হইয়াছে, তাহারাই নানাভাবে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে মুখভঙঞ্গি করিতেছে, 
বিষ্ণুর সহিত আপনাঁদিগকে সমান মনে করিতেছে, আঁপনাদিগকে বিষ্ণুর প্রতিযোগী কল্পনা 
করিতেছে, ইহ! হিমালয়ের সহিত লোষ্টরখণ্ডের পাল্লা দিবার চেষ্টা বা ততোধিক বাতুলতা নহে কি? 
এই কথা কোটিজিহ্বায় বজনির্ধোষ কে জানাইয়াছেন ? এতবড় নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা ধাহার 
বাণীতে প্রকাশিত তিনিই শ্ীত্রীল প্রভুপাদ। 
| সত্যকথা মনোধর্ম্মের প্রচলিত কথার সম্পূর্ণ বিপ্লবী-জগতের মনোধন্্মী অসংখ্য লোক 
যাহাকে ভাল বা! মন্দ বলিয়া ঠিক দিয়া রাখিয়াছে ; তাহ! হইলে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বাস্তব সত্য-_ তাহার 
সম্পূর্ণ বিপ্লবী পরম সত্য,__ ইহা নির্ভীক কঠে সিংহরবে অনুক্ষণ প্রচার করিতেছেন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ৷ 
| অকৃত্রিম হুরিকথ'-বিস্তারের প্রতি মানবজাতির স্বাভাবিক বিরোধ-চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল 
'অভিষান__বৈষবধর্্মা দেশ ও জাতিকে নিৰীৰ্ঘ্য ও নিবা করিয়া দেয়, হরিকথা-প্রচার নির্থক ; 
কাহাকেও কখনও জোর করিয়া ধর্মপথে আন! যায় না ও আনাও উচিত নহে ; অথবা হরিকথা- 
পচার-বিষয় চেষ্টারই অন্যতম ; তাহ! লাভ -পৃজা-প্রতিষ্ঠা-কামনারই কারখান1_বিমুখ মানবজাতির 
ইরিকথাকে পৃথিবী হইতে যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরে পাঠাইবার এইরূপ সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল 
অভিযান আনয়ন করিয়াছেন, এই যুগে একমাত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। হরিকথা কোনভাবে জগৎ হইতে 
রত অথবা হরিকথার মুখোঁসপরা ছলনাময় গ্রাম্যকথাগুলি জগতে টা টা 
or নির্বাসিত কর! যায়--মানবজাতির এই গুপ্ত আতহত্যার চেষ্টাকে বৈকুষ্ঠরাজ্যের অদ্বিতী 
স্টার ন্যায় ধরিয়া_ ফেলিয়া উহাদের গুপ্ত প্রবৃত্তি__উহাদের আপনাদিগকে লুকাইয়া রাখিবার 
কীশল বাহির করিয়া সর্ববসাধারণে প্রকাশ করিয়া তাহাদের কপটতার মুলোচ্ছেদকারী এক 


“বি ইীল পভুপাদই। ৮১ 
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নী বৈশিষ্ট্য সম্পদ 
তিনি আজ সহস্র জিহ্বায় উচ্চকণ্ডে নিবী্য্য বা নপুংসক কাহারা? তাহা জানাই 
যাহারা বিষ্ণুর বীর্যের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, যাহারা সমস্ত বীর্ষ্যবান ও বলবানগণের য় 
বলদেবের উপাসনা করেন, তাহারা নিীর্য্য,__না, যাহার! ক্লীবব্রন্মে আপনাদের অস্তিত্ব বং 
চাঁহেন--যাঁহারা কল্পিত জড়শক্তির উপাসনা করিয়া সেই শক্তির সাময়িক শকতিমাটী? 
পরে ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তাঁহারা নিবীর্য্য? যাহারা সবর্বচেতনের আঁধার বলদেবের নিত 
স্বীকার করে না, তাহার! নপুংসক, প্রকৃতির নফর,_নাঁ, যাহাদের সেবা-বলে ত্রিবিক্রম সি 
হইয়া থাকেন, যাঁহাদের নিকট অজিত চিরজিত হন, সেই বলী ব! বলির আদর্শে অনাদি 
নিবীর্ধ্য ?পুরুষোত্বমের এই সকল সেবক ক্লীব, নপুংসক, _নাঁ, যাহারা রক্ত-মাংসের তেজে স্ফীত, উন 
এবং শুক্রাচার্য্যের নীতির আদর্শে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়! ত্রিবিক্রমকে তাঁহাদের প্রতি 
অংশীদার, ত্রিবিক্রমকে নিঃশক্তিক, নিবিবশেষ ও নপুংসক করিবার পক্ষপাতী, আঁপনাদিগকে নগুম 
বা প্রকৃতিতে লয় করিবার সাধনায় ব্যস্ত, তাহারা নিবীর্ধ্য? “সমশীলা ভজন্তিবৈ,_স্কায়ানুদার 
যেমন, তিনি তেমন বস্তরই উপাসনা করেন। যাহারা নপুংসক ব্রন্দে বা নিধিবশেষে মায় 
বা. প্রকৃতির যুপকাষ্ঠে আত্মহত্যা করিবার জন্য সতত ব্যস্ত, তাহার! কি নিবীর্য্য নহে? নু 
" প্রকৃতিলয়ের বধ্যভূমিকা হইতে মানবজাতিকে--সমগ্র চেতন জগৎকে টানিয়া আনিবার ঢব 
বর্তমান যুগে কীহার বীর্ষ্যবতী বাদী- অবিরাম অনর্গল নিযুক্ত? কাহার বাণী ত্রিবিক্রমের দ্য 
শক্তির কথা অনুক্ষণ বহন করিয়া নপুংসক ব্রহ্ম বা! প্রকৃতিলয়ের যুপকাষ্ঠ হইতে তথাকথিত দা 
অভিমানে দৃপ্ত অসংখ্য মস্তি্কে রক্ষা করিতেছেন? বলদেবের দ্বিতীয়ত পরছ্খ্দণী 
মহাপুরুষই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। ; 
ঃ CUTE বলই কি বল ? হাতী, বাঘ হওয়াই কি মানবের চরম কা 
ং টুল হিংসাবৃত্তি হইতে অধিকতর সুক্ষ হিংসার প্রতীক নপুসক 

কি চেতনের শেষ সিদ্ধি? সমগ্র যটড়ৈশব্ধ্যের মূল মালিকেই একমাত্র বৈরাগ্ের গা, 
ও মধ্যে ভ্রা'র কথা। রি রি হার সকলে টা 
নিষটা নিষেধ-স্চক ( Negative ), তাহা পরা ( 


সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ ভগবানেই যুগপৎ সমধিত হইতে পারে। কিন্ত প্র’ সকলেরই মধ্যে বা 
এধরৰ্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে । যাহারা ভগবানের সেই পাঁচটা ওশ্বর্য্যকে একেবারে রা | 


দিয়া অর্থাৎ সমগ্র এয সমগ্র বীর্ষ্য সমগ্র যশ: সমগ্র জী; সমগ্র জ্ঞানকে বাদ দিয়া কেবল ৫ 


আঁধারে ভগবানকে কয়েদী করিতে চাঁহেন--নপুংসক করিতে চাহেন, নপুংসকের { 
ণর্দি 
এব, 


তাহারাই নপুংসক, নিকীর্্য,_নাঁ, সমগ্র যড়ৈঘবর্য্যের মালিক i 
: পুরুষোত্বমের উপাসক ভগবন্তক্ 

নপুংসকত্ব যাহীদের শেষ কাম্য, তাঁহাদের আর এক ভাই শূষ্বাদী বা প্রকৃতিলয়বাদী। 

প্রকাশ্য শ্রুতি-বিরোধী-_বেদবিরোধী বৌদ্ধ ৷ আর এক ভাই মুখে “বেদ মানি” বা “আমিই গ্রকৃত 









পরমেশ্বরের বাস্তব স্বরূপ ১৫১ 


ইরূপ গলাবাজী করিয়া প্রচ্ছন্ন বেদ-বিরোধী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। যড়ৈশবধ্যপূৰ্ণ ভগবানের কেবল 
রাগ্যকে গ্রহণই একদেশী নির্ধিবশেষ মতবাদ। ভগবানের সমগ্র এশৰ, বীর্যা, কীত্তি, শোভা ও 
|নের চমৎকারিতা বাড়াইবার জন্য বিরহ যেমন সন্তোগের পুষ্টি করে, তেমনই পাঁচপ্রকার এশর্ষ্যের 
দন তাঁহাদের অভাব বা নিষেধ-স্থচক £বৈরাগ্য' আলিঙ্গিত আছে। কিন্তু যাহাদের চমৎকারিতা বৃদ্ধির জন্য 
বরাগ্য” তাহাদিগকেই বাদ দিয়া কেবল বৈরাগ্য ব! নিষেধ-সুচক বিশেষণটীকে প্রবল করিবার যে চেষ্ট। 
ধষ্বধ্য-বীর্য-যশ-শ্রী-শোভা-জ্ঞান_ সকলকে আটক করিয়া কেবল বৈরাগ্যের মধ্যে ভগবান্কে 
নিয়া আনিয়া ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য চোখ, মুখ, নাক, কান- সকলকে কাটিয়া ফেলিয়া নিহিবশেষ, 
শেক্তিক, নপুংসক করিবার যে প্রবল আকাজ্ষা মানবজাতির মেধাকে চীনদেশীয় প্রাচীরের মত 
টন করিয়া রাখিয়াছে, মায়াদেবীর সেই দূর্গকে যাহার হরিকথার কীর্তন-কামান ভাঙ্গিয়া দিতেছে 
'রসো৷ বৈ সঃ” শ্রুতির প্রতিপাগ্ভ আনন্দলীলামর-রসবিগ্রহ লীলাপুরুষোত্তমের প্রীপাদপন্মের শোভার 
[রিয়া জানা ইয়া দিতেছে, তিনিই শ্রীশ্রীল প্রভূপাঁদ। 
কৃষ্ণই মূল বিশেষ্য শব্দ_ পরমেশ্বর বাঁচক ; অন্যান্য শব্দ নানাধিক বিশেষণ-বাঁচক--জগতে বিশেশ্ব 
নর হেয়তা দেখিয়! মানবজাতির মনীষা যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাতে মানবজাতি 
শেষ্যবস্তুকে ব্যক্তিগত সম্বন্ধযুক্ত ও সঙ্কীর্ণ মনে না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। আর বিশেণ বস্তুকে 
ক্রিগত গন্ধহীন মনে করিয়া উহাকে সাধারণ বা সার্বজনীন মনে করিতেছে । ব্রহ্ম, 
রমাত্ম” পরমেশ্বর ‘G০৭,’ “আল্লা” এই সকল বিশেষণ-জাতীয় শব্দ । কিন্তু কৃষ্ণ বিশেষ শব্দ, 
ষ শব্দে ব্যক্তিগত বিচার পূর্ণভাঁবে আলিঙ্গিত রহিয়াছে । জগতের ব্যক্তি বহু ও অপূর্ণ । জগতের 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্‌ বা গণ্ভীদেওয়া। To carry ( ashes ) or 
এ) coal to New castle (কয়লার রাজ্য নিউকাসেলে অন্স্থান হইতে পোড়া কয়লা বা 
ই লইয়া যাওয়া) এর ন্যায় মানবজাতি যখন জগতের ব্যক্তিত্বের ধারণাকে বহন করিয়া কৃষ্ণের 
কট লইয়া যাইবার চেষ্টা দেখায়, তখনই মনে করে, কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিলে গণ্ডী আসিয়া 
ডি ব্যক্তিগত কথায় পরিচ্ছিন্ন হইয়। যাইতে হইল, তাহাতে অপরের ব্যক্তিত্ব বাদ পড়িয়া গেল। 
3 রঃ পরমাত্মা' 'পরমেশ্বর-_এই বিশেষণ বাচক শব্দগুলিতে সেইরূপ বাদ পড়ে না। একমাত্র 
ন “শখৈয় কৃষ্ণ-শব্দ-সম্বন্ধে মানব জাতির এই সর্বগ্রাসী ভ্রান্ত ধারণার মূলে যিনি আগুন লাগাইয়াছেন 
‘ক? পু্ণতম পুরুষ কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে অপর সকল ব্যক্তিত্ব, সকল অপেক্ষিক বিশেস্তের যাবতীয় 


ই মাক বিশেষণ মাত্রায় ক্রোড়ীভূত ও. সার্থকতা-সপ্ডিত, ইহা জলন্ত ভাষায় তিনিই 


ন। 
ও মিেবরের বাস্তব স্বরূপ ও ব্যাষ্টি বা সমষ্টি জীবের কল্পিত ঈশ্বর--“তিনি যেমনটা তেমনি তিনি 
1১) আর আপাত যেরূপ প্রতিভাত হন বাঁ একজন মানুষ বা বহু মান্থুষ বা জীব ভগবানকে চটি 


বন দেখে, করন! বা অনুমান করে__এই দুইয়ের মধ্যে “তিনি যেমনটা তেমনই তিনি” 












“পের কথা মানবজাতি পরিহার করিয়াছেন, এবং ইহাকে সাঙ্দায়িকতা ২ 





টু বৈশিষ্ট্য-সম্পদ | 
আপাত দর্শন বা এক ও বহু মানবের কল্পনা ও অনুমানের আক। রূপকেই ‘যত মত তত গথ৷ | 
উদারতা ও তথা কিথিত সমন্বয়বাদের এক ধুয়া গান ধরিয়াছে, এই সর্বগ্রাসী আন্ত মত হাত 
মেধাকে -গণমেধাকে বিমুক্ত করিবার জন্য “তিনি যেমনটা তেমনই তিনি,” তিনি স্বপ্রকাধ 
স্বতঃকর্তৃত্ব আছে, তিনি নব নব পূর্ণচেতন বিলাসময়, তিনি মানবের কল্পনার কারাগারের ঘা 
নহেন, আপাত প্রতীতি দেখিয়া মানব তাহার সম্বন্ধে যাহা ঠিক করিবে, বহুলোক একটা 
তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ভাবিবে, বহুলোক যেরূপ ভোট দিবে, ভগবানকে সেইরূপ ভোটের অধীন! 
হইবে,-এই যে এক সাধারণ ভ্রম মহাসারীর ন্যায় মানবমেধাকে আক্রমণ করিয়। বসিয়া 
হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বর্তমান. যুগে, বাণীতে, লেখনীতে, আদর্শে তিনিই অনুক্ষণ সহজ 
করিতেছেন । “A5 He i5”-কেই অপর ভাষায় ‘তত্ব (“তৎ+ত) বলে । ‘অতৎ’ হইতে যাহার! 
যাইবার চেষ্টা করেন, তাহার! ব্রহ্ম ও “রমীত্মা'র অসম্যক্‌ ও আংশিক বিচার গ্রহণ করেন, আঃ". 
থাঁকিয়া--ভগবদ্ধামে থাকিয়া ‘তত্ত্ব বস্তুকে যে সেবা-দ্বারা বরণ, তাহাতে পুর্ণভগবৎপ্রতীতি লা! 
এই স্বদার্শনিক সত্যকে আলোকন্তন্তের স্টার উত্তাল তরঙ্গায়িত মনোধর্মের অকুল সাগর ? 
জীবগণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদই ধারণ করিয়ীছেন। তিনি আপাত প্রভীতিতে যাহা অথবা বা 
কল্পিত বহুরপে যাহা, তাহার মধ্যে যে একটা সাময়িক বোঝাপড়। করিয়া গৌজামিল, তাহাতে দাঃ 
যে লোকপ্রিয়তার ভোট পাওয়া যায় বহুলোকের প্রশংস। পাওয়া যায়, আর “যাবানইং যথাভাবে হা 
কর্মাকঃ। তখৈব তত্বিজ্ঞানমন্ত তে মদনুগ্রহাং।” এই ভাগবতীয় বাণীর প্রকাশে জনপ্রিয়তার 
গোলামীর যে রুচিতে লগুড়াঘাত পড়ে,_এই ছুই সমস্তার সমাধান করিতে গিয়া একমাত্র সভার 
মন্ত্রেই দীক্ষিত হইবার জন্য তাঁহার বাণী নিশিদিন মানবজাতিকে প্ররোচিত করিতেছেন। চু 
সদ্বৈত রোগীর নির্দেশ-অনুসারে ওধ-পথ্যের ব্যবস্থা না করিয়া। রোগীর গগনজ্ৌ 
সত্বেও--একাস্ত মঙ্গলাকামী বৈদ্ধকে শক্রজ্ঞান সত্বেও রোগীর রোগ দুর করিবার জন্তা তিনি ন 
অনুষ্ষণ হরিকথাযৃত-ওষধ পান করাইতেছেন। লৌকপ্রিয়তার অন্তরালে যে লোকবধনী! 
নুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার তপ্ত ও মারাত্মক দংশন হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জ'| 
করতনমন্ত্রহৌষধির অনুঙ্গণ গঙগাগরবাহের ম্যায় অকাতরে তিনিই বিতরণ করিয়াছেন। । 
আপনাদিগকে খুব বুদ্ধিমান, প্রতিভাশীলী, মহামনীবী প্রভৃতি মনে করিয়া জগতের দর 
8 বুদ্ধিমত্তা বা মনীষার তৌলদণ্ডে আটক করিতে পারেন জানিয়া জগতের অতীও 
বস্তুকেও তাহাদের মনীষার কারাগারে দণ্ডিত করিতে ধাবিত হন, শতকরা শতসংখ্যক মা? 
প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ প্রবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য তাহারই বাণীরূপ। অসি সতত উন্মুক্ত হইয়া রহ ! 
পরত বঁতিহাসিক, রপক বা বা নহেন অথচ এসকল বিচার গো 
হইয়া মানব-ধারণার অতীতরাজ্যে ডাহাতেই স্সমন্ধিত। যাহারা সুর্ব্যকে প্রাতঃকালেউদিত সা? 
অস্তমিত দেখিয়া সর্য্যের দ্বারাই সাধিত এতিহাসিক কালের মধ্যে সুর্যের অন্ম-মৃত্যুর বিচার ৫ 
সেই প্রত্যক্ষ-প্রতারিত বিচারক-সম্পরদায় কৃষ্ণকে এতিহাসিক পুরুষ বাঁজনম-মত্যুর অধীন বন্তরণে রঃ 









পর্মার্থের সহিত জগতের পদ্মা-নীতি ১৫৩ 


করিয়াছেন এবং সেই ধারণা হইতে অনুম!নকে ব্যাপ্ত করিয়া চরমে পর্তত্বকে যে নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, 
নগুংসক বলিয়া বিচার করিতেছেন, কিম্ব। এইরূপ কল্পিত এতিহাসিক বস্তুকে রূপক কল্পনা করিয়া 
Concreteকে abstract করিতে চাহিতেছেন, মানব-মনীষা ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের এই গোলামী হইতে 
তাহীরই বিচার, সিদ্ধান্ত, ভাষা, পরিভাষা প্রভৃতি বর্তমান যুগে মহা বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। এবং 
তারম্থরে জানাইয়াছেন,__কৃষ্ণস্ূ্ধ্য নিত্য, তাহার প্রকট-অপ্রকট লীলা নিত্য । ভ্রম প্রমাদাদি দোষ 
চতুষ্টয়ে কবলিত জীব আরোহবাদের চেষ্টায় সূর্য্য দেখিতে গেলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। রাত্রিকালে 
সূর্য্য ধ্বংস হইয়াছে,_এরূপ কল্পনা না করিয়া_চক্ষুর অস্তরালে সুর্য অস্তগত দেখিয়া হ্র্য্যের অস্তিত্বে 
অন্বীকাররূপ মূর্খতা না করিয়া, সেইরূপ শ্্রীকৃফথ্য্য কোন বিশেষ কালে স্ষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া 
এতিহাসিক কালের হেয়তার আড়াল কৃষ্ণসূর্য্যের উপর চাপাইয়া ক্ষুদ্র চক্ষুদ্ধয়কে ঢাকিয়। ফেলিও না। 
আবার ইতিহাস পরমেশ্বরের চাকুরী করিতে পারে না, ইতিহাস তাহাতে সমন্বিত হইতে পারে না 
এরূপ ক্ষুদ্র অন্ুমানও পোষণ করিতে যাইও না। কৃষ্ণসূর্য্যের বস্তুত্ব অস্বীকার, তাহার পরিভ্রমণ 
লীলা অস্বীকার করিয়া বস্তু বা লীলাকে কেবল রূপক করিতে চাহিলেও মনীষা প্রত্যক্ষের দ্বারা 
প্রচারিত হইল। ইহা! ধরিবার মত মনীষা টুকু যদি তোমার না থাকে, তবে তাহ! কিসের মনীষা? তাহা 
ভারবাহী মহিষের বুদ্ধির সহিত মানব মনীষা! সমান হইয়া গেল। সার গ্রহণ করিতে হইবে। 
ইতিহাস ও রূপক-_কৃষ্ণের চাকুরী করিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণের উপর প্রভু করিতে পারে না। 
অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্ুমাশ্রিতম্” শ্লোকটী চেতনের বৃত্তিতে- উহার মৰ্ম্ম উপলব্ধি হওয়াই 
 প্রয়োজন। এই বাণী উজ্জলভাবে আমাদের হৃদয়ে সত্যের আগুন ধরাইয়! দিবার জন্য সহজভাবে 
আয়োজন করিয়ীছেন। | 
| শ্রুতির মন্ত্র_“জ্যোতিঃ অপসারিত করিয়া মূলবিগ্রহ দর্শন করাও _ প্রত্যক্ষ দৃষ্টি সূর্য্যের কিরণ- 
মালা ভেদ করিয়া সূর্য্যের বিগ্রহকে দর্শন করিতে পারে না, স্্ধ্যকে নিধ্বিশেষ নিরাকার ভাবিয়া বসে । 
তির বাণী “হিরম্ময়েগ পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্‌ । তৎ ত্বং পূষন্‌ অপাৰণু সত্যধৰ্্মায় দৃষ্টয়ে ॥” 
| অস্যক্ষ-জ্ঞানকে নিরাশ করিয়া আবরণ ভেদ-পূর্ব্বক বিগ্রহবান্‌ বস্তুকে দেখিবার জশ্য যে স্তব করিয়াছেন, 
আহার মন উপলব্ধি করাইবার জন্য বহার চেতন বাণী সর্বদা নিযুক্ত_তিনিই ্রত্রীলপ্রভুপাদ। 
প্রভ্যক্ষের হাটে সমস্তই বিপরীভ-_প্রত্যক্ষের বাজারে সর্ববাপেক্ষ, অধিক বৌকামী সর্বাপেক্ষা 
শেঠ মনীষা ও ইন্ড্িয়ের সর্বাপেক্ষা অধিক অধীনতাই পরম স্বাধীনতা, সর্বাপেক্ষা অধিক গোড়ামী ও 
৷ অধিক উদারত! বলিয়া, সব্বজন-প্রিয় পণ্যত্রব্যরূপে সজ্জিত রহিয়াছে, আর ইন্জিয়-লোলুপ 
a গতামগতিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া এ সকল বস্তু লুফিয়া লইতেছে, সেই আত হইতে মানব 
কৈ ফিরাইবার জন্য একমাত্র কাহার চেষ্টা এই যুগে বিজয় পতাকা উ্ডীন করিয়াছে 1তিনিই 
শল প্রভুগাদ। ৃ 27 
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ৃ করিয়াছে। কংসের মা যুখরা বুড়ী পদ্মার মাথার প্যাচ এম 
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SAG ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 


“ফেল কড়ি মাখ তেল” নীতি যখন জগতের সর্বত্রই প্রচলিত, তখন কৃষ্ণকেও এইরূপ জা 
জাতাকলে ফেলিয়! কৃষ্ণ হইতে যদি কিছু রস দোহন করা যায়, অর্থাৎ ব্রজবাসীর! বন্থুদেবের দুত 
প্রতিপালন ও খোরাক বাবদ যতটা খরচ হইয়াছে, আর কৃষ্ণ তাহাদের জন্য যতটা কাছ যা | 
দিয়াছে, তাহার একট! খতিয়ান প্রস্তুত হউক এবং ব্রজবাসিগণের যদি কিছু প্রাপ্য থাকে, তাহা মী! 
দেওয়া যাউক,_ইহাই পদ্মা-নীতি। এই নীতি জগতের প্রায় শতকরা শতজন লোকের মজায় 
মিশিয়া রহিয়াছে। মানবজাতি পরমার্থ বা সাধুর সহিত এইরূপ সম্বদ্ধই রক্ষা করিতে চাহ 
এই পদ্মা-নীতির কাঁরাদণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়া স্বরাট: কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ভোগের জন্যই সমগ্র মানব? 
=_ মানবজাতির কেন, সমগ্র জৈব-জগতের-__সমস্ত অর্থ-দেহ-বিত্ব-চিত্ব-শক্তি অনুরক্তি তাহাই! 
বাণী বজ্রনির্ঘোষে জানাইয়াছে। 

মুক্তে-সম্বন্ধে জগতের বিকৃত ধারণা__মানুষকে সাময়িক দেশ, কাল, পাত্রের পেষণ 
মুক্তি-প্রদানের আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত করাইয়| বহিম্ম্ ইন্দরিয়ের সহস্র কামনার দাম বা 
রাখাই যে জগতে স্বাধীনতার আদর্শ, আর যে আদর্শের প্রতি জগতের যাবতীয় মনীষী ও বুদ্ধি 
নামে পরিচিত ব্যক্তি সম্মিলিত রাগিণীতে দোহার দিতে প্রস্তুত, সেই সম্মিলিত রাঁগিণীর মধ্যে তাহা 
উদাত্বগন্তীর দীপক রাগ বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে । 

প্রচলিত পরিভাষার জগতে বিপ্লব ও এ সকলের প্রকৃত বূটি-_ জগতের সমগ্র মনু 
“পরোপকার” 'পরাধিতা, “নীতি, ধর্ম, সেবা, মুক্তি” “সাধনা, যোগ” ‘ভক্তি, ‘প্রেম’, বিদ্যা গ 
সমহয়', উদারতা, বৈধতা, “দন্ত, সুখ’, “দুঃখ ‘উন্নতি’, ‘অবনতি’, 'স্বদেশপ্রিয়তা', 1] 
অন্পৃশ্যত!, পপ্রকৃতিজন', ‘হরিজন’, প্রভৃতি বিষয়-সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়া রাখিয়াছেন, অথবা এই 
পরিভাষা! সাধারণের নিকট বহিষ্মুথতার যে-সকল বৃত্তি লইয়! প্রচারিত এবং তাহা দ্বারা মানব 
বুদ্ধি যতটুকু আটক হইয়াছে, তাহাতে আগুন ধরাইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিপ্লব বাণী কষা 


সগ্ডজিহ্ববান্‌ অগ্নিতে পরিশুদ্ধ করিয়া এ সকল শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়সমূহ একমাত্র কৃষ্ণদন্বৰবে র্‌ 
করিবার আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছে । | 
মাধুকর-ভৈক্ষ্য-সংগ্রহ-_বিষয়ীর অর্থকে র্যা 
কাণাকড়ি জানিব দেখাইয়া অথচ!" 

নিকট গচ্ছিত কেই সম্পত্তি মধুকরের A 


ষ্প at 
পুপসার-সংগ্রহের বন্যা < সেবার জু 
করিয়া_ সমগ্র জগতের সমগ্র বিষয়- য় অসংস্পৃষ্টর্পে কৃষ্ণ 


__ প্রত্যেক স্থান-কাঁল-পীত্রকে কৃষ্ণসম্ব 

Es হি ks টা ব্যক্তিগণ বা ভোগের টোপগেলা-সম্পরদায় তা 
ত্ষ্ঠ = 0 2244 রর 

প্রভৃতি যে-সকল নীতির স্থষ্টি করিয়া যতে অং টি ২ সন নাতি রর 

না করিয়া কষ্*নাম-প্রচারের অর্থ কিরূপে পরমার্থ প্রসব নি রা প্রতিষ্ঠা বি 
সত্য-নিষ্ঠারই দ্বিতীয় মৃষ্তি, কফ-সেবায় নিযুক্ত কামিনীগণ বির ভোগবুদ্ধির পরিবর্তে গ 






চিন্মাত্রজ্ঞান 5১৫: 


গুরুবুদ্ধির পাত্র তাহা ভোগসর্ধ্বন্থ, আর তাহার প্রতিযোগী ত্যাগসর্ধন্থ -দুই চরমপন্থী সমাজকে 
এযুগে প্রীপ্রীল প্রভুপাদই জানা ইয়াছেন। 
ফন্তভ্যাগীর জড়ভ্যাগ ও ভগবন্তক্তের যুক্তবৈর।গ্য_াহীরা আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়। অভিমান 
করেন, তাহাদের জড়ত্যাগ, আর ভগবানের সেবকগণের যুক্ত-বৈরাগ্যের মধ্যে কত তফাৎ,_একট! 
“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মণি সৰ্ক্দশঃ।  অহঙ্কারবিমূঢাত্মা” কন্তণহং হইয়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা, আর 
একট| “আমি ভোগী ব! ত্যাগী নহি,” “আমি বদ্ধ বা মুক্তিকামী নহি”__এই বিচারে ভগবানের কেবল 
সেবায়, চেতনধর্ন্মে অভিনিবেশ ; একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হইতে জাত ক্রোধ, আর একটা-_ 
মূলবস্তুর প্রতি চেতন হইতে প্রকাশিত অস্ুরাগ ; একটা-কেবল নিষেধ-মৃচক, আর একটা বাস্তবতার 
বিচিত্রতা-মূলক,_এই সকল কথা তথাকথিত ত্যাগের ভেল্কীবাজীতে যে জগৎ মুগ্ধ হহয়া রহিয়াছে, 
ইহা জগৎকে শ্রীত্রীলপ্রভুপাদই জানাইয়াছেন। তীহারই বিল্পবী বাণী ত্যাগের আম্ুরী যুত্তির আপাত 
চোখ-ঝলসাইবার শক্তি ও বুদ্ধি মোহিত করিবার ইন্দ্রজীল-বিগ্ায় গুপ্ত রহস্যকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে । 
তাহারই আঁচার-প্রচারে অনুক্ষণ অনন্ত বিচিত্রতার সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। একঘেয়ে স্তন্ধভাঁব 
বা আপাত গতিশীলতাঁর আস্থুরিকতাকে বিনাশ করিয়া প্রকৃত প্রগতিময়ী বিচিত্রতাকে অনস্ত প্রকারে রূপ 
দিয়াছে ;_অসংখ্যভাবে, অসংখ্য স্থানে, অসংখ্য পাত্রে, অফুরন্তকাঁলে হরিসেবার নব নবায়মান প্রকার- 
কৌশল ও নৈপুণ্য জগৎকে জানাইয়ীছেন | শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞানের দান-স্বরূপ নানা প্রকার 
যান, বাহন, বিদ্যুৎ, বেতার, বাষ্প সকল জিনিষই অখিলরসামৃতমৃত্তির_ পূর্ণতম পুরুষেরসেবায় আমুকুল্য 
করিয়া কিরূপে চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে, __অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সকল স্থান, কাল, পাত্র যদি 
পুর্ণের সেবা না করে, তাহা হইলে এ সকলই যে একান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়, অর্থের পরিবর্তে অনর্থই প্রসব 
করে, ইহা সমগ্র আচরণে ও অনুশীলনে এযুগে জগৎকে তিনিই জানাইয়াছেন। 
| সমন্থয়বাদ__১৮০ *ডিস্রিতে যেমন কোনজ হেয়তা নাই, তাহার পরিধি হইতে কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন 
' অসংখ্য ব্যাসার্ধ অন্কিত হইতে পারে, তেম্নি অখিলরসামৃত-মৃত্তিতে অনন্তপ্রকারের সেবা সকল জিনিষ, 
৷ সকল স্থান, সকল কালের দ্বারা সমন্বিত হইতে পারে। এই কথা জগৎকে জানাইয়া আত্মভোগপর 
| মা সমন্বয়বাদের মস্তকে প্রলম্বাস্ুরের প্রতি বলদেবের ন্যায় লগুড়াঘাত তিনিই করিয়াছেন 
| ‘তাকে দরিদ্রতার সম্পূর্ণ অভাব-জ্ঞাপক “নারায়ণতা' বলিবার যে কুমেধা,__বদ্ধজীবকে ‘শিব’ বলিয়া 
ই শিবের অবমাননা! করিবার যে প্রবৃত্বি,_ফলভোগ পর কর্ম্মকে অহৈতুকী ne নিজিম্ব 
লে মের সহিত একাকার বা তদপেক্ষ লঘু করিবার চেষ্টা, হরিসেবাঁকে বিষয় চেষ্টা বৃথা সময় ন ও 
টি বলিবার যে ছুত্রবৃত্তি গণমেধাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহারই নির্ভীক হুঙ্কার সেই সকল চিন্তা 
স্তকে বজীঘাত করিয়াছে I ত ; 
চিন্মাত্ৰজ্ঞান -অনর্থ-উপশমের পরে- স্বাস্থ্-লাভের পরের অবস্থাটা কি, তাহার ক্রিয়াকলাপ 
স্থালাভের পরে আহার-বিহারাদির পালন না করিলে তাহা! অস্থুখের সহিত ভেদ কি 
বাজড়জ্গতের হেয়তা হইতে মুক্তিলাভই কি শেষ কথা? তাহার পরে অং 


কি,স্বা 
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আঁছে__চেতনের রাজ্যে স্বরাটের বিচিত্রবিলাসের অনেক অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। শ্রীন্রীন থা, 
সেই ভাণ্ডারের মহারদ্বরাজি প্রদানে মহাবদান্ত-লীল করিয়াছেন সেই মহাদান গ্রহণে পরান 
তাহার দাতৃ-শক্তির অভাবজ্ঞানে নিজের গ্রহণের অযোগ্যতীকে দৃঢ়ভাবে বজায় রাখিলে আত্ম: 
লভ্য হয়। ইহা তথাকথিত সমনবয়বাদীর দৃপ্ত অহমিকায় মত্ত হইয়া শ্রুতির প্রতি বধিরতা। প্রণিগা্ 
করিয়া__সেব! ন! করিয়া__পরিপ্রশ্ন না করিয়াই তাহার দাতৃত্বের অভাঁবই কল্পনা করিলে অপরাধ: 
বঞ্চনা গ্রহণই সার হইবে | ধীহারা চরমে সকলই নিধিবিশেষ ঠিক করিয়া, রাখিয়াছেন, তাহার মাধ 
কৌন ভোগের পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া! কল্পনা বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চশমায় ভূতপ্রেত দেখাইবার ইন্জামাঃ 
তাঁহার! ভগবান্‌ দেখা ইবার শক্তি বলিয়া ইন্দিয়পরায়ণ সমাজের নিকট প্রচার করিয়াছেন,_ এইরূপ থে 
বঞ্চিত ও বঞ্চক ব্যক্তি কখনও ব! ধাঁতুদ্রব্য স্পর্শ করিবার সময় হাত বাঁকাইয়া ফেলিবার মুদ্রা, না 
ছু'চারটা ভাব দেখাইয়া বা নানা প্রকার বুলির দ্বারা লোঁকরঞ্জন করিয়া বহিন্মর্থে গণগঞ্ঞনি 
সং্যাধ্যিক্যে প্রশংসা পাইয়াছেন এবং এ নজিরে ধর্ম্মাচার্য্য হইবার 'চাপরাস' পাইয়াছেন বলিয়া প্রচার বি 
বসিয়াছেন। জগত্তরা বহিপ্মুখলোৌকের শতকরা শতজন ব্যক্তি গড্ডলিকা প্রবাহে তাহা মা 
জইতেছে। তাহারা শ্রুতির বিচারকে তাহাদের সংখ্যাথিক্যের বলদৃপ্ত গলাবাজির দ্বারা ছাপাইয়া ট 
অজ্ঞলোকদিগকে নিজদলে টানিয়া লইয়া কসাইখানাঁর খোয়াড়_ ভশ্তি করিতেছে | নেই সকল মি 
অজ্ঞ লোকের জন্য যাহার প্রাণ কী্দিয়া উঠিতেছে ও তাহাদের উদ্ধারার্থে নানা প্রকার প্রচেষ্টা করিতে 
সেই পরম কারুণিক পরমজী বান্ধব ও দরদী শ্রীন্রীলপ্রভুপাদই। ৃ 
মুক্তির স্বরূপ-জ্ঞান-এই জগতের সাহিত্যিক, কবি, সমীজনেতা, কন্্রবীর, তপোঁবীর, যো, 
জ্ঞানবীরগণের জগতে অবস্থান__হয় তাহাদের নিজের ভোগ, না হয়, তাহাঁদেরই সমজাতীয় ব্যক্তি 
ভোগের প্রগতির জন্য, অথবা অতৃপ্ত ক্লেণদায়ক ভোগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শু্ত্যাগের পথ রা 
জন্য । ইহাই জগতের গতানুগতিক ধারা। যিনি আমাদের আপাত ভোগের পথকে যতটা এ 


করিয়া দিতে পারেন, আমাদের নিকট টোপটা, যত অধিক লোভনীয় করিয়া অগ্রগর 8 


রর তে পারেন, ভাহাকে আমরা ততটা সমাজ-বন্ধু, লোক-বন্ধস্বদেশহিতৈষী বলিয়া বরণ করি। ৪. 
এরূপ টোপ গিলিয়া আমাদের মধ্যে কোন কোন লোক তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তথ, 
নিকট হইতে যখন আমরা ত্যাগের কথা শুনি, তখন তাহাও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে! 
সমগ্র মানবজাতির উভয়প্রকার চেষ্টা, এ উভয়প্রকার উন্মাদনা বা উত্তেজনা হইতে মুক্তি-প্রদানকে 
মুক্তিরহ্বরূপ বলিয়া বন করিয়াছেন, সেই ভাগবত ধৰ্ম্ম বা শ্রীচৈতন্তের মূর্ত জীবন বাহার 
প্রত্যেক আদর্শে প্রকাশিত 'শ্ীচ্তস্থের সেই প্রকাশ- বিটিভি ভাগ -ও ত্যাগের ৫ 
হইতে মুক্ত করিয়া হরিসেবার অসংখ্য বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন । ভীহারই ভুবন-সঙ্গল কীর্তন 

বাংসরিক পঞ্জী লইয়া গ্রতিবৎসর ্রীব্যাসপূজার পূজকগণ যে মন্ত্র পাঠ ত সমগ্র চে 
মনোধর্সের তারক ও প্রকৃত-প্রগতির পথের পারক। তাহার আচরণ 3 বাণীতে তাহার মনো, 
কথা-্রীমন্মহা প্রভুর অনপিতচর মহাদান--চেতনের অফুরস্ত ভজনের কথ টা বৈজয়ভীর- গার: 
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রহিয়াছে। বহিম্মথ মানবজাতি বহিজ্জগৎ-সর্ববন্থ হইয়া তাহাতে মজিয় রহিয়াছে তাহারা আচার্য্যের সেই 
পরমভজন--চেতনার সেই চরম প্রয়োজনের কথা বুঝিবার মত উপায়ন বাঁ সমিধ্‌ সংগ্রহে যতববিশিষ্ট 
হইবে না? 

শ্রীর্মোরস্থুন্দরের ভজন-বিভরণ-_শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মানবজাতিকে শ্রীগৌরনুন্দরের ভজন দান 
করিতে আদিয়াছেন; লোক দেখান, কৃত্রিম গোরা ভজন বা অতিবাড়ী গৌরবাদীর গৌরভজনের কথা 
নহে। গৌরভজন সকলেরই দরকার,_-প্রত্যক চেতনের প্রয়োজন। আব্রক্গস্তম্ব আপামর সকলেরই 
একমাত্র প্রয়োজন । তাহ! ব্যতীত অস্ত কোন মঙ্গলময় নিত্য প্রয়োজন নাই। এই বাঁস্তবসত্য কথা 
মূঢ়, মুগ্ধ, বাহিরের বিষয়ে অভিনিবিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল সমাজের নিকট গোঁড়ামী বা অতিরঞ্জিত কথা৷ বলিয়া মনে 
হইতে পারে। “সত্য পথ ছাড়া আরও বহু পথ আছে”,_বহিম্মুখতা-রৌগের এই সংক্রামক চিন্তাধার! 
মানবজাতিকে সত্যপথের অদয়ত্ব অস্বীকার করিবার কুপরামর্শ দেয়। এরূপ ঘনীভূত নাস্তিকতার রাজ্যে 
শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র চরম প্রয়োজনের পরিপূর্ণ পসরা-_-গৌরভজনের বার্তা সকলের নিকট পৌছিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

আীগৌরভজন কি--“গৌরভজন"সন্তোগের বিপণি নহে, কল্পনা নহে-_লোক দেখান’ বাহাছুরী নহে 
নিজেকে প্রচার করিবার ঢাক ঢোল নহে__বা নিজেকে লুকা ইয়া রাখিবার ছলনায় আপনাকে অধিকতর 
প্রচারের গুপ্ত ষড়যন্ত্র নহে। জীবের ভোগের বা ভোগের প্রায়শ্চিন্তন্বরূপ ত্যাগের যত প্রকার 
বিচিত্রতা, কলকৌশল, মানবজাতি স্থষ্টি বাঁ কল্পনা করিতে পারে, তাহার কোন প্রকার বিন্দুবিসর্গও 
গৌরতজনে নাই। আর এঁধর্য্যগন্ধের দ্বারা চেতনের উন্মুক্ত সর্ব্বাঙ্গীন বৃত্তিকে অপরিষ্ছুট বা আবৃত 
রাখিবার যত কিছু কণ্টক আছে, তাহাঁও গৌরভজনে নাই । এশ্বর্্য গন্ধলেশযুক্ত দ্বারকা হইতে লীলা- 
পুরুষোত্বম অখিল-রসামৃতমৃত্তি রাধানাথ কষ্ণকে তাহার নিরন্ধুশ স্বেচ্ছাময় বিহার-ক্ষেত্র ব্ৰজে লইয়া 
গিয়া কৃষ্ণের পূর্ণতম সুখ-বিধানের চেষ্টাই গৌরভজন । প্রত্যেক স্থানে কুরুক্ষোত্রের উদ্দীপন, প্রত্যেক 
পাত্রে অনাবৃত দর্শনে গোপীর পরিচারিকার জ্ঞান, প্রত্যেক কালে গোগীর কিছ্বরী-মভিমানে “কোথা কৃষ্ণ 
মুরলীবদন”, “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে | হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে 0৮ 
কৃষ্ণ মনোহারিনী ‘হর! বা রাধিকার নাথ রাধিকারমণের রামনাম, কৃষ্ণনামের উচ্চারণ_-আত্মার লালসাময়- 
সম্বোধনপর বিপ্রলম্তই গৌরভজন। গ্রীমতীর 'উদ্ধারদর্শনে যে বিপ্রলম্ভ, সর্বত্র সর্ব্বকালে সেই 
চিত্তৰৃত্তিই গৌরভজন । বৃন্দাবন হইতে ব্রজের নিগুঢ স্থান রাধাকুণ্ডের তটে কৃষ্ণকে লইয়া গিয়া শ্রীমভীর 
রি গোগীনাথের মাধ্যাহ্নিক মিলন -করাইবার জন্য চেতন-বৃত্তিতে যে জর্ব্বতোমুখীচেষ্টা, ভাহাই 

গন। ওদার্য্যসারের মধ্যে মাধুধ্যসার ; আবার মাধুর্য্যদারের মধ্যে ওঁদার্য্যসারের বার্তা জগতে 
“কট করাই গৌরভজন-প্রচার। এই প্রচার বর্তমানযুগে একমাত্র ্রশ্রীলপ্রতুপাদেরই আদর্শে সহশ্র 
বে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার আবির্ভাব সার্বজনীন আরাধনার বিষয় । সেই আরাধনায় যাহারা 
টা জাগতিক কোন ন! কোন সন্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ । বহিষ্মুখবন্ধ মানবগণ তাহাদের 
_* সঙ্কাণ ধারণ! লইয়া উদারতার শেষসীমা মাঁধুরিমা ও মাধুরিমার শেষসীমা উদারতার পর 





& 


১৫৮ পরীপ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


সন্ধীর্ণত| মনে করিতেছে, ইহ! মায়ার মহান ইন্দ্রজাল বিস্তার। তথাপি শ্রীশ্রীল প্রভৃপাদ তাহা 
মঙ্গলের জন্য কত না কত প্রকার ফাঁদ পাতিতেন । ঢু 
দানেব গ্রকারদ্বয়-_াহার দান.জগতে ছুই প্রকার মৃগ্তিতে গ্রকীশিত। একটা তাহার al 
অন্তরঙ্গ ভজন,_যাঁহাঁদের অনর্থ সঙ্কুচিত হইয়াছে; তাহারাই তাহ! ধরিতে পারেন --তাহ! প্রো 
স্থানেই কুরুক্ষেত্র-প্রকট করান’ । ইহ যুদ্ধের কুরুক্ষেত্র নহে_কুরুপক্ষ বা কন্মবাদের পক্ষ যেনা 
ধ্বংস হইয়াছে, নৈঘ্্ম্মযবাদের যে ভূমিকায় এধর্য্যভাব প্রকাশিত, সেই কুরুক্ষেত্র হইতে ছুটী করিয়া অনি 
রসামৃতমূত্তি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজস্ব স্থান রাধাকুণ্ডে আনিয়া শ্রীরাধার নহিত মাধ্যাহিক লীলাময় মিলল 
এই অন্তরঙ্গ ভজনে সূর্য্য পূজার ছলনা থাকায় বাহিরের লোক সৃর্ধ্য পুজার অভ্যন্তরের গুট উদ্দেশ্য বুধি 
পারিতেছে না। তাহার দ্বিতীয় দান-_বাহিরের সাধারণের জন্য । তাহ! বলদেবের কার্যকরি 
পারমাথিক কৃষ্টি 141519/1৩ ০0165: -_পরমাঁকর্ষক কৃষ্ণ হইতে মানবজাতিকে যে-সকল মাটিয়া বুদ্ধি 
বাধা পৃথক্‌ রাখিতেছে, তাহ! কর্ষণ-দ্বারা দূরীকরণ, ইহাই বহিরঙ্গ প্রচার । 

উপরাগকীলে কৃভ্য- গ্রহণের সময় কর্ম্মজড়স্মার্তের মতে অশুদ্ধকাল। যে-কাল র্যা 
শ্রীমায়াপুর্ন্্র ভগবান্‌ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সর্বাত্মস্পপনকারী শ্রীহরিনাঁম সন্ধীর্তনৈর কথা জগতে প্রা 
করেন নাই, সে-কাঁল পর্য্যন্তই লোকের গ্রহণের সময় স্সান-দানাদি কর্মে আগ্রহ ছিল | উত্তম বন্ত 
পাওয়া পর্য্যন্ত লোকের যেমন সামান্য বস্তুতেই রুচি থাকে, ইহাও তদ্রপ। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রতু জগ! 
কৃষ্ণনামসঙ্ধীর্তবনের কথা প্রচার করিবার পর সকল সময়েই সেই হরিসন্ধীর্তনই বিহিত হইয়াছে। হাঁ 
স্থীর্তনকারী ক্ষণে ক্ষণে সর্ববতীর্থে স্নান করিতেছেন। কেবল বাহান্সান নহে, অন্তর-ন্নানও হরিসঞ্জী। 
কারীর সেবা করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছে । প্রীপ্রীল প্রভুপাদ গৌরজন্মতিথিতে পূর্ণিমার উপারগকালে £ ৃ 
কথা কীর্তন করিয়া ইহ! সকলকে জানাইয়াছিলেন। 
তিনি ভারতের বিভিন্ন মহানগরীসমূহে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া শী, 


| 
সুন্দরের কথা প্রচারের ব্যব ডি ৰাণ 

স্থা করিয়াছেন। উৎকল ভাষায় “পরমাথী” নামক পাক্ষিক সংবা | 
] 





প্রকাশ করিয়! উৎকলবাসীগণের প্রতি তাহার মহারপা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাবলী ও বৃ 
প্রকাশিত হওয়ায় তাহার প্রচুর হরিকথা প্রকাশিত হইয়া জগতের মহান্‌ মঙ্গল সাধিত হইয়া 
শ্রীচৈতন্যমঠে আরস্ভিত শীচৈতন্যভাগবতের- গৌভীয়-ভা উটকামণ্ডশৈলে সম্পূর্ণ করেন। এক 
অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট কৃষ্ণভক্তির বাধক অন্যাভিলাষ, কম্ম জ্ঞান ও যোগাঁদি মতবাদ 
নিরাস, অপরদিকে নিজ-অস্তরজগ-ভক্তজনের গুঢ়কথা-সমূহ আরায়রামানন্দের জীবনী-আলো 
ইংরাজী ভাষায় শীরামানন্দের চরিত্র-নিম্মণণকাঁলে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিলেন! 

মণ্ডশৈল--ভোগবিলাসী যাহাকে ভোগের ক্ষেত্র, দৈহিক স্বাহ্থ্য-বিনোদের স্থান মনে করিয়া থার্কে । 
আতর অধিকতর অক্বাসথ্য-মাবরণ সংগ্রহ করিয়া লয়, সেখানেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভজনের চরণ 
আ্রীশ্রীগৌররামানন্দের সংবাদ আলোচনা করিতে করিতে শরীরধাকুণ্ডের মাধ্যাহিক লীলা-অনু* 
আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। টি 0S 






ভূবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডিমঠ প্রকাশ ১৫৯ 


মহীশুর-রাজ্যে অচিন্ত্যণ্ডেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রচারের বৈশিষ্ট্য__মহীশুর জেলার পশ্চিম সীমানায় 
কেবলাদৈতবাদের গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান_শৃঙ্গেরী মঃ । আর তাহারই ঠিক বিপরীত দিকে পুর্ব 
সীমানায় মূল্বগল্‌ বা শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের আচার্য্য দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামীর স্থান। এই উভয় 
চরম-সীমানার মধ্যেবন্তী দক্ষিণভাগে মহীশুর নগরী । কেবলাদ্বৈত ও শুদ্ধদত--এই চরমপন্থাঘয়কে 
আীচৈতম্তপাদপদ্মের অনিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত কিরূপে সমন্বিত করিয়াছিলেন, তাহা জানাইবার উদ্দেস্টে 
মহীশুর-মহারাজের প্রার্থনার ব্যপদেশে শ্রীশ্রাল প্রভুপাদ মহীশূর রাজ্যে অভিযান করেন। একদিন 
প্রীগৌরসুন্দর এসকল স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং শৃঙ্গেরী-মঠে পদার্পণ করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীল- 
্রভুপাদ সেই স্থানে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিন্ন প্রকটিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহীশৃর জেলার 
মধ্য দিয়া মহাপুণ্যা কাবেরী নদী প্রবাহিতা। শ্রীমস্ভাগবত বলিয়াছেন,_কাবেরীনদীর জলপানে অমল- 
বিষ্ণুভক্তি-লাভ হয়। কাবেরী-মেখলা মহীশূর নগরীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহাবদাস্ শগৌরসুন্দরের বাণী 
গঙ্গার প্লাবন আনয়ন করিলেন । "থাকার অভিজাত-সম্প্রদায় তাহার বাণী শ্রবণ ও অভিনন্দনের সৌভাগ্য 
লাভ করিয়া ধন্য হন: যাহারা শ্রীরূপের “অনাদক্তস্ত বিষয়ান্” ও “প্রাপঞ্চিকতয়া! বুদ্ধ্যা হরিসম্বিন্ধেবস্তনঃ” 
শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করেন নাই, তাহারা “নি্ধিঞ্চনস্ত ভগবন্তজনোন্ুযন্ত” শ্লোকের তাৎপর্য্য-গ্রহণে যে ভুল 
করিতে পারেন, তাহ! হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য অকৃত্রিম মহামুক্ত নিদ্ধিঞ্চন মহাঁভাগবত 
সমস্ত বিষয়, সমস্ত প্রতিষ্ঠা, কিরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহার আদর্শ স্থাপনের জন্য 
শীশ্রীল প্রভুপাদ মহীশূর-রাজ্যে স্বয়ং হরিকথা প্রচার করিলেন। 

কবব্‌ূরে_-তৎপরে আন্্প্রদেশের গোঁদাবরীতটে আীচৈতন্ত-রামানন্দ-মিলন-স্থান কব্ব.রে_ ঘেখানে 
ইতঃপুর্বের শ্রীগৌরসুন্দরের আ্রীচরণচিহ্ন স্থাপন করিয়াছিলেন_তৎমংলগ্নস্থানে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়- 
মঠ এবং তথায় শ্রীশ্রীপুরূগৌরাঙ্গগান্ধব্বিকা-গিরিধারীর প্রকাশ করিলেন। গোদাবরী-পু্ধরে সমাগত 
লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি শ্রীগৌর-বিগ্রহ দর্শন এবং গৌররজনের মুখে প্রীচৈতন্ত-রামানন্দের অভূতপূর্বব-লীলা- 
বৈচিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রবণ সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীশ্রী লপ্রভূপাঁদ 
ই একদিকে যেমন সাধারণের জন্য গ্রীৈতত্তশিক্ষা প্রচার, অপরদিকে তেমন নিজ-অন্তরঙগ-ভজনের চেষ্টা 
₹ থঁকট করিলেন। “রসরাজ মহাভাব_ছুই একরূপ”__চিল্লীলা-মিথনের এঁক্য, এক্য হইতে মিথুনত্ব_ 
একটা দান, আর একটি আন্বাদন--একটা শ্রীরাধামীধব-মিলিত তন্ন, আর একটা শ্রীরাধামীধবের 
₹যুলতয়ু_ উদাধধ্য ও মাধুর্ষ্যের যে-সকল গৃঢ়কথা অনাৃতচেতন যুক্ত অবস্থায় অমুভর করেন, তাহা 
পুকীশ করিলেন । 

ভীচৈতন্ত-রামানন্দ মিলন স্থলে জীবজগতের জন্য যে ক্রমবিকাশময়ী চৈতত্শিক্ষ। প্রকাশিত 
ইইয়াছিল, তাহাই শ্রীল প্রভুপাদ গৌর-রামরায়ের মিলনস্থান হইতে অভিযান করিয়া ভুবননাথ, জগন্নাথ, 
সালোয়ার নাথ, গৌডীয়ানাথ, বা গোপীনাথের দেবার আদর্শের মধ্যে প্রকট করিলেন। 

উবশনাথ ব। ভূবনেশ্বরই ক্ষেত্রপাল মহাদেব । একদণ্ডী লিঙ্গায়েতগণ জগতের বিচিত্রতার প্রল 
বাদী ভুবননাথকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে সাময়িক উপাসনার ছলনায় চরমে নিজেরাই ‘ভব 
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১৬০ প্রীশ্রীলপ্রভৃপাদের বেশিষ্টয-সম্পদ 


হইয়া যাইতে চাহেন, তাহ! অঙ্জন-গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ‘অবৈধ পূজ!’ বলিয়! প্রচার করিয়াছেন। শ্রী 
সুন্দর সেই ভূবননীথকে শক্তিমন্তত্ব বিচার না করিয়া 'গোপালিনীশক্তি'রূপে প্রকাশ করিয়াছে 
জাচার্য্য গ্রীবিষ্ণুন্বামিপাদ এবং তীহারই অধস্তন শ্রীধ্রস্বামিপাদ ভূবননীথকে বিষ্ণুশক্তি জগদৃগুর নট. 
করিয়া কায়মনোবাক্যে শীরুদ্রসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন । ইহাই ত্রিদণ্ড-গ্রহণ । এজন্য শ্রীশ্রীল গা 
ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডিমঠের পুনরুদ্ধার করিলেন । 

পুরুঝোত্তমক্ষেত্র_ভুবননাথের আন্গগত্যে ভূবননাথ-নাথ শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথের উপাসনা 
হইলে উহা! নিরির্বশৈষভাব-মাত্রে পর্যবসিত হয়। চিন্নিবিবশেষ বা আলোকময় ব্রহ্ম, অচিন্লিবিবিশ্ষ । 
তমোময় শৃন্য_উভয়েই বিকারী রুদ্রের বিকৃতভাব। চিন্লিবিবশেষের বিচার রুদ্রদদেব ভুবননা॥ 
সাযুজ্যই শেষ সীমা, আর অচিন্লিবিবশেষের বিচারে বিরজ! বা বৈতরণীতে আবদ্ধ হইবার বুদ 
বৈতরণী বা ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিলে পুরুষোত্তমের সেবা আরম্ভ হয় না, এজন্য আ্রীগৌরযুদ৷ 
ৰতরণী ও ভুবননাথ অতিক্রম করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়ীছিলেন। আর শ্রীশ্রীল গর 
শ্রীপুরুষোত্তমবাদ হইতেই ভক্তিলতার উদ্গম হয়_-জানাইবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমে নিজ-আরবর্া 
লীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম হইতেই সীত্বতসিদ্ধান্ত গ্রকটিত হইয়াছে। জগন্নাথের গ 
আলোয়ার নাথ। 'আলোয়ার' অর্থে_দিব্যস্থরি অর্থাৎ নিত্যভগবৎপার্ষদ। কেবল পুরুষোত্যা 
সেবায় সেবার পূর্ণতা সাধিত হয় না। পার্ধদগণের সহিত সেবায়ই সেবার পূর্ণতা পুরুষোগ্জা। 
সেবা হইতেও পুরুষোত্তম-পার্ধদগণের সেবা বড়। শীগৌরসুন্দর পুরুষোত্তমে কুরুক্ষেত্র দর্শন রা 
আবৃষ্ণকে এষ্র্য্যধাম হইতে মাধুধ্যধাম হুন্দরাচল ঝা বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন। পুরুযোত্বম 7 
বিরহের উদ্দীপনার স্থান, সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোয়ারনাথ দ্বিগুণিত কৃষ্ণবিরহের উদ্দীপক। ছু 


দেখিয়া গোপীর কোথা সেই দিতৃজ মুরলীবদন'_এই যে দ্বিগুণিত হি 


Ee আরপামুগ আচার্য্য সেই বিরহময় শ্রীকৃষ্ণভজনের কথাই আলাজনাথে প্রকাশ রম 
৫ সপ্রভ্পাদ আলালনাথের উত্তরভাগে গৌডীয়ানাথকে প্রকাশ করিলেন। উত্তর অর্থে 'তগরি 
আগে কহ আর?। গৌড়ীয়া-নাথই মাধুর্য 


[নমুত্তিতে-_ গোপীনাথ । গোপীনাথই উদার, 

ডী মু ঠ রর হরিকথা-প্র চার করিয়া ও নিজ-ভজন প্রকট রঃ / 
শি ইায়মঠের অ: চি a 

এবার ইহার বেশিষ্ট্য--দাক্ষিণাত্য-ভরম খললোক-মঙ্গল ভাগবত-মহোৎসবের অনুষ্ঠান Bt 


কাত যিশু কৃ ব্রহ্মসংহিতা+ গ্রে 
ও ইংরাজী ভাষায় সাহুধাদ-তাৎপর্যের প্রচার-মথে ৩ কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধাত্তপূর্ণ বরক্মসংহি 








 ( পরতন্ত্র জগদৃদবয় ),৮ পুরা 
প্রদান করিয়া পাশ্চাত্যদেশবাসী_ ম 


টির ২ 
অধ্যাপকবৃন্দ দাক্ষিণাত্য ও আর্যযাবর্তবাসী বহু-শিক্ষিত পণ্তিতব্যক্তি এবং স্থানীয় অসংখ্য অধিবাসীরা 


মহাদানের লীলা প্রকট করেন। টি 2 2১5: a 
গুরু্েব|--কুলিয়! বা সহর নবদ্বীপে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্ীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী নহ 


(দাস্ত 


ব্রজমগ্ুল পরিক্রমা ১৬১ 


সমাধি কুলিয়ার কুবিষয়ী এবং কপট ব্যবসায়ী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় তাহাদের ভোগ্য সম্পত্তি-জ্ঞানে 
তরচ্চরণে নানা-প্রকার অপরাধ করিতে আরম্ভ করিলে গঙ্গাদেবী সেই সমাধিরাজকে নিজগর্ভে স্থান-প্রদানের 
ইঙ্গিত করিলেন । শীশ্রীল প্রভুপাদ নিজ গুরুদেবের অপ্রাকৃত সমাধি এ সকল অদৈব-প্রককৃতির ব্যক্তিগণ 
যাহাতে কোন-প্রকারে স্পর্শ করিতেও ন! পারে, ত্জন্য শ্রীমায়াপুরে শীরাধাকুণ্ডতটে শ্ীরাধানিত্যজন 
্রীগ্রণমঞ্জরীর স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামীর সমাধিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করেন।  মাথুর- 
মণ্ডলেও শ্রীল গৌরকিশোর সমাধিকুপ্ত সংস্থাপিত হইয়াছে__আরাধাকুণ্ডে শ্ীকুঞ্জবিহারী মঠে 

সাধ্যের কীর্তনে - জীবের অত্যন্ত ঘনীভূত বহিম্মুখী চিত্ববৃত্তি দেখিয়! শ্রীশ্রীল প্রভৃপাদ এযাবৎকাল 
সাধারণের নিকট দুঃসঙ্গ-পরিবর্ীনের উপদেশ, অকৃত্রিম সংসলের স্বরূপ-নির্ঘয়-ব্যতীত পরম মুক্তজীবের 
সাধ্যারের কথা অধিক প্রচার করেন নাই। “অরমিকেষু রসস্ত নিবেদনং শিরপি মা লিখ মা লিখ”-- 
অথবা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের “আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথ।”_-শ্রীমন্ভগবতের নৈতৎ সমাঁচরে- 
জ্বাতু মনসাইপি হানীশ্বর প্রভৃতি প্রভূপদেশ লঙ্ঘন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে যে ছুর্গীতি হইয়াছে 
এবং সেই দুর্গতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া জগতের সাঁমাজিকগণ জীবের সাধ্যসারকে পশু-পক্ষীর কাঁমুকতা হইতেও 
অধিকতর ঘৃণিত মনে করিতেছে, লোকের সেই ধারণ! এবং প্রাকৃত সহজিয়াগণের কবলে কবলিত সরল 
প্রকৃতি ব্যক্তিগণের ভ্রান্তমত পরিবর্তনের জন্য এযাবৎকাল লোক হিতৈষী আচার্য্য দুঃসজ-বজ্জনের- 
উপদেশই অধিকভাবে প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু সাধ্যের কথা বিকৃতভাবে প্রচারিত বা সাধ্য সারের 
কথ! একেবারেই অপ্রচারিত থাকিলে জীব উপনিষদের কেবলমাত্র জড়নিরাস দেখিয়! যেরূপ উপনিষদকে 
নর্ব্বিশেষ মতের প্রতিপাদক শান্তর বুঝিয়া ভুল করিয়া বসিয়াছে, তদ্রপ ২আচার্যযকেও ভুল বুঝিয়া 


না বসে এবং তাহার অহৈতুক দান হইতে বঞ্চিত না হয়, তজ্জপ্ত শ্রীল প্রভৃপাদ-শ্রীত্রীব্রজমগুলের 


দ্বাদশবন পরিক্রমার অনুশীলন করাইলেন। এবং “শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথ্রা হৃদয়ে 
খরা | গুরতো মথু রা পুরতো মথ্রা. মথুরা মথুরা মধুরা মধুর! ॥” এই বিশুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞানময় ভূমিকা! 
মধুরাকে কেন্দ্র করিয়। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা করিলেন । 

খ্ৰীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা _্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার অনুশীলন তাঁহার একটা অভূতপূর্ব মহাঁদান। 
সাধকের অন্থুশীলনীয় শ্রাবণ-কীর্ভনাদি নবধা সাধনভক্তির কথা গৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত নবদ্ধীপ-পরিক্রমায় 
প্রকাশ করিয়া, _প্রবর্তকের অনুনীলনীয় ভাবভক্তির কথা ক্ষেত্রমণ্ডলে প্রচার করিয়া” _সিদ্ধগণের 
অন্ণীলনীয় প্রেমভক্তির কথা৷ ব্রজমণ্ডলে অখিলরসা মৃতমৃন্তি শ্রীকৃষের অনুশীলনের মধ্যে প্রকট করিলেন। 
বজমগুলের দ্বাদশবন দ্বাদশ রসেরই এক একটা গীঠস্থান। পঞ্চমুখ্যরদ ও সপ্ত গৌণরস অধিলরসামৃত- 
বি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবারই চমকারিতা ও সমর-সৌনদ্ধ্য প্রকাশ করিতে পারে । অবতারীশীকৃষ্ণের 
যেদশ অবতার, তাহাতে এশর্য্য-প্রধান দাস্তরসের অনুগত হইয়া এক একটা গৌণরস পুথক্‌ পৃথকৃভাঁবে 


যা করে মাত্র। কিন্তু এর্ধয-গন্ধহীন গোলোকবৃন্দাবনে যে প্রকোষ্ঠে শীস্তরসের অবস্থান, 


প্রেকোষ্ঠেই মুখ্য শীন্তরসের অনুগত হইয়া সাতটা গৌণরস, প্রকোষ্ঠান্তরে মুখ্য বিশ্রন্ত প্রীতি 


্ রসের অনুগত হইয়া সাতটা গৌণরস, অন্য প্রকোষ্ঠে সখ্য বিঅ্রস্তপ্রেয় 
১ ্ পা সি টি * 






[| 


ই শ্রীশ্রীল গ্রভূপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ৷ 
রসের পুষ্টিবিধানের জন্য সাতটা গৌণরস, অপর গ্রকোষ্ঠে মুখ্য বিশ বাঁৎসল্যবসের গার 
জন্য সাতটি গৌণরস, এবং প্রকোষ্ঠান্তরে মুখ্য কান্তরসের পুসাধনের জন্য সাতটা 0 
নিযুক্ত হইয়া অধিলরসামৃতমৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে। ইহা একমাত্র শ্রীকফের জ 
সম্ভব। মধুর রসে অখিলরসা মৃতমৃত্তির পূর্ণতম চমকারিতা প্রকাশিত ইয়। বাৎসল্যরস পর্যন্ত 
লক্ষিত হইতে পাঁরে। কিন্তু শ্রীমতীর নিকট সমস্ত রসই সর্বক্ষণ সুন্দরভাবে সুসমন্বিত হইয় তব 
১৮০০ ডিগ্রীতে কৌণজ সঙ্ধীর্ণত! ন! থাকিলেও তাহা অর্দ-গোলকমাত্র, পূর্গোলক নহে, তাহা নাক 
্্-ধারণাময় তুরীয় বৈকুষ্ঠলৌক | কিন্তু ৩৬০০ ডিগ্রীতে পূর্ণ গোলোক | তাহাই অধিলরসয $ 
শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কেন্দ্রীভূত দ্বাদশ রসের যুগপৎ অবস্থান-ক্ষেত্র । রসের বিকৃতি, বিরোধ, রসাভায? 
কৃষ্ণভজনের প্রতি নানী প্রকার উৎপাঁত অঘ-বকপৃতনাঁর প্রতীক হইয়া শ্রীব্রজমণ্লকে লোক লোচন" 
আচ্ছন্ন করিতেছে দেখিয়া শ্রীরূপান্গবর্ধ্য দ্বাদশবনের চমতকারিতা পুনঃ প্রচারের জন্ঘ- 
ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তিস্দাচার পুনঃ সংস্থাপনের জন্য আীগৌরন্ুন্দর যে সময়ে ব্রজমণু গাও 
করিয়াছিলেন, সেই দামোদর ( কাঁত্তিক ) মাসে ব্রজমণ্ডম পরিক্রমা প্রকাশ করেন। ব্রজমণডদা 
কালে শ্রীরাধাকুণ্-তটের উত্তরভাগে শ্রীললিতাকুণ্ডের তীরে ত্রিরাত্রবাসের আদর্শ প্র্শন 
অমুক্ষণতীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বোংকৃষ্ট মহিমা কীর্তন, শ্রীল রঘুনাঁথ দাস গোস্বামিপ্রভুর সমাধির সন্মুখে 
কুণ্ডাষ্টক ও শ্রীবিলাপকুনুমাঞ্জলি সংকীর্ত্তন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সন্ধিস্থলে শ্রীত্রজবাগি q 
গণের নিকট শরীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশায়ৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ভীহার গ্রীমুখে উর 
অবণ কবিয়া ব্ৰজবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী গ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিদে! 
ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন প্রকার সেবা! প্রকাশ _ ব্রজমণ্ডলপরিক্রমাকালে  সূর্য্যকুণ্ডে : 
অীভাগবতদাস গোস্বামী ও তদীয় গুরুদেব শ্রীল মধুস্থ্দনদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধির আবি! 
কাম্যবনে শ্রীকুণ্ডের তটে স্রীরাধারসস্থধানিধির রচয়িতা শ্রীল প্রবোধানদ্দ সরস্বতী পাদের (প্রকাশনা 
ভজনস্থলীর অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করেন। ত্রজের সর্বত্র গৌড়ীয়গণের অবৈধ অনুকরণ, 
তাহাদের সহিত প্রতিষে।গিতা' করিবার জন্য যেরূপ কএকটী আহুকরণিক-সম্প্রদায় অনর্থের সাথ, 
করিয়াছে, তাহ! লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত ছঃখিতচিত্তে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,_“আমার গর Vl 
সনাতনের দ্বারা প্রকাশিত ব্রজের শোভ! ও নিৰ্ম্মল ভজন কপটতা-দ্বার আর্ত করিবার জগ fl | 
আন্ুকরণিক সম্প্রদায় লোকের উপর অবৈধভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাদিগের $, 
বিরুদ্ধে অভিযান করিবার কি একটা লোক নাই? ইহা কি দুঃখের কথা! ইহার কার 
নামধারিগণের নির্জ্জ ন ভজনের ছলনায় হরিকথা-শ্রবণে উদাসীনত। ; গৌর-নিত্যানন্দের সেবা 
কার্ধ্যের অন্যতমরূপে ধারণা ; ছুঃসঙ্গবজ্জনের উপদেশকে “পরচর্চচা, ; পরনিন্দা” বলিয়া তি J 
আদর্শ বা কৃষ্ণের পক্ষসমর্থনকে “সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্ধীর্ণত৷' বলিয। কল্পনা এবং বহি * 
সমর্থনকে 'উদারতা' বলিয়া ভাবনা) কীর্তন প্রচারকে বিষয় ও প্রতিষ্ঠ-সম্ভার বলিয়া € 
করিয়া অধিকতর প্রচ্ছন্ন-প্রতিচার ও গোপনে কুবিষয়ের সংগ্রহ কীর্তন ছাড়িয়া 
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শে 


হরিদ্বারে স্বারস্বত সিদ্ধান্ত ১৬৩ 


দিয়া শ্মরণের অভিনয় অর্থাৎ কৃষ্ণকে ছাড়িয়া, কৃষ্ণ-ম্মরণের কৃত্রিম চেষ্টা ; কল্পনা করিয়া মঞ্জরী, সখী 
ন তাবনা,ইহ। পঞ্চোপাপক ব| নির্ক্বিশেষবাদিগণেরই নূনাধিক বিকৃত সংস্করণ । একদিকে 
্টন-মপরাধের অভিনয়, আর অপরদিকে মহ।মুক্তগণের লীলা-স্মরণের বিকৃত অন্ুকরণ,--ইহাতেই 
রব উপ্ট। হইয়াছে । আরূপ সনাতন যে ভক্তিসদাচার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা! 
মুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া কৃত্রিমতার ব্যবসায়িগণ একেবারে দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল 
প্না-গ্রনৃত কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানে, দৈহিক ক্রিয়াকলাপ এবং প্রচ্ছন্নভাবে বিষয়ভোগের ও ত্যাগের 
বৃত্তি অথ-বক-পুতনার অধস্তনরূপে এ সকল হরিকথা-বঙ্জনকারীর ঘাড়ে চাপিয়! বসিয়াছে, তাহাদের 
ল্লায় পড়িয়া উহার প্রকৃত রূপ।সুগ জনগণের সৎপরামর্শকে ‘নিন্দা’ ও মঙ্গলাভিলাষীকে ‘শক্ৰ’ ভাঁবিতেছে 
ই নকল কথ। শ্রীমথুরায়, শ্রীরা ধা কুণ্ডে শ্রীবর্ধানায়, শ্রীগোবর্ধানে, শ্রীকাম্যবনে, শ্রীবৃন্দাবনে উচ্চরবে 
বিন্ন ভাঁধায় নিজে ও অনুগত জনের দ্বারা বহুলোকের সমক্ষে অনুক্ষণ কীন্তিত হইয়াছিল ৷ শ্রীশ্রীল 
পভুপাদ যাহাদের এঁকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহাদের নিকট যেন েটড়া পিটাইয়া এই সকল কথা 
সানা ইয়! দিয়াছেন, “মহাপ্রভুর কথা গ্রহণ কর, শ্রীরূপের উপদেশীমূত পাঁন কর, শ্রবণের পথ বরণ কর, 
কৃত্রিম রূপানুগের পাদপদ্ম আশ্রয় কর, কাল্পনিক ভজন করিও না, এ'চড়ে-পাঁকামি করিও না, অনাধিকার 
্চা করিও না, কৃত্রিমতাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিও না, শীনাম ছাড়িয়া লীলা-স্মরণের কপটতা! দেখাইও 
[বঞ্চিত হইবে । শ্ৰীশ্ৰীল প্রভুপাঁদ শ্রীমথুরায়, শ্রীরাধাকুণ্ডতটে, শ্রীধাবটে, শ্রীকাম্যবনে, শীবর্ষাণে ও 
শ্ীব্রজের বনে বনে মুক্তপুরুষগণের সিদ্ধি ও সাধ্য সারের চরম কথাসমূহ কৃপাপুর্বক নিজ-জনগণের 
নকট কীর্তন করেন। আত্রজমগ্ডল পরিক্রমার পূর্ণাহুতি আধাম-বৃন্দাবনে শ্রীল গৌরকিশোর দাস 


গাস্বামী মহারাজের বিরহ উৎসবের সন্থীর্তন মহাযজ্ঞে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
শ্রীহরিদ্বারে সারস্বত গৌড়ীয়মঠ-- গ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার শেষভাগে শ্রীল প্রভু পাদ হিমালয়-ছুহিতার 


তটস্থিত শ্রীহরিদ্বার শ্রীমায়াপুরে শ্রীসারম্বতগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রীগৌরাবির্ভাব-স্থান আ্রীধাম- 
ায়াগুরের অপর একটা সংস্থানই হরিদ্বার-মায়াপুর ৷ ইহা সপ্ত মোক্ষদা পুরীর অস্যতম বলিয়া সাধারণ 
৮ ও জ্ঞানি-সম্প্রদীয়ের নিকট পরিচিত। কিন্তু কন্ম ও জ্ঞানীদিগের বন্ধ ও মোক্ষের ধারণা হইতে 
মই শরীম্ভাগবতের কথিত মুক্তি__ভগবান্‌ শ্রীটৈতন্থদেবের প্রচারিত মুক্তি বেদাস্ডের প্রতিপান্ত 
মি। নিত্যসিদ্ধ আত্মার হরিসেবাই পরমা-মুক্তি। ইহাই শ্রীসারব্বতগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বাণী । 

ই. ইতিপূর্বে শ্রীল প্রভুপাঁদের কৃপায় তাঁহার লেখনীনিঃস্থত কয়েকটা ইংরেজী গ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। 
পক আচাধ্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিনুধাকর সম্পরদায়বৈভবাচার্্য এম.এ. মহাদয়ের অবিশ্াস্ত 


টা ফলস্বরূপ ইংরেজী ভাষায় “আকৃষ্ণচৈতন্ত” নামক শ্রীচৈতন্য দেবের চরিত গাথাপূর্ণ এবং 
১৫ শতসিদ্ান্ত-শোঁভিত একটী বিরাট গ্রন্থের প্রথমভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। আসামী ভীষাভিজ্ঞ- 


ক কৃপ! করিতে অসামীভাষার ‘কীর্তন’ নামক পারমাধিক মাসিক পত্রিকা শ্রীত্ীল প্রভুপাদের অন 
শীত আপাদ নিমানন্দ সেবাতীৰ্থ মহোদয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছে। গত ১৯৩৩ 











EEE 


১৬৪ গ্রীশ্বীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 


উন্মোচন এবং তথায় সপার্যদ মাসাঁধিক-কাল অবস্থান-পূর্র্বক অনুক্ষণ হরিকীর্তনের বন্যা, 
করিয়াছিলেন। তছৃপলক্ষে তাঁহার প্রদত্ত “প্রদর্শকের অভিভাষ৭* পুর্ণদর্শনের প্রণালী নিরূপণ কমি 
শ্রীভাগবত-শিক্ষার প্রদর্শনীর দ্বার! অবঞ্চনাময়ী গণশিক্ষার এরূপ প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক, অসি, 
সাধারণ ভ্রমচালিত প্রচলিত গণমতে যুগান্তর আনয়নকারী। একদিকে যেমন বহুল-পরঃ.. 
প্রাকৃত সহজিয়ামত, তথাকথিত সমন্বয়বাঁদ, স্ব স্বরুচির অনুরূপ ধর্ম ্বীকাররূপ স্ুবিধাবাদ; সাধা 
অম্ুপাতে সত্যনিরূপণ, মনুষ্যে পরমেশ্বর-কল্পনা, পরমেশ্বরে মন্তুয্য ও প্রাণীধর্ম্ম আরোপ গ্রভৃতি। 
মতবাদের মস্তকে লগ্ড়ীঘাত করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি নি্ষপট সুধী শিক্ষিত-সমাজে দ্র 
দেবের প্রচারিত অপ্রতিদ্বন্বী ও অসমৌর্দ সৌন্দর্য্যের কথা প্রকাশ করিয়াছে। | 
বিজ্ঞানের দীনে হরিসেবা__বিজ্ঞানের দাঁন-সমৃহ মানবজাতিকে আপাতভোগের মূ 
করিয়া বিনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার যে ইন্দ্রজাল বুনিয়াছে, সেই বিনাশের জান 
সেবার মুক্ত পথে__হরিকীর্তন-প্রচারের সহায়তায় সমস্ত বিজ্ঞান নিযুক্ত হইলেই বৈজ্ঞানিক জা 
সার্থকথা। ও চরম লাভ-_ইহা সর্ববাঙ্গীনতাঁবে প্রকাশ করিতে স্থলপথে বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক যা 
ও বেগবান্‌ জলযান হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন । যাহাতে জগতের বহিন্মু্থ প্রগতি হরিসেবঃ i 
পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া দ্রুতবেগে মাঁনবজগংকে লইয়া পলায়ন না করে-_এজন্য এ গুলি হরি কীর্তন 
নিযুক্ত ও সমধিত করিয়া বহিষ্যুখত| ব্যাধির চিকিৎসার নানী প্রকার আয়োজন । সকদে 
একমাত্র প্রয়োজন ভগবন্তক্তির কথা, ষে প্রয়োজনের বা ফলের কথা ন্ব্রস্ুত্রের ফা 
_ উপসংহারে গীত হইয়াছে-_শব্দ্ন্মের বা অপ্রাকৃত নামের আবৃত্তি হইতেই অনাৰৃত্তি বা পর্ণ 


সিদ্ধ হয়। এতছ্যতীত সিদ্ধির অন্যকোন পথ নাই,_ইহাই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু, শ্রীরপ-দনাজ ? 
গোস্বামিবর্গের এবং আচার্য্যের এক মাত্রকথা। 


| পঞ্চম সম্পদ 

ভল প্রভুপাদের আরও কয়েকটী-বৈশিষ্্য সম্পদ ূ 

5 নামসনীর্তন। কৃষ্ণণক্তি বিনা তাঁর নহে প্রবর্তন ৷” এই দা 

বাণী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও বহুগুবের চতুদ্মুখের হৃদয়ে যুচ্ছনা দিয়াছিল। প্রায় পাঁচশত বং! 
গীতি সঙ্গীতস্ু্রস্তন্দরী মৃদঙ্গ-ক্রতালের সহিত নাঁচিতে নাচিতে গগন প্রান্তর ভেদ করিয়া 
একটা লুঠন-শক্তি জগতের জীবের সর্ধন্থ অপহরণ করিবার জন্য লুটাইয়া পড়িয়া 
প্রকার এই-যুগে এক বৈকুঠ্ঠের দূত সময়োচিত বেশে জগতে অবতীর্ণ হইয়া যুক্তির রি f 
বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া CEE EE 







কলিযুগে নাম সংকীর্ত্তন ১৬৫ 


পরো ভক্ত্যা বিষুচ্যেনরঃ ৷” “চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে 
চমৎকার |” ‘চেতশ্যচন্দ্রের দয়ী'র কথা যে ব্যক্তি বিচার করে না, তাহার কাছে চৈতন্য ছাড়! 
আর কিছু দ্বিতীয় বস্তু মোহিনী-মুত্তিতে আলিয়! বঞ্চনা করে। এই “চৈতন্থচন্দ্রের দয়া”-_দ্বিতীয়- 
রহিত বন্ত। যেখানে দ্বিতীয়ের অভাব, সেখানে যে দ্বিতীয়ের প্রতীতি, তাহাই কুহক’। চৈতম্মচন্ররের 
দয়ায় কোন কুহক নাই--কোনি ছলন! নাই। ইহা অমন্দো দয়াভক্তিবিনোদা দয়া অর্থাৎ অন্য-দয়! 
আপাতদৃষ্টিতে দয়ার মত লোকের মনে হইলেও তাহা পরিণামে মন্দ উদয় করায়, আর 
তাহাতে নির্দাগ ভক্তির গায় হয় না, ভাহ! জীবের স্বাস্থ্য প্রদান করে না। সেই ভক্তিবিনোদা দয়! 


_শ্কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ শরভিমন্ত্রময়ী । চৈভন্তচন্দ্রের ‘ভক্তিবিনোদ!' ‘অমন্দোদয়!’ দয়া কীর্তনাখ্যা- 
ভক্তিদা। সদা হরি রব এই দয়ার জীবন্ত আদর্শ। সর্বত্রই শব্দ-ত্রান্মর অবতারণ বা শ্রোতপথে 


পরমাক্ষরা-কৃতি গোঁকুল-মহোৎসব চিল্লীলা-মিথুনের প্রকাশ-বিধানই এই দয়ার কার্য । কুসিদ্ধান্তময় 
ইতর কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া সর্ববত্র কৃষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত করা আমাদের ভোগায়তন ইতর- 
ব্যোমের অনুভূতি দুর করিয়া সর্বত্র পরব্যেম বা চিদাকাশের আবহাওয়ায় ভরপুর করিয়া দেওয়াই এক- 
মাত্র সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক কাৰ্য্য । 

এই দয়ার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা_-গোৌবর্ধনগিরিধারীর অহৈতুক-সেবাময়ী। “গো? 
শবের অর্থ- ইন্ড্িয়। এই দয়ার তাঁৎপর্য্য_একমাঁত্র কৃষ্ণের ইন্্িয়-তর্পণ-বর্দন, অথবা একমাত্র 
কৃষ্ণের সেবার উদ্দেশে সব্বজীবেরই স্ববন্দ্রিয়ের সর্ব্বচেষ্টা-বর্ধন। 'তুণ্ডে তাগুবিনীরতিং শ্লোকে 
শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু গোবর্ধনের এই শব্দভ্রন্মময়ী সেবাটী পরিক্ষুটভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই 
শবত্রন্ষের বাচ্যতত্ব গৌবর্ধন গিরিতে বিরাজ করেন | গিরি'-শব্দে বাণী। যে বাণীতে কৃষ্ণের ইন্ড্িয়- 
তর্পণ বদ্ধিত হয়, তাহাই ‘গোবৰদ্ধন’_উহাই গির্‌, তাহাতে (গির্‌ ৭মী-গিরি) যিনি আপনাকে 
ধারণ (80502090866) করেন, তিনিই 'গোবর্ধন-গিরিধর' | কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ত্পণ হয়» কৃষ্ণ পরি- 
ূর্ণভাবে অবস্থান করেন একমাত্র ‘গিরি’ বা বাণীতে । এই বাণী অর্থাৎ শুদ্ধা সরস্বতী ভক্তিসিদ্ধান্তময়ী ; 
যেহেতু, সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাণীতে প্রভুর গো-বর্্ধন বা আনন্দ বিলাস হয় না,--“সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে 
শাহর উল্লাস” বর্তমান যুগে এমন একট! অমানুষী শক্তির আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে-_যে-শক্তি 
আমাদের সাদরে বৃত, সযত্রে প্রতিপালিত ও সাগ্রহে পরিবিদ্ধিত ছুই-ছুইটা বদ্ধ-ধারণার দুর্ভেত্য-দর্গকে 
গ্রসভাবে ধাক। দিতে বসিয়াছে ; আমাদের এই ছুইটা ধারণা অল্প কথায় বলিলে--(১) প্রথমতঃ 
আমরা অপ্রীকৃত শব্দ-শক্তির অপ্রতিযোগী-_মাহাত্ময স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি; (২) দ্বিতীয়তঃ 
মামা একট। ধারণ করিয়া রাখিয়াছি,-যাহাঁতে নিরঙ্কুশ শক্তি, বথেচ্ছাচীর ২১০৪ কিনা 
ভৌম-ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহাই সমন্বয়ের বিরোধী ৷ ই 
জগৎ জুড়িয়া এই তুইটী বদ্ধ ধারণা মানব-দমাজের প্রতি-্তরে-স্তরে হিস র্তকীর সটয় 
_মাক্ষালন করিয়। বেড়াইতেছে। সেই অমানুৰী শক্তি এই ছুইটা ধারণার বিরুদ্ধে বিরাট, অভিযান 
ঘোষণা করিয়াছে ।- বিশ জোড়া যে ধারণার আক্ষলন সকলের “চমতকার লাগাইয়াছে,* 


| 
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কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় করিয়াছে,_-সকলকে চিত্রাপিত পুত্তলিকার মত করিয়া তুলিয়াছে,_-সকলের ১. 
সর্ব্বতোভাবে জয় লাভ করিয়াছে,_-মকলের নিকট তৎপক্ষ সমর্থনের ভোট অনায়াসে আদা al 
লইতেছে,_সেই ধারণার বিরুদ্ধে দাড়াইবার সাহস ইহজগতের কোন মানবাীয়-শক্তি, কিনব টা: 
ব| অপনদেবশক্তিই করিতে পারে না। কিন্তু যেশক্তি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়|-শক্তি, সেই মতি 
অবতীর্ণ হন, তখনই তিনি জগতের ধারণায় যাহ! সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-জগতের ধারণায় যাযা ঘা 
আশ্চর্য্য_জগতের ধারণায় যাহা সম্পূর্ণ নূতন, সেইরূপ একটা যুগাস্তর-সাঁধনী শক্তির টি 
দেখাইতে পারেন। যে-_ছুইটা চিন্তা্রোতের-বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের অমান্তুী দয়া-শক্তির অনি: 
হইয়াছে, শীন্দীয় পরিভাষায়, তাঁহাকে এই ছুইটী' শব্দে ব্যক্ত করা যাইতে পারে--'্মার্টয। 
'মায়াবাদ'। আপাত দৃষ্টিতে কোন-কোন-সময় পরস্পর প্রতিযোগী বলিয়া উভয়ের মধ্যে মনে হই 
তাহারা মিত্র-প্রতিযোগী বল-প্রদর্শনকারী চান্গুর-মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়ের স্যায় মায়ার ব্যায়ামধায 

নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশল দেখাইয়! নিৰ্ব্বোধ লোকগুলিকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। 
মায়াবাদ_ অপ্রাকৃত শব্দের নিত্যতা উপলব্ধি করিতে না পারায় শব্দের সবর্বশক্তিমন্তা বুধি 
অসমর্থ ; আবাঁব স্মার্তবাঁদও নিজ-বন্ধু মায়াবাদের ন্যায় অপ্রাকৃত-শব্দ-শক্তিকে অতিস্তৃতিমাত্রয় 
করিয়া তাহার শীরীরক্রীড়া কৌশল-শক্তিকেই বড় মনে করিয়া থাকে: স্মার্ভবাদ বা “মাপিয় দর 
বুদ্ধি” ভগবানের শক্তির যথেচ্ছাচারিতা ও সীর্ববভৌম-ক্ষমতার কথা শুনিলে তাহা ধারণা করিতেগা 
না। ‘কংসের স্তায়তঃ প্রাপ্য মাল্য-বস্ত্রাদি কষ্চ কেন ভোগ করিবেন-_কৃষ্ণের কেন যথেচ্ছাগরি, 
থাকিবে ?--ইহাই স্মার্তবাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ধারণার বিষয় হয় না। তাই স্মার্ত বাদ 
যথেচ্ছাচারিতাকে ‘সাম্য’ ‘স্বাধীনতা’ ও ‘সমন্বয়ের’ বিরুদ্ধ মনে করে। তাহার বন্ধু মায়াবাদও ক] 
থেচ্ছাচারিতা বা সার্কাভৌমশক্তি অর্থাৎ V০xDie ধ্বংস করিয়া দিবার আশা লইয়া a 
জড়জীব তন্ত্র বা V০X০০০u॥; স্থাপন করিবার- জন্য জন সাধারণের ( M55 এর) নিকট শর্মা, 
নামের যা্বি। দেখাইয়। মূঢ় লৌকদিগকে মোহিত করিয়া থাকে। আজ যে অভিনর্তা্চ। 
প্রভাব লক্ষিত হইতেছে, সেই বৈকু্ঠশক্তিই_জগং-জোড়া- এই দুইটা থারণাুর্গের বিরুদ্ধ রে 
করিয়াছেন। বোধ হয় জগতের প্রায় শতকরা শতজন লোকই-_যাহারা জগচ্চক্রে পড়িয়া রা 
একবার পাইয়া! বসিয়াছে, তাহারা স্বরূপস্থ ন। রা লায় কর্মের নাগর-দোলার ঘুর্ণিনেশা যা 
কাবিন ই লা হওয়া পরয্য্ত এ অমানষী শক্তির “আচার-এ 

বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিবেন,_ইহাতে সন্দেহের বা বিস্ময়ের কিছু নাই। | 
অতিমর্ত্য মহাপুরুষের আচার-প্রচারের কোন্‌ কোন্‌ _আপাত-অংশ আমাদের নিকট, 
বলিয়া মনে হয়, তাহার যদি একটা অসম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত টি তাহা ্ 
দেখিতে পাই” স্বরূপ-বিষয়ে, কর্তব্য-বিষয়ে, রুচি-বিষয়ে, সাধন-বিষয়ে, সাধ্য বা ফল-বিষয়ে প্ 
বিষয়ে, বৈরাগ্য-বিষয়ে, পূজ্য ও পৃজা-বিষয়ে; ভাব, ভাষা ও. সাহিত্য-বিষয়ে, অধ কার 
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গ্ান-বিষয়ে, উদারতা। বা সাবর্জনীনতা-বিষয়ে, যুগধন্ম-বিষয়ে, সেবা-বিষয়ে, রীতি-নীতি-বিষয়ে, 
আঁচার ও গ্রচার-বিষয়ে, বিচার-গ্রণালী-বিষয়ে, আমাদের ধারণাকে এই অতিমর্ত্য আচার-প্রচার 
নর্ধতোভাবে বিপৰ্য্যস্ত করিয়া থাকে। প্রথমেই যে-ভিন্তিতে আমর! দাড়াইয়া রহিয়াছি_যাহাকে 
আক্ড়াইয়া ধরিয়া আমাদের আমিত্বের ও তুমিত্বের প্রসার করিতেছি_ফে-স্থানকে মূল কেন্দ্র করিয়া 
আমরা আমাদের সমস্ত অভিমান চালাইতেছি, সেই অতিমন্ত্য চিন্তাধারা সর্ব প্রথমেই উহার বিরুদ্ধে 
একটা প্রবল ধাক। দিয়া দেখাইয়। দিয়াছেন যে, আমাদের ভূমিকাটাই সম্পূর্ণ উল্ট। | 
উপ্টা-ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া _সরোবরের তীরে প্রতিবিস্বিত রাজপুরীর বিলাস-ভবনে 
প্রবেশ করিয়! সেম্থান হইতে আদর্শপুরীর যে কিছু দৃপ্ত, সকলই ‘উণ্টা' বলিয়া মনে হইতেছে; 
কিন্ত আবার যাহার! বাস্তবসত্য মূল-আদর্শের অপরিবন্তনীয় ভূমিকার দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, 
তাঁহারা এ প্রতিবিশ্বিত ছবির,_-অথবা প্রতিবিস্থিত মাংস-খণ্ডের ছায়ার লোভে লুন্ধ-কুক্ধুরের ম্যায় 
ফবআদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রবের জন্য _ছায়ার জন্য-_উল্ট। প্রতিবিষ্বের জন্য আমাদের প্রয়াস 
দেখিয়। আমাদের বিপরীত ও নিরর্থক চেষ্টার জন্য দুঃখ করিয়া থাকেন। আমরা উল্টা-জিনিষটাকেই 
সোজা মনে করিতেছি _বিবর্তটাকেই বিস্তর" মনে করিতেছি, কাজেই দেখা যায়,_-এই চামড়ার 
খোলসটাঁকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের--সব সাধনা সব চেষ্টা। মুখে গল্পের কথার মত আমরা এ 
সব কথা বলিলেও বা বুঝিলেও কাজের বেলায় আমরা ঠিক উল্টা-পথেরই যাত্রী হই; কারণ, 
উপ্টা স্বভাবটাই আমাদের বর্তমান নৈসগিক অবস্থা হইয়া দাড়াইয়াছে। এই মূল গোড়ার 
কথাটার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এই অতিমত্ত্য লোকোত্তর মহাপুরুষ, মানুষের 
মনে এরূপ প্রবলভাবে দাগ বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এত উন্মুক্তভাবে_এত বিশ্লেষণের 
সহিত-এত জোরের সহিত, এরূপ বিপুল চেষ্টা পূর্বে কেহ করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই। 
তিনি আমাদের বিবর্ত ঘুচাইবাঁর জন্য আমাদিগকে উল্টা পিশাচীর কবল হইতে “সোজায়” আনিবার জন্য 
কত-ভাবে, কত-কৌশলে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত ৷ এজন্য তাহাদের ব্রাহ্মণ বৃত্তির-বৈষব-দাস্ত 
বৃত্তির কথা স্বভাবের স্মরণ করাইতেছে। 'এতদক্ষরং বিদিত্বান্মাল্লোকাৎ প্রেতি স এব ব্রাহ্মণঃ”, সর্বেে- 
(বাজ! ত্রাঙ্মণী£”, “তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বজত্বং জায়তে নণাম্‌”_ সৰ্ব্বজীবের চির-হিত-কীরিণী শ্রুতি- 
তি এইসকল বাণী আজ হাতে কলমে জানাইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর বাণী আজ 
শ্ক্ষীভূত হইয়াছে__“সেই শক্ত্যাবেশ-অবতারের” কথা । এই বিকৃত বিপরীত উল্টা অবস্থাকে 
ই বলিয়া বরণ করিয়। মায়ীর রঙ্গ-মহল হইতে যাহাতে কোন দিন উঠিয়া যাইতে না হয়, 
ধক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যোগীড় করিয়া আমিতের প্রসার-ক্রমে মায়ার রাজ্যে বশ-পরম্পরায় 
ত পদের স্ুবিস্তিত অভিনিবেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলীম, নেই এই মহাপুরুষই 
নিনাদে-_মেবমন্দ্রস্বরে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন_“তুমি শৌক-ধন্ম্ পরিত্যাগ 
: শুদ্ব তোমার ধৰ্ম্ম নহে, বৈষ্ণবের আম্গ্যতই তোমার ধৰ্ম্ম, তাহাই ত্ৰহ্মবৃত্তি ; তুমি এ 
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দিব্য-জ্ঞান লাভ কর ;_উণ্টা-জ্ঞান ছাড়িয়া সোজা-পথে চল) বেষ্ণবের দাস্য-সুচক নাঃ). 
গুণ ওচরিত্রে বিভূষিত হও, আর উন্টার উপাসকেরা তোমার যে নাম, ধাম ও স্বরগের 58 
করিয়াছে, তাহ! তোমাকে অনন্তকাল উল্টার চাঁক্চিক্যের মোহে চোখ-ঢাকা বলদের মত রাই ্ 
বেড়াইবে ৷ এই মূলম্বরূপের কথায় উদ্ধন্ধ করিয়া সমস্ত জগতের বদ্ধ গরাক্‌ ধারণার সপর্ণ টি 
বাদী হইলেন। তুমিকাঁর ভেদ হওয়ার বাঁদবাকী সকল-বিষয়েই__-সকল ক্রিয়ায়, সকল চিয়া 
হইয়া পড়িল । সুতরাং ইতি-কর্তব্যতা বিষয়ে যাহ! একজনের কাছে দোজা, তাহাই অন্তে 
উল্ট। হইল। স্বরূপের বিচারে ভেদ হওয়ায় কর্তব্য-বিচারেও ভেদ হইল ; তাঁহার তখন নামঃ 
উপস্থিত হইতে লাগিল । কিন্তু অচল, অটল হিমাচলের ন্যায় দাঁড়াইয়! বজিতেছেন-হরিকীর্ধা য্‌ 
কাহারও আর কোন দ্বিতীয় কর্তব্য নাই।” “শ্রুতেক্ষিত পথ” বা শ্রবণের পন্থাই এক 
এতদ্যতীত অপর সমস্ত দ্বিতীয় পন্থা -মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র । বিপরীত পথগামীর আদর্শে মুগ্ধ 
একথা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ । শ্রবণ-কীর্ভনের পন্থাই যে একমাত্র পন্থা--একথাঁয় সকলে চমৎকৃত হন। : 
 'আাধন-শব্দ_সর্ববযুণীয়, সর্বজনীন, সর্ব্বকালিকী সাঁধনা_-“কীর্তনীয়ঃ সদ| হট, 

ইহ! ছাঁড়া অন্যবিধ সমস্ত সাঁধনই কুহকময় উহা বিপরীত পন্থীর নিকট বড়ই বিপরীত। নি 
যদি নির্মম হয়-_নিরপেক্ষ হয়--“বিপরীত বলিয়া প্রতীত হইলেও সত্য চিরদিনই সত্য,_ বান্তি 
সাধ্য-বিষয়ে-_বিপরীত পদ্থাগণ সমস্বরে বলেন-_‘সাধন’ ও ‘সাধ্য’ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির পূর্বের মি. 
চেষ্টার প্রাপ্তফল' কখনও এক-জাতীয় হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীত্রীল প্রভুপাদ জানা 

সাধন ও সাধ্য উভয়ই এক,_পক্ক ও অপকাবস্থা-ভেদমাত্র। যেখানে সাধন ও সাধ্যব্ার { 

সেখানে মীয়ার যবনিক। পড়িয়াছে। হরিসেবাই সাঁধন__হরিকীর্তনই সাধন, আবার হি 

হরিকীর্তনই “সাধ্য । জগতের সকল প্রচারকই,_-কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি ধান্সিক, ডা 
আপনাকেই সত্যের একমাত্র প্রচারক বলিয়া! দাবী করেন । যিনি স্বপ্রকাশ, পরম-সত্য বণ 

হইতে যতটুকু অযুক্ত, তিনি সত্য হইতে ততদূর অষ্ট ততদূর বিক্ষিপ্ত, বিচ্যুত। এ 
বর্তমান জগতের চিন্তাজোত একটা মনগড়া সীমাবদ্ধ জ্ঞান-গম্য নৈতিক ব| সামার 

ভাল বা মন্দকেই ‘সত্য’ ব ‘অসত্য’ বলিয়া ধারণা করিয়া রাঝিয়াছেন। ইহাকে সত্য না বদি 
বিপৰ্য্যয়’ বা সত্য-বাধ' বলিলেই সঙ্গত হয়। এই কল্পিত আকাশকুন্থম-সত্যের নেশায় মারি । 
আপনাদিগকে বি বলিয়া ড্কা বাজীইতেছে। এইরূপ নেশায় মত্ত হইয়া বর্তমান যুগে দর 
বায় মানিয়া লইয়া, যিনি যে-কোন ধর্মেরপ্রচারক ৫ 

করুন না কেন, সকলেই এক সত্যেরই প্রচারক--এরূপ একটা আপোষ করিয়| অবধারিত ব 
বিচারে গৌজামিল দেওয়া যাউক। কিন্তু সেই অমানুযী শক্তিশালী শ্রী্রীলপ্রভুপাদ এই 
বিরুদ্ধে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়াছেন। যে শক্তি--ভ্রীচৈতন্ঞদেবের দয়ীশক্তি। ডি ৫ 
শ্ীমপ্তাগবতেই একমাত্র কপটতা-হীন পরম-সত্যের কথা, আছে, এই পরম-সত্যের সহিত খ্ি 





| 









আস্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ বু 


মতভেদ আছে, তিনি ততটুকু অসত্যকে ‘সত্য’ বলিয়। ভ্রম করিতেছেন। নিরপেক্ষ সত্য কাহারও খাতির 
করেন না) কাহারও ধার ধারেন না” ব্যক্তিবিশেষের, অথব! সামাজিক বা নৈতিক উচ্চ আপনের সম্মান 
রাখিয়া নিজের অপলাঁপ করেন না। এই সত্য--বজ্রাদপি কঠোর, আবার কুম্তুমের ম্যায় কোমল । 
প্রকৃত সত্যের প্রতি রুচির অভাব থাকিলে, ইহ! বুঝ, যাইবে না। 

শীগ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন, --“নত্যের ধারণা নিজের। কল্পনা করিতে যাইও না,--সত্যকে নিজ 
রুচির অনুগত করিয়! গ্রহণ বা গঠন করিতে যাইও না,যাহাতে অধিক লোকের বা "মানুষের-গড়া' 
বড়লোকের সমর্থন আছে ব। নাই, তাঁহাকে সত্য বা অসত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না;--সত্যের 
উপানক “কেটিঘপি মহামুনে”, অর্থাৎ ভ্রিণকোটি লোকের ভিতরে তিনটা খাঁটি সত্যের উপাদক 
পাইবে কিনা) সন্দেহ । কাজেই মানুষের ভোট লইয়া সত্যের নির্বাচন হয় না, বরং যাহাকে জগতের 
সকল লোক একবাক্যে লমন্বরে ‘সত্য' বলিয়া ভোট দিয়াছেন ব। দিতেছেন, তাহাঁও অসত্য 
হইতে পারে । অতএব সত্যকে প্রতিদ্বান্দতার জন্য আহ্বান করিও না, সত্যকে গড়িয়া তোলা? যায় না, 
সত্যের কাছে বিনীতভাবে বাইলে, সত্যের কথা শ্রবণ করিলে, সত্য আপনাকে আপনিই প্রকাশ 
করেন,_তখনই সত্যের সত্য-স্বরূপ জানা যায়। সত্য কাহারও অপেক্ষা করে না ইহা তাহার 
আচরণে জলন্ত আঁদর্শ। তিনি কোনদিনই কাহারও মন রাখিয়া সত্যের অপলাপ বা হথাসবৃদ্ধি 
করেন নাই। তিনি জড়-লোঁকের___মীয়া-বশীভূতগণের ইন্জিয়তৃপ্তি করিতে গিয়া পর্মসত্যন্বরূপ 
ভগবানের ইন্দরিয়-তর্পণ হইতে যুহর্তের জন্যও বিচলিত ও বিচ্যুত হন নাই ইহা তাহার একটা বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য। যিনি যত বড়ই হউন না কেন,-জগতের প্রত্যেক লামাজিকের হৃদয়ে যিনি যত-বড়ই 


উন্নত আসন অধিক করিয়া! বন্থুন না কেন, জগতের শ্রেষ্ঠ-মনীষীর নিকট তিনি পরমধন্মবীর বলিয়। 
এক-বাক্যে নির্বাচিত হউন ন! কেন, এই একনিষ্ঠ পরমসত্যের উপাসক যদি সেই প্রকার ব্যক্তিকেও 


ভাগবত-কথিত নির-্তকৃহক সত্য হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত দেখিয়াছেন, তাহা হইলেও তিনি সমস্ত 
পরার্ধগুণে “গুরু বলিয়! প্রচার 


লোকের অভিমতের বিরুদ্ধে শ্রীমন্ভাগবতের একটা কথাকেই অনস্ত- 
৬ ১২ 

করিয়া থাকেন। জগতের বিচারের বিরুদ্ধ কথায়ও তিনি স্ুদূট। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। সত্যং 

বাং প্রিয়ং ব্রয়াৎ, ন ভ্রয়াৎ সত্যমন্রিয়ম্ঠ --এই লৌকিকী নীতি তাহার পরম-সত্যনিষ্ঠারপ! অলৌকিকী 


নীতি নিকট তিরক্কৃত হইয়াছে। 

রর টি ও ব্যতিরেকভাবে এচার-_অন্রভাবে--(১) 
= টবের শেষটত্ব স্থাপন-মূলে দৈববর্ণাশ্রসধর্ম্ম-সংস্থাপন, 
সাধন স্বয়ংরূপত্, (8) হরিধামের অপ্রাকৃতহ, (৫) ভগবন্ধা 
সাধ্য, (৭) প্রীমন্ভাগবতের স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্য, (৬) 
১) শৌতগনথ বা অবরোহবাঁদের পরমোপাদেয়ত্ব, প্রভৃতি। ০ দল BC 
ডা (স্টতিরেক ভীবে--(১) তিনি বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধিকারীর দমনে প্রদয়ঙ্কর ভয়ঙ্করমূত্তি, Q অকৈতব- 
LL আক্ৰমণ হইতে শ্রৌতপথ, সপরিকর-বৈশিষ্্য কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, কার্য, কৃ 






নিত্য গুর্ধানুগত্য, (২১ পরমহংস 
(৩) বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব বা অধোক্ষজ 
ম-সেবা-নিষ্ঠা; (৬) ভক্তির একমাত্র 
অপ্রাকৃত শব্দশক্তির সর্ববশক্তি- 





১৭০ নীতি 


সংরক্ষণই তাহার একমাত্র আচার, (৩) অসৎ সঙ্গের সহিত মব্বতো ভাবে অসহযোগিতা, () 
বর্ণাশ্রম-বিরোধী কম্মজড়ন্মার্তবাদের মূলোৎপাটন, (1) লোকাহত-সাধন কলে (বদ্ধমত-সঘূহকে গা 
'ধার করা? বেশ বিযুক্ত করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক নগ্নচিত্র লেবোন্মুখ জনগণের সমীপে উদযাটন, (8 
সমক্ষে চিজ্জড়-সমন্বয়ের কপটতা-বিজ্ঞাপন, (৭) ধামবিরোধ ও ধাঁমাপরাধবিগ্লেষণ। (৮) সেবার 
অন্তাভিলাষ বা বনিগব্বত্তির বিরুদ্ধে অভিযান প্রভৃতি । তিনি বলেন-_-“অভভ্তমানব সভ্যেরবাদী ঈই 
বাণীএক নহে, ঈশ্বরের বাণীই শ্রুতি; তাহাই সত্য । তিনি আৌতগন্থী গুরুপাদপদ্ধ ও সেই গুরুগণ। 
সতত সংযুক্ত পুরুষকেই সত্যের উপাসক বলিয়া জানেন। “কেহ তাহাকে সমর্থন করুন্‌ আর নাই নন 
তিনি অপরের দ্বার! সমধিত হইয়া ‘বড় হইতে কাহারও রুচির অন্ুকুলে সত্যকে গড়িতে যান না। র্‌ 
যাহাকে সমর্থন করে, তাহাই সত্য-_একথ। কখনই স্বীকার্য্য নহে । { 
নীতি_ভগবন্তক্তের নীতির নিকট অতক্তের সমস্ত নীতিই পরাজিত ভক্তের ; নীতি 
কৰ্ম্মী-জ্ঞানীর নীতি__মান্ুষের নিন্মিত, আর ভক্তের নীতি অনাদিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবে ডগা | 
পাদ-পদ্ম হইতে নিঃন্থত। ইন্দ্ৰিয়জ-জ্ঞান যতদুর উঠিতে পারে, ততদূর উঠিয়। যাহাকে দূর হইতে | 
বা ‘মন্দ’ বিচার করে, তাহাই লৌকিক সমাজে ‘নীতি’ বলিয়া প্রচারিত। মানুষের দৃষ্টির কম বা? 1 
পরিমাণীন্থুসারে নীতিরও কমতি ও বাড়তি হইয়া থাকে । মোটের উপর ; জগতের নীতিটা একটা এ: 
জ্ঞানসীমীর মধ্যে আবদ্ধ এবং সেই জ্ঞান-সীমার তারতম্য-অনুসারে উহা উঠা-নামা করিয়া থাকে! গর ২ 
সময় এই নীতিকেই'আমরা ধর্মের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলি; কিন্তু খর্্-জিনিষটা একটা দা 
জ্ঞান ব! নীতিমাত্র নহে । এই নীতিকেই ‘ধৰ্ম্ম মনে করিয়। যোগ, ব্ৰত, তপস্ত', কৰ্ম্ম, জ্ঞান, দি 
সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা, পশু-সেবা, শরীর-সেবা, পিতা-মাতার সেব। প্রভৃতিকেই ধর্ম বলিয়া মনে Ul, 
কিন্তু এইগুলি সমস্তই মানুষের কল্পিত নীতি। এই কল্পিত নীতি-ধর্ম্মই ‘ন্মার্তবাদ ; কিন্তু ভে 
০০-০৮-০৭৭4 
প্রবল বিজ ৷ ভক্তের নীতি-গঙ্দোত্রীর এত ব্য “ll 
/ $ বড় নীতিগুলিও ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাঙিয়া যেই |} 
ক্রোড়ে এক-কাগে নগণ্যভাবে স্থানলাভ করে; সেগুলি আর তত বড় হইয়া নিজ নিজ গা 
দেখাইতে পারে না। 
=~ cl 
পালক, বন ততম খা 
রেলের পতি ভি 2 বয়ে মাতা-পিতা 
বলিয়াছেন, মাতাপিতার সেবার জন্য SR ই হা বু বা র 
প্রাণে কষ্ট দিয়া কিছুমাত্র ভক্তি হইতে পারে না। সাত! রি 
ব্যাঘাত হইলে কৃষ্ণ-সেব| হয় না, কিন্তু বদ্ধমানব মাত-পিতার সেবা বা ভার্য্যার তর পর 
| ” "5 বন্মমানব-রাজ্যের বড় বড় মহাজনগণের এই বিচার 
করিয়া শ্রীকৃষণটৈতন্যের অমান্গুষী অমন্দোদয়াদয়ারপা Ls গরফল বেগ বে রমা 


ঢং অকা কক | 
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রব ঘদয়ে এমন একট! মেরু-মন্দারের সুদৃঢ় ভূমিকা সংস্থাপন করিয়া দিতে পারেন,_যেখানে পাঞ্চজন্য 
ক্ল-শঙ্খধবনির গ্যায় গভীদ-নির্ঘোষে এই মহাসত্য-বানীটি বসিয়া দিতেছেন,__“জীবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত 
মার কোন নীতি নাই বাঁ থাকিতে পারে ন। । “মামেকং শরণং ব্রজ, সত্যং পরং ধীমহি,” “ভক্ত্য। বিমুচ্োন্নরঃ” 
ত্যাদি কথা উপ্টা-জগতের উল্টা-ধারণীয় না বিকাইলেও ইহাই একমাত্র কঠোর সত) | 

বৈরাগ্য - বৈরাগ্য-বিদ্া-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষা-প্রদানের লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌর শুন্দর শ্রীরূপ- 
গান্বামী প্রভু-দ্বাঃ! “ভক্তিরসাগৃতপিন্ধু হইতে যে যুক্ত -বৈরাগ্য-লক্মা আবিষ্কার বরাঈয়াছেন, তাহাকে 
করূপ বিচিত্র ভূষণে সাঁজাইলে, তাহ! ভগবানের নয়নোংসব বিধান করে, তাহার সব্বপ্রকার শৌশল- 
নগুণ্য শীগ্রীগ গ্রভূপাদ যে ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! লক্ষ্য করিলে, কল্পিত বৈরাগাকে 'অলঙ্গ্মী? 
লিয়াই মনে হয় । ঈশ্বর-বিমুখ মানুষ এই অলঙ্দী-মোহিনীর পূজা করিয়। বঞ্চিত হয়। তিন দিন না 
[ইলেই তাহাকে ‘বৈরাগ্যবান’ বলিরা মনে হয়! ভোনীবাক্তি কুষোগীত্যাগীকে, কুকম্মী সংকম্মণীকে, 
সঞ্ভানী জ্ঞানীকে বৈরাগী বলিয়ী মনে করেন, কিনু এই খণ্ডবিচারট! পূর্ণরাজ্জ্যের শুদ্ধ বিচার নহে। 


১ €ে 





এইরূপ বৈরাগ্য উপরে দেখিতে বেশ, কিন্তু একটু অন্তরে দৃষ্টি করিজেই ভোগের বা ম্ববাসনা- 
[রণের পচা-দুরগন্-্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়! শ্রীত্রীস প্রভুপাদ এরূপ ফন্তুবৈরাগ্যকে কখনও 


টত্তম স্থান প্রদান করেন নাই । তিনি বজেন,নিজের সহিত জগতের সমস্ত বস্তুকে ভগবানের 
|ন্য়-তর্গণে যোলআনা সতত যুক্ত করিবার নাগই-_প্রকৃত “বৈরাগ্য' । 

সমন্বয়-খারণ|_-বর্তমাঁনে সমন্বয়-ধারণার সহিত গ্রীচৈভন্তচন্দ্রের দয়া-শক্তির অপূর্ব সমন্বর-বিচার 
যন শ্থায়শীন্সের বিপরীত-রূটি ও বিদদ্রঢ়ি-গীর্ষক ছুইটী ভিন্ন পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছে । কাহারও 
গত্তি ভঙ্গ না! করা, কাহাঁকেও কোন বিষয়ে বিরক্ত না করা, কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টির ছুবর্বলতার মধ্যে 
'রিম্পর একটা আপোষ বা সিট সা, করিয়া নেওয়ার নামই বর্তমানযুগে সমন্বয়ের ধারণা! ‘অপরের 
বলত দেখাইলে নিজেরও অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় রহিয়াছে মনে করিয়া ‘তুম্ভি চুপ, 
হি চুপ’ নীতিই বরণীয় হয়। বখাঁরুচি মনোধর্ম্মের শ্রোতে নিজে ভাগিয়া যাওয়! এবং অপরের সেই 
চষ্টাঃ বিরুদ্ধে বাধা না দেওয়ার নামই বর্তমান যুগের সমন্বয় | কিন্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ বিপ্রলিপ্সার 
প্রদান করেন না। তাহার প্রচারিত সহাচিসমনথর-_ৃ্ককার্ণাৎসব-বিধায়ক একটি অপূর্ব 
কতান-বাদিত্র-যন্ত। সেই বান্তে তথা কথিত সমন্বয়ের মৃত চরমে সর্র্ববিচিত্রতা-বিনাশের চেষ্টা নাই। 
সই এক্যতানে নিত্য বিচিত্রতা আছে, কিন্ত পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নাই-_বিচিত্র রাগ-রাগিনী আছে, কিন্ত 
Uy মধ্যে অমিল নাই । সেই এঁক্যতানের লক্ষ্য নির্ধিবশেষতা নহে; তাহার লক্ষ্য-__অদ্বয়-জ্ঞান,_ 
লই এক্যতান-বাদ্যনত্র জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারক না হইলেও তাহ অদ্বয়জ্ঞানের সর্ব্বেক্সিয়-তর্পনকারী 
‘সমন্বয় আকাশ-কুহুমের কাল্পনিক মনোহর উদ্ধান রচন! ন! করিলেও তাহ! পরমবেষ্ঠ বাস্তব-সত্যের 
ইত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় । এই সমন্বয় -মনোধৰ্ম্মের কল্পিত সাময়িক অবিরোধ নহে, তাহা নিত্য 
রঃ ৷ প্বহুভিসিলিতা যত হরেঃ কী্তনং, তদেব সঙ্ধীর্তনম্‌’__এই বাণীই অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। 
ঃ অযুগে ইহাই মহা-চিৎসমন্বয়ের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র । সমস্ত-বেদাস্তের “সং 








১৭২ শ্রীপ্রীল প্রভৃপাদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


একমাত্র এই মহা-চিৎসমন্বয়েই পাওয়া যায়| ‘সৰ্ববন্ঞ-সুক্ত, “পারিজাতসৌরভ” 'স্ীভ ও পুরণ 
দর্শনের’ চিদ্বৈজ্ঞানিক-সঙ্গ তি-সাঁধিকা “সর্র্বসন্থাদিনী” অদ্বয়-জ্ঞানের পাদপদ্মই নীরা জন নী অন 
বিশ্বে এই মহা-চিৎসমন্বয়-সৌরভ বিস্তার করে । শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 47910100790-এর মধ্যে এই মহ, al 
সমন্বয়ের সম্জনতোষণী বার্তাই সভ্য-জগতের সব্বত্র ঘোষণা করিতেছেন। তাহারই সংস্থাপিত ‘গৌড়ীয় | 
অচিৎসমন্বয়-চেষ্টার নিরাস করিয়া এই মহা-চিৎসমন্বয়ের সন্ধান বলিয়! দিতেছেন। | 
পরোপকার বা দয়া-_-এই যুগে প্রকাশিত হইয়া তিনি সকলের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর অভ্যন্তরয্িয | 
দয়ার বিপণি-গুলির সম্মুখে একটি বিশাল নিত্য উদার সদাত্রতের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তা 
সাময়িক দয়ার নামে জীবের হিংসা না করিয়া তাঁহাকে নিত্য কল্যাণ-কল্পতরুর সুশীতল ছায়া 
প্রপক-ফল-প্রদানে অধিকার প্রদান করিতেছেন। এই দয়া কেবল স্থুল বা সুন্ম দেহনি; 
নহে; এই দয়! -আত্মনিষ্ঠ_-প্রত্যেক জীবের ভব-রোগ অবিষ্যার মূল বিনাশ করিয়া নিত্য- স্বর 
উদ্বোধন করিয়া দেওয়াই এই অমন্দোদয়া দয়ারকার্য্য -“ত্রিজগন্মানসাকৰী,” ‘লীলাকল্লোলবারিধি' ‘অধিলঃ ্‌ 
রসামৃতমুন্তি, কৃষ্ণের কীর্তনই এই অন্নসত্রের একমাত্র আনন্দান্ুধিবদ্ধক বিতরণীয় অন্ন, আর-স-বৈজ। 
শক্তি কৃষ্ণ-কা্ত-পদজলই একমাত্র দুনিবার ভবতৃষ্ণা-নিবারক ও আঁধনবল- সঞ্চারক পানীয় । পরত ৃ 
দেখহ নান! প্রকট প্রভাব। আলৌকিক কৰ্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥ দেখিয়া না দেখে যত অভজ্ের গা।। 
উলৃকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥৮ চৈঃ চঃ আঃ ৩৮৪-৮৫ ॥ | 
“প্রকট প্রভাব” “অলৌকিক কর্ম্ম’ বা “অলৌকিক অনুভাব* বলিতে এই কাল্পনিক 'আধ্যাধিক:। 
ব্যাখ্যার যুগে কেহ যেন কুহকের বুজরুগী বাঁ ভেক্িবাজি, অথব! কুষোগীর বিভূতি প্রভৃতি মনে! 
করেন। এই অতিমর্ত্য আচার্য্যের জগন্মমঙ্গলকর আচার ও প্রচারই তাঁহার ‘প্রকট প্রভাব’ এবং “অলৌন্ধি | 
অন্ুভাব' ; সেই ‘আচার* ও “প্রচার, জিনিষটাও বাজিকরের বাজির মত খুব একট! লোক-ভুলানো, লো 
ঠকানো আশ্চ্য্যকর জিনিষ নহে। সেটা একমাত্র শুদ্ধ-কৃষ্ণসন্ধীর্তন: এই কৃষ্ণযঙ্কীর্তনই ভাং 
প্রেরিত আচার্য্যগণের একমাত্র অব্যর্থ অস্ত্র । যাহার! এই কথা বুঝিতে পারেন, তাহারাই “নুমেধা' গচ 
সকলেই ‘কুবুদ্ধি"। 
শ্রীগৌরসুন্বর. ও তদাশ্রিত জগদ গুরু যুগাচাৰ্য্যগণ যে-সকল ‘প্রকট প্রভাব’, ‘অলৌকিক কর্ম 
‘অলৌকিক অনুভাবা'দি প্রদর্শন করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা যে আচার ও প্রচারের আদর্শ দেখাইয়ার্ছো 
তাহা কোন কৃত্ৰিম অদ্ভুত পন্থা নহে--কষ্ট- কল্পিত ব্যাপার নহে শারীরিক বা পাশবিক বলপ্রয়োগ 2 
কম্মবীরের চেষ্টা নহে--অসির আক্ষীলন নহে - কুযোগীর বিভূতি-প্রদর্শন নহে--বাজিকরের দি 
' তাহ নিখিল বশ্তাগণের অতিসহজ, সরল, স্বাভাবিক নিত্য সনাতন খন্রের আচার ও প্রচার,_* 
একমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণসঙ্কী্তন। হরিনাম বা শবব্রন্ষের- উপাসনা অর্থাৎ সন্কীর্তন_-শ্রোতপথে 
অক্ষরাকৃতি শ্রীরাধা গোঁবিন্দকে অবতারণই তীহীদের সকলের মধ্যেই ভুবন-মঙ্গল-বিধাঁনের 
সাধারণ-প্রণালীরূপে গৃহীত হইয়াছে। তাহারা অন্ত কোন জীবের কল্পিত; সুষ্ট বা নব 
উপায়কেই প্রভাবশালী বলিয়৷ বিচার করেন নাই। কীর্তনাখ্যা ভক্তিই একমাত্র পরম পরি 











| চিন্াতরজ্ঞান ১৭৩ 
ই অলৌকিক আস্তের দারা নিখিল বিশ্ব জয় করা যায়। এ জয় “সাধারণ জয়’ নহে, “ছুই দশ পাঁচ 
(দিনের জয় নহে, মানুষের দেহ মনের জয়’ নহে; এ জয় ‘পরম বিজয়'_ ইহাতে শুধু মানুষ নহে, বিশ্ব 
বার সমস্ত জীবকুলের আত্মা জয় কর! যাইতে পারে । অলৌকিক-অমায়িক কৃষঃকীর্তন ব্যতীত অন্য 
কোন লৌকিক অস্ত্রে জীবের আত্মা জয় কর! যাইতে পারে না। আত্মার জয় না হইলে ছুই দিনের জন্য 
ঢহ-মনের সাময়িধ-জয়ের কোন মূল্য নাই। কম্মের পথ, যোগের পথ, নিভেদ্রজ্ঞানের পথসমূহ, দেহ 
এমন জয় করিতে পারে, কিন্ত আত্ম! জয় করিতে পারে-একমাত্র সেই পরমান্্, আত্মার আত্ম! 
্বঞ্কীর্তন। এই শুদ্ধ কৃষ্টকীর্তনকেই- যিনি একমাত্র অন্ত্ররপে বরণ করিয়াছেন, তিনিই 
প্রকৃতপ্রস্তাবে সক্কীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচেতন্তের বিজয়-পতাক। উড়াইয়া চতুর্দিকে চৈতন্কের 
াছুন্দুভিনিনাদে ঘোষণা করিতে পাঁরেন,_ষুগাচাধ্য জগদ্গুরুর আনন গ্রহণ করিতে পারেন । এই 
্বকষ্তকীর্ভন বা পরম-অক্ষরাকুতি শ্রীরাধাগোবিন্দের সর্বত্র অবতারণের জন্যই সর্ব্বাগার্ধ্য-শিরোমণি 
গত শ্রীগৌরনুন্দর আচার ও প্রচার লীলা প্রকট করিয়াছেন! তাহাদের আচার-প্রচার লালায় 
্ণাশ্রস-বয়োলিঙ্গ-জীতি-নিদ্বশেষে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নকলের মধ্যে প্রধানতঃ দ্বিবিধ প্রচারের আদর্শ 
দখাইয়াছেন। শ্রীশ্রী প্রভৃপাদের চরিত্রে তাহাদের ই অন্ুসরণময়ী চেষ্টার অভিনব ব্যাপকত্ব প্রদশিত। 
ইইয়াছে। আজকাল কেহ কেহ মনোধৰ্ন্মের বশীভূত হইয়া মান্ুষকে__মায়াকে ভগবান্‌ হইতে বড়’ 
মাজাইতে চাঁন ||| আবার কোন কোন উন্মত্ত ধান্মিক মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণ হইতে তাহাদের 
গুরুকে বড় সাজাইতে চাহেন ! ইহাদের ধৃ্টতাকে শীল প্রভুপাদ বিষদণ্ড উৎপাঁটিত জর্পের ন্যায় 
করিয়া খ্রীগৌরসুন্দর ও তদন্ুগতগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ও তদভীষ্ট প্রপুরকরূপে নিজকে প্রকাশ করিয়া 
ভক্তির প্রকৃত মর্য্যাদ। সংস্থাপন করিয়াছেন। 
যে যুগে কলির দোর্দও প্রভাপ,_মায়া-রঙ্গিনীর অবাধ কুনাট্য ;_প্রচ্ছর নাস্তিকতা, কর্মমজ্ড়ত। 
€ মৎল্তার উদ্দণ্ড নৃত্য ও আক্ষালন,-_অদৈব-সমাজরূপ কালাপাহাড় সঙ্জনগণের হৃদয়ে আতঙ্ক 
টুলিয়। বিকট-হাস্তে নৃত্য করিতেছে, _ কর্দড়বাদরূপ তৃপাবর্ত সকলকেই গ্রাস করিতে বসিয়াছে,_ 
IA পৃতন! ধৰ্মমরাজ্যের কোমল-মতি শিশুগণের Es রিনি 
গতাও সভ্যতারূপে আর উদ্দাম অদংযত ভাঁবই উদারতার নামে ু be 
ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া উল্টা জগতের সকল AST EE 
কতা দেখাইয়। -অন্যাভিলাষ-গীড়িত জগতের সমস্ত বাধা বিদ্পু অগ্রাহ করিয়। প্রোজ্কিত-কেতব 


তাগবত-ধ/্বত ০-2 
সু ধম দুন্দুভি বাজায়াতেছেন--আমাদের শ্রীত্রীল প্রতুপাদ। ্ 
যী এই সাব্বভৌমিকধৰ্ম্ম-সুর-তরুর প্রপক ফল সকলেই পাইবেন_'বিনা বৈষ্ণৱনিন্দক দুরাচার । 
সানী তাহার কিরণ সমভাবে সর্বত্র বিলাইতে চাহিলেও তাহা মেদ কোন আধারে অধিক 
পাবে প্রতিফলিত হন, আবার গৃহদ্বাররুদ্ধের নিকট অপ্রবিষ্ট হইলেও অতিথির স্যায় উন্মুক্ত 
2 ৃ চির 
ঈিসানারঘদাড়াইয়া থাকিয়। একটু উন্মুক্ত স্থানকেই মণ্ডিত কবে। তপ ঈশপ্রেমহীন কৃপণ, দীন, : 


ই জগতের কাছে আমন্দৌদয়া দয়ার পসরা লইয়া উপক্থিত$-হাচক বিনামূল্যে 






১৭৪ আীশী গ্রভৃপাদের বৈণিষ্ট্য-সম্পদ 





করিতে প্রস্তুত ৷ “বৈরাগ্যযুগভক্তিরসং প্রযত্বৈরপায়ন্মামনভিপ্দ.মন্ধম,_ বাক্যের যথার্থ শ্রীশ্রীপ রা \ 
চরিত্রেই দেখা যায়। মানুষ হরিকথা শুনিতে চাহে না, তথাপি তিনি জোর করিয়। গুনাইবেন। ঠা 
গৃহমেধের চতুর্দিকে দিবানিশি পরিভ্রমণ ছাঁড়া আর কিছু চাহে না, কিন্ত ইনি জোর করিয়া ভগবামী, 
ধাম-মন্দিরাদি পরিক্রম। করাইবেন;__“দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়ায় হরিনাম”--এই আদর্শের পূর্ণ অভি | 
তাঁহার মধ্যে দেখা যায়। চর্ব্ব্য, চুয্য, লেহা, পেয়-লৌভে আকৃষ্ট হইয়। মানুষ সা ধুসঙ্গ করুক, হরি 
শুন্ভুক, ধামপরিক্রম| করুক,_তৎফলে তাহার কোন অজ্ঞাত সুকৃতি উৎপন্ন হউক--তাহার রণ 
দূরীভূত হইয়া! সুবুদ্ধির উদয় হউক । বৈষ্ণবাঁপরাধিগণই কেবলমাত্র তাহার প্রচারের ফলে বঞ্চিত হই 
কনিষ্ঠাধিকাঁরী-_শব্দ-ব্রন্মের উপাসনা! বা অপ্রাকৃত শব্দের শক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ বা অন্তর, ভঙ্গ! 
তাহাদের অধিকারানুষায়ী স্থল-সুন্ম-ইন্দরিয়-দ্বার। ভগবতসেবনাধিকার-প্রদানের ব্যবস্থায়! 
্রীবিগ্রহার্চনা, শ্রীধাম-পরিক্রমা, হরিসেবানুকুল বিভিন্ন শারীরিক অনুষ্ঠান ও অধ্যরনাদির ব্য; 
করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য, ক্রমে তাহাদিগকে শব্দব্রহ্মের উপাননায় আকৃষ্ট করা। মধ্যমারিকরি। 
গণকে তিনি হরিকথা-কীর্তনে নিযুক্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক ভক্তকে ভগবন্মনদিরা!। 
উপলব্ধি এবং বিশুদ্ধদত্বে পরম-অক্ষরাকৃতি বান্ুদেবের অবতারণ করিবার শিক্ষা দিতো, 
এবং স্বয়ং ভাগবভোত্তমরূপে-__গোষ্ঠানন্দী গুরুবররূপে, সর্ব্বত্র গোষ্ঠ অর্থাৎ পরবিগ্ঠ। ভক্তি গীঠ বা কাজ 
পাদচারণস্থলী ও লীলা-বিহারভূমিকাঁর উদয় করাইতেছেন। সুতরাং তাহার আঁচার ও প্রচারে রে! 
নিথিলচেতনবর্গের আনন্দ বিধায়ক । | 
তিনি জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য_জগতে অকৈতবসত্য সংস্থাপনের জন্য নির্জন-ভজনের ছলনা 
আত্মশক্তি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা, প্রেমিকতা-রসিকতা-ভাবুকতা-ফন্তবৈরাগ্যের ছলনার জগতের প্রদ্ত দা 
প্রতিষ্ঠা মলবৎ বিসর্জন কারয়াছেন ; কারণ, তিনি আত্মগৌরব-বৃদ্ধির বিনিময়ে জগৎকে হিংসা করি) 
আসেন নাই। তাহার বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার আকাজ্কা -কোটি-ইন্দরিয়ে, কোটি-জিহ্বায় কৃষ্ণসেবার গা! 
_-অতৃত্তা। পরিপূর্ণরূপে বৈষণবতার আদর্শে-_হরিভজনের শতকরা শতমাত্রায় সব্ব্বক্ষণ অধিঠিত থাকি 
তাহার সেই লালসার তৃপ্তি নাই। তাহার এই বৈষ্ণৰী-প্ৰতিষ্ঠার যুক্ত প্রগহ-বৃত্তি অজ্ঞরঢ়িজাত ধারা 
কাছে অন্য প্রকার প্রতিভাত হইয়া ঈশবিমুখকে বঞ্চনা, আর ঈশ-সেবোনুখকে অধিকতরভাবে হরি 
বৈষ্বের দাস্যে নিযুক্ত করিতেছে । 
এই আচার্ধ্যবর কম্মা জ্ঞানী, যোগী বা অন্থাভিলাষী গুরুক্রবগণের সায় নিজ শিষ্যে কোন 
ভোগবুদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি প্রত্যেক প্রপন্ন হৃদয়কে 'গোষ্ঠ কমি 
চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি বলিয়া থাকেন,_বৈষ্ণবাচার্য্য কখনও শিষ্য করেন না_তিনি সর্বত্র $ 
প্রকাশ-বৈভব দর্শন করেন) তবে বৈষ্ণবাচার্য্যের শিশ্-করণ-লীল! কিরূপ? তাহার উদ্াহরদে 
মহৰি ভৃগুর দৃষ্টান্ত বলিয়া থাকেন,_“মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে 1 করাইল ভক্তির? 
প্রকীশিতে ॥ জ্ঞানপুরর্ব ভৃগুর এ কর্ম কতু নয়। কৃষ্ণ বাঁড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয়॥৮ ( চৈঃ ভাঃ রর 
৩৮৩-৮৪ )॥ এরূপ ভাবে শিষ্যগণকে শিষ্য না ভাবিয়া তাহাদের সহিত স্ব্বদ! মিলিয়া মিলিয়া 
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জীবনুক্ত পুরুষের লক্ষণ ১৭৫ 


রিকীর্ভন করিয়া আর কেহ শিথগণের কল্যাণের জন্য এরূপ অক্লান্ত যত করিয়াছেন কিন! শুনা যায় না। 
আমাদের গ্রভূপাদের অলপ্ত আচার ও প্রচার সেবোন্ুখজনগণকে অপ্রাকৃত সহজ-পরমহংস 


| রিয- সর্বদা সদ প্রাপ্তির গুযোগ প্রদান করিয়াঅবধিরাম হরিসেবার আদর্শ দেখাইয়। অনুক্ষণ 
দিতেই তাহার সর্ববোন্তম হরিভজন, আর স্বয়ং প্রভুর 


প্লল-রায়রামানন্দের দেব-দাগার গুহ্যাঙ-স্পর্শন 
(মেবনোদেস্ঠচ্ছলে পরম-বৈঝবী বৃদ্ধ। মাঁধবী-দেবীর নিকট বৈরাগ্যাভিনয়কারী ছোট-হরিদাসের ভিক্ষা 


বাত$লানয়নচ্ছণে অপকৃষ্ট অপরাধের অনুষ্ঠানে প্রভৃতি ভাত্বাপলন্ধি যেন হাতে কলমে দেখাইয়! 
ঢিতেছেন। “কন্মীর-কাণাকড়ি” কোন দিনই তাহার নিকট আস্ফালন দেখাইতে পারে নাই। একবার 
তিনি বিশেষভাবে আহত হই হরিকীর্ভনের জন্য বেফ্ণব-নামে প্রচারিত কোন রাজার প্রাসাদে গমন 
করয়াছ্িলেন। রাজার আদেশে ত্রাহ্মণ-পুজারী প্রতিদিন নানাবিধ চর্ববা-্ম্ব-লেহা-পেয় প্রসাদ তাহার 
ত্য রাখিয়া যাইতেন। কিন্ত তিনি হরিকীর্তনের জন্য তথায় যে দিবসত্রয় অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই 
(তিন দিবসই সম্পূর্ণ উপবালী থাকিয়া নিরন্তর একমাত্র হরিকীর্তন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তথায় 
বিভিনস্থান হইতে বহু বৈষ্ণব-নাঁমধারী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, তাহার! সকলেই রাজার অনুগ্রহে 
পট তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি ব্যক্তিগত নুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিলেও-_প্রসাদাদি 
প্রাপ্তির জন্য অধিক স্থবন্দোবস্ত থাকিলে এ তিনি এ তিন দিনের মধ্যে একদিন মাত্র একটা তুলসী গ্রহণ 
বাতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন নাই। মায়ার খেলার বিচিত্রতা--কপটতার বিলাস-বৈচিত্র্য, ইনি যেরূপ 
বিশেষণ করিয়া নাইয়া দিয়াছেন, ভাহা অন্যত্র কোথাও শুনা যায় না। তাঁহার হরিকীন্তন ও বিশ্লেষণ" 
পণালী যেন একটা! পরার্দ-কোটিশক্জির অন্তর্ভেদী তড়িভালোক-_ যাহ! এই চতুর্দশ ব্রন্মাণ্ডে যেখানে 
কপটতা-বিষসর্পের যত গর্ভ রহিয়াছে, সেইগুলির সুগভীর ছূর্ভেন্ঠ অন্তঃস্থলে তাহার সেই অদ্ভুত শক্তিধর 
আলোক প্রবেশ করাইয়া পাতালস্থিত-গত্তের এক-কোণে গোপনে লুকায়িত, সুপ্তপ্রীয় বিষধরকে অতি 
গরিকাররূণে দেখাইয়া দিয়াছে 
টু 'উক্তিরসামূত সিন্ধু পরিত্যাগ করিয়া কেহই মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়! পরিচয় দিতে পারেন না। 
ধ্তমানকাপে অনেকেই তাহার ধার না ধারিয়াও গৌরভক্ত বলিয়া ডস্কা বাজাইতে দ্বিধা বোধ করেন না। 
রত পম “অনীসক্তস্ত বিষয়ান্” 1 চি নস রে 
গাধ প্রভৃতি শ্লোক উল্ল্ঘন করিয়াও অনেকেই ভিক্ত' ও রসিক'-সংজ্ঞায় সং! রর হন নিত 
দি ফন্ত-বৈরাগ্যকে সাধুত, জীবনুক্ত বলিতে অস্বাভাবিক মৃত্তি-কল্পনা, বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্টত'ঃ 
ব্নেত্রে যোগাসনারট, রুদ্ধবাক্‌, বায়ুভোজী, মনস্তত্ববিদূ, শারীর ও মানসিক-ব্যাধি-নিরাময়কাগী বিভিন্ন 
ইতি দ্শনকারী ইত্যাদি কত কি কল্পিত লক্ষণ চিন্ত। করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল; কিন্তু ভক্তিরসামৃত 
রা জী বুকত-পুরুষের লক্ষণ শ্ীপ্রীলপ্রভুপাদের মূর্ত আচরণসমূহে সমভিব্যক্ত হইয়া তাহাদের মনোবধম্মের 
কল্পিত সেই পুতুলগুলিকে চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া তথায় জীবনুক্ত-পুরুষের এই জ্বলন্ত 
বাল্য স্থাপন করিয়াছেন ান্তে কৰ্ম্মণ! মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাস্থ জীবন্ুক্তঃ স্‌. 
উতে।» যাছেন,_“উহা যস্ত হরেদদাস্তে নিহিত উঠি 
অনাসক্তন্ত বিষয়ান্‌ যথারমুপযুগ্রত:। নির্ববন্ধঃ কৃষ্ণসথন্ধে যু্তং বেরা গ্যমচ্যতে | __কায়মনো- 
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১৭৬ গ্রীত্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 





বাক্যেনিখিল অবস্থায় প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে হা 
অনুসন্ধান কতদুয় পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে, সেই আদর্শ জলন্ত মূর্ত-বিগ্রহরূপে আজ্ীগ্রভুপা রী 
যায়। "যুক্ত বৈরাগ্য, কাহাকে বলে,--তাহার নিত্য আচরণই উহার বিবৃতি রচনা করিয়াছে। 
তাহার নিকট ‘অসম্ভব’ বলিয়া কোন শব্দ কেহ উপস্থাপিত করিতে গারিত না। তিনি সা 
তিনি একবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, যতই বাধা-খিদ্ব আসুক না কেন, তিনি তাহার সঙ্কল্প সাধন করি: 
করিবেন। (যট। অতত্বজ্ঞ সাধারণের বিচারে খুবই অসম্ভব, সেটা তিনি অবশ্যম্তাবিরূপে দর্শন করম! 
যেখানে মকণে সম্পূর্ণ অসন্তাবনা দেখিয়। নিরাশ অবশাঙগ, তাহার ভিতরে আরও অসম্ভবভার (৪! 
মন্দারগুলি আনিয়া সেই অসম্তবতা-শৈল-শ্রেণীকে যেন পরম সম্ভবভা-হেমাদ্রিরপে মণ্ডিত ঝট 
তুজিতেন,--ইহাও তাহার একটা বৈশিষ্ট্য । তিনি যতবার যত সঙ্কল্প করিয়াছেন, ভাঁহা কখনও জগ 
থাকিতে দেখা যায় নাই । প্রাকৃত কোন বস্তু অপ্রাকৃতের সহায়তা করিতে পাঁরে, -অর্থের দ্বারা রা 
হয়_কর্ম্ম, ভক্তির সহায়তা করিতে পারে,_ইহ! তিনি কখনও বিশ্বাস করিতেন না। 
বলিতেন,--একমীত্র সেবাবৃত্তির দ্বারাই সর্ববদাধ্য সাধিত হইতে পাঁরে। যেখানে সেবার 
অভাব, সেখানে অর্থের মূল্য - কানা-কড়ি-মাত্র, যেখানে অধোক্ষজ-সেবোৎসাহের অভাব, দেখা, 
কম্্মবীর-মৃতকের তুল্য । যতদিন বাহার সেবাবৃত্তি উদিত থ ।কিবে, ততদিন তাঁহার দ্বারা সা! 
সম্ভব, কিন্তু ভগবৎসেবাবৃত্তির অভাবে বিপুল সৌধরাজী আর যঠ-সন্দিরাদিরূপে না থাকিয়া গঞ্জিকাী। 
লম্পটের আড্ডায় পরিণত হইবে। শ্রীমঠ একমাত্র শুদ্ধসন্কীর্তনস্থলী। যেখানে শুদধবীনত। 
নিগুণ|-সেবার অভাব, সেখানে হয় মিশ্র-সত্বগুণ নিপুন মঠের পরিবর্তে তাহাকে প্রচ্ছন্ন-ভোগপর সে 
ইন্দিয় প্ৰসাদক তপোবন বা কাননরূপে পরিণত করিবে, নয় রজোগুণের প্রাবল্য রাম’ ব। দিন 
যজ্ঞস্থলীতে পর্য্যবদিত করিবে, নয় তমোগুণের প্রীবল্যে উহা দ্যুতক্রীড়! বা গঞ্জিকা-সেবন-বাদনার 
গুহারপে পরিণত হইয়া পড়িবে। এই জন্য তিনি কোন মঠে অর্থ-সঞ্চয়াদি করিয়া রাখিবার 
ছিলেন না। অযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে সঞ্চিত অর্থ থাকিলে পরবর্তিকালে মঠ নিগু্-কীর্ত নথ 
থাকিয়া অচিদ্বিলাস মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কোনও না কোন একটা স্থানে নিশ্চয়ই পধ্য বদিত হইয়া গঠি] 
ইহাই নিশ্চিত বাণী প্রকাশ করিতেন । 
তাহার ভাষার বৈশিষ্ট্য আর একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ‘ভাব’ হইতে র্‌ 
উৎপত্তি। ভাবই ভাষারপে পরিণত। যাহার হৃদয় সর্বদা ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া রি 
সেবা-ভাবে বিভাবিত-_ কৃষ্ণস্থখৈকতাংপৰ্য্যই যাহার ভাবভরকে নিত্য বিমণ্ডিত করিয়া রি 
তাহার ভাষাও তদন্থরপই হইবে । বর্তমান জগতের ভাষার সহিত জন্রীল প্রভুপাদের ভাষার যে গাং। 
তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন! । বর্তমান জগতের চিন্তা-তআত, ভাবনার গতি 
দিকে। সেই ভোগটা_-প্রকৃতিকে--সমস্ত পরিদৃশ্ঠমীন বস্তুকে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভোগ ও il 
স্পৃহা--এই দ্বিবিধ ভাবের ভোগপ্রবৃত্তি বত্তমান-জগতের সাহিত্যে আঁকারিত হইয়া ফুটিয়া a 
বর্তমান কালের ভাষার জোত যদি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিত 


রা 














চর. 
| শরীপ্রীলপ্রভুপাদের কপা-বৈশিষ্টয র্‌ 


যে সেই ভাষার সাহায্যে ভাষাবিদ্গণ যেন প্রকৃতিকে নানাভাবে ভোগ করিবার জন্য উদ্দাম 
fe দুটিতেছেন। বিরাট প্রকৃতিরই একটা ক্ষুত্তম অংশরপা যোবি ভোগ করিয়া যে অতৃপ্ত ভোগ- 
ভান রহিয়া যায়, সেই অতৃপ্ত ভোগ-তৃষ্ণানলের লেলিহান কোটা জিহ্বাকে মহা-মোহিনী প্রকৃতির উপর 
প্রায়াগ করিয়া পিপাসা-শাণ্ডির জন্য যে প্রয়াস, তাহাই ব্মান জগতের ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত 
হুয়া পড়িতেছে। শুধু প্রকৃতিকে ভোগ করিবার বাঁসনাটুকু নহে,_লেই বাসনা অতিব্যাপ্ত হইয়া 
'রাবণের সীতা-হরণ-চেষ্টার স্যায় ভগবচ্ছক্তি-ভোগের ছুর্বদ্ধিও পোষণ করিতে বপিয়াছে। এখন আর 
খু জড-জগতের ভাঁব-ভাবন৷ লইয়া সাহিত্য-রচনা আবছ থাকিতেছে না, এখন বুন্দাবন-লীল।, রাই-কান্ুর 
পিরীতি, চণ্ডীদাস, বিষ্যাপতি প্রভূতিকেও প্রাকৃত-ভাষার মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে। 
ব্থাপ্নজী-মহারাজ যেরূপ বীর-দর্পে রাবণের দুর্বব,দ্ধির বাধ! দিয়াছিলেন--রাবণের সীতা-হরণকে “মায়া- 
মীতা-হরণ’ বলিয়া বুঝাইয় দিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীশীলপ্রতুপাদও বন্ত মানকালের প্রকৃতি-ভোগ-প্রবণ 
মাহিত্য-জগতে স্বীয় গুরু-গম্ভীর ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া দুর্বব,দ্বি-গ্রন্থিসমূহকে ছেদন করিয়। 
দিতেছেন। তাঁহার ভাষার আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাহ। কোন প্রকার প্রকৃতি-ভোগ-কামীর 
ইন্জিযতর্পণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে না; সুতরাং দে এই ভাষাকে “দুর্বোধ্য ও শু বলিয়া দুরে 
থাকে। কিন্তু এই ভাষার এমন একটা সৌন্দর্য্য যে, তাহার এক একটা শব্দ যেন এক-একটা অফুরন্ত 
হৃগিদ্ধান্ত-সন্মণি খনি আবিষ্কার করিয়া দেয়,_ কৃষ্ণের ইন্ড্িধতর্পণের চরমকাষ্ঠার দিক্‌ নির্ণয় করিয়া দেয়। 
এই ভাষার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তাহা কোনও কদর্থকারীর ছুরতিসন্ধি-ঘার। দ্বিতীয়-ব্যাখ্যায় 
্যাখ্যাত হইতে পারে ন, তাহার গতি সহজ ও সরল ৷ দুইদিকে এমন ভাবে সুরক্ষিত যে, কোন দিক্‌ 
ইইতেই কোন খল আসিয়। সেই কৃষ্ণের পদচারণ-ভূমিকাকে কোন ভাবেই বিন্দুমাত্রও দূষিত করিতে 
পারে না। 


তাহার সব্বশ্রেষ্ঠ রচনা-ন্বর্ণদী তখনই জগতে প্রবাহিত হয় _তখনই বজ্রনির্থোষী শব্দরাজির সহিত 
| যখনই কোন প্রতীপজন বিষ্ণু-বৈষ্ণব 


ই্ধাস্-সৌদাশিনী-মাল। অবিশ্রান্ত প্রকটিত হইতে থাকে, 

বা যৌতপস্থাকে আক্রমণ করিবার ধৃষ্টতা দেখায়। আরও একবার তাহার অপ্রাকৃত সহজ সাহিত্য 
“পুণ্যের সৃহিত কোটি-সিন্ধান্ত-প্রত্রবগ-মুখ উন্মুক্ত হইতে দেখা যায়, যখন সকলে সমবেত হইয়| তাহার 
১ টচেতম্যমনোহভীষ্ট পরিপূরণকার্য্যে নিন্কপটে সর্বন্ ঢালিয়া দেয়! তাহার অকৃত্রিম শব্দবিন্থান যেন 
ছে রত্বাক্কার-সজ্জাপরিপাটি__সেই এক একটা শব্দরত্ব যেন এক একটী অখণ্ড অলঙ্কার-কৌস্তুভ । 


তাহার সমগ্র চরিত্রটী অক্ষজ-জ্ঞানের নিকট ভীম-হস্তন্থিত ভীষণ গদা-সদৃশ ৷ ছুর্যোধনরূপী অক্ষজ- 
ত চাহিলে গদার সাজ্ঘাতিক আঘাতে উহার 


নও 
উই হইয়া যায় । অক্ষ জানের আন ভান করিস হখনই:কেহ এই অধোকাতাবক বসেন চরিত্র 
ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে । অক্ষজ-জ্ঞান 


বিচার, রি 
তে গিয়াছেন খনই সমস্ত চেষ্টা প্রতিহত 
» তখনই তাহার 
৫ কি য় বা! রে. 


বীর সহতমুখী কফানু্ধান-সালসাকে_ভাহার অতৃপ্ত সেবাবাদনকে হার 


ঠা পনের আদর্শকে ধারণা করিতে না পারিয়া বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। 








১৭৮ শ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট)-সম্পদ 


সর্ধ্ব-প্রকার দুঃসঙ্গ-বর্জনও তাঁহার সমগ্র-চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য । আজাবন দুঃনজ-বর্জন হা 
বাস্তবসত্য কৃষ্ণের অন্ুসন্ধানই তাহার ভীম্ষ-প্রতিজ্ঞা। অসৎসঙ্গ-বজ্জন শিক্ষা দিবার রী 
যেন তাহাব প্রকাশ । অনৎসঙ্গ বিচারে প্রকৃতি চৈতন্তভক্তের প্রতি মৎসরব্যক্তি চৈতম্য-বিষুখ। kl 
চৈতন্যভক্তের মনোহভীষ্ট পূরণে আম্ুকুল্যকারী ব্যক্তিই আ্ঁচৈতন্তের সেবায় উন্মুখ ৷ টৈতন্ত বিমুখ nl 
Dear near 0ne5 হউক না কেন সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হবে। তারা সব কৃমি-জাতীয় না 
পুষ্টিকর খাগ্ধ রূপে যা” কিছু গ্রহণ কর! যা’বে তা'তে আত্মশরীর পুষ্ট ন! হয়ে কৃমির শরীর পুষ্ট হা; 
জীবাত্মার উপর যে দেহ ও মনরূপ স্থুল-সুক্ষ দুইটি আবরণ আছে, মানবজাতি সেই দু'টি খোল 
ক্ষণস্থায়ী ও বিশ্বাসঘাতক উপকারকেই উপকার মনে ক'রে থাকে । মানুষের আবত্মবৃত্তি অধ্চপতিত য় 
হোক, মান্গুষের,দেহ ও মনের ভোগের যোগানদারী করে যা, তাকে বাঁচানই জগতের তথাকথিত পঃ! 
সম্প্রদীয় মানুষের উপকার ব'লে মনে করে। তা'দের সঙ্গ থেকে দুরে থাকতে হবে । পপ্রতীগ্জায! 
আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে ।”_-এই মহাজন-বাক্য তাহার সমগ্র চরিত্রে মূত্তিমান হইয়া গ্রকাণি 
তাহার নিকট সৎ ও অসতের সমন্বয় বা গৌজামিল দিবার উপায় নাই,_তিনি শ্রীচৈতন্তভাগবতবি 
খিড়' ও 'জাঠিয়া বেটার’ আদর্শ__যাহা বর্তমান কপট-সমাজের একট। নিত্য-ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে, তা 


পূর্ণ বিরোধী । তিনি সং ওঅসতের মধ্যে, সজ্জনেরও ছুজ্জনের মধ্যে, অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবের মধ্যে, এমন £ব 


পিরিখা কাটিয়া দিয়াছেন,_-এমন একটা সীম! নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার অন্ুগ বলিয়া গর 
দিয়া কাহারও তাহা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। এইরূপ সতের নিকট হইতে অসংকে অনন্ত, 
যোজন দুরে রাখাই তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি অসংকে সং হইবার. সুযোগ দিয়া থা 
কিন্তু তিনি প্রলস্বাস্থুরকে বা মমুরপুচ্ছধারী বায়সকে কখনও তাহার নাট্য-মন্দিরে নৃত্য করিতে দেন না 
ভীহার এমনই প্রভাব যে, এরূপ অগ্তাভিলাধিগণ__কপটগণ _প্রলম্বাস্থুরগণ তাহার চিদবলের এর, 
অচিরেই স্ব-্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজ-নিজ-বিবরে লুকাইয়া পড়ে । 
তাহার চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যত বড়ই দাস্তিক__যত বড়ই অক্ষজ-জ্ঞান-প্রস্ড-৫) 
বড়ই তাককিক হউক তাহাদের সমস্ত দীস্তিকতা, অহমিকা, দু্বব্‌দ্ধি, ওদ্ধত্য ও বিরোধের দোকান / 
তাহার নিকট উপস্থিত হউক না কেন, সকলেই তাহার অমানুষ তেজের নিকট তাহাদের ভা 
কাচ-্রবযগুলির মুল্য যে অতীব অল্প, অন্তরে তাহ! বুঝিতে পারিয় তাহাদের উন্নত-শির নত 
থাকেন। তন্মধ্যে যাহারা কপট, তাহারা অস্তরে-অস্তারে বুৰিয়া মুখে প্রকাশ করিয়া স্বীয় লতা রর 
করিতে অনিচ্ছুক হইলেও তাহাদের পরিয্রানবদনমণ্ল-নিজ-নিজ-অস্তরের সাক্ষ্যপ্রদীন করিয়া থাকে! 
. তাহার চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সকলকে পূর্ণ বস্তু দানকরিতে চান। রর 


পুরুষং পুর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্”__এই উক্তির ুর্তবিগ্রহরূপে তিনি যেখানে অ পূর্ণতা যেখানে তা! 


ভাব, সেইখানেই কোন না কোন-ভাবে মায়ার অবকাশ লক্ষ্য করেন; তাই তিনি পরিপূর্ণ 
করিতে কৃত-সংস্কনম্ম হইয়া সর্ব্বদা 


সকলের নিকট পূর্ণ হরিভজনের কথাই কীর্তন করেছ | 
হরিভজনের কথায় তাহার মন উঠে না--সকলকেই সার্বকালিক হরিভজনের কথ! বলিয়া থা || 


















শীগুরুপাদপদ্ধের সব্রেতকর্ষতার শিক্ষক ১ 


এ জন্য প্রত্যেক ঠা ন্বন্-পূর্ণ আধার উন্মুক্ত করিয়! দিতে বলেন--সকলকেই তাহাদের 
| ধোদর্বরন্ষ কৃষপাদপন্ধে অঞ্জল দিতে বলেন। সব্র্বিকালিক হরিভজনের কথা এত দাগ বসাইয়া, এত 
ভার দিয়া, অনুক্ষণ আর কেহ কখনও প্রচার করেন নাই। সাধারণের ধারণায় সারাদিন সংসারের 
 ন্ানাকাজের পর একটা নির্ঞন-স্থানে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক কর! বা খানিকটা গান করা, কিংবা কিছুক্ষণ 
নানা বন্ধ করিয়া ধ্যান করা, দিনের মধ্যে করেকটা নিন্দিষ্টসময়ে কয়েকবার ঘণ্টা নাড়া, অথবা কিছু- 
 মমায়র জন্য কোন একটা সভায় বা বিশ্রামাগারে বসিয়া কীর্তভনাদি করা, সদালাপ ব৷ গ্রন্থাদি পাঠ 
। ঝরা প্রভৃতি 'হরিভজন? ৷ কিন্তু ঢবিবশ-ঘণ্টাই“লকল-কার্ধ্যে অভি-পদবিক্ষেপে_ প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে = 
| এন কি, নিঃখ্বাদ-প্রশথাস ফেলিবার বৃথা সময় না দিয়া_জগতের অন্য কোন কথা ভাবিধার সময় না 
দিয়া এত অধিকদংখাক লোককে সৰ্ব্বস্ব সমর্পণ দার! একসঙ্গে হরিভজন কে করাইয়াছেন? 
বিশেষতঃ জড়ভোগোন্মত্ত কর্ম-কোলা হল-কলি-পরায়ণ যুগে ইহা কতদূর আশ্চর্যজনক, তাহা ভাবিলে 
৷ গাশ্চ্য্যান্বিত হইতে হয় । 

তাহার চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার হৃদয় ‘বজাদপি কঠোর’ আবার কুসুম হইতেও 
 শবকোমল'_তিনি রত্বাকরের ন্যায় গুরু গম্ভীর, আবার স্ুরধুনীর ন্যায় সর্ব্বশোধক | সাগরের কাছে যেমন 
৷ কেহ যাইতে সাহস করে না, _দূরে_অ উ-দুরে--সভয়ে_সচকিতে অবস্থান করে, তদ্রপ কপট-ব্যক্তিও 
তাঁহার গুরুগাম্ভীর্য্যের নিকট আসিতে পারে না,__-ভীত ও লজ্জিত হইয়া দূরে অবস্থান করে; আবার 
অন্ত পাপী-তাগীও যেমন অবাধে পতিত-পাবনী গঙ্গার ধার! স্পর্শ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়। 
| গঙ্গার নিকট যায়, সেইরূপ পাপ-তাপ-সন্তপ্ত-্যক্তি নিফপটতা সম্বল লইয়া তাহার পাদপদ্দের নিকট 
৷ উপস্থিত হইতে পারিত ! কঠোরতা অন্তরালে তীহাতে যে কত কোমলতা রহিয়াছে _কচি নারিকেল- 
শন যেপ কঠোর আবরণ-দ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রপ তাহার পরছুঃখকোমল এবং সত্বোজ্জল-কৌমল- 
হায় বহিন্মুখের নিকট আবৃত রাখিবার জন্য বাহ কঠিন আবরণে আবৃত ! 
স্রীগুরুপাদপন্সের সর্ববশ্রে$তা, সর্ববপ্রাধান্ত ও উজ্জলতম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করাই তাহার একটী 


র্ব-গ্রধান বৈশিষ্ট্য । ্রীগুরুপাদপদ্মের পারমাথিকতা! ও নিত্য-সেব্যতা শাস্ত্রে ও গোস্বামিগণের শিক্ষায় 
uu এরূপ পরিস্ফুট ও বিস্তারিত-ভাবে হাতে-কলমে 


কলেও বর্তমানকালে সদ্-গুর্্ৰান্থগত্য-বিমুখ যুগে 
ধরিয়া গুরুর নিত্য-সেব্যতা ও পারমার্থিকতা আর কেহ শিক্ষা PUR eq রি 
প্রচলিত; কোথাঁও বা গুরুকে একটা 


ই গুরুবরণাদি ব্যাপার একট সামাজিক ও নৈতিক প্রথারূপেই 
৭ মধ্্যজীববিশেষ, কোথাও বা তাহাকে উন্মত্ত ধান্মিকতার উৰ্ববর-কল্পনা-ভুমিকায় বিষয়-তত্বের একটি 
“তোমার গুরু”, “আমার গুরু”, 


বউ আদর্শরপে স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। অনেক স্থলে 
উহা গুরু’ এইরূপ গুরুতে খগুবিচার-বুদ্ধির প্রদর্শনী সাজাইয়া গুরুর শিক্ষাদীক্ষার সহিত জব 
রুকে আত্মসম্মান-প্রতিষ্ঠা-সৌন্দর্য্য-ব্ধনের 


টা পরিচয় প্রদান করা হয়। অনেক স্থলে আবার গু 
বই পশ্চাদভূমিকা ব! স্বীয় চরিত্র-চিত্রের একটা অপাশ্রিত অংশে কোনওরপে স্থান প্রদান করিয়া 
_ _“পনাকেই ‘প্রধান নায়ক’ বলিয়া স্থাপন করা হয়, কোথাও বা কেহ কেহ আপনাকে দির 


he 









টা শ্রীপ্বীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 


কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন, কেহ বা স্বীয় কপটাচার সমর্থন করিয়। লোক, 
খাম্মিক” বলিয়া খ্যাতি পাইবার জন্য মূর্খতার আদর্শকেই গুরু-প্রতিমারূপে গঠন করিয়া উহাকে ডি 
ঢাক-ঢোল বাজাইয়| পূজা-উৎসব এবং অন্তিমে বিসর্জন করিয়া থাকেন । এইরূপ গুরুক্রব ও শিষ্যক 
বিবিধ মনোহারী দোকান এই মায়ার রঙ্গ-মঞ্চের দ্বারে সজ্জিত রাখিয়া লোকের চিত্ত-বিত্ নান 
হরণ করিতেছিল। এই আচাধ্য-কেশরী এই যুগে অবতীর্ণ হইয়। গভীর মেঘমজ্দে জানাই দি 
_গুরুপাদপন্ন পারমাধিক ও নিত্যবস্ত, তাহ অদ্ধয়-জ্ঞানতদ্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে । ‘তোমার গুরু গ্ঃ! 
: গুরু'__এই খগ্ডবিচার লৌকিক-গুরুনামধারিগণের প্রতিপ্রযুক্ত হইলেও পারমীঘিক গুরুদেব রো 
খণ্ডিত বস্তু নহেন ; তিনি অদ্বয়-জ্ঞানেরই প্রকাশতত্ব। বস্তুত; জগদৃগুরুই-_-গুরু ; অপরে গুরু 
অযোগ্য । সেই গুরুদেবের নিত্য-আহ্ুগভ্যই জীবের নিত্য-ধর্ম। যেখানে "গুরু গৌণভাবে জন 
হন বা গুরু হইতে বাড়িয়া ‘এতিবাড়ী’ হইয়া যাইবার অভিলাষ, সেখানে গুরুপাদপন্ন নাই, কেবলা 
'লঘু'র তাণ্ডব নৃত্য ৷ - 
বর্তমান-যুগের পণ্ডিত-সমাজে “বেদান্ত বলিতে নির্ভেদ-জ্ঞান-প্রতিপাদক বিচার-গ্রন্থই a 
হইত; কিন্তু শীন্রীল প্রভুপাদ তাহার অসামান্য, অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা সমগ্র বিশ্ব 
জীনাইলেন যে, ভক্তিই একমাত্র বেদান্তের প্রতিপাণ্ বিষয় শ্রীচৈতন্তদেবের চরিতামূতই দহ! 
অকৃত্রিম বেদান্ত-নির্য্যাস শ্রীচৈতন্যাদেব, তাঁহার পার্ষদভক্ত এবং শ্রীকৃষ্-চৈতন্তায়ায়ে যাবতীয় ভজা 
চরিত্র যেন একটা স-ভায্য ব্রদ্নূত্র বা বেদান্ত ৷ 
সকলের চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়া আর কে 





| 


এইরূপ কথা এই যুগাচার্য্য ব্যতীত এরূপ পরিষ্কার 
হ বলিয়াছেন কি না--জানা যায় নাই। ৃ 
বর্তমান পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে অনেকেরই ধারণা, এই যে, শ্রীমন্তাগবতাদি পুরাপ-গ্র বা 
প্রবপ্তিকালে প্রকাশিত বলিয়া তংপ্রতিপান্ধ বিষয় এবং ততপ্রতিপাদ্ঠ ধর্ম আধুনিক-কিন্তু এই যা 
এই যুগে সমগ্র পণ্তিত-মণ্ডলীর নিকট ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীমন্তাগবতাদি সা, 
প্রতিপা্ বিষয় ও রম সংহিভাদি অতিপ্রাচীন গ্রন্থের পুর্ব হইতে অনাদি-সত্যরপে an 
রহিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, জীমন্ছাভারত ও শ্রীমন্াগবতারি পুরাণ গ্রন্থের প্রতিপা বি 
জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ খক্-সংহিতার প্রকাশ কালেরও বহুপূর্বের কথা। পুরাণের আক 
যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৈদিক-গরস্থ কালক্রমে অনেকগুলিই তিরোহিত হইয়া 
সেইগুলি পুরাণ-রঙনা-কীলের পরবন্তিকালে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন এঁতিহোর টড 


গুলি সমপ্রতি নিতান্ত ছল্লভ হইয়াছে। তিনি শ্রীমন্তাগবতের অসমৌদ্ধ আসন সংরক্ষণের জন্য ভা, 


পরাধী ব্যবসায়িগণের র্ববদ্ধিতে গদাঘাঁত করিয়াছেন ; এবং তিনিই জানাইয়াছেন, ‘ভাড়াটিয়া 4 
ভক্ত নহে’ । শ্রীমদ্ধাগবতের সেব! করি ; 


: হইবে-_আমন্ভাগবতকে দিয়া নিজের সেবা ক্রাইণে রা 

727 বাদাম ভঙ্গিতে হইবে, কিন্তু নিজে বাদাম খাইবার জগ * 

প্রভুকে বাদাম ভাঙ্গিবার যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে না.। ডে 
শীশ্রীল প্রভু শাদ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কা গণের নিরব 












ue 


১ ই 


| ০ 'সরসিক? ; রসাতাসকারা ও দিদ্ধান্তবিরোধীর নিকট ‘নিরস জ্ঞানী”, “ 
[| নিকট গর 


1 
| 


বদ্ধজীবের অবতার আরোপ ও হুড়াকীত্তনে স্বরূপোদঘাটন ১৮১ 


| গাব’ অন্ঠাভিলাধীর নিকট “ভীষণ দণ্ধূকৃ", কুদার্শনিকের নিকট 'মুত্তিমান সুদর্শনচক্র; অসচ্চরিত্রের 
৬. 


বৈষ্বক্রবের নিকট পদাস্তিক? 


৷ আর নিন্ধপট সঙ্জনগণের নিকট একমাত্র নিহেতিক-পরদুঃখ ছুঃখী, মহাবদান্ত-শ্রীচৈতন্যদেবের; অমন্দোদয়া 


য়াশভ্তির প্রকাশ ও ছুঃখী দুর্বল জীবের একমাত্র আশ্রয় । তিনি বর্তমান অভিজ্ঞতাবাঁদের যুগে এমন 


| একটা নূতন কথ বলিয়াছেন যে, তাহাতে সমস্ত পরাক্প্রবণ প্ডিতসজ্ঘ যেন নির্ব্বাকের ন্যায় তাকাইয়! 
৷ সই গঙ্গোত্রীধারাঁর কুলকিনারা পাইতেছেন না। সেই গঙ্গোত্রী কৃষ্ণপাদপদ্ধ হিমালয়হইতে উদ্ভূত 


। হইয়া জীবোদ্ধারের জন্য বিভিন্ন স্থল ভূমিকায় অবতরণ করিয়াছেন। এই জলে অবগাহন করিলে 
 ব্রিতাপরিষ্ট জীবের সবর্বাঙ্গ সুশীতল এবং শ্রবণাঞ্জপ্গি দ্বারা পান করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ-সুধাসারের সন্ধান 


গাওয়া যায়। ইহাকেই এই আঁচার্ধা প্রৰর ‘শ্রৌতপন্থ।' ব। ‘অববোহবাদ’ বলিয়া কীর্তন করিতেন । 


|. তাহার নিকট যত বড়ই ভাঁক্কিক, সার্বভৌম পণ্ডিত নাখধারী ব্যক্তি উপস্থিত হউন না কেন, 


৷ কেহই তাহার সদ্যুক্তি সিন্ধান্তের সহিত যুক্তিসঙ্গত বিচার করিলে তাহার সিদ্ধান্ত অতিক্রম করিয়৷ অন্ত 
£ 
{ 


কোন বিপথে যাইতে পারিতেন নী । 
৷ পরাজয়ের ভয়ে যুক্তিপঙ্গত সুসিদ্ধান্ত বিভা 


কিন্ত বাহার তাহার শা্রাহ্ুমোদিত| । সদ্যুক্তির নিকট অনিবার্ধা 
পথ ছাঁড়িয়। অণ্ড কোন দুরভিমন্ধিকে আশ্রয় করিয়া যান, 





বু 
 ভাহারা উন্মার্গগামী হইয়া নিশ্চয়ই কুলিদ্ধান্ত-গর্তে পতিত হন! অনেক সাব্বভৌম পণ্ডিত নামধারী 
ব্যক্তিগণও একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই আচার্্যের যুক্তি সহিত কাহারও প্রতিদ্বন্ৰিতা 
| করিবার ক্ষমতা নাই । এই আচার্য্ের শ্রীমুখ পদ্মবিনির্গভ যুক্তি-যুথিকা সৌরভ সর্ববসজ্জনানন্দবদ্ধক। 






বর্তমান আনখ-কেশাগ্র-বিষ্ণুবিরেধ যুগে অপভ্রষ্ট দেবতাগণের ন্যায়, বাঁস্তবসত্য বিষ্ণুর অনুকরণে 
যখন সব্বত্রই পাষণ্ডতার অবভারসমূহ নূতন নূতন আকারে সৃষ্টি হইত থাকিল, ডখন এই আচাৰ্য্য- 
কেশরীই উচ্চকঠে বলিতে লাগিলেন দেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের বাণী, 
কোন পাশিগণ ছাড়ি কৃষ্ণমন্বীর্তন। আপনারে গাওয়ায় বলি নারায়ণ ॥ 
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার । কোন্‌ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ॥ 
জীচৈতন্তচন্দ্ৰ বিনে অন্তেরে ঈশ্বর । যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর ॥ 
যখন গৌর-বিহিত কৃষকীর্তনে অনুরাগের পরিবর্তে নূতন নৃতন তত্ববিরুদ্ধ রদাভাসষ্ট ছড়া 
খতি প্রস্তুত হইতে থাকিল, যখন শ্রীল জগন্নাথ ও ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি মহাজনগণ এ সকল 
প্রবন্তিত কুবিষয়-কীর্তনের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব/থিত এবং এরূপ অপরাধিগণকে ভীষন নামাপরাধি- 
রানে উপেক্ষা করিলেন, তখন অহৈতৃক জীবদয়াময় এই আচাৰ্য্যবর শুদ্ধগৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্তন- 
গরিষ্যাসী অর্থাৎ গুরুত্যাগিগণের তন্বিরুদ্ধ-রসাভাসাদি দোষসমূহ উদ্ঘাটন করিয়া জগতে শুদ্ধ- 


কৃষ্ণ 
গী্তনের মন্দাকিনীধার। বর্ষণ করিয়াছিলেন। 2 


জর বর্তমান কষ্ণবিষুখ যুগে ১সকলেইকুফেজিয় তের বসকে কৃসেবোপকরণকে আতন্দিয় 
নর ৭ নিযুক্ত করিতে বাস্ত। এই সংক্রামক রোগ সর্বত্র বিস্তারিত হইবু দুৰ্বল জীবগণকে অনর্থ-সাগ্‌ 
| টড করিতেছিস। এই আঁার্্যপ্রবর এই যুগে উদিত হইয়া জানাইলেন, ‘কৃষ্ণো 












১৮২ শীষ্রীল প্রভুপাদে বৈশিষ্ট্য-সস্পদ 


তোমার ভোগের বস্তু নহে। অপ্রাকৃত সাহজিকগণ _-অনর্থবুক্ত পুরুষগণ চিন্লীলা-মিথুনের ঘ 
তর্পণের জন্য কৃষ্ণকর্ণোৎসব-স্বরূপ যে সকল গীতি কীর্তন ব। অপ্রাকৃত সহজ-সেবা-গ্রণালী &. 
করিয়াছেন, তাহা! অনর্থযুক্ত অনধিকারী গাছে না উঠিতে এক কীদি”_-এই ন্যায়ানুসরণে কি 
নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অনুকরণ করিতে গেলে অনর্থ হইতে মহ! অনর্থ-সাঁগরের গভীর গতা 
ডুবিয়া মরিবে। বর্তমান বৈষ্ণবক্রব-সমাজে, ভাড়াটিয়াগণের মধ্যে, আত্মহিতবিমুখ-জন-মজ্ে, হ| 
বাজার, সাহিত্য-সভায়, আনন্দোৎসবে, রঙ্গমঞ্চে, যাত্রালয়ে “রাইকান্ছর গনি” না হইলে ভা 
ইন্দ্রিয-ত্পণ-যন্তরটী পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু এই আচাধ্যকেশরী সিংহের হুঙ্কারে সেই গীতা 
বাণী পিবৃত করিয়া বলিলেন,“নৈতৎ সমাচরেজ্জাতুমনসাপি হ্যনীশ্বরঃ ৷ বিনস্াত্যা রসটা 
যথারুদ্রে ইন্ধিজং বিষম ॥” 

তিনি প্রতি জীবকেই কীর্তনের অধিকার প্রদান করিয়। কাঁককে গরুড় করেন__যুককে ঝা 
করেন-_পন্ুদবারা গিরি লঙ্ঘন করান। ইহা! শুধু গল্পের কথা মাত্র নহে। জগতের উচ্চগানী 
আর অনেকে নীচকে কিঞ্চিৎ উচ্চ অধিকার প্রদ/নের লোভ দেখাইয়া আপনাদিগের উচ্চদীঠ নী 
আক্রমণ হইতে অক্ষুণ রাখিবার প্রতিষেধক উপায় উদ্ভাবন করেন বটে ; কেহ বা গীতোন্ত “দি 
সমদশিনঃ” বাক্যের আদর্শ কিঞ্চিৎ অনুকরণ করিতে পারিলে “মহা উদার” বলিয়। জগতে খা 
বটে, কিন্তু কাককে “গরুডু করিতে পারেন, সর্ব্জীবকে গুরুর বৈভব-প্রকাঁশরূপে দর্শন বি 
পারেন--একমাত্র শ্ীটৈতশচন্দ্রের দয়াশক্তি। শ্রীন্রীল প্রভুপাদে এই বৈশিষ্ট্যটীর পূর্ণঅভিবাক্তি মি 

তিনি অবঞ্চক হইয়াও বঞ্চনা-_ কামীর নিকট পরমবঞ্চক ; তিনি অমায়ায় করুণার ৫ 
অ্রঅরূপে বর্ষণ করিলেও বঞ্চনাকামিগণের নিকট মায়ী। নিষিঞ্চন ভাগবতবর মহাত্মা বর্গ 
বাবাজী মহারাজ এ-কথার আভাস কাহাকেও ইঙ্গিতে বলিয়াহিলেন। তাই বিদ্বৎপরমহস হঁ। 
তিনি কৃষ-চৈতগ্ত-বিরোধিগণের মোহনার্থ দণ্ড ও বিলাস-বৈবাদি প্রদর্শনপূর্বক নানা প্রকার হণ 
বঞ্চনাময়ী ক্রিয়া-যুদ্রার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিদ্ড-কাষায়বন্তাদি তুর্যযাশ্রমিদ & 
পূৰ্ব্বক আপনাকে বৈষ্ণৱদাদরূপে পরিচিত করিয়া আত্মদণ্ড-বিধান-প্রদর্শনছ্ধারা কৃষ্ণত 
প্রাকৃত-সাহজিকগণকে বঞ্চনা করিয়াছেন। অক্ষজ-নীতিবা দীর নিকট. উর্দবরেত। এবং বিগ oa 
চরিত্রবান্‌ প্রভৃতিরূপে আপনাকে প্রদর্শন করিয়া, তাহাদিগকে নিজ গৌর-মুকুন্দ প্রেরণ? 
দিতেছেন না৷ বাহার তাহাকে বঞ্চনা করিতে চাহেন, তা হাদিগকে তিনি সেইরূপ ভাবেই ভন র্ 
যাহারা তাহার শাসন-দণ্ডকে “দয়” না বুঝিয়| “হিংস; বলিয়া জ্ঞান বা যাহারা তাহার আদর 
উপলক্ষ্য করিয়া সেই স্থযোগে তাঁহাকে আরও বঞ্চনা করিতে হায় হৰিত 
যাহার তাহার মনোইভীষ্টক-পুরণ ব্যতীত নিজের তহবিলে পৃথগ ভাবে কোন অন্তাভিগাংদ 
রাখিবেন, তাহার! নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন। তাহার পরবিষ্াগীঠসংস্থাপন প্রতি দেখি ৫ 
পরবিদ্যা বা ভক্তি-বিনোদ সাধন করিবার পরিবর্ত্তে আত্মবিনোদ সাধনের অভিলাষ পোষণ 
স্বতন্ত্র হইয়া নিজের তহবিলে কিছু 'জম” করিতে যাইবেন, তাহার, বঞ্চিত হইবেন! যাহা ye 
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এআ 


শ্রাশ্রাল প্রভুপাদের কয়েকটা প্ররার ত 


শোক বৈফবদাস্যরূপ ত্রাহ্মণ-বৃত্তিতে উদবুদ্ধ না হইয়া অধোক্ষজ কৃষ্ণপাদপদ্বো কায়- 
| 


মনাবাক্য নিরস্তন দণ্ডিত করিবার নিন্কপট অভিলাষ না লইয়। জাগতিক কোন অত্যুদয়ের কামনায় 
ন প্রতিষ্ঠার কামনার সুশ্র-দণ্ডাদি-গ্রহণের অভিনয়মাত্র দেখাইবেন, তাহারা বঞ্চিত হইবেন। 
[চারা গোক্বামিঘটক, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর এবং এই আচার্যাবরকে অভিন্ন- 
হিগ্রহরূপে না জানিয়। অদ্ধয-জ্ঞানের বিরোধী হইবেন তীহারা। মায়ার ছলনায় পড়িয়| নিশ্চয়ই বঞ্চিত 











(হইবেন 
| মক্ষিকার মেরুদণ্ড ধারণের স্তাঁর় শ্রীত্রীল প্রভুপাদের অনন্ত গুণবৈভবের মহামহিমা-রাশির কিয়দংশও 
এই মুখে ধারণ করা যায় না| তথাপি তাহার অফুরন্ত কী্ডিকীর্তনে জিহ্বার কীর্তম-কঙ্ুয়ন উপস্থিত 


(হইলে, মহাঁপুরুষ-কী্তি-কীর্ভতন-রসিকা জিহ্বা সেই মাহাত্ময-সঙ্ধীর্তনে অতীব চঞ্চলা হইয়া আপনার হাদর- 
ধা উদ্ঘাটিত হইলে, উন্মুক্ত অফুরন্ত ভাণ্ডারের রত্ব-আহরণে দিশাহারা হইয়া অস্ত ন! পাইয়া অধীর 


মু 
হইতে হয়। 


ষষ্ঠ সম্পদ 


্রীশ্রাল প্রভুপাদের প্রচার সুচী 
১৯২১ সালের মার্চমাসের শেষভাগে. পুনরায় পুরীতে গমন করিয়া শীশ্রীল প্রতুপাদ হরিকথ। 
চার করেন। সেই সময় “আচার ও আচার্য্য” নামক পুস্তকটি শ্ীমন্ভক্তিপ্রদীপ তীর্ঘন্বামীর মীমাংসার 
হিত প্রকাশিত হওয়ায় ধর্মব্যবসায়ী ও লৌকিক গুরু-গোস্বামী উপাধিধারী সম্প্রদায়ের চিন্তাআোতে 
ব্রি আনয়ন করে । তৎপরে শ্রীপ্রীল প্রভুপাদ ধানবাদ, কাট-ব্রাসগড়, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্৫থ গমন 
'করেন। চাকায় একমাঁসকাল “্জন্মাগ্স্ত” শ্লোকের ত্রিশপ্রকার ব্যাখ্যা এবং ১৩ অক্টোবর শ্রীমাধ্ব 
গাড়ীয়ঠ প্রতিষ্ঠা ও ৩১শে অক্টোবর তথায় ভ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ ও মহোৎসব সম্পাদন করেন। ঢাকা 
হইতে ময়মনসিংহে হৰিকথা প্রচার করিয়া নবদ্ধীপ-মণ্ডলে চাপাহাটাতে শ্রীগৌর-গদাঁধরের লুপ্তসেব! 


উদ্ধার, গ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাধ-ভূমি মোদক্রমদ্বীপে” ছত্র-প্রতিষ্ঠা এবং কলিকাতা ও তাহার 


শারিরিক স্থানসমূহ প্রচার করেন। 
১৯২২ ৯ জুন পুরীতে ভক্তিকুটীতে প্রীপুরুষোত্তম-মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌর-বিগ্রহ 
থকাশ করিয়া মহা প্রভুর অন্ুগমনে গুগ্ডচ'-মাজ্জন-লীলা, পুরুষোত্তম-পরিক্রমা ও অনবসরকালেৎ 
বাসাজনাথ গমন করেন। গ্রীল গদাধর পণ্ডিত ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদেব অপ্রকট-ভিথি-উপলক্ষে 
(বি উোত্মযঠে বাৰিক বিরহ-মহোৎসব প্রবর্তন করেন। পুরী হইতে নিজ অনুগত প্রচারকগণকে 
করিয়া কটক, বারিপদা, কুয়ামায়া, উদালা, কণ্তিপদা ও নীলগিরি প্রভৃতি স্থানে চৈডন্তাবাণী 
করেন। র ডি 
১৯২২ সালের ১৯ আগষ্ট ভাগবত-প্রেস হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের যুগের 
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১৮৪ শ্ীশ্রাল প্রভুপাদের কয়েকটি প্রচার সুচী 


“গৌড়ীয়” প্রথম প্রকাশ করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর ভ্রজমণগ্ুলে গুদ্ধভ্তি-কথার চায় 
স্থাপনোদ্দেখো মধুর, বৃন্দাবন ও শ্ীরাধাকুণ্ডী স্থানে ভক্তগণসহ গমন করেন। আবৃন্দাবনে আলাল 
মন্দিরে বিদন্গুলি-মণ্ডিত সভার শ্রীমন্মহাপ্রভূর শিক্ষা ও বেফ্ণৱধন্ম-সম্বন্ধে অভিভাষণ এদান ঝা 
ইহার কিছুদিন পরে উর্জ্জরতকালে ঢাকায় শুভবিজয় করিয়া গুদ্ধবৈঝ্বধন্মের যথার্থ স্বরূপ-দি 
করেন। ইহার পরেই কুলিয়ায় অপরাধ-ভঞ্জন-প1ট প্রকাশ ও সাঁওভাল গরগণায় ইরিকথা প্রা 
করেন। [ 
১৯২৩ সালের ২রা মার্চ শ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইতে আচৈতণ্ু মঠের মন্দির নিষ্মণণ-কার্ধা আঃ 

হয়। সৰস্বতী ঠাকুরের পরিকল্পনানুলারে এই মন্দিরের মধাবর্তী মূল প্রকোষ্ঠে শশী গুরুণৌরঃ! 
শীরাধা গোবিন্দ-বিগ্রহ এবং চত্ুঃক্ষোণে শ্রী, ব্রন্ধ রুদ্র, ও চতুঃসনের সহিত যথাক্রমে শীরা মানুজাচা 
আ্রীমন্মধাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুন্থামী ও শ্রীনিস্বার্কের আসন রচিত হইতে থাকে । পশ্চিম ও পু্বববন্ধ গা 
পর পুনরায় শ্রীশ্রীল প্রভুণাদ শ্রীপুরুষৌত্বম-মঠের উৎসবোপলক্ষে পুরীতে আসিয়! মহাপ্রভুর বির 
লীলার অন্ুগমনে রথাগ্রে নৃত্য এবং উপস্থিত বহু শ্রোতার নিকট হরিকথা। কীর্তন করেন। 
বৎসর মহারাজ স্তর মণীন্্রচন্দ্ নন্দী বাহাদুর, ভদ্রকের শশীমোহন গোস্বামী প্রভৃতি অনেকে ঠা 
অবণ করেন। ময়ুরভপ্ত ও মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে প্রচারকবৃন্দের দ্বারা শরীচৈতন্যবাণী প্রচার yl 
এবং বর্ধমানের আমলাযোড়! গ্রামেও বরিশালের বানরিপাড়ায় স্বয়ং সপার্যদে গমন করিয়া হরি 

প্রচার করেন। ১৯২৩ সালে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বাষিক উৎসবের পূর্বের কলিকাতার গৌড়ীয় 

খয়ার্কস্‌ স্থাপন করিয়া তথা হইতে “গৌরকিশোরা বয়? ; স্থানন্ব-কুপ্তাসুবাদ' ; ‘অনস্তগোপাল টা ! 

‘সিদ্ধুবৈভব’ বিবৃতির সহিত খণ্ডে খণ্ডে শ্রীমদ্াগবত প্রকাশ করেন। fl 

১৯২৪ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারী শ্রীল প্রভুপাঁদের আবির্ভাবের পঞ্চাশত্তম বর্ষপু্তি তিথি রা 

হইলে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপুজার প্রথম প্রবর্তন হয়; তছপলক্ষে শ্রীশ্রীল এরা, 

অভিভাষণ প্রদান কারেন তাহ। বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটা অতিমর্ত্য অমূল্য রত্বরূপে | 

হইয়াছে। ১৯২৪ সালে আগৌর-জন্মোৎসবের সময় ঢাক! শ্রীমাধর গৌড়ীয়মঠ হইতে 
ঠাকুর শআ্রীচৈতন্যভাগবর প্রথম সংস্করণ সম্পাদন করেন। a 
শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২৪ সালে ৭ই জুলাই ভুবনেশবরে ত্রিদাপ্ত-মঠ-প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাজ প্রেমি 

প্রচার ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে সারস্বত-আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তগণের অধ্যাপনা ও ভক্তিবিনোদ৫ ৫ 
বিপুল প্রচার করেন। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ক 
ময়ূরভঞ্জের রাউত্রায়সাহেব, জঙ্টিস্‌ শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ মুখোপাধ্যায়, নেপালের হি, এ a 
জেনারেল পু্যসমসের রাণা জংবাহাছুর প্রভৃতি সন্তরান্ত ব্যক্তিগণ তাহার বাণী শরণ, 
অক্টোবর মাসে পঞ্চমবার ঢাকায় পদার্পণ করিয়। গরীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে নাধ্বম-সমপ্রদায়, মধ্র € 4 
দর্শন, মধব ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং মাধ্ব-গৌডীয়-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্র ১ 
১৬ডিসেম্বর কাশী হিন্দুবিশ্ববিষ্ঠালয়ে বিদ্ন্মগুলি-মণ্তিত সভায় “বর্ম্মমগতে বৈষ্ণব-দর্শনের J 
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শ্রীশ্রাল প্রভুপাদের কয়েকটি প্রচার সুচী ১৮৫ 


fl করিয়া তথাকার প্রাচ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, 
াপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী এম, এ, প্রমুখ শ্রোতৃমগুলী দ্বারা অভিনন্দিত হন। অতঃপর 
তে গীচৈতম্য-পদান্কিত স্থানের অনুসন্ধান ও প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে রূপ-শিক্ষার স্থান নির্দ্দেশ-পূর্বাক 
তন্য-পদা্বগূত আড়াইল গ্রামে গমন ও হরিকথ প্রচার করেন। 
৷ ১৯২৫ সালের ৫ই জানুয়ারী শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ শ্রীনাথ ভট্টদেশিক প্রভুদধয় 
নাস গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শীমদ্তক্তিবিলাস পরত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমন্তক্তি প্রকাশ 
অরণ্য মহারাজ নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন । 
১৯২৫ সালের ২৯ জানুয়ারী গৌণমগুলে মহা প্রভুর পার্যদগণের বিভিন্ন লীলা! স্থান বহু ভক্ত- 
মনন পরিক্রমা করিতে করিতে গৌরপার্ষদগণের সেবাময় ভাবে বিভাবিত হইয়া তন্তংস্থানে পুনঃ শুদ্ধ- 
ভর্তির কথা প্রচার করেন। সেই বৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় কোলদ্বীপ-পরিক্রমাকালে হস্তীপৃষ্ঠো- 
গরিস্থিত ভ্রীশ্রীরাঁধাগোবিন্দ এবং তদন্ুগমনকারী সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের 
রতি মাংসর্য্য-দগ্ধ ধর্মব্যবসাঁয়ী সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিভূম্বরূপে দুর্বত্তগণ কোলদ্বীপের পোড়াম।- 
ডনায় শত শত ইষ্টক বৃষ্টি করিতে থাকে । ১৭ই এপ্রিল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শীগৌড়ীয়মঠে 
কিকাতায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট ভাগবত-বাণী ও “আগমপ্রামাণ্য” হইতে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্্ের 
বিচার শ্রবণ করেন। তৎপরে প্রচারকবর্গকে শ্রীহট প্রভৃতি স্থানে প্রচারে প্রেরণ করেন। 
১৯২৬ সালে শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব ও তিনদিবসকাল নামযন্ঞের প্রবর্তন 
রী এপ্রিল মাসে চিরুলিয়ায় ভাগবতজনানন্দ মঠ প্রতিষ্ঠা, মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা 
রঃ টার, নিজ অনুগত ত্রিদপ্ডিপীত্রগণকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম-ভারতে শ্রীচৈতন্য-বাণী 
টাার্ধ প্রেরণ, ভারতের সর্বত্র শুদ্ধভক্তি-মজ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা এবং প্রবলভাবে হরিকথা প্রচার আর্ত, 
রি নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়া তথায় রত টা ্? 
্ী টা রর সহিত আলোচনা, বিচার ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেন । রা HRA 
হাস রী প্রভুপাঁদকে পৌর 5 ই সা 
2 বোস্বাইর গোকুলনাথ গোস্বামী মহারাজ, উড়পীর মাধ ’ হৰ 
মঠাধীশ - প্রমুখ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাহাকে বৈষ্ণবাচাৰ্য্যোচিত অভিনন্দ 
মঠ করেন। এই সময় নৈমিষারণ্যে পরমহংস মঠ, আীসায়াপুরে পরবিদ্তাপীঠ স্থাপন এবং শ্রীচৈতন্য- 
"বলিম্মিত উনত্রিংশ চুড়ার মন্দিরে আচার্য্যগণের শ্ীমূন্তি ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ 
করেন। 
১৯২৭ সালের ১৫ই জুন হইতে ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী-এই তিন উহ ন তোষণী” 
সে উর প্রকাশ করেন। ইহার ইংরাজী নাম হয়_The ভি. 
বশী কান মীন্ভূম ডুমুরকোন্দায় শ্ীচৈত্-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সে তা 
৬. পুত, লক্ষৌ, জয়পুর, গল্তাপর্বত, সালিমাবাদ, পুর, আজমীড়, দারকা, * 














১৮৬ প্রীশীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্যা-সম্পদ 


গির পর্বত, প্রভাস, অবন্তী, মথুরামণ্ডল, ইন্দপ্রন্থ, কুরুক্ষেত্র এবং নৈমিষারণ্যে হী 
প্রচার করেন। | 

১৯২৮ সাল হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় কলিকাতা-এলবার্ট-হলে ও কিয়া! 
বিভিন্ন সাধারণ স্থানে বক্তৃতার মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণে হরিকথা প্রচার করাইতে থাকেন এব টা 
চরিতামূতের ৪র্থ সংস্করণ সম্পাদন করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর বাঁগবাঁজারে গৌড়ীয়মঠেরমন্দিযে 
সংস্থাপন করেন। ৭ই অক্টোবর আসাম-প্রদেশে শ্রীপ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তসহ প্রচার করিয়া: 
শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রমুখ সজ্জনগণের নিকট ও শিলংএর কয়েকটী সাধারণ nn 
হরিকথা কীর্তন করেন। ৪ঠা নভেম্বর কুরুক্ষেত্র-ূর্য্যোপরাগে মাথুর-বিরহ-কাতর গোগীগ| 
নীলাচলে শীচৈতন্যের বিপ্রলম্তভাবের সেবা অনুসরণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয় bl 
আচৈতত্যবাণী কীর্তন ও লক্ষ লক্ষ লোককে গৌরনাম শ্রবণ করান সেই সময় কুরুক্ষেত্রে ব্যান, 
মঠে শ্রাগৌরবিগ্রহ-প্রকাশ ও ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন করেন ৩শে ডিসেম্বর মহামহোগ। 
প্রমধনাথ তর্কভূষণকে শ্রীগৌড়ীয়মঠে কলিকাতায় বিস্তৃতভাবে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা কীর্তন bl 

১৯২৯ সালে ১লা জানুয়ারী কৃষ্ণমগরে একায়ন মঠ স্থাপন করিয়া শ্রুতির একায় দা 
বহবয়ন শাখা সম্বন্ধে মৌলিক বিচার জগতে প্রবর্তন করেন। ১৪ই জানুয়ারী আমেরিকার যুগ, 
ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এলবাটই-সাদার্সএর নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে বৃহত্তর ও? 
বৃষ ( Extended and Perfect Christianity ), 
দিল্লীতে দিল্লী গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করেন। 
সম্বন্ধে ব্তৃতা প্রদান করেন। 
-আলালনাথ-মন্দিরের সংস্কার-কার্্য 





তৎসন্বন্ধে বলেন! ১৬ দা 
টু মা 
৩০শে মা্চ কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউন-হলে “পণ 


4) 


মে মাসে নীলাচলে শআ্রীগৌরসুন্দরের চন্দনযাত্রা ্রর্জ 


[1] fi 
আরম্ভ করেন। ১১ আগষ্ট কলিকাঁত! এল্বার্ট হলে রো 
সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৩ অক্টোবর কানাইর নাটশালা_ ও ১৫ অক্টোবর মন্দারে শের । 


বৰ f 
পীঠ স্থাপন পূৰ্ব্বক রাজমহল, ভাগলপুর, নালন্দা, রাজগিরি প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণদহ এ 
করিতে কাশীতে যাইয়া আসনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা করেন। ১লা জুন শ্রীমায়াপুর পোষ্ট অধ: 


৫ | ৮ 
হয়। ১লা' নভেম্বর হইতে তাহা স্থায়ীরপে. পরিণত হয়। আীমায়াপুরে ঈশোগান টা: 
মন্দিরে তড়িদালোক প্রকাশ করেন | 


১৯৩০ সালে ৮ই জানুয়ারী সঃমঃ ডা রী ও টি বৈধ 4 
দা মঃমঃ ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রীল প্রভৃপাঁদের নিক 
ইতিহাস, বিভিন্ন আচার্ষ্যের অভ্যদয়কাল, পঞ্চরাত্র, কস এবং শ্রীচৈতগ 


অনেক তথ্য ও বিচার শ্রবণ করেন) জানুয়ারী "গে পর্ণকুম্ত-উ 
- মাসের মধ্যভাগে প্রয়াগে পু্ণকু 
শ্রীরপ-শিক্ষার্থ প্রচারকগণকে নিযুক্ত ও ভ্রীরপগৌড়ী শক 
1 পিগৌড়ীয় মঠে শ্রীরা বিগ্রহ প্রকী - 
} হইতে ১৭ই মার্চ পর্য্যন্ত 10০55১ নিন্দ বি ভাগবত- রণ 
মারাপুরে করেন। বিজ্ঞানাচাধ্য ভর স্যর পি, সি, রায় এই প্ররর্শনীর ছারোদঘাটন করে, 
ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপুজা রী তে ৪ঠা মে 
নেপার শ্রীল গুভুপাদের নিকট ভারতীয় পারমাথিক-দশ 


দর্শনের কথা আবরণ কারন | ২৫ মে 








০ 
সি 


শ্রীশ্রীল প্রভূপাদের প্রচার সুচী ১৮৭ 


ত্যাযুসন্ধিংসুকে কৃপা! করেন। জুলাই মাসে কটক সচ্চিদানন্দমঠে শুভবিজয় করিয়া! তথায় বহুলোকের 
নিকট হরিকথা কীর্তন করেন। ১৮1৩/১৯৩, শীপাদ গোরগো বিন্দ-বিদ্তাভূগণকে ত্রিদপ্ডিত্বামী শীমনক্ি- 
বিলাস গভপ্তিনেমি মহারাজ ও শ্রীপাদ নুসিংহমাস বজবাসীকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহা 
রাজ সন্যাস নাম প্রদান করেন। ২২শে আগষ্ট এলাহাবাদে অবসরপ্রাপ্ত লেসন জজ মনোমোহন সান্যাল 
মশয়ের ভবনে ডক্টর পি, কে, আচার্য্য-প্রমুখ স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেক পরিপ্রশ্নের মীমাংসা 
করেন। ৫ই অক্টোবর কলিকাঁভা। ১নং উপ্টাডিঞ্জি-জংদন-রোড, হইতে বাঁগবাঁজারের নবনিম্মিত গৌড়ীয়- 
মঠ ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধররিবকা-গিরিধারী ও ভক্তগণসহ প্রবেশ করিয়া তথায় ত্ৰীরাধা-মদনমোহন, 
্ীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীরাধা-গোগীনাথ-উৎসব সম্পাদন, পারমাথিক-প্রদর্শনী উদঘাটন ও একটি পামরাঁধিক 
মসিজনী আহ্বান করেন । আগোৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দির-নির্মাণকারী শ্রেষ্ঠযাৰ্য্য শীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্রন 
১৯শে নভেম্বর নিত্যধামে গমন করেন। ২৫শে ডিসেম্বর যাজপুর, ২৬শে কৰ্মক্ষেত্ৰ, ২৭শে সিংহাঁচল, 
(শে কতুরও ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলগিরিতে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন ও তওং প্রদেশে আ্রীচৈতন্যবাণী 
প্রচার করেন। স্তর পি, এস, শিবস্বামী আঁয়ার কে, সি, এস, আই ; ডক্টর ইউ, রামরাও ; পি, এন্‌, 
সব্ণ্য আয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রাচৈতন্যবাণীতে আকৃষ্ট হন। 

১৯৩১ সালের ওর! এপ্রিল আীধাম-মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট, উদ্ঘাটন ও ততুপলক্ষে 
আহুত বিরাট সভায় “অপর! পরাঁও বিদ্যা” সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ শ্রীশ্রীল প্রতৃপাদ প্রদান করেন । ওরা 
মে দাৰ্জিলিং এ শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীটৈতন্যবাণী প্রচার করেন। ২৮শে জুন আীমনিত্যানন্দ-প্রতুর 
পারদ আীমহেশ পণ্ডিতের পাঁটের (চাকদহ) সেবাভার গ্রহণ ও তথায় এক বিরাট সভায় অভিভাষণ প্রদান 
করেন। ১২ জুলাই আঁলালনাথ শীব্ক্ষগৌড়ীয় মঠে আগৌডীয়ানীথ প্রকাশ ও ১৭ই জুলাই মতের 
মহারাজের আম্কুল্যে সংগ্রহীত ভূমিতে শ্রীপুরুযোত্তম-মঠের শ্ীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন, তৎপরে কটকে 
| শ্ীসঙ্চিদানন্দ মঠে হরিকথা কীর্তন করেন। কতিপয় প্রচারককে শিমলা-শৈলে প্রেরণ করিয়া তথায় 
 ইরিকথ। প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ৩৭শে জুলাই ডক্টর কালিদাস নাগ প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিকট 

কলিকাতা শ্রীগৌডীয়মঠে হরিকথা কীর্তন করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর জগ্টিস্‌ শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট শ্রীল প্রভূপাদ হরিকথা কীর্তন করেন । ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠের 
উসব-কালে বিরাট ‘সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী' প্রকাশ করেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত যতীন্রনাথ বসু, ১৬ই 
রি ডক্টর আদীনেশচজ্্ সেন, শ্রীবিরাজ মোহন মজুমদার, ১৮ই চাটি 
রা ট Hirschfeld, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের ক্র ষ্টেলা-ক্রেম্্রস্‌ প্রভ্‌ ই 
টি ্ীঠে আসিয়া শরাশ্ীল প্রতুপাদের আীমুখে হরিকথা এ, 5 ক 
হও ভি পান করেন ২৯ সর বা কবর বৈশ্য 
কিরেন। ন পৃথিবী-পর্য্যটক এ, জার জেকব সাহেবের নিকট পু ্ ১ টি ্ 
লাহাব ফালা মেটা EE অন্তরান্ত যি আীশীল রা 
পাদের নি তে কমিশনার মিঃ বিনায়ক নন্দশঙ্কর ৰ রি 
কিয় কট পরিপ্রশ্ন করিয়া উত্তর শ্রবণ করেন! ১৬ই অক্টোবর STO 
য়া হরিকথা কীর্তন করেন। ১৯শে ও ২০শে ডিপুট একাউন্টে, জেনারেল অব, বেজ সাহিত্যিক 






















টি, 
১৮৮ শ্রপ্রীল প্রভূপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 


আযুক্তঃ বসন্তকুমার [চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের নিকট বৈষ্ব-দার্শানক সিদ্ধান্ত ও 

বহুক্ষণ হরিকথা কার্তন করেন। নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে শিমলা-শৈলে ভজ্জিরাঁজ্যে এ 

করেন। ৩১শে অক্টোবর লক্ষ যাত্রা করিয়া, তথা হইতে ৯ই নভেম্বর অমাবস্তা-তিথিতে it 

পরমহংসমঠের চমুখপত্ররূপে ‘ভাগবত’ নামক হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকার প্রচার প্রবর্তন করেখ। | 

নভেম্বর ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডন্এর নিকট নিউ দিল্লীতে প্রচারকের-দ্বারা গৌড়ীয়, 

বার্তা প্রেরণ করেন। *১৭ই নভেম্বর দিল্লী-গৌড়ীয়মঠের বাঁধিক উৎসব প্রবর্তন করিয়া তথায় অনি 
সম্প্রদায় ও সর্বসাধারণের নকট হারকথা প্রচার ও নয়াদিল্লীর «গুরুদ্বার বাঙলা সাহেব হলে ॥ ! 
সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৯শে নভেম্বর মজঃফর নগরে অনারেবল কাউন্সিল অব্‌ টো 
রায় বাহাছুর লালা জগদীশ প্রসাদের উদ্ভান-ভবনে একটি বিরাট, সভায় অভিভাষণ প্রদান করিয়া 
শ্রীুকদেবের ভাগবত-কীর্তনস্থলী শুকরতলে সপার্ষদে গমন করিয়া শ্রীমন্ভাগবত কীর্ঘন বাঃ 
৯ 


৬ই ডিসেম্বর দিল্লী-গৌড়ীয় মঠে শ্ীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা রী 
ভক্তিরঞ্জনের প্রথম বাক মহোৎসবে 'ভক্তপুজা” সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন । জঙ্টিস্‌ স্তর মধ 
মুখোপাধ্যায় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৩ই ডিসেম্বর তিনি শ্রীমায়াপুরে গমন করিয়া ্রীধাম? 
শীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণও ঠাকুর ভক্তিবিনোঁদ ইন্ট্টিটিউট্‌ পরিদর্শন করেন। 

১৯৩২ সালের ১০ই জানুয়ারী ২০ জন ভক্তসহ শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ গৌছিলে মা 
কর্পোরেসনের প্রেসিডেন্ট, মিঃ টি, এস্‌, রামস্বামী আয়ার, অনারেবল মিঃ টি রজন ; রামন্বামী, মানা, 
অনারেবল দেওয়ানবাহাছুর জি, নারায়ণস্বামী চেট্টিয়ার সি-আই-ই ; মিঃ টি, পুনুরুল্লা পিললা ll 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বেসিন ব্রিজ-টেসন হইতে বিরাট্‌ সঙ্ধীর্তন-শোভাযাত্র। করিয়া নর্থ গোপালপুরম পা 
গৌডীয়মঠে লইয়া অভিনন্দন প্রদান করেন। এই সময় অনারেবল মিঃ দেওয়ান বাহাছুর বগা! 
টি অভিভাষণ প্রদান করেন । ১৪ই জানুয়ারী মরন; 


ছর সুন্দরম্‌ চেট্রিয়ার পরিপ্রশ্ন-সহকাঁরে অনেক J) 
শ্রবণ করেন। ২৩শে জাঙ্গুয়ারী মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিঠাও রায়পেটটা-পরীতে ₹ 
















ক্ষায় আকৃষ্ট করেন। ২৭শে জানুয়ারী টা 

মহামান্য গভণর স্তর জর্জ ফ্রিভারিক ষ্টেন্‌লি মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে ীকৃফকীর্তন-হলে'র ভিতি 

করেন! ২৯শে জানুয়ারী মাদ্রাজ সিটি-কর্পোরেশন শ্রীল প্রতুপাদকে একটি পৌর-অভিনন্দন প্রদাদ রব 
এতছুপলক্ষে কর্পোরেশনের রিপন বিল্ডিং এ শীল প্রভুপাদ একটি প্রত্যভিভাষণ প্রদন করেন! ॥ 
পি গোদাবৰী জেল 5 এ বানী সম 
অভ্যধ্ধিত হন এবং “জনাৰ্দন প্রার্থনা-সমাজে”র অভিনন্দন-পত্রের প্রত্যভিভাষণ প্রদান ও রঃ 

বহু সঙ্জনকে শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত ও অন্থপ্রাণিত করেন। ৫৮ তম আবির্ভাব-বাঁসরে মাগার a 
একটি অভিভাষণ রচনা করিয়া কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে প্রেরণ করেন। শআীনবদীপ পরিকর 


রি 


শ্রীশ্রীল প্রভূপাঁদের প্রচার সুচী ১৮৯ 


গবাদ-মায়াপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীমহা প্রভুর জন্মোংসবের দিবস অদ্বৈত-ভবনের নূতন মন্দিরের 
ি-্থাপন, ভক্তিশা্রী প্রবেশিকা! ও সম্প্রদায় বৈভবাচার্ধ্য পরীক্ষা গ্রহণ এবং আধামপ্রচারিণাদভার 
17 নভিভাথল শালি বা এপ্রিল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্ট্রিটিউটের পারিতোধিক- 
বিতরণী সভায় “Altruism e Extended Altruism” সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৩ মে 
নায় মাঁ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ ও আ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য 
ধিতগণের নিকট গোড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্তন করেন। ২৫শে মে পুড়কোট কলেজের 
পক মিঃ কে পঞ্চপাগেসন প্রমুখ ব্যক্তিগণের পরিপ্রশ্নের মীমাংসা করেন। ২৯শে মে কোয়িম্‌ 
বেটারের অধিবাসী ও প্রবাঁসিগণের দ্বারা অভ্যধিত হইয়া তথায়ও মেটপেলেইয়াম্‌ নগরে ভবানী নদীর 
তীরে হরিকথা কীর্তন করিয়া ওঁ দিবসই উতকামণ্ডশৈলে 'রঙ্গবিলাস ভবনে উপস্থিত হইয়া তথায় 
ঘধাগক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সন্্যাল-সঙ্কলিত ‘আ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত’ ইংরাজী গ্রন্থের সংশোধন, ব্িন্ষসংছিতা'র 
যী অনুবাদপরিদর্শন, “শ্ীচৈতগ্ঠ ভাগবতো'র গোঁডীয়ততত” ও 'রায়রামানন্দ নামক ইংরাজী চরিত প্রস্থ 
সমাপন করেন। উতকামণ্ডে ও হায়দ্রাবাদের মহামান্য নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যর কিষণপ্রসাদ জি-সি- 
মাই-ই ; হায়দ্রাবাদের রাজা ধনরাজ গির্জী ; সার পি, এস্‌, শিবস্বামী আয়ার এবং অনারেবল দেওয়ান- 
নাহার পি, মুনিন্বামী নাইডু প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভূপাদের ও তদমুগত প্রচারকগণের মুখে 
বদ শ্রথণের সুযোগ পান। ১৭ই মহামান্য মহীশুরাধিপতি স্যর শ্রীকৃষ্ণরাজা ওয়াৱিয়ার বাহাদুরের 
সাহবানে শ্ীশ্বীল প্রভুপাদ সপার্ষদে মহীশুরে গমন করিয়া রাঁজ-অতিথি-বূপে রমাপ্রাসাদে? অবস্থান-পূর্ব্বক 
মহীশূর-রাজ্য অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কাত করেন। ১৯শে জুন কৃষ্ণরাজ-সাগর ও শ্রীর্গপত্তন দর্শন 
= ২০জুন প্রাতঃকালে মহারাজার সংস্কতৎ-কলেজ পরিদর্শন-কালে অধ্যাপকগণ শ্ীখীল প্রভুপাদকে 
নর প্রদান করেন এবং অপরাহে শ্রীল প্রভুপাদ মহীশূর মহারাজের নিকট তাহার প্রাসাদে 
বি কথা কীর্তন করেন ও মহারাজের পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান রর ৃ নি টে 
আগমনের পথে নঞ্জনগড়ে লিঙ্গা ইংগণের শ্রীকণ্ঠেশ্রের শ্রীমন্দির ও টি প্রভূ নু রি Ie 
কর টা হরিকথা প্রচারান্তর অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরী তীরস্থ গৌর-রামীপন্দ- 
গণের ২৮ ৫ই জুলাই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পুন্ধরের স্মানযোগে কর রং 4 
বম-সোপা গৌরনাম-শ্রবণের সুযোগ-প্রদান এবং তথায় সমবেত শিক্ষিত-মগ্ুলীর শিক | 

ন ও সাধ্য-পরাকাষ্ঠা-সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৬ই আগষ্ট স্যর দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকারী 


গৌড়ীয়মঠে ‘আচৈতন্তের প্রেমসম্ন্ধে অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। গৌড়ীয়মঠের উৎসব- 


ইজ আগস্ট ঢু২6126 W০৮]5” বা “পরতন্ত্রজগন্দয়,” সম্বন্ধে সারগ্বত-অবপ-সদনে শ্রীশীল 
উভীষণ প্রদান করেন । ২১ আগষ্ট শীল গৌরকিশৌর দাস গোস্বামীবাবাজী মহারাজের সমাধি 

শর আচৈতগ্তমঠে সংস্থাপিত হন । সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে আসাম ধুব্ড়ী হইতে আসামী 
২ কীনত্বনি” নামক পারমার্ধিক মাসিক পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। ওরা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভূপ দ 


খী 


_ ই়মঠে পপুরুঘার্থ-বিনির্ণর সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ৪5! সেপ্টেম্বর কলিকাতা” 














Se শ্রীশ্বীল প্রভুপাঁদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 


A 







বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও নদীয়ার ডিগ্রী ম্যাজিষ্ট্রেট টি, সি, রায় আগৌটীয)। 
শ্রবণ করেন। ১১ সেপ্টেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠে “বেদান্ত” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর al 
মঠে শ্রীগৌরকিশের প্রভুর সমাধিকুণ্জ প্রতিষ্ঠিত করেন। ৯ই অক্টোবর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের রি 
হইতে অগণিত ভক্ত-সঙ্গে চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেক লীগ 
গমন করিয়া স্বয়ং হরিকথ। কীর্তন ও বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতাদি করেন। ২১শে নভে) 
ুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যর উইলিয়ম ম্যাল্কম্‌ হেইলি এলাহাবাদে শ্রীরপগৌড়ীয় মঠের ধার 
করেন। ২৪শে নভেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কাশীর শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাগোবিদ্ীর 
প্রকাশ করেন। ২৭শে নভেম্বর স্তর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী রাজাবাহাঁছুরের সভাপতি রী 
মঠের দ্বিতীয় বাধিক ভক্তিরঞজন-বিরহ-ম্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয়। 8ঠ| ডিসেম্বর কৃষ্নগরবয়! 
অধ্যাপক ডক্টর স্বধীন্্কুমার দাস, পুরী রাধাকাস্ত মঠের শ্র্রীবিশ্বস্তর ব্যাকণতীর্ঘ বেদ! 
প্রভৃতি শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভূপাদের নিকট বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের al 
করেন। ২১শে ডিসেম্বর শ্রীশ্বীল প্রভুপাদ ঢাকায় সংশিক্ষা-গ্রদর্শনী-উন্মোচন করিবার হা, 
শুভবিজয় করিয়া প্রায় মাসাধিক-কা'ল ( ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৩ পর্য্যন্ত ) বহু শিক্ষিত ও দস্তা 1 
নিকট হরিকথা কীর্তন করেন । 
১৯৩৩ সালের ৬ই জানুয়ারী ঢাকা পুরাণা-পণ্টনের মাঠে একটী অভূত ও অদৃষ্টৰ | 
প্রদর্শনী উন্মোচন এবং তদুপলক্ষে বিদ্নগুলি-মণ্ডিত সভায় “প্রদর্শকের অভিভাষণ” প্রদান কল্যাণ 
ও সাধারণ ব্যক্তিগণের চিন্তাআোতে ও তথাকথিত ধর্মের ধারণায় বিপ্রব আনয়ন করেন। ২রা দে| 
কলিকাড|-গৌড়ীয়মঠে আগত হাওড়ার নরসিংহ-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্ৰ দেও গ 
শ্রীযুক্ত রণদাচরণ চক্রবর্তী মহাশয়দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর-প্রদান-প্রসঙ্গে একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড-দরাণ | 
অনেক তথ্য কীর্তন করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী শীমায়াপুরে -শুভবিজয় করিয়া! তথায় শরণ 
জন্মোৎসব, ব্যাসপূদ্জ। প্রভৃতি সম্পাদন এবং আীগৌরজন্মোৎসবের পর মুরোপে শ্রীচৈতন্তৰাদী ০১1 
সঙ্কল্প করেন। শ্রীগৌরজন্মোংসবের দিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় সহি 
চৈতন্ত' নামক ইংরাজী গস্থ প্রকাশিত হয়। ১৮ই মার্ড শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বনু এম্এনগি ট 
সভাপতিতে যুরোপ-যাত্রী প্রচারক বিদভিসবামী শ্রীমততগ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শরম 
মহারাজ ও শ্রীসম্বিদানন্দ দাস এমএ ভক্তিশান্্ীকে বিদায়-অভিনন্দন-প্রদা নার্থ আহ্ত-সভায় 
গাঁদ প্রচারক ইয়ার কযা সত উপদেশ, এদান -করেন। = এই সী 
মাদ্রাজের “আকৃষ্ণকীৰ্তনহল” উদ্ঘাটন করেন। তথা হইতে বোশ্বাই পীছিয়া দে. 

. অধ্যাপক আয়ুক্ত সন্জীবকুমার চৌধুরী এফ্‌এ মহাশয়ের তিনটি পরিপ্রশ্বের উত্তর প্রদান করেন। / 
প্রচারের ফলে মে মাসের প্রথমভাগে লগ্নে ৩১নং ডেটনগার্ডেন্ম্‌ কেনসিংটন্‌; এস্‌ ডর 
এই ঠিকানায় গৌড়ীয়মঠের একটি প্রচার-কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময় শ্রীত্রীল গ্রহ 

বারুলনাথ-রোডে জঙ্গুভিলাতে গৌড়ীয়মঠ কার্যালয় প্রতিষঠ। এবং বোস্বাইতে অবস্থান করিয় 


শীশীল প্রভুপাদের প্রচার সুচী ১১২ 
দেবের কথা প্রচার করেন। ২০শে মে দাদাভাই নারজীর কোন বিশিষ্ট আত্মীয়ের প্রশ্নে 
পষ্ঠতা ও মন্দির-প্রবেশ' আন্দোলনের সমস্তা ভগ্ন করেন ৩১শে মে লণ্ডনে মাকুইিস্‌ অব্‌ 
যান ও লর্ড জেট জ্যাণ্ডের প্রশ্নের উত্তর লণ্ডনে প্রেরিত প্রতিনিধির দ্বারা প্রদান করেন । ১৫ই জুন 
ননীয় লর্ড জেট ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে ব্রেডকোর্ড স্কোয়ারে “Society for Study of Religion’ 
ক আহত সভায় প্রেরিত গ্রচারকের দ্বার! শ্রীকৃ্ণচতন্যদেবের কথা প্রচার করাঁন। ১৬ই জুন 
নগর টাউন-হলে “্রীমন্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য” সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। উক্ত টাউনহলে 
মু ্ষীতিপতিনাথ মিত্র ও রায়বাহাছুর দীননাথ সান্যাল মহাশয়দ্বয়ের সভাপতিত্বে ভক্তিবিনোদ- 
তিভার অধিবেশন হয় । ২৩শে জুন লগুন-গৌড়ীয়মঠে ভক্তিবিনৌদ-বিরহোৎসবেদি অনারেবল 
বিষে প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভক্তিবিনোদ-বাণী শ্রবণ করেন। ওরা জুলাই লর্ড আরউইনের 
প্রাইভেট, সেক্রেটারী ও মিঃ আর, এ, বাটলার; ৪ঠা জুলাই মার্কুইস্‌ অব, লুদিয়ান ; ১২ই জুলাই 
টাইমস, এর সম্পাদক মিঃ ব্রাউন ও ১লা। আগষ্ট স্তার ষ্্যান্লি জেকৃশন্‌ শ্রীল গ্রতুপাদের নিকট বিভিন্ন 
পত্র গৌঁড়ীয়মিশনের উৎকৃষ্ট কার্য্যের কথা ব্যক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ওরা জুলাই 
গ্রীল প্রভুপাদ তুবনেশ্বরে ত্রিদপ্ডি-গৌড়ীয়মঠের নবনিশ্মিত মন্দিরে শ্রীগৌরনুন্দর ও শ্রীরাধা-গোবিন্দ- 
বি প্রকাশ এবং হরিকথা-কীর্তনোৎসব সম্পাদন করেন। €জুলাই লণ্ডনে লর্ড ও লেডি আরউইন 
কঃ পার্লামেন্ট মহাসভা-সম্পকীঁয় জয়েন্টসিলেই কমিটির প্রতিনিধিবর্গের নিকট যুরোপ গৌড়ীয়মিশনের 
উদেট-সমবন্ধে লগ্ুনের প্রচারকের দ্বারা প্রচার করান! ২০শে জুলাই ভারত-সচিব স্যার সামুয়েল 
হাড় অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় গৌড়ীয়মঠের প্রতিনিধি প্রচারককে লগডনের বাকিংহাম প্যালেসে মহামান্য 
রি তসমাট্‌ পঞ্চম জর্জ ও সমাজ্ঞী মেরীর সহিত পরিচয়, সম্মানপপ্রদর্শন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য 
নি অবসর দিয়াছিলেন। ১৪ই জুলাই বৃটিশ-প্রটেষ্টান্ট, খুষ্টানগণের সর্ববপ্রধান টা 
টো প অব্‌ কেন্টারবারির নিকট প্রচারকের দ্বারা গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ব্যক্ত পু রি 
; কুরুক্ষেত্র-র্য্যেপরাগোপলক্ষে দ্বিতীয়বার কুরুক্ষেত্রে গৌড়ীয় প্রদর্শনী উন্মুক্ত হয়। গোৌড়ীয়মঠের 

সবের সময় নগরসম্বীর্তন-বাঁহিনী লইয়া কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে নাম প্রচার করেল! ১২ই আগষ্ট 

বত “মানবের পরম ধর্ম” সম্বন্ধে বক্তৃতায় সভাপতিরূপে অভিভাষণ দান করেন। ত 

রা তত রাতে শ্রীচৈতন্তদেবের বৈশিষ্ট্য ; ২৭ আগষ্ট “The ডি রঃ বি 
ল্থ্ঃ logy সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। এই সেপ্টেম্বর হইতে “লীলা? ও 'সুরধুন! মে 

গে নবদ্বীপের বিভিন্নস্থানে সঙ্কীর্তন মণ্ডলি-সহ সপার্ষদে গমন করিয়া শ্রীনাম-বিতরণ ও হরিকথা 

য়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগুলীর নিকট 


Kt 
্ট করেন। এই ও ৮ই অক্টোবর অলফোর্ডের বিশববিষ্ঠাল 

বিরাট সভায় 'নামতন্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ২৭শে অক্টোবর পাটনায় শ্রীচৈতন্থদেবের কথা প্রচার 
২৯ অক্টোর্বর রায়বাহাছুর অমরেন্দ্র নাথ দাস; ওরা নভেদ্বর বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর- 





১৯২ শীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 





প্রভৃতি বহু ব্যক্ত শ্রীল প্রতৃপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। ১৪ই নভেম্বর পাট 
দ্বার দ্বারতাঙ্গার :মহারাজাধিরাজ অনারেবল স্যর কামেশ্বর সিংহ কে, সি, এস, 
করেন। ১৯শে নভেম্বর কলিকাতা-গোড়ীয়মঠে স্তর বিজয় প্রসাদ সিংহরায়ের সভপতিত্বে শ্রেষঠার্য ৪7 
ভক্তিরঞ্জনের তৃতীয় বাধিকী স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। নভেম্বর মাসের শেষভাগে তি 
সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। ২৪ নভেম্বর নবদ্বীপ-মগুলের অন্তর্গত তেতিয়াপল্লী পরিদর্শন, ২৬৫ 
শে একায়নমঠের মহোৎসব ও মেদিনীপুর জেলার অমধি গ্রামেও শ্রীশ্রীল প্রভৃপাদের কৃপায় 1 
কথা প্রচারিত হয়। ২৪ ও ২৫শে নভেম্বর “Fast Bourn Theasophical ১০০10” তে, ১০ই ক্রি 
জাম্মেণীর মিউনিচে ডিউট,সি একাডেমিতে, ১২ই বালিন-সহরে হাস্বল্‌ড্‌ হাউসে, ১৪ই ক্যানিা; 
১৬ই হইতে ১৮ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের ইনষ্টিটিউট ডি গ্রিলিরেমন্‌ ইণ্ডিয়ানিতে শ্রীচৈতন্তবাণী গা 
আয়োজন হয়। ২০শে ডিসেম্বর লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠ “৩ গ্লষ্টার হাউস্‌ কর্ওয়াল গাৰ্ডেনস, এস, রিট র্‌ 
ঠিককানায় স্থানাস্তরিত করা হয়। এই সময় করাচীতে শ্রীচৈতন্ত-কথা প্রচারিত হয়। ২৪শে কাঁ 
মিছির পোক্রা পল্লীতে পরশীল প্রভুপাদের অন্গুগত ডিষ্রীকী, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ পার্লার 
সি, এস্‌ মহোদয় পারমাধিক-প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করেন। 

১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ পঞ্চপ্রীক মহারাজ বীরবিক্রাকিণ 
দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাছুর নিজ-পাত্রমিত্রবর্গসহ কলিকাতা আীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া আচার্য 
অন্ধাজ্ঞাপন ও একটি বিরাট, সভায় গৌড়ীয়মঠের প্রশংসনীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি অভি 
প্রদান করেন। ২র! ফেব্রুয়ারী হেতমপুরের কুমারবাহাছুর প্রযুক্ত রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী Ls 
তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রভৃতি শ্রীল প্রভুবাদের নিকট আসিয়া উপদেশ লাভ করেন। Tl 
ফেব্রুয়ারী শীশীল প্রভুপাদের ষ্িবর্ষ-পুন্তি-তিথি-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা ও “স্বরস্বতী ৪. 
গ্রন্থের বৈভব-পর্বব প্রকাশের উদ্যোগ এবং লর্ড, জেট্ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে লগ্ডনের পারব 
গ্রসতভনর. হাউসে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে 
২৫শে মৌদক্রম-ীপে আল বন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাঁটে নূতন আীমন্দিরের দ্বারোদঘাটন J 
শীধাম-নবদ্ধীপ পরিক্রমার পূবে শমায়াপুরে গমন করিয়া পরিক্রমা ও শীগৌর-জন্মোতসবপা 
শীবাস-মঙ্গনে আমন্দির প্রতিষ্ঠা নবনিন্মিত আগৌরকিশোর-সমাধি-মন্দিরের দবারোদ্থাট, ৰ 


বিজয়-ভবনে হরিকথা কীর্তন, তিনজন ভক্তকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যস- প্রদান করেন শ্রাযোশেচ্ন্দ মুখোগাধ 
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রামদ, ভক্তি সম্বলভাগবত মহারাজ। আধুত ভুবনেশ্বর ব্রন্মচারীকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শীরঘ্দ, ৃঁ 


মহারাজ। নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার বার্ষিক আধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন । ১৯ 


রায়বাহাহর রমাপ্রসাদ চন্দ, রাজধি কুমার শরবিন্দু নারায়ণ রায় প্রভৃতি শীধাম-মায়াপুরের 
স্থান দর্শন করিয়া শ্রীশ্রাল প্রতুপাদের নিকট বহু তথ্য শ্রবণ করেন। ৫ মার্চ শ্রী 
বহু ভক্তসহ গৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহার বিদ্ধাভূষণ মহাশয়ের জন্মভূমি যশোহর চাচুরি টা 


না-সংশিকষ-ধা 
আই বাহার ny 













শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কয়েকটি প্রচার সুচী ১৯৩ 


গ্রামে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তথায় €দিন অনুক্ষণ হরিকথা 
কর্তন করেন! ১৮মাচ্চ যোগপীঠের প্রস্তাবিত ্রীমন্দির ও শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমুরারিগুপ্ত-ভবনের 
মনিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২রা এপ্রিল শ্রীচৈতন্য-পদান্কিত ছত্রভোগে শ্রাচৈতন্য-পাদপীঠ 
প্রতিষ্ঠা করেন! ছত্রভোগ গ্রামের অধিবালিবৃন্দ কর্তৃক অভিনন্দন প্রদত্ত ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাহার 
গরত্তভিভাষণ প্রদান করেন। ৮ই এপ্রিল শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ ত্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ডসম্যাস প্রদান করিয়া 
কঝিৰিস্ামী শ্রীমন্ক্িনুধীর যাচক মহারাজ নাম প্রদান করেন। ২০শে এপ্রিল শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাত্রা 
কারন। ২৪শে এপ্রিল লণ্ডনে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ক্যাক্সটন্‌ হলে একটি সাধারণ সভায় লর্ড জেট ল্যাণ্ডের 
 মভাপতিত্বে গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটির উদ্বোধন হয়! ৬ই মে কলিকাতা প্রীগৌড়ীয়মঠে একটি বিরাট, 
ময় প্রত্ুতাত্বিক রাঁয় রমা প্রসাদ চন্দ বাহাছুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বসু স্তায়নিধি এম, এল, সি মহাশয়ের 
 ভাপতিবে “ভ্্রীচৈতন্তের সময়ের নবদ্বীপ” সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন । ১৪ই মে পুরী সংস্কৃত কলেজের 
 আমূর্ধেদ-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দ মহাপাত্ৰ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, ১৮ই মে প্রবীনও 
উগস্তাপিক শ্রীযুক্ত শতীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২:শে মে এমার মঠের মহাস্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামামুজ দাস ও 
শ্রীযুক্ত হনুমান খুটিয়া, ২১শে মে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহা্তি ও শ্রীযুক্ত রাধাগ্ডাম মহান্তি, ২৩শে মে 


ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক জুনাঁকর, ২৪ শে মে শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ও 


পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট. রায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর, ২রা জুন বোধনা মনে, প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত 
মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণের 


 গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৭ই জুন রায়বাহাছুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ 
নিকট হরিকথা কীর্তন করেন । নবনিন্মীয়মান ্রীমায়াপুব-যোগলীঠ-মন্দিরের ভিডি খননরা 
বেলা ১* টায় শীজগন্নাথ মিশ্রের পূজিত গৃহদেবতা অধো চু বিষম মৃত্তিকার অত্যন্তর হইতে 
ূ গ্রফাশিত হন। ২৭শে জুন আলালনাথ-ব্ৰহ্ম-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগোগীনাথজিউ প্রকাশ ও হরিকথা 
কীর্তন করেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবদ্ধিত আকারে প্রকাশিত 
॥ইয়। ১২ই জুলাই শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরকিশৌর সমাফিমন্দিরে শীল গৌরকিশৌর প্রভুর আর্চ-বিগ্রহ 
্র্তনমুখে প্রকাশ করেন। ১৩ আগষ্ট ওএন, মুখাজ্ির পু শ্রীষামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় হরিকথা শব 
করেন। ১৪ই আগষ্ট পানা-গৌড়ীয়সঠে রী বিগরহ-প্রতি্ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাত!-গৌড়ীয়- 
| মঠের উৎসবকালে প্রতিবৎসর নগর সন্ধীর্তন হয়। ১ল! সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী দিবস “সরস্বতী 

যী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ৪ঠ৷ সেপ্টেম্বর মাসিক “হাঁরমনিষ্ট” পত্রিকা নব-পর্ধ্যায়ে পাক্ষিক পত্রিকারূপে 
পরিণত করিয়া প্রচার আর করেন ১৬ সেপ্টেম্বর কলিকাভা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত দ্বারকাঁনাথ মিত্র 
| এ ডি-এল্‌ মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাঁধাষ্টমী” সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। উৎসবকালে বহু শ্রোতৃমগ্ডলী শ্রীল 


| উইপাদের শ্রীমুখে হরিকীর্ভন শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৭ই অক্টোবর হইতে মাসাধিক কাল মথুরায় 
উক্তের সহিত কাত্তিকত্রত পালন এবং অষ্টকালীয় লীলার গুড় ও সুগোপা কথা Se bl রা 
উক্তির নিকট কীর্তন করেন। ২৯শে অক্টোবর মথুরায় সাতথর! পল্লীতে শ্রীল রূপগোস্বামী ডা 
হি স্থান আবিষ্কার করেন। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে জার্শ্মানীর হু 


J 


















১৯৪ শ্রীশ্বীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 


প্রতিনিধি-প্রচারক প্রেরণ করিয়া শ্রীচৈতন্গদেবের কথা কীর্তন করেন। ১লা নভেম্বর বগম 
সরোবর, পরাসৌলি, গৌরীতীর্ঘ ও পৈঠগ্রাম প্রভৃতি দর্শন ও ভত্তং স্থানের লীলার উদ্দীপনে উদ $ } 
হরিকথ| কীর্তন করেন । ১৭ নভেম্বর শ্রীপাদ পতিত পাবন ত্রশ্মচারিকে সন্যাস প্রদান করিয়। জিদ 
শ্রীপাদ ভক্তি কেবল ওডুলোমী মহারাদ্গ নাম প্রদান করেন । ২৯শে নভেম্বর নিউদিদ্লীস্থ রাজেজ্া? 
'মুত্জীবনের কর্তব্য, ‘্রীচৈতম্যের দয়া ও উপদেশ’ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত টি, এন, চ্যাটার্জি ডাঃ জে। কে, al 
প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথ! কীর্তন করেন। ৬ ডিসেম্বর রাজ| ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিং বাছা 
সভাপতিত্বে ৪র্থ বাধিক ভক্তিরঞ্জন-স্থৃতিসভার অধিবেশন হয়। এই সময় তাহার শ্রীচত্নণাগ্রিত আন্ধারী। 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম বি, এ, ঠাকুরের ইচ্ছানুদারে তেলেগু ভাষার গ্রীচৈতন্তশিক্ষামৃতত প্ৰ 
করেন এবং ইংরাজী ভাষায় ‘জৈবধর্ম্ম' প্রকাশিত হইতে থাকে। 

১৯৫ সালের ১৫ই জাহুয়ারী বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর স্তর জন এণারসন্‌ গৌর-নুস্থান রী; 
মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্ীগ্জীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীধাম-সাঁ়াপুরের তথ্য শ্রবণ ও একটি অনিল 


ত 


প্রদান করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার একষষ্টিতম বৰ্ষপৃত্তি-আবিৰ্ভাব-তিথি-পুজা শ্রীপুরাষো বম 
টটক-পর্ব্বতে অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে পুরী-রাজ গজপতি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেব বাহাদুরের মাগি j 
একটি বিরাট, সভার অধিবেশন হয়। তৎপরদিন গুরুষোত্তম পরিক্রমাও শ্রীল প্রভুপাদের বৃ হা 
গৌরাবির্ভাব উৎসবের পূর্বেই শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় ্ৰীধাম-মায়াপুর-যোগী। 
_ জীমন্দির বৈহযাতিক আলোকে বিভূষিত করেন। ৪ মার্চ শ্রীধাম-মায়াপুরে স্তর বি, এল, মিত্র তরী 
পঁডুপাদের নিকট শ্রীগৈতগ্থাদেবের কথা শ্রবণ করেন। ২০শে মার্চ আ্রীগৌরজন্মযাত্রার দিন দা! 
দ্িপুরাধিপতি ধর্মধরদ্ধর স্যর বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুরে আদ 
করিয়া গৌরজন্মভিটায় নবনিক্মিত আমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ২৪শে মার্চ বহুভক্ত সনে খু! 
দেড়ালি-গ্রামে শুভবিজয় করিয়া মহতী সভায় হরিকীত্তন করেন। তথা হইতে রুদীঘরাও রি | 
বাতি উট মরি কলিকাতায় এৰ বনধধানের মহায়াজাধিরাজ বাহারুর সার ক্ষ 
সহাডার, আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। ৮ই এপ্রিল ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌডীয়মাঠর নারি 
পলক প্রসারিত মুন মন্দিবের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। ঢাক! ও নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনবৃন্দ আগা. 
অভিনন্দন প্রদান করেন। 5২ই এপ্রিল ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌভীয়মঠে শ্রীবিএহ-প্রকাশ £ 
তথায় ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত মহারাজ শশীকান্ত আচারের প্রদত্ত ‘শণীলজে” অবস্থান করিয়া বছ দিদি 
সঙ্তরান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকীর্তন করেন । ১৯শে এপ্রিল গয়ায় শুভবিজয় করিয়া তথায় ২২শে এ 
গয়াগৌড়ীয়সঠ প্রতিষ্ঠা করেন। শে এপ্রিল ব্রহ্মদেশে কতিপয় ্রচারককে প্রেরণ করেন। 5৫ 
বছ ভক্তের সহিত দাজ্জিলিং শৈলে হরিকীর্তন করেম। ৯ রে 
শীয়্ত উপেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
ভ্রড্‌কাষ্টিং সাতিস্‌ কেন্দ্র হইতে রেডিও যোগে আচৈতন্যবাণী বিস্তার তি ৰ 
গৌড়ীয়মঠে কুচবিহারের মহারাণী শ্ীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, মহারাজ কমারী ৯ 
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৯ই ও ১*ই জুন স্যার যছুনাথ সরকার ১ রা 
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কুমারী ইলাদেৰী, গায়্ীদেৰী। 
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 শওন-বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে 'ডষ্টরেট? উপাধি প্রাপ্ত হন। 













সীমায় 


ভু 


শ্রাশ্রীল প্রভুপাদের কয়েকটি প্রচার স্থচী শু 


কুমার শ্রীযুক্ত আ।জতেজ্্নারায়ণ বাহাদুর, ফরাসী বিদুষী ম্যাক্সিমিযানি পোটা্স (পি-এইচ্-ডি) 
আচার্য-সমাপে বেঝ্বদর্শনের কথা শ্রবণ করেন। ৮ই জুলাই প্রোক্টার রোডস্থ বোস্বাই-গোড়ীয়মঠে 
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ। এবং “Peoples Jinnah Hall” এ একটি বিরাট, সভায় “পঞ্চরাত্র' 


ও ‘ভাগবত’ সম্বন্ধে 
একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। এই সময় শ্রীসপ্িদানন্দ দাস বৈষ্ণব- 


ইতিহাস ও সাহিত্য-গবেষণায় 


জুলাই মাসের শেষভাগ হইতে আগষ্ট মাসের 
প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত নবদ্বীপ-মগ্ডলের বিভিন্ন স্থানে হরিকীর্তন করেন। শীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবে 


প্রতি রবিবারে নগর-সঙ্ধীর্ভন এবং জন্মাষ্টমী, 'নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী ও ভক্তিবিনোদাবির্ভাবোৎসব-সম্থন্ধে : 
রেডিওযোগে বক্তৃতা হয়। বলদেবাবিভ্ণব হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠে যোলদিন ভাগবত 


ব্যাখ্যা করেন। উৎসবকালে কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে 


সংসার ও ভক্তি” সম্বন্ধে এবং কুমার শ্রীযুক্ত হিরণাকুমার মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে “বিরাগ ও ভক্তি” 
সন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল । ১৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার পৌরবাসিগণ লণ্ডন প্রত্যাবৃত্ত ত্রিদণ্ডিম্বামী 
শ্রীমন্তক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও তংসহ ভারতে আগত জার্্মাণ ভক্তদ্বয়কে অভ্যর্থনা ও মানপ্ত্র প্রদান 
করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর ভাদ্র-পুণিমা-দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি সমন্বিত ১২শ স্বন্ধ ভাগবত সম্পূর্ণ- 
ভাবে প্রকাশিত হয় এবং একটী অভিভাষণও এতৎসম্বন্ধে গৌড়ীয়মঠে প্রদত্ত হয়। ১-৭ অক্টোবর 
শ্রীশ্রীল প্রভূপাদ নয়াদিল্লীতে গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হরিকথা শ্রবণ করান। 
৮২ অক্টোবর হইতে মাসাধিক-কাল শ্রীরাধাকুণ্ডে কান্তিকত্রত উদ্যাপনছলে প্রত্যহ উপনিষৎ শ্রাচৈতন্য- 
টরিতামৃত ও শ্রীমন্তাগবত ব্যাখ্যা, শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা ও অষ্টকার্স-লীলা শ্রবণ-কীর্তনের আদর্শ প্রদর্শন 
বরেন। এবং ভ্রজমণ্ডলের উন্নতির জন্য শ্রীত্রজধামপ্রচারণী-সভার উদ্বোধন হয়। ৪ঠা নভেম্বর 
্রীকুঞ্চবিহারীমঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, ৬ই নভেম্বর ত্রদরস্থানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবসেবা 
ও পুপমাধি স্থাপন, ৭ই শেষশায়ী হইয়া দিল্লীতে গমন পূৰ্ব্বক ১*ই হরিকীর্তন মুখে সাধারণ উৎসব 
সম্পাদন, ১১ই গয়ায় উপস্থিত হইয়া ১৫ই পৰ্য্যন্ত গয়াবাসি ও প্রবাসিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার 
কথা কীর্তন এবং ১৩ই গয়া-মঠে আবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ব্রহ্মদেশে বিশেষভাবে আীচৈতন্ত- 
দেবের কথ। প্রচারিত হয়। ২৩শে ডিসেম্বর ব্রিপুরাধীশ পঞ্চশ্রীক স্তর বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ 
নাণিক্যবাহাছুর ধণ্মধুরন্ধর মহোদয়ের সভাপতিত্বে শেষ্ঠ্ার্য্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের পঞ্মবার্ষিক সভার 
সধিবেশন ংয়। সভাভঙ্গের পর আচার্য্য কালিকোর্দিয়ার ডক্টর হেন্রি হ্যা ও মিঃ এস্‌, ভি, রোবট, 
ব্যারিষ্টার মিঃ এস, এন, রুদ্র, অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বস্তু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট 
মধোক্ষজ-তত-সমবদ্ধে অন কথা বলেন। ২৭শে ডিসেম্বর হইতে পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা কীর্তন 
Ae “লাহাবাদে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যর শ্রীরূপশিক্ষার বাণী কীর্তন করেন? টা 
৯৩৬ সালের এই জানুয়ারী প্রয়াগে পারমাধিক-প্রদশনীর ছারোদিবাউন ও বিদ্্গুলি 

বট সভায় সভাপতিস্থত্রে ইংরেজী ভাষায় অভিভাষণ প্রদান করেন। ১১ই হইতে 
“৭ অবস্থান করিয়া প্রত্যহ আঁগৌরজস্স্থলীতে ও আটৈতন্যমঠে হ 








১৯৬ রীত্রীণ প্রভুপাঁদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 


দ্বিষটিতমা আবির্ভাব-তিথি-দিবস ১২ ফেব্রুয়ারী ঠাকুর 
কৃষ্ণানুশীলনাগার ও দৈব-বর্ণাশ্র ম-সজ্ প্রতিষ্ঠা করেন ৷ শ্রীবাস-অন্গনে ব্যাস-পূজ্জাঁর অনুষ্ঠান হয়। লণডনেও ( 
লগুন-গৌড়ীয়-মিশন-সৌসাইটির চেয়ারম্যান দি রাইট. অনারেবল্‌ স্তর সাদিলালের সভাপতিত্বে আচার্য, 
তিথি সম্বর্ধন। হইয়াছিল। নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্বের ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে নবদ্ধীপের বিভিন্ন দবীণে | 
তত্ব দ্বীপের বিষয় ও আশ্রয়ৰিগ্রহগণের মূ্তি প্রকাশ ও ১লা মার্চ সুবর্ণ বিহারে সুবর্ণবিহারীমঠ ও তথায় l 
শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ৫ই মার্চ বিদ্ঠানগরে সা তৌমগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ৷ এবং ৭ই মার্চ | 
কদ্রদীপে শ্রীরুদ্রস্বীপ-গৌডীয়মঠ ও তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। ৮ই মার্চ আ্রীগৌরজক্ম-তিথিতে বর্ন | 
দেশের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর বামে। প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহায়তায় ২৯নং ক্রকিং ষ্টরীটে রেঙ্গুন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যাদয | 
প্রকাশিত হয়। এ দিন লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে ডক্টর পাঁট়ি মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহাপ্রভুর জন্মোৎসব | 
বিষয় বক্তৃতা হয়৷ ১৫ই মাৰ্চ আসামে সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। সরভোগবামী | 
সঙজনবন্দ আার্থাকে অভিনন্দন প্রদান ও বিপুলভাবে অ্যর্থন। করেন। ২৭শে মার্চ কটকের বিশ | 
ব্যক্তিগণকে হরিকথ শ্রবণ করান। ২৯শে মার্চ হইতে পুরীতে চটক-পর্বতে অবস্থান করিয়া তথায় সাধ 
নিবাস ও শ্রীরাধা-গৌঁবিন্দের আীমন্দির প্রকাশ প্রস্তাবনা ও বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হরিকীর্তন মুখ 
শতাহব্যাগী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ৪ মে আলালনাথ-ত্রন্মগৌডীয়মঠে গমন করিয়া তথায় দিত) 
চতুর্দশীভিথি পালন ও হরিকীর্ত নোৎসব সম্পাদন করেন। ৩*শে মে পুরীতে প্রচারক শ্রীপাদ সবের ? 
ব্রন্মচারীকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করিয়া ত্রিদণডষ্বামী শ্রীমন্তক্তিবিচার যাযাবর সহারাজ নামগ্রণণ 
করেন। ৭ই জুন ঢাকায় প্রযুক্ত সুপতিরপ্রন নাগ মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া হরিবীরঘদ ৫) 
সত্যানুসন্ধিংনু ব্যক্তিগণকে শীচৈতন্ত-পাঁদপন্ে দীক্ষিত করেন। ৯ই জুন বালিয়াটি গ্রামে গুতা: 
করিয়া স্থানীয় সঙ্জনবৃন্দের অভিনন্দন-গ্রহণ ও সভায় প্রত্যতিভাষণ প্রদান করেন। ১০ই জু বাল 
আগদাই গৌরাঙ্গমঠের নবনিশ্মিত শীমন্দিরের দ্বারোদঘাটন ও শ্রীরাধাগোবিন্দ আীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কে 
_১৩ই ও ১৪ই জুন ঢাঁক।-বিশববিষ্ঠালয়ে ও ঢাকা-বারলাইব্রেরীতে অন্ুকম্পি TEMES রি 
৮ সা ০ টা জুনগৌক্রম-স্বানন্দ-ন্থখদ-কুপ্জে শীল ভক্তিবিনোঁ ৃ 
করেন। ্‌ দিবস জিত ন সম্বন্ধে অভিভাষণ, প্রদান ও সহীর্তন-মহো সা 
দিবার জন্য তথায় আলি ১ দিত লোন শ্ীচৈতন্য-বাণী রথ, ্্ধ 
করিয়া হনিরীতন ১1২ বি ৷ ২৭শে জুন দাঁজ্জিলিং গৌড়ীয়মঠালয়ে * ৫ 
ই দীঞ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে আরা ধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রকাশ হর 
রি জুলাই বগুড়ায় গমন করিয়া বিপুল সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন লাভাস্তে শ্রীণ 
রা Pret, পুনঃ প্রচারের আবশ্য কতা-সম্বন্ধে 
রেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে আীবলদেবাবিভ'ণব ও জন্মাষ্টমীতে হরিকীর্তন করিয়া পুরুণে 
মথুরামণ্লে পুরুষোত্তম ব্রজোৎসব পালনের আদশ প্রদর্শনার্থ ১২ই আগষ্ট (১৯৩৬) কলিকাতা হে dl 
যাত্রা করেন। মথুরা-কেণ্টনমেণ্টে ‘শিবালয়’ নামক ২২ কমি বল্দারনে পদ |. 


ভক্তিবিনোৌদ-রিস1৮-ইন্ষ্িটিউট, বা অমুক : 
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শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচার জ্চী 5৯৭. 


শ্রীমন্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। এই সময় গোবর্দ্ধনে একটি ভজনস্থান প্রকাশ করিয়া তথায় কুটীর 
নিম্মণনের ও শ্রীরাধাকৃণ্ডের আকুঞ্জবিহরী মঠের শ্রামন্দিরের কার্য পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আমাঁকে 
উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবস্তর্ন করিয়া, 
বাধিক উৎসবে নিরস্তর হরিকথা কীর্তন করেন। ১৬ই অক্টোবর ডাঃ আীশিবপদ ভট্াচার্যযকে: 
হরিকথা শুনান ৷ 
২৩শে অক্টোবর শ্রীমন্তক্তিসারঙ্ প্রভুকে বিলাতে ও মাফ্কিনদেশে প্রচারের ভার প্রদান করিয়া গুনে 
প্রেরণের প্রাক্কালে গোমতি, গণ্ডকী ও গোবদ্ধনশিলা্চার অগ্চনোঁপদেশ এবং সারস্বত আবণসদনে 
অভিভাষণ দেন। ২৪শে অক্টোবর পুরী যাত্রা করেন। ১লা নভেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী্তক্তিত্রীরূপ পুরী 
মহারাজ শ্রীবাসজঙ্গনে নির্ধ্যাণ লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে গোবদ্ধীনাভির চটকপবর্ধতে শ্রীমধ্ব- 
জন্মোৎসব ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথিত মন্ত্রের দ্বারা গোবদ্ধন-পুজোংসব ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস 
গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পাদন করেন। সর্বদাই সকলকে সাবধান করিয়া বলিতেন।_- ' 
“আপনারা নিষ্ধপটে হরিভজন করিয়া নি'ন, আর অধিক দিন নাই।” এবং অম্ুক্ষণ প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু 
গোবদ্ধন পূর্ণাম” ; “নিজ নিকটনিবাসং দেহি গোবৰ্দ্ধন ত্বম’!_ “হে গোবদ্ধন! তুমি আমার অভিলাষ 
পুর্ণ কর। আমাকে তোমার নিজের নিকটে (কুণ্ডতটে ) বাসস্থান দান কর ।” ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে ৷ 
পুরুষোত্তম-মঠ হইতে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অপ্রকট-লীলা আবিফার-দিবসে 
প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজকে “আীরপমঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ*__সঙ্গীতটী ও : 
শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভুকে “শিক্ষা্টক” কীর্তন করিতে বলেন। এ দিনই (বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্ণ ১০-৩০, 
১৬ পৌষ) কতিপয় ভক্ত সমীপে নিম্নলিখিত কথা-গুলি বলেন,_ বৈষ্ণব-মঞ্জুসার সম্কলন-সেবা অপ্রাকৃত ঢু 
আন্বরূপ-রপান্থগ সিদ্ধান্তবিদ্গণের আন্ুগত্যে সম্পাদনের জন্য শীপাদ মুন্দরানন্দ বিদ্াবিনোদ প্রভুকে 3 
আদেশ প্রদান করেন। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাতুষণ প্রভু যাবজ্জীবন মঠের কার্য্য-নির্ববাহ (Manage) : 
করিবেন। ১০৷১২ জন মিলিয়া কার্য্য-নির্ববাহ-সমিতি গঠন পূৰ্ব্বক সকলে হরিসেবাপর হইয়া থকিবেন। 
আীগোক্রম স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের নাট্যমন্দিরের আরব্ধ-কা্ধ্য সম্পাদন ; মহামহোপদেশক শ্রীপাঁদ অনন্ত } 
= ইদেৰ প্ভুকে আশ্রয় বিগ্রহ আরূপ রছুনাথের দান্তে নিত্যকাল প্রাতিিত থাকিয়া হরিবিমুখ জগতে ) 
নিরপেক্ষভাবে হরিভজন করিবার কৃপাণীবর্বাদ করেন। শ্রীপাদ বান্থদেৰ প্রভুকে হরিকথা-কীর্তন-প্রচার .. 
এবং শীস্ন্দরানন্দ প্রভু ও শ্রীভক্তিম্থধাকর প্রভুকে আচার্য্যের সাহায্য করিবার কথা বলেন। ভক্তি- ৃ 
বধাকর প্রভুর সেবায় সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাটনার শ্রীতরজেশ্বরী প্রসাদকে উৎসাহ 
পদান করেন। অপরাহ্ প্রায় ৪ ঘটিকায় শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুকে শ্রীমায়াপুরের সেবার জন্য ধন্যবাদ : 
(পিন করেন। আপাদ ভারতী মহারাজকে বলেন, “আপনি কানের, লোক, মিশন দেখিবেন 1". 1455. | 
(এম) ও ই (বিরোধ) একভাংপর্য বিশিষ্ট হওয়া ভাল। রূপ-রঘুনাথের উপদেশ ও টড 
শালী ঠাকুর নরোত্তম নিয়াছিলেন, সেই বিচারাহুসারে চলা ভাল । সকলকে বলেন”_-“উপস্থিত ব 
ঈইপস্থিত সকলেই আমার আশীর্বাদ জানিবেন। স্মরণ রাখিবেন,_ ৩ 
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প্রচারের দ্বারাই মায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে 
হরিসেবা করুন। (১০) যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ । (১১) আমরা সংকর্ম্মী, কুকন্মী বা জ্ঞানী 1 


১৯৮ শ্রীশ্বীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-মম্পদ 


প্রচারই একমাত্র কৃত্য ও ধর্ম । ১৬ই পৌষ (১৩৪৩ )-ইং ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার 
কৃষ্ণ চতুর্থী তিথির শেষভাগে নিশান্তে প্রায় ৫-৩০মি রাঁধা-গোবিন্দের প্রথম যাম-সেবায় অর্থাৎ নিশান 
লীলায় প্রবেশ করেন। যে নিশান্ত-লীলায় রাধা-সাঁধবের গাঁড-সমাগ্লেষ অর্থাৎ মিলনান্তে-বিপ্রলন্তের 
মহা! মাধুর্্যান্বাদন_যে-কাঁলে যে-স্থানে রাধাগোবিন্দ-মিলিততন্কু গৌর সুন্দরের . অগ্রাকৃত নিন্ত 
লীলার প্রাকট্য, তাথায়ই বার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুবর প্রবিষ্ট হইয়াছেন! 


আণ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় উপদেশ 


৫7 


১। মহাপ্রভুর শিক্ষা্টকৈে লিখিত “পরং বিজয়তে কৃষ্ণসঞ্চ ত্তনম্৮ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র 
উপান্ত। ২1 বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্যতীত সব তা'র ভোগ্য। (৬) হরিভজনকারী 
বাতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী । (৪) সহ করিতে শেখা সকলেরই একটি শ্রীধান কায 


(৫) রূপান্থগ ভক্তগণ নিজ-শক্তিয় প্রতি আস্থ। স্থাপন ন! করিয়া! আঁকর স্থানে সকল মহিমার আরোগ । 


করেন। (৬) হরিনীম-গ্রহণ ও ভগবানে সাক্ষীংকাঁর__ছুই একই | (৭). যাহার! পাঁচমিশাল ধৰ্ম্ম যাজন 
করে, তাহার! ভগবানের সেবা করিতে পারে না। (৮) মুদ্রাযন্তর স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নাসহটে 
(৯) সকলে মিলিয়! মিশিয়া ও একতাৎপর্যাপর ইইয় 





A 


অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” মন্তে দীদিত! 
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(১২) পর-স্থভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম-সংশোৌধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ ৷ (১৩) মৃহাপ্রত ) 


নতি মধ হাতীত বৈশ্য, শৃদ্রও যবন-নীতি দেখিতে পাই নাঁ। তাহার প্রচারিত বাক হই 
বুঝিতে পারি, তিনি খষি-নীতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদাদু 


ত্রহ্মনীতি ভাগবত-ধৰ্ম অবলম্বন করিব । (১৪) মাথুর-বিরহ-কাতর ত্রজবাপ্রিগণের সেবা করাই আমারে | 


পর্ম ধম্ম। (১৫) মহাঁভাগবত জানেন, সকলেই তাহার গুরু, তজ্জন্ত মহাঁভাগবতই একমাত্র জগদগর 
(৬) যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীই অবণ রর 
(১৭) শেষে! বস্তুই শ্রেয়! হওয়া উচিত। (১৮) রূপান্ুগের বৈন্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের অ 
লালসা নাই। (১৯) বৈধর-গুরুর আজ্ঞা পালন কর্‌তে যদি আমাকে ‘দাম্ভিক’ হতে হয়, পণ্ড হণ রা 
অনস্ত কাল নরকে” ঘোতে হয়--আমি অনস্ত-কালের তরে Contract করে? সেরূপ নরকে যোগে 
জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাআোত গুরু পাঁদপদ্মের বলে মুষ্ঠ্যাঘাতে বিদুরিত কর? 
এতদূর দাম্ভিক! (২০) নির্গণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্ত কোন রাস্তা নাই--একমাত্র কান নু 
(২১) যে মুহূর্তে আমাদের রক্ষাকর্তা। থাক্বে না, সেই মুহূর্তেই আমাদের পারিপা্িক সকল 4 ; 
হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্বে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত 7) | 





AY 


কারী. গুরু ব| প্রচারক নহে। (২৩) পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ ৫ যানিতে থাকা 


তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। (২৪) সরলার 














i কো | 


শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় উপদেশ ১৯৯ 


মই বৈফৰতা, পরমহংজ বৈধবের দাসগণ-_সরল, তাই তাহারাই সর্ববোংকষ্ট ত্রাহ্মণ। (৫) জীবের 
বগরীত রুচিটক পরিবর্তিত করাই সর্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কন্তব্য। মহামায়ার ছুর্গের মধ্য 
যাকে একটা লোককে যদি বাচাতে পার, তাহ'লে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে 
নন্ত্রণে পরোপকারের কাজ হ’বে। (২৬) গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই 
সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি চিৎশরীর-পুগ্টির জন্য ছু'শ গ্যালন রক্ত বায় কর্বার জন্য প্রস্তুত থাকুক্‌। 
২৭) গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরি মের কলে যে অর্থ-সংগ্রহীত হয়, তাহার শেষ পাই 
র্ঘান্ত জগতের (ভ্রান্তিরজন্ত ক্লেশপর ) ইব্দিয়-তর্পণ বন্ধ কারে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয-তর্পণের কথায় ব্যয়িত 

আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবংসেবা-প্রবৃত্তি সর্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই 









চয় | (২৮) যাহাঁদের 
কল ব্যক্তির সঙ্গ ঘতই 'গ্রীতিগ্রদ হউক ন! কেন, উহ! কখনই বাঞ্ছনীয় নহে । (২৯) কেবল আচার- 
i ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ বিচারের 
গমনের জন্য আমাদের ম কেবল দুই একটি টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই 
ামাদের একমাত্র সম্বল নহে, পরস্ত যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের 
মব। করিবে । (৩১) শ্রীনামহট্রের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত- 
দার প্রাকট্য সাঁধন করিয়াছন, তাহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ শতমুখীস্ত্রে আমাদের শত 
ত জনের মহাজনামুগমন এবং ছুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জন-কাঁধ্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম 
কল্যাণ উৎপন্ন করিবে । (৩২) ভগবান্‌ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃঃত্রতধর্ম্ম কম পড়ে । (৩৩) কৃষ্ণেতর 
বয় সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি । (৩৪) আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি 
লাই, আমরা জ্রীচৈতন্তদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র । (৩৫) আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না, হরি- 
দীর্ঘণ করিতে করিতে আমাদের দেহপাঁত হইলেই এই দেহধারণের সার্থকতা ৷ (৩৬) শ্রীটৈতম্থাদেবের 
।নোহভীষ্ট-সংস্থাপক আীরূপের পাদপদ্ধধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাজ্জার বস্তু (৩৭) “ঠাকুর 
রোত্তমের প্রার্থনার গভীরমর্শ্ ঠাকুরভক্তিবিনোদের প্রচারিত গীতিগুলি ও পরমার্থসাহিত্য বঙ্গদেশে 
উংকলে ও অসমীয় ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে কীন্তিত হউক্‌। তামিল ভাষায় শরণাগতি, আন্মভাষায় 
খীচৈতন্শিক্ষামূত প্রচার ফলে তত্বদ্দেশবাসী নিশ্চয়ই পরমার্থপথের সন্ধান পাইতে পারিবেন! 
(৬) গৌড়ীয় ত্রিদপ্ডিমহোদয়গণ গৌড়ীয়ের আনন্দ বর্ধন করুন্‌। সকল আশ্রমের গৌড়ীয়গণ আচৈতন্থা- 
‘বায় দৃঢ়তা লাভ করুন্‌। “পৃথিবীতে যত কথা ধৰ্ম্ম নামে চলে । ভাগবত কহে তাহ! পরিপূর্ণ ছলে ॥” 
‘ই কথা সমগ্র মানবজাতির নিরপেক্ষ ধর্সের নিদর্শন হউন্‌। লৈবধর্দ ও শ্রীচৈতন্শিক্ষামৃত বিশ্বের সকল 
ইধীগণের আরাধ্য বস্তু হউক্‌। তাহারা নিরপেক্ষধর্মের বিজয়পতাঁক! বহন করিয়া কৃষঃৈতনা, হরিনাম, 
উগবতগ্স্থ একই বস্তু জানুন্‌ ৷ Eo কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ কীর্তন ও বিচারণ পর স্মৃতি গৌড়ীয়গণের 
এবি্ববামীর অস্ুশীলনীয় হউক্‌। শ্রীরপান্গগণের, পারমাধিক প্রতিষ্ঠান শীচৈতগ্ত সেবায় নিত্যকাল 
যুক্ত হউক্‌ কুহ্ঘটিকা'র নি ছলবিচারসমূহ আপনাহইতেই ভাগবতার্ককিরণলাভে মীনবহদয় 


ই বিদুরিত হইবে।” ( আশীর্বাদ )॥ মনোহভীষই_“গৌড়ীয় পত্র চি শর 
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রঃ শীশ্রীল প্রভুপাদে বৈশিষ্ট্য-মস্পদ | 


করিল। গোলোকের অপুর্ব সৌন্দর্য্যের কীর্তন আঙ্গ চতুদ্দশ বর্ষ ধরিয়া রাষসেবায় লক্ম্মণের বত | 
চা) 0) | 
গঁ সমূহ নি 


উদ্যাপন করিয়াছেন। পঞ্চদশবর্ষায় গৌড়ীয়তরুর শুভফলা্বাদনে পাঠকগণ শ্রোতৃব 

লাভ করুন। মাকিণ দেশেও যাহাতে গৌড়ীয়ের বিচার বিস্তৃতি লাভ করে তঙ্জন্ত আীগৌরব 

করুণাপ্রার্থী হওয়াই প্রার্থনা । তাহার কৃপায় ইউরোপে বিশেষতঃ লণ্ডনে গৌড়ীয় A 

হইতেছে। মাকিণ দেশে কেন বাকি থাকে । | 
| 


| 


কথা আগে 


শাল প্রভূপাদের বাণী (২৩৷১২৷১৯৩৬)--“আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়েছি, অকৈতৰ সায় 
বল্‌তে বাধ্য হ'য়েছি ব'লে, নি্কপটে হরিভজন কর্‌তে বলেছি ব'লে অনেক লোক হয়ত, আমাকে 


ai 


মনে ক'রেছেন। অন্যাভিলাৰ ও কপটতা ছে'ড়ে নি্ষটে কৃষ্ণনেবায় উন্মুখ হ’বার জন্যই আমি রর 
লোককে নানাপ্রকার উদ্বেগ দিয়েছি । এ কথা তার! কোনও ন! কোনও দিন বুঝতে পারবেন । সকাল 
বঘুনীথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপান্গগগণের পাদপপ্ধূলি হওয়াই আম! 
চরম আকাজ্জার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্ৰিয়তৃপ্তির উীদদাস্ঠে, আর; 
বিগ্রহের আমুগত্যে মিলে-মিশে থাকৃবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের দি, 
সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ববাহ ক'রে চল্বেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও ই 
ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্চসেবাঁর কথা. গ্রহণ কর্ছে না দেখে নিরুংদ fe 
হবেন না, নি্-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্থ, কৃষ্ণকথা-এবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি স্থনীচ হয়ে ও 
সায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্বক্ষণ হরিকীন্ত্ন কর বেন। ই 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্তন-ঘজ্কে আহুতি দিব 


বীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শীরূপ-প্রভুর পাদপদ্ধের ধুলিই আমাদের রা 
আমাদের সর্বন্থ। ভক্তিবিনোদ-ধার! কখনও রুদ্ধ হ’বে না, আপনার আরও পু উৎসাহের, 
সি ব্রতী হবেন। আপনাদের, মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি রয়ে 
i ডি কোণ আকাক্র| নাই, আসাদের একমাত্র কথা এই_“আদদানস্তণং দণ্তৈরিদং খা 

ছি: স্তাং জন্মজন্মনি | সংসারে ধাকা-হালে নানাপ্রকার অসুবিধা দর 


৫ আ্বধায় মু. ন হও জ্ 
মুহামীন হওয়া বা অস্থৃবিধা দূর কর র ই আমাদের প্র ০ 
কিন্তু সই অ বি বব য়োর্জ 


এখানে থাকা-কাঁলেই তার পরিচয় লাভ করা আব 


|! 
| 
| 
| 
| 
| 





আমাদের এই জরদগব-তুল্য দেহটাকে আমরা দার 
[র আকাঙ্কা পোষণ কর_ছি। আমর! কোনপ্রকার % 











রর 


হয়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ’লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা A 
ও Perচl€xing, যে আগন্তক ব্যাগ 

ছ, তাহা ৎli৷i॥৪৫৫ কর্বার জগ্ত * 

পা কর্ছে। দ্বন্বাতীত হ'য়ে দেই 


=D 
৯ 


| আীআীল প্রহুপাদের দানের বৈশিষ্ট্য ২০১ 


গন রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন । এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ 
ধাবিরাগ নাই। এ জগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের 
্রিহা্য প্রয়োজনীয়তা আছে । আপনারা একই উদ্দেশ্যে এক্যতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়- 
বিগ্রহের সেবাধিকাঁর লাভ করুন্। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তাশরোত প্রবাহিত হউক । সপ্তজিহব শ্রীকৃষ্ণ- 
শ্াবীর্তন-যজ্জের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত 
র্দমান অনুরাগ থাঁকৃলেই সর্ব্বার্থনিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপান্ুগ-গণের একান্ত আন্বগত্যে শীরূপ- 
রুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নি্ভীঁক-কণ্ঠে প্রচার করুন। ( গৌ ১৫/২৩-২৪।২-৩) 


_ শ্রীগৌরবাণীর অপুর্ব ও অতিমর্ত্য ভুরিদান-বৈশিষ্ট্য-তিনটি বিভাগে প্রকাশিত। (১) তাহার 
সধ্্ধ বিষয়ক দানের বৈশিষ্ট্য, (২) অভিধেয়-দানের বৈশিষ্ট্য ও (৩) প্রয়োজন-দানের বৈশিষ্ট্য । যুগে 
যুগ ভগবান্‌ ও তাঁহার. নিজজনগণ ভুবনমঙ্গলের জন্য যেসকল দানের পমরা লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হন, উহার প্রত্যেকেরই এক একটি মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য থাকে। বিশ্বপাবন ভগবান্‌ ও তাহার জনগণ 
নধর দ্রবিণ বা নশ্বর কোন বস্তু দান করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন না। তাহারা প্রত্যেকেই আত্মার 
নিত শ্রেয়ঃসাধক বস্তু দান করিয়া যান। তাই তাহাদের দান ভোগ্যবস্তর মত ভোগ্যস্থলাকারে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সকল অভিসর্ত্য দানকে ভোগারূপে দর্শন বা ভোগ্যাকারে পরিণত 
করিবার চেষ্টা করিলেই সেই দানের উরুকৃপা! হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। শ্রীল প্রতুপাদ একটি 
সিভিভাষণে বলিয়াছিলেন,_“দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার বেষ গ্রহণ করে, তা’ হলে সম্পত্তি তার যতটুকু, 
জটুকু ইতেই সে অপরকে দান ক'রতে পারবে ॥ কিন্তু বৈষ্ণবের নিত্য সম্পত্তি--সাক্ষাৎ নারায়ণ । 

ংনীরায়ণ যদি নিজকে নিজে দিয়ে দেন, তা" হ'লেও তার কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্ত 
মর রং ভগবান্কে দিয়ে দিতে পারেন। অধণ্ডবস্তু বাস্তবজ্ঞান ধা'র সম্পত্তি _তিনি 

ব কৃষ্ণসেবাতৎপর, তা’র অতুলনীয় পাঁদপীঠের সহিত অন্যবস্তুর তুলনা হয় না 






বং উবিষয়যান _শ্রীল প্রভুপাদ তাহার সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের মধ্যে “অধোক্ষজে”র কথা বলিয়াছেন। 
রব টু অধিকারে “কেবল বা অপ্রাকৃতের” কথা জানাইয়াছেন। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাঁতঞ্জল, 
তা প্রভৃতি. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দর্শনের আচার্য্যগণ জগতে সম্বন্ধ-বিষয়ে যে দান করিয়াছেন, 

৯. পৃথিবীর লোকের চক্ষু ঝল্সিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্ত সেই দানের গতি এই চতুর্দশ ব্ৰহ্মাণ্ড 
আর তাহা অশ্রোত। প্রচ্ছন্ন-বৈদ্ধাচার্য্য শ্রীশঙ্কর যে অপরোক্ষ দানের বার্তা ঘোষণা করিয়া 
* পরোক্ষ অশ্রৌত দানের বিরুদ্ধে অভিযান আনয়ন করিয়াছেন ও আপনাকে ‘আ্ৌত’ বলিয়া 


গাল 
দিয়াছেন এবং যাহাতে পৃথিবীর বহু লোকের চিত্ত বিমোহিত হইয়াছে, সেই অ 





ধন শ্রীশ্বীল প্রভুপাদের বৈশি্্য-সম্পদ | 
ভূতির দানের সীমা-নিরগুণ বিরজা অথব। তদুর্দ ক্লীব-ব্রঙ্মলোক পর্য্যস্ত। বস্তুতঃ তা [ধা 
অশ্রোত দান। ভগবন্নিহত অদৈব ব্যক্তিগণের প্রাপ্য নিধিবশেষ লোক পর্য্যন্ত সেই দানা! 
নিধিবশেষ লোকের তট হইতে জীবের কখনও পতন, কখনও বা তাহাতে আত্মবিনাণ বধ 
প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দান__এই তিনটিই স্বরূপসন্বদ্ধ-রিত মনোধর্ম্ম-বিষয়ক | 





| 
| 
শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জগতের বস্তু দান করিয়া জগৎকে ঝা 
নাই। তাহার দানের প্রথম প্রভাত হইয়াছে অধেক্ষাজের গ্রীচরণতলে ৷ অধোকগ্ষজ-দায। 
পরব্যোমে, এখানে শ্রুতির গান আরম্ভ । তাই অধোক্ষজ-দান -শ্রৌত দান । পুরুষে ত্বম-দিদ্ধায় 
দানের আবির্ভাব। “হাৎকলে পুরুষোত্তমাৎ”--ব্যাসমুখপদ্ম হইতে নিঃস্থত এই গান পর্গুর। 
পাইয়াছে। তাই পুরুষোত্বমে গ্রীগোবর্দনাভিন্ন চটকপবর্বতে এই ব্যামপুজ! অনুষ্ঠিত হা 
পুরুষোত্তমে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধাচার্যোর ভোগবর্ধন বা গোবর্দন মঠের ব্যাসপৃজার অভিনয় রা! 
নিজশিষ্য-স্বরপের নিত্যত্বের-_-সনাতনত্বের বিরোধী । তাহা হইতে শ্রেয়ঃপ্রার্থী জীবগণকে 1 
করিবার জন্যই উজ্জলরসের আচার্য্য শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি-সঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরমুনা। 
মাত্র ভক্তিরসামৃত-দাঁতা শ্রীরূপপাদকে প্রয়াগে ও গুরুদেব ভক্তিসিদ্ধাস্তাচার্য্য গ্রীপনাতনমৃ্ি ‘1 
গোস্বামী প্রভুকে মায়াবাদীর পীঠ বারাণসীতে শিক্ষাদান লীল1। শ্রীসনাতন ব্যামরা | 
হইলেই জীবের শুদ্ধহৃদয়ে আশরয়বিলাম-সমান্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ-মাধব আবদ্ধ হন-_ইহাই ॥ 
চরম প্রয়ৌজন। ভাগবতের ‘কালেন নষ্টা” (ভাঃ ১১১৪৩) প্লোকে ও গীতার যদ! ধা | 
ীননির্ভ্ৰতি’ (গীঃ ৪৭) শ্লোকে যুগে যুগে এইরূপ ভগবদ্বাণীর আবির্ভাব ও তাঁহার বরতা | 
শরীব্যাসগুরুর পুজা প্রচলন চলিয়া! আসিতেছে। : 


se রি 
নিত্যলীলাগ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে ব্যাসপুঞ্জা-পন্ধতি dl 
করিয়াছেন, তাহাতে অধোক্ষম-সেবার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইয়াছে। মায়াবাদীর ও অধো (| 


হা 3. ৰ 
অন্তরনিষ্ঠায় আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ শ্রীমৎ সনাতন-সহ মায়াধাদী 


থাকায় মায়াবাদীর অনুষ্টিত বা অহুষ্ঠেয় আচার পদ্ধতির সঙ্গে ভগবন্দাসাজুদাসগণের কৌ? 
বা থাকা উচিত নহে। কাশীর মীয়াবাদীর সঙ্গ ও কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অধোক্গ৪ 
জন্য শ্রীননাতন-ব্যাসপৃজ। হইলেই নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংস-সংহিতাঁর প্রকৃত ভাত রম 
মঠের আশ্রয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা গ্রীন প্রভুপাদের আচীরে ও প্রচারে দেখিতে Cl 
ভ্রীনাতম-ব্যাস-গুরুর শুজবু হওয়াই-:08015 আর বাহিরের অ 
- ‘Morphology.’ চি 











রর 32 ই ১ ৫ 
.. প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ টি অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত মনৌধর্মের রাজ্য, আর অধোগ্গজ 
আখবধর্ম আরম্ভ । অধোক্ষল-সিদ্ধান্তে ইতর ব্যোমের অবকাশ ও নি্ধিবশেষভাব নি রি 
ব্যোমের রাজ্য আরম্ত হইয়াছে। এই অধোঁক্ষজ-বন্ত পঞ্চতত্বে প্রকাশিত হন! এ 


ঢা 
সি 





শ্রীত্রীল গভূপাঁদের দীনের বৈশিষ্ট্য ২০৩ 


রী, (৩). ধৈভব, 0৪) বৃহ ও (৫) পর_এই গাচ প্রকার মবিন 0111 
ক্ষ্জ-বরন্ত সেবকের সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশ অনুসারে অত্বপ্রকাশ করেন। 
মানীধর্দের বিচার নিরাস করিবার জন্য দুলাধারে ও সেবাধিকারের প্রাকৃত ভূমিকায় অর্চাবতার 
ররকায় সুলভতম বস্তুরূপে প্রকাশিত হন। কনিষ্ঠাধিকারী ও পঞ্চেপাসকের ভেদ এই 
(-পর্চোপাসক বিশ্বের নাম, রূপ, গুণ, লীল! ও পরিকরত্ব ভগবানে আরোপ করেন; বিশ্বের রং 
ভগবানের অঙ্গে পরাইয়! দিতে চাহেন; কিন্তু কনিষ্ঠািকারী ভক্ত ভগবানের সচ্চিদানন্দত্ব উপলব্ধি 
করিতে না পাঁরিলেও আীবিগ্রহকে বিশ্বের অন্তর্গত বলিয়া বিচার করেন ন--কাঠ, পাথরের প্রস্তুত 
মিনার গঠিত বস্ত বিশেষ বলিয়া মনে করেন ন!। তিনি শ্রীবিগ্রহকে অর্চাবতার জানেন ও শ্রদ্ধার সহিত 
পুজা করিবার চেষ্টা করেন_অদ্ধয়া ঈহতে’। তবে কনিষ্ঠাধিকারীর অপ্রাকৃত বিচারের কথা উপলব্ধি 
[হয় না৷ পঞ্চোপামক _অদৈব; কনিষ্ঠাধিকারী অদৈৰ নহেন, ক্ৰমে ক্রমে তাহার মঙ্গল হয়! পঞ্চো- 
গাঁদক মনে করেন, নিধিবশেষ বের বহুরূপ হয়; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী শরীগুরুপাদপদ্ধ হইতে শ্রবণ 
করিবার সৌভাগ্য পান যে, ত্রন্মের বহুরূপ হইতে পারে না, একমাত্র অধোক্ষজ-কৃষ্ণেরই বহু অধোক্ষজ 
ও স্বতঃগিদ্ধরূপ বর্তমান; কিন্তু অধোক্ষজ নিত্যপিদ্ধ বহুরূপ থাকা সত্বেও অধোক্ষজ কৃষ্ণের 
কৃষ্ণ্ব ঠিকই থাঁকে। নিব্বিশেষ ত্রন্মের বহুরূপ স্বীকৃত হইলেই পঞ্চোপাঁননা ও মায়াবাদ আসিয়া 
ৃ উপস্থিত হয়। অধোক্ষজ অর্চাবতার এই মীয়াবাঁদ ও পঞ্চোপাসনা হইতে জীবকে রক্ষা করেন! গ্রীল 
প্রভূপাদ অর্ডাবতার সম্বন্ধে এই শৌতদিদ্ধান্তপূর্ণ মৌলিক দান শ্রদ্ধাবান্‌ জনগণের নিকট বিতরণ 
৷ করিয়াছেন। 
শ্রীল প্রভুপাদ অর্চার পরে 'অন্তর্যামী'র কথা জানাইয়াছেন। 
ও উপলব্ধির বিষয় হয়। যেখানে সেবকের চিত্তবৃত্তি অত্যল্প চিৎ ও প্রচুর অচিৎ মিশ্রিত- 
oe সেখানে অধোক্ষজ-বস্তু অস্তর্ধামী বা পরমাত্মরূপে প্রকাশিত। আর্চাবতাঁর হইতে অন্তর্ধামি- 
ছল্নভিতর। অন্তর্যামীর পর 'বৈভবের' ছুল্লতিতরত্ প্রদর্শন করিয়াছেন! শ্রীবলদেব হইতেই বৈভবের 
বু অনতর্ধামী হইতে বৈভব ছুর্লভতর, তদপেক্ষা ‘বাহ’ ছুল্পভিতর, তদপেক্ষা পর’ (শ্রীলক্ষী- 
রণ) ভুর্লভতম। পীলন্মীপতি--অজ ও চতুভুজি। 'অন্তর্ধাসী? পর্য্যন্ত প্রাকভমপ্রাকৃত মিশর" 
পর আর “বৈভব’ হইতে পর’ পর্য্যন্ত অবিমিশ্র চিদিক্রিয়ের সেবা-বৃত্তির তারতম্যে প্রকীশ- 
উই পরেই অনরনিতচর-দানের দাতা-শিরোমণি প্রীগৌরনুন্দরের নিজ-জন নি টি 
ই টু ও তংৎসমপ্রদায়ভুক্ত শ্রীগ্রীধ্রস্থামিপা, ্রীরামানুজ, তত্ত্বাদগুরু জে নাঃ J 
টি গতি আধক্ষেজ-দান অপেক্ষা ্রীন্বরূপ-রূপান্ুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় 
ই বা ‘অপ্রাকৃত'-দানের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন : প্রাচীন SOOT 
প্রা রঃ বা পরব্যোমের নিয়ার্ছের দান। কিন্ত পরব্যোগের রা রর মা ক না বা 
ত্র ভক্তির জ্যের দান উচ্দ্বলরসের আচার্য্য শ্রীমতী রাধিকার ভীব-অঈ ্ীশৌরনুম্মরের এক- 
: সামৃত্দাতা জীরূপপাদ্ছের ও ভীহার নিজজনগণের কৃপায়ই ল্য হয়। এজন্য শ্ীলপ্রভুপাদ 
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গাধা 


অন্তর্ধামি-তত্‌ মিশ্র-প্রাকৃতাপ্রাক- 
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তাহার প্রকট-দীলার শেষমূহ্র্ত পর্য্যন্ত কেবল নিরন্তর এই গানটি গাহিতেন “আদা 
দণ্ডৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। আীমদ্রুপপদান্ভোজধুলিঃ স্যাঁং জন্মজন্যনি ॥” তিনি অধোক্ষ-দান A 
অপ্রাকৃত-দানের বৈশিষ্ট্য জানাইয়াছেন। যথা--“আঅধোক্ষজ বিষুতত্ব হইতে অগ্রা তীয় 
গোবিন্দের তব্বের অধিকতর চমতকারিতা অনর্থমুক্ত অত্যধিক সেবা-নিরত-হাদয়ে উপলব্ধির হি 
সেই উপলব্ধি অপ্রাকৃত-বিচিত্রতীময়ী ও অগ্রাকৃত-রসময়ী; “অ প্রাকৃত” শব্দ চেতন ব! অধোক্ষয়ে! 
বৃত্তির প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষটি কিন্তু অচিদ্জো। 
প্রাকৃত নহে__ইহা৷ জানাইবাঁর জন্যই 'অপ্রাকৃত-শব্দের আবিষ্কার । অধোক্ষজ-শব্দে অপরিমিতট, 
বিশিষ্ট এখর্য্যভাব আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত-পব্দে মাধুরধ্যভাব-প্রচুর । জড় প্রত্যক্ষের অতীত গ্রে 
জড়ময় পরোক্ষ; পরোক্ষের অতীত জড়ভোগাঁতীত নির্ধিবশেষ অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত চি! 
বিলাসময় অধোক্ষজ, অধোক্ষজ হইতে অধিকতর চমৎকারিতাময় অপ্রাকৃত। জড়ভোগপর গর 
পরোক্ষ ও নিধিবশেষ অপরোক্ষ চিন্ময় বিলাসযুক্ত অধোক্ষজের অন্তর্গত ও তদ্বারা নিয়মিত; bl 
‘অধোক্ষজ’ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের অন্তর্গত নহেন। অধোক্ষজ - অপ্রাকৃতের অন 
সেই অপ্রাকৃতের চিংপ্রত্যক্ষ, চিৎপরোক্ষ, চিদপরোক্ষ ও চিন্বয়-অধোক্ষচজতত্ব বাক্ত। “আকাম, 
গুণ যেন পর পর ভুতে। এক-ছুই-তিন-চারি-ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥৮ (টচঃ চঃ ম ১৯৷২৩২ )-“ক্চার়| 
যায় অপ্রাকৃতে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ নির্দোষভাবে বিরাজিত এবং অধোক্ষজতত্বও তান্ত 

অপ্রাকৃত'শব্ প্রাকৃতের ব্যতিরেক-ভাব বা তত্বমাত্র নহে, এজন্য ভাগবতগণ অগ্রাকৃজের গা 
নাম ‘কেবল’ বলিয়াছেন। ইহাতে পরতমতাত্বর আবির্ভাব ; এই পরতম-বস্তই কৃষ্ণ বা অগা, 
কামদেব। কৃষ্ণ মধুর-রসে সম্বন্ধ-বিগ্রহ-_-মদনমোহন, অভিধেয়-বিগ্রহ গোবিন্দ ও প্রয়োজন-বিগ 
গোগীনাথরূপে প্রকাশিত। এই অপ্রাকৃত সন্বন্ধ-বিষয়ক দানের ক্ষেত্র__মথুরা বা মধুপুরী, | 
বিলাসের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধাম-_বৃন্দাবন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গোবৰ্দ্ধন ও কৃষ্ণেন্দৰিয়-বিলাসের a 
স্থান_শরাধাকুণ। এই সকল ধামে অপ্রাকৃত কামদেব নর-সদৃশ রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-বিলাসী বর্ণ 
সবব্বাপেক্ষা চমৎকারিতাপূর্ণ। অপ্রাকৃত-সন্বন্ব-তাত্বে নামশ্রে্__কৃষ্ণনাম ও তদভিন্ন নামী 0 
মহাপ্রভু; তদ্রপবৈভব--উরুপুরী মথুরা, গোষ্টবাটী, গিরিবর গোবৰ্দ্ধন ও শররাধাকুার 
এবং স্বরূপ রূপ-সনাতনাদি তাহার স্বরূপ বৈভব রাধিকা-মাধবকেলি প্রভৃতি 'কাম' অথবা! রব 


আশ্রয়-শিরোমনি শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ? আমার অদ্ুত-মধুরিমা__যাহা। শ্রীরাধা » 


করেন, তাহাই বা কিরূপ? আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে গ্ৰীরাধার বা কি সুখের উদয় হয় 1 24 


তিনটি কৃষ্ণ-কাম-_নাম-ধাম-কাম, এই অদয়জ্ঞানতবে 'প্রকাশিত। এই অদ্বয়্ঞানততব বরে gt 
যিনি অপ্রাকৃত পরতম, তিনি এক নামরূপেই অবতীর্ণ ও বিতরিভ- ইহাই প্রীরূপানুগবর-শ্ীণ ! 4 
দাস গোস্বামি-প্রভুর যুক্তাচরিতের গুরুবন্দনার অনুসরণ করিয়া রূপানুগবর শ্রীল প্রতুপাদ ্রীধাম 
শাপুরুষোত্তম-ব্রতোংসবকালে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাহার সমগ্র চরিত্র, ৭.৫ 
করিলে দেখা যায়, তিনি সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের এই বৈশিষ্ট্যই জেবোন্ুখগণের কর্ণদবারে পুনঃ ন 
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করিয়া তাহার অপূর্ব ও অভিমর্ত্য ভুরিদানের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্ত্রীরূপ গোস্বামি- 
রর ণ্টপদেশ ৷ মুতে” মহাবদান্ত জ্ীগৌরনুন্দরের অনপিতচর অপ্রাকৃত-দানের যে পারতম্য ও বৈশিষ্ট্য 
বর্ধন করিয়াছেন, তদমুগ শ্রীল ?ঘুনাথ ভাহার স্তবাবলীতে যে দানের বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিয়াছেন, 
ঠারুর গ্রীন নরোত্তম প্রার্থনা” ও ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়' এবং ঠাকুর শ্রীল ওক্তিবিনোদ 'গীতাবলী' ও 
দীতসালায় যে দানের বৈশিষ্ট্-গীতি গাহিয়াছিলেন, ভাহা শ্রীল প্রভুসাদ, সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক তুলনা ও 
বিশ্লেষণের দ্বারা প্রদর্শন ও অনুক্ষণ কীর্তনমুখে বিতরণ করিয়া পূর্বাচার্ধ্যগণের বিচার বিকাশ করিয়াছেন 
এবং বর্তমানযুগে শ্রীরূপের মনোইভীষ্ট-পূরণ-যন্ঞের প্রধানতম যাজ্জিক হইয়াছেন। বহুলোক মিলিয়! 
বীর্ভন-যন্ঞে_সন্ধীর্তন-যন্ছে শ্রীল প্রভুপাদের সন্বন্ধ-ততৃবিষয়ক এই অপ্রাকৃত পরতম-তত্তের দানের 
দৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়৷ 
শ্রীল প্রভুপাদের অভিধেয়-দানের বৈশিষ্ট্য ও শ্রৌত-মৌলিকত্ধ তাহার আচার্য্যত্বের বৈশিষ্ট্য প্রচার 

করিতেছেন। তাঁহার আচার ও প্রচারের মধ্যে সর্বক্ষণ নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
ভোগ বা কর্ম যাহা! বুভুক্ষা নামে পরিচিত, ত্যাগজ্ঞান_ যাহ মুমুক্ষা মায়াবাদ-নাঁমে বিদিত, আর 
অ্টাঙ্গাদি যোগ--যাহা সিদ্ধিবাঞ্ছা-নামে কথিত, ইহাদিগকে বহু ধর্মনায়ক অভিধেয় বা উপায়রূপে 
প্রচার করিলেও উহার ফল আত্মবঞ্চনা বা কৈতব। শ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচারে বহুরূগী ভোগ 
বাকর্ম এবং ত্যাগজ্ঞান বা মুযুক্ষা মায়ীবাদ ও সিদ্ধিবাঞ্ন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার সহিত নিরস্ত ও 
গঠিত হইয়াছে। এখানে শ্রীল প্রভুপাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাচীন সাত আচাৰ্য্যগণ 
দকলেই বুতুক্ষ ও মুমুক্ষাকে গর্থণ করিলেও, এমন কি, গৌড়ীয়াচার্য্যগণ ভুভি-মুজি-সিকধিকীমনাকে 
| পিশাচী’ বলিয়| জানালেও ভক্তি-ঘাজনের অভিনয়ের মধ্যে, সেবানুষ্ঠানের বিভিন্ন আকারের মধ্যে, 
ীর্ঘনের যবনি কার অন্তরালে, মর্ডনের নেপথ্যে কোথায় কোথায় কিরূপভাবে বহুরূপিনী মায়াবী বুতুক্ষা, 
ও সিদ্ধিবাঞ্চ৷ প্রবেশ করে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপভাবে কৌটি-জিহ্বায় কীর্তন করিয়। 
দিখাইয়াছেন, এরূপ করুণার আদর্শ আর কোথাও পাওয়া যায় না। 
ৃ প্রাকত-সহজিয়া সম্প্রদায় রাধাকৃফণ-ভজনের নামে, কোথায়ও বা অচ্চন ও কীর্তনের নামে, 
| শগবত-পাঠ ও প্রচারের নামে ভোগ ও কর্মের আবাহনকেই ‘অভিধেয়' বলিয়া বরণ করিয়াছিল । 
হত প্রচার-__কন্মাঙ্গের অন্তর্গত ; ‘সম্বনধজ্ঞানহীন অভিধেয়ের অভিনয়_ভোগ বা কর্মকাণ্ড 
ডা পরাপ্য-স্থান ব্রন্মাগুধাম,__ইহা শ্রীল প্রভুপাদ-কোটি মুখে বলিয়াছেন, কোটি-হস্তে লিখিয়াছেন, 

টিভাবে জানাইয়াছেন। তাহার সংশিক্ষা-প্রদরশনীসমূহ এই ভুক্তি, মুক্তি ও দিদ্ধিবাপছাকে নিরাস 
স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার গ্রন্থরাজি, অবিশ্রান্ত রঃ রর 
জা তর ও ভক্তগণের চরিত্র বহুরপিণী বৃক্ষ, যুযুক্ষা ও সিদ্ধিবাহাকে সর্বতে ভাবে 
অই নি ৷ আল প্রভুপাদই এই যুগে দেখাইয়াছেন বে, i ত I 

২ করিতে হইবে, জীবের উহ বা করিবার অধিকার নাই। 1 রঃ বা ; 

গ করিলে বন্ধন হইবে, ত্যাগ করিলেও বন্ধন হইবে! বিশ্বের একমাত্র 
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ব্রজেন্দ্রন্দন ; আশ্রয়-বিগ্রহের আন্তুগত্যে আত্মনিক্ষেপ করিয়। আশ্রয়-সমাগ্রিষ্ট বিষয়ের মো 
দ্রব্যের নিয়োগই জীবের স্বরূপের ধর্দ। শ্রীশ্রীল প্রভুূপাদ এই স্বরূপের ধর্মাকেই অভিধেয় ব| র্‌ 
বলিয়া জানাইয়াছেন। ভক্তি__বৈধীও রাগান্ুগাভেদে দ্বিবিধা__ইহ। পূর্ব্বাচার্য্যগণ কীর্তন করা 
নাম ব| বাণীর-শ্রবণ কীর্ডন-ম্মরণাদিমুখে এই অভিধেয় ভক্তির যাজন হয়। বৈধী ভক্তিতে যয 
গ্রহণের শিক্ষা! প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ববগুরু শ্রীরূপের কথিত যুক্তবৈরাঁগ্যের লোভনীয় গন! 
সকলকে অভিগমন করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। গৌড়ীয়ের নিত্য-্মারক-লিপিরূপে তিনি য় 
কথিত যুক্তবৈরাগ্য ও ফন্তবৈরাগ্যের কথা নিত্য হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য নিয়ত গর 
প্রদান করিয়াছেন । রাগান্থুগ! ভক্তির নিদর্শনরূপে ‘পরব্যদনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্ম ঘ' আরফটা। 
মুখোদগীর্ণ এই বাক্য জানাইয়াছেন। ্‌ 
তিনি বলেছেন £_আমর! যেরূপভাবে বিশ্বদর্শন কর্ছি সেটাই হচ্ছে অন্ুবিধার কথা। আন 
বিশ্বের উপর প্রচুত্ব ক'রবৌ--এই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে বিশ্বদর্শন, তাহাই আমাদের বন্ধনের ঝা 
বিশ্ব আমাদের ইক্ড্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করুক, এই বিচার হ'তেই সংসারের উৎপত্রি। মানবের ছি 
হচ্ছে এই বিশ্ব দেখে। আবার যদি আমাদের স্বরূপাঁবস্থা লাভ হয়, তা’ হলে ‘বন দেখি তা 
এই বৃন্দাবনঃ। বন যখন আমার ইন্দ্িয়তর্পণের বন নহে-_অধোক্ষ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তপণের ্ 
বননীয় ব| ভজনীয় দ্বাদশবন--যাহা অপ্রাকৃত পর্চমুখ্যরস ও তংপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরদের তা, 
সেই দ্বাদশ অপ্রাকৃত রসাধার কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণকীরী বনের উপলব্ধি হয়। অভির্ধের বিচারে যে্র 
কীর্তনাদি নবধা ভক্তি, তাহারই গীঠ স্বরূপ নবদীপ, আর অিলরসামৃতমুণ্তি কৃষ্ণের ভোগা 
রসের গীঠ বৃন্দাবন । অধোক্ষজদের শ্রীযৌগমায়াপুর গীঠে অধিষ্ঠাতৃদেবতাঁরপে উহার চারটি 1 
দ্বারা ভম-প্রমাদ-করণাঁপাটব ও বিগ্রলিপ্না-_-এই দোষ চতুষ্টয় ছেদন ক'রে থাকেন । Jl 
জগতের কর্ম্মবীরত্বের পরিণাম নৈরাশ্য-জনক। যিনি বল্ছেন_তিনি আপনার গুর্‌] 
তিনিই আপনার সমস্ত নাশ ক’রবেন। জগংটায় কেবল ছুঃখের উপর দুঃখ, তাঁর উপর দুঃখ! ৮ 
ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায় কর্মকাণ্ড । | ৃ 
শ্রীগৌরসুন্দর ভ্রীরূপ-শিক্ষায় “পঞ্চরাত্র ও ভাগবত” _-ভগবন্তক্তির দুইটি পথের কথা জানাই 
পঞ্চরাত্রপথে শ্রীমন্দির-নির্মাণ, শ্ীবিগ্রহ-অর্চন ও অর্চন-বিষয়ক যাবতীয় বৈভব বিস্তার! ₹ ॥ 
অর্থাৎ ব্যবধান-যুক্ত। পাঞ্চরাত্রিক নিরন্তর এই সকল আনুষ্ঠানিক সেবা করিতে পারেন না ৰ 
ব্যবধানযুক্ত, আর ভাগবত-্পথে শ্রীহরিনীমেই রূপ-গণ-পরিকর-লীলাঁদির বিপ্রলস্তরসে নিরন্তর £, 
কীর্তন ও স্মরণ। ইহাতে ব্যৱধান নাই, ইহ! নিরন্তর ভজন। গ্রীল প্রভুপাঁদ এই উভয় রর 
চিৎসমন্বয়কারী আচার্ধ্য। তিনি কেবল শ্রীবিগহের- অর্চনরূপ কনিষঠাধিকারীর কারার 
শ্রীসন্দির-নির্মাণাড়ম্বর করিতে বলেন নাই। “বছুভিন্সিলি ত্বাযৎ কীর্ভনং তদেব সঙ্ধীর্তনম্‌ পা 
প্রীকৃষণসহ্ীর্তনম্*_-এই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বানীকেই শ্্রীগৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপ 
. শ্রীকফ্-সন্বীর্তন-বিগ্রহ আগৌরসুন্দর-গ্রকটিত «চেতো দর্পন মর্জনাদি সপ্তজ্হ্বাযুকত রদ | 
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,শীরাধনীর জন্ত পাঞ্চরাত্রিক ব্যাপারে উদ্যোগীকে তাহার ক্রঘ-মঙ্গলার্থ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন । 
শররনীর্তন-শরীবিগ্রহহীন মন্দির-শৃগ্ভ ও শ্রীহীন, ইহাই প্রভুপাদ তাহার আচারে ও প্রচারে 
জানাইয়াছেন। 
তিনি যখন প্রচার-কাঁধ্য আরম্ভ করেন ; তখন সৰ্ব প্রথমেই কলিকাতায় কীন্তনাঙ্গ-মৃদক্গরূপী 
ভাগবত-মুদ্রা যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসন্কীর্তন আরম্ভ করেন। তখনও তিনি কোন শ্রীমন্দির বা অর্চচাবিগ্রহ 
প্রকীণ করেন নাই । যখন তিনি তাহার বাল্য ও যৌবন-ঙ্গীলায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সঙ্গে 
না ছিলেন, তখনও তিনি শ্রৌতবাণী শ্রবণ-কীর্তনের প্রতিই একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ 
পাঞ্চরাত্রকগণের মঙ্গলের জন্য সর্বাগ্রে শ্রীচৈতন্ভমঠে যে গৌববি্রহ প্রতিষ্ঠ। করেন, তাহারও একটি 
বিণিষ্য আছে। সেই শীবিগ্রহ কীর্তন-নর্তনপর শ্রীষুত্তি। এখানেই তিনি পঞ্চাত্র ও ভাগবতের 
অপুর্ব সমন্বয় বিধান করিয়া কীরন্তনের অনুগত অর্চন এবং কীর্তন বা হলাদিনী-মাশ্রয়-বিগ্রহের সেবা 
বাঁ আনুগত্যের প্রতি পাঞ্চরাত্রিকের অঙ্ুক্ষণ লক্ষ্য রাখিবার কথ! জানাইয়াছেন। অতএব পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যগণের 
প্রদ্িত বিগারকে আরও সুস্পষ্ট ও আত্মমঙ্গলের উপযোগী এবং সমস্ত আবরণ হইতে নিৰ্ম্ম,ক্ত করিয়া 
বরণ করিবার অপুর্ব কূপ! ও যোগ্যত'-প্রান শ্রীল প্রভুসাদের অভিধেয়-দান-বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত 
হইয়াছে। | 
শ্রীল প্রভুপাদের প্রয়োজন-দবানের বৈশিষ্ট্য অভূতপূৰ্ব্ব ও অদ্বিতীয় । প্রয়োজন দুই প্রকার_ 
সকৈতব ও অকৈতব । ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিদন্ধিযুক্ত দান-_কৈতবপূুৰ্ণ, ইহা! শ্রীমভাগবত, 
৮০ কি, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি পূর্ববাচার্য্যগণও কীর্তন করিয়াছেন। একমাত্র ভাঁগবতধৰ্ম্ম-প্রচারক- 
শ্রীল আ্বীগৌরস্ুন্দর ও তদন্থগত গোস্বামিবৃন্দই ধৰ্ম্ম, অর্থ, কম ও মোক্ষাতিসন্ধিমূলক দান_ যাহ। জগতের 
সমস্ত লোক লুফিয়া লইবার জন্ত ব্যস্ত, তাহ সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন; তথাপি জগতের যাবতীয় 
ধৰ্ম্ম-সং্রদায় সেই সকল কৈতবযুক্ত-দানকেই বহুমানন করিতেছিল। এযাবৎ যতপ্রকার দেহ 
ও মনোধন্ম্পর মতবাঁদসমূহ জগতে প্রাতুৰ্ভু্ত হইয়াছে, সেই সকল মতবাদের প্রত্যেকটির মধ্যে কৈতবের 


অস্তিত্ব কোথায়, তাহা শ্রীল প্রভুপীদ যেরূপ সুবৈজ্ঞানিক সদ্যুক্তিতে প্রদর্শন করিয়া এ সকল মতবাঁদ- 
মকরের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, এরূপ করুণার নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া 
মতবাদ যে যুগে আন্তর্জাতিক জড় প্রতিষ্ঠ। 


যায়না। দ্যত মত, তত পথ” নামে একটি কৈতবগর্ড ৰ 
অর্জন করিয়। বহিষু-মানব-মনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেই যুগেও এই আচাধধ্য- 
কেশরী প্রোছ্িত'কৈতব ভাগবত ধর্মের বিজয়-বৈজয়্তী প্রাচ্য ও পাশ্চন্তোর বক্ষ্থলে উড্ডীন 
করিয়াছেন: যে যুগে ভোগই--“তক্তি ; ইন্দিয়তপ্ণই প্রেম’, কু জীবই--নারায়ণ', দেহই_ ‘আত! ; 
দহাতবাদই সেৰ, কপটতাই ‘সভ্যতা, অপস্বার্থপরতাই উদারতা, লোকবঞ্চনাই-_যিন্মের 
প্রতীক? হইয়ু দাড়াইয়াছে। সেইরূপ কৈতব-প্লাবিত যুগেও এই আঁচার্যকেশরী পৃথিবীর সর্বত্র 
অকৈতব-ভাগবতধর্মমের দুন্দুভি নিনাদিত করিয়াছেন! ০ 

আভক্তিবিনোঁদ-গৌরবাণী যে অকৈতব য়ন বাঁ স্বভ্গন বিতরণ করিয়াছেন, তাহ 






২০৮ শ্রীত্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 





ভিলাষের বিন্দুমাত্র থাকিলেও, কাহারও ধারণা বা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হইবে না 
সবেবাত্তম আদর্শকে অন্ততঃ অন্তরে অভিনন্দিত করিতেও না শিখিলে কোন দিনই সবব শেঠ 
অধিকারী হইতে পারিব ন|। প্রীলপ্রভূপাঁদ চিরদিনই ‘বানরের গলায় মুক্তার হার’ প্রদানে সি 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। তবে তাহার প্রয়োজন-দানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিমি 
দেবোন্মুখ-ব্যক্তিগণের নিকট তাহার আচার ও প্রচারের মধ্য দিয়া জানাইয়াছেন যে, বিষয় ও আখ 
পরস্পর উদ্দীপন-হেতু মিলনে যে রদ, তদ্ুপকরণ-অনুগরূপে আঁশ্ররভেদের যে তদভিন্ন সুখ, যা 
একমাত্র আরাধা । এই আদর্শ তিনি নিজ-চরিত্রে সব্বক্ষণ প্রতিফলিত করিয়া প্রদর্শন করিয়া 
এবং সেবোম্ুখগণকে তাহা বরণ করিবার জন্য নানাভাবে, অপূবর্ব ও সুদীর্ঘ সুযোগ প্রদান কযা; 
এরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ অতিমত্ত্য ভূরিদানের দাঁতা-শিরোমণি কপা-পুর্বক এজগতে আসিয়া তাহার al 
কীর্তন করিয়াছেন। জৈব জগং নেবোন্মুখ হইয়। অন্যাভিল।য-বিচাগর্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া সহায়, 
কৃপা প্রার্থন। করিলে এই ভূরিদানের অসমোদ্্ধ উপলব্ধি করিতে পারিবেন,--“দেহার্বরূদানি ভারা 
যুযাপৎ পরযচ্ছ বক্তারদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব | জিহবা বরদানি কপয়া প্রতিবন্[সেব বৃতন্ত জে 
শাখ। গুর্বদানি॥ কর্ণাযুতস্তৈৱ ভবন্ত লক্ষ-কোট্যো রসজ্ঞা ভগবংস্তদৈব। ফোনব নী 
শগুবানি নিত্যং তেনৈব গায়ানি ততঃ সুখং মে॥ তংপার্থগত্যে পদ-কোটিরস্ত দেবা বি 
মম হস্তকোটিঃ। তাং শিক্ষিতুং স্যাদপি বুদ্ধি-কোটি রেতাঁন 


{ বরান্মে ভগবন্! প্রধচ্ছ॥ ( অনুরাগ | 
১,৫, ৮ শ্লৌক্‌ )। | 


সত্য, বি ন 


KC 
















সাংখ্য-বাণী 


॥ এক ৷ কৃষ্ণতত্ববিত্তম দীক্ষাগুরু ; পরমোদারবিগ্রহ শ্বীগৌরজুন্দর; অদ্বয়জ্ঞান পরততব রাজন" 
পরাশক্তি রাধিক।; প্রিয়তম ধাম ভীরাধাকুও স্বত:প্রমাণণিরোমণি শ্রুতিশান্র ; সবিলাস অনার 
পুরাণ-সমাট_-গ্রীমদ্ভাগবত ; পরম সমন্ধ_-কৃষ্ণ পরম অভিধেয় বা উপায়__কৃষনামকীর্না রি এ 
কৃষ্ণভক্তি; পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা ; নিত্য বাস্তবসত্য গৌরকৃষ্ণ ; একপথ বা $7 
ভাগবতধৰ্ম্ম; 'মূলবেদদ্বন্ধ-_একায়ন। ত্যাজ্য_এক বৈফববিরোধি-সঙ্গ । 

॥ দুই ৷৷ দীক্ষাগুরু ও মিক্ষাওরু ; প্রভু ও বিভু। আ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ বা গ্রীক ও ক 
আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ চিল্ীল।-মিথুনু শবীরাধাকৃষ্ণ বা. গদাই-গৌর ; বৈকৃঠ ও গোলোকধাম; নী, 

জীব; সিদ্ধ ও সাধক ভক্ত  বৈধী ও রাগামুগা, ভক্তি; সম্ভোগ ও বিপ্রলত্ত শৃঙ্গার । পরস্পর ৰ fl 
কাম ও প্রেম; দৈবী ও আলুর সৃষ্ট, সমুকরণ ও অনুসরণ) শুদ্ধ ও বিদ্ধা ভক্তি ;' যুক্ত ও ফ রি 
বদ্ধ ও মুক্ত ; ভক্তিগতি ও ভক্তিস্তম্ভ ; অপ্রাকৃত মাহত কত ডাহজিক ; চিজ ও 
চিদিলাস ও জড়বিলাস, বিরাগ ও বিলাস? পরমা ও অর্থও বিগ ও অবিষা।) অন্তর এর 
মায়াতাঁত কৃষ্ণ ও মায়া) সেবা ও ভোগ, সেব্য ও ভোগ্য ১ নাম ও নামাপরাধ ১ ধাম-সেবা ও বাগী” 






সাঁখ্য-বানী হু 
গ্যা্্য_পাঁপ ও পুণ্য ; কর্ম ও জ্ঞান বা ভোগ ও ত্যাগ বা তুক্তি ও মুক্তি; স্বর্গ ও নরক) স্ত্রীমঙ্গী 
/বৃষ্ণাতক্ত | এ ত 
॥তিন।॥ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিগ্রহ আ'শ্রয়ত্রয়_গৌরকিশোর-বানী-বিনোদ ; সম্বন্ধ, 
ধের ও প্রয়োজনের অধিদেবতা বিষয়-বিগ্রহের মূত্তিত্রয়_গোবিন্দ, গোগীনাথ ও মদনমোহন_- 
গীঁড়ীয়ের তিন ঠাকুর ; নিতাই, গৌর ও অদ্বৈত; কারণার্ণশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী__ 
যাবতার ; ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবান্‌; শ্রী, ভু, ওনীল!; হুলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ; অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ! ও 
সা বা স্বরপশক্তি ; মায়াশক্তি ও জীবশক্তি; হরি, গুরু ও বৈষ্ণৱ, বৈকুঠ, গোলোক ও খ্েতদ্বীপ ; দ্বারকা) 
রা ও বৃন্দাবন ; ক্ষেত্র মণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ত্রজমণ্ডল ; ওঁশৰ্ধ্য, মাধুৰ্য্য ও গুঁদার্য্য ; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি 
ও প্রেমভক্তি ; সাধারণী, সমগ্জসা ও সমর্থ। রতি; হরিভজনে কায়, মন ও বাক্যের দমনরূপ ত্রিদণ্ড'; খক্‌, 
নাম ও যজুঃ_ত্ৰয়ী ; গৌরাবতারের তিন কারণ বা বঞ্ছ।; গঙ্গ যমুনা! ও সরস্বতী ; ভার্গব রাম, রাঘব রাম ও 
রহিণেয় রাম) সত্ব, রজঃ ও তমঃ, জন্ম; স্থিতি ও ভঙ্গ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেখবর ; শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্ম । 

ত্যাজ্য--কর্ম, নিভে দিজ্ঞান ও অষ্টাযোৌগঃ ভোগ্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা; পাপ, পাপবীজ ও 
বিষ্_ক্েপ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ ; ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম-ত্রিবর্গ। 

॥ চার ৷৷ বাক্মুদেব, সঙ্কর্যণ, প্রছ্যয় ও অনিরুদ্ধ চতুরববধৃহ; স্বরূপ, তদ্রেপবৈভব, জীবও প্রধান ; শুরু, 
শ্যাম, কৃষ্ণ বাঁ লীতবর্ণ_ চতুর্মুগাবতার ; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পন্দ_ উহুদ) সর্বলোক-চমৎকারি- 
দীলাকললোল-বারিধি, অতুল্য প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেষ্টমগুল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষীঁ মুরলীগীতগানকারী ও 
জি সৌন্দৰ্য্যশালী কৃষ্ণ ; এ্বধ্য-মাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী ; শী, ব্রহ্মা, 
ক ও সনক__চতুঃসংসম্প্রদায় ; রামানজ, মধ, বিষ্ণুস্থামী ও নিশ্বার্ক-_সৎসম্্রদায়াচারয্য-চতুষটয় ; সনক, 
শন, সনতকুমার ও সনাতন-_চতুঃসন ; পূর্ববরাগ ; মান, প্রেমবৈচিত্য ও প্রবাস_ বিপ্রলত্ত ; সংক্ষিপ্ত, 
সণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্‌__সন্ভোগ ; বিভাব, অন্ভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী সামগ্রী, ত্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বি ও শূদ্র বর্ণ) ব্ৰহ্মচৰ্য্য, গাৰহস্থয, বানপ্ৰন্থ ও সন্যাস_আশম; বহু, সাম, বত অথর্ব বেদ; 
টা চতুৰ্থ ; উর্বর, চুষ্য, লেহ ও পেয়-_জ্রীভগবৎ প্রসাদ । 
7 ান্জালিতার কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যৌগ--অভক্তিমার্গ ; 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ_কপটতা ৷ পা 

॥ পাঁচ॥ নিতাই, গৌর, অদ্বৈত, গদাধর, আবাসাদি পঞ্চত যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও 
ন দব--পঞ্চপা্ডৰ ; স্ব্থরূপ, পরস্থরূপ, পুরুষার্থস্বরপ, উপায়ন্বরণ * বি 
রঃ কত বন্ধ, কেবল ও সুযুক্ষু_ন্বরূপ ; পর, বাহ, বিভব, অন্তৰ্য্যামী ভি 
হর ও ভগবদরূভব-_পুরুযার্থ স্বরূপ ; কর্ণ, জান, ভক্তি, প্রপপ্ডি ও 5 
২১ ভাপ, পু, নাম, মন্ত্র ও যাগ সংস্কার; বৈষয়িকজ্ঞান, যৌগিকজ্ঞান, জন্মযচ্যুরাপহজ্ঞান, 
উঃ বাজার কৃষ্ণভক্তিপ্রদজ্ঞান-__পঞ্চজ্ঞান বা পঞ্চরাত্র-সাধুসঙ্গ, নামকীৰ্তন, ভাগবতশ্রবগ, মথুরাঁ 
শু অমৃদ্বিসেবা__:শ$ সাধনাঙ্গ; শান্ত, দীস্ত; সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর_রতি) অব 


আর্ত, জিজ্ঞানু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী 
















২১০ রীপ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 





আপন ও সম্পত্তি_-দশ|; রুদ্রের পঞ্চমুখ ; ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কম্ম-তত্ব ব। পার) 
প্রতিমর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত-_ পুরাপ-লক্ষণ ; দধি, দুগ্ধ, বত, মধু ও চিনি--পঞ্চামৃত। nl 
ধুপ, দীপ ও নৈবিগ্ভ--উপচার | fi 

ত্যাজ্য- স্বরূপবিরোধী, পরতব্ববিরোধী, পুরুষার্থ-বিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাগ্য্র 
বিরোধি স্বরূপ ; সালোক্য, সমীপা, সারপ্য, সার্টিও সাযুজ্য__যুক্তি; স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে যয, 
শক্তি, রুদ্র ও কর্ম্মফলবাধ্য কাল্পনিক বিষুর উপাঁলনা বা পঞ্চোপাসনা ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রা) 


৪ 
অভিনিবেশ--ক্লেশ ; মঞ্চ, মাংস্ত, মৎস, মুদ্রা ও মৈথুন-_পঞ্চ ‘ম’ কার; বিষ্ণুবহিন্মু্খ স্বাধ্যায়, অ | 
পিতৃতর্গণ, ভূতবলি ও অতিথিপুজা-_মহাজ্ঞ; ত্রন্মহত্যা, স্ুরাপান, চৌর্য্য, গুরুতপ্লগমন ও তত্তংগাা: 
জনসঙ্গ ; চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জনী, কণ্ডনী ও উদকুন্ত -পঞ্চস্থন ; দূত, পান, স্ত্রী, সুনা ও হব 
মদ, কাম, রজঃ ও বৈর--কলির স্থানপঞ্চক | 

॥ ছয়॥ গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি__তত্ব ; শীরূপ, শ্রীসনাতন, রুনা 
শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব-গোস্বামী ; শ্ীবাস, শীগোকুলানন্দ, শ্রীষ্যামদাদ, শ্রী 
শ্রীগোবিন্দ ও আরামচরণ-_ ছয় চক্রবর্তী; পুরুষাঁবতার, লীলাবতার ; গুণাবতার, মার; 
_ ষুগাবতার ও শক্যাবেশাবতার-_-যড়বিধ অবতার; দান, প্রতিগ্রহ, গুহাভাষণ, গুহাপৃচ্ছা ডোম 
প্রতিভৌজন_সঙ্গ ; উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈৰ্য্য, তত্তৎকৰ্ম্মপ্ৰবৰ্তন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃতি_ ডা 
ক্রিয়া) অনুকূল-বিষয়-সম্ক, প্রতিকূগবিষয়-বর্জন, কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণক a 
বরণ, আত্মনিক্ষেপ ও কাপণ্য_শরণাগতি বাল্য, পৌগণ্ড, প্রাভব, বৈভব, অংশ ও শল্তাবেশ 4) 
বিলাস) এরর বার্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য_ ভগ ; উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অর্ধ] 
অর্থবাদ ও উপপত্তি-_শাস্তর-তাৎপ্যয-নিণয়লিঙ্গ ; ষড়ক্ষর মন্ত্র; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, $1 
জ্যোতিষ--বেদাঙ্গ। 

ও জা বাকাবেগ, মনোবেগ, ক্রোধৰেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ ; অত্যাথ 


গ্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য-_-ক্তি-প্রতিকুল ক্রিয়া; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও 


_রিপু)অভক্তিপর কণাদের বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্য, পতি! 


জৈমিনীর পূ্বমীমাংসা ও নিবিবশেষ পর উত্তর মীমাংসা__দর্শন। রর 
॥ সাভ। অন্ধ৷, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃ্ি নিষ্ঠা, রুচি ও আমক্তি--সাধন-ভর্জি ৫ 
অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুর, কাশী, কাঞ্চী, অবস্তী ও দ্বারকা-_মোক্ষদায়িকা পুরী; সাত প্রহরিয়া রা 
মহাপ্রভুর সগসন্দায়_-সংকীর্তন ; পরীক্ষিথ - মহারাজের সাপ্তাহিক ভাগবত-পাঁরায়ণ; রর 
সপ্তকাও রামায়ণ ; মরীচি, অত্ৰি, অঙ্গির!, পুল স্ত্য, পুলহ, ক্ৰতু ও বশিষ্ট__স পি; জন প্র্গ শা নর 
ত্রৌঞ্চ, শাক ও পু্কর--দ্বীপ ; লবণ, ইচ্ছ সুরা, সপসিঃ দধি, দুধ ই বড়, বম 
মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিখাদ- স্বর; গায়ত্রী, উষ্চিক্‌, অনুপ, বৃহতি, পঙকি, = 


iy 
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সাংখ্য-বাণী ২১১ 


 গ্যাজ্য--অতল, বিতল, তল, তঙগাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল-_হরিবিমুখ অবরলোক ; ভূঃ, 
যর, মহ জন, তপঃ ও সত্য-_হরিবিভূখ উদ্ধালোক। 

॥ আট ॥ গু্ববাষ্টক ; শিক্ষাক ; নামাষ্টক ; চৈতন্যাষ্টক ; কৃষ্ণের নেত্রদ্ধ়, নাভি, বদন, কর ও চরণছয় 
আপন) পদ, হস্ত, জানু, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি-দ্বার! অষ্টাঙ্গ প্রণাম ; অষ্টপদী গীতগোবিন্দ ; 
ভুজ নারারণ ; শরীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, দাস রবুনাথ, গোপালভট্ট, শ্রীজীব, লোকনাথ ও ভূগর্ভ__ 
নট গোস্বামী ; রামচন্দ্র, গোবিন্দ কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান, বল্পভদাঁস, গোকুল ও গোগীরমণ__অষ্ট কবিরাজ ; 
দিত, বিশাখা, চিত্ৰা, চস্পকলতা, তুজবিগ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী-_অষ্টস্খী ; রূপমঞ্জরী, 
ব্মপ্ররী, রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, মঞ্জলালী, মঞ্জরী ও প্রেম-মপ্তরী - অষ্ট- 
পরী) নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ববাহু, অধ্যাহন, অপরাহু, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিকালীয় _অষ্ট যামভজন ; 
ধা, অনর্থনবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেমবিপ্রলস্ত, প্রেমভজন-সন্তোগ ; শৈলী, দারুময়ী, 
লীহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী প্রতিমা । স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, 
বগথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়__সাঁত্বিক বিকার ; অষ্টাক্ষর মন্ত্র; উন্মীলনী, ব্যঞ্জলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষ- 
্ধিী জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাঁপনাশিনী_-মহাদ্বাদণী। 

ত্যাজ্য- স্্রীগুরুষের স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহাভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া 
দিপত্তি-অষ্টাঙ্গ মৈথুন) কৃষ্তবহিম্ম্থে_যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াস, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও 
মমাধি-অষ্টাঙ্গ যোগ ; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, নিদ্রা, জুগুন্না, জাতি, কুল ও শীল--অষ্টপাশ মায়! । 
__ ॥নয়॥ অন্তদ্বাপ আীমায়াপুর, সীমস্তদ্বীপ, গোক্রমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ ; খতুদ্বীপ ; জন্কদ্দীপ 
মদ জ্রমদ্বীপ ও রূদ্রদ্বীপ--নবদ্বীপধাম; হেলোদ্ধ লিতখেদা, বিশদা, প্রোন্মীলদামোদা, সাম্যচ্ছান্ত্রবিবাঁদাঁ, 
‘দা, চিততীপিতোন্দাদা, শশ্বদূভক্তিবিনোদা, সমদা ও মাধু্্যমর্যযাদা_ নবধা চৈতন্তদয়া ; শ্রবণ, কীর্তন, 
মণ, পাদসৈবন, অৰ্চ্চন, বা দাস্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন_ নবধা ভক্তি; অর্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, 
সিন, নীম-সনধীর্তন, সেবা, চিহদবারা। তর্চন ও বৈফব আরাধন_ নবেজ্যা; ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত, 
রে বিষয়বৈরাগ্য, মানশৃশ্ততা, আশাবন্ধ, সমুংকঠা, নামগানে সারি কত | 
ৃ দে গ্রীত্যস্কুর; পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, এ ব্ৰহ্মানন্দ 
ডন বিষ্ণুপুরী, : কেশবপুরী,  কৃষ্ণানন্দপুরী, বৃসিংহতীর্ঘ, উট ই 
ফারাহ মূল বা নয়জন সন্যাসী ; বাসুদেব, সহর্ষণ, ও LEA ৰ ঃ ই ূ 
বা রে ত্রহ্মা--নবব্যুহ ; ভারত, কিন্নর (কিংগুরুষ ) হর রত? রর দান নিন 
মগ ও ইলি খণ্ড বা বৰ্ষ ; কৰি, হবি, অত্রীক্ষ, পরব, পিলার, আঁবিহে ততে বড় সা 
iy টান নবযোগেন ; বিষ্ণুই পরতমভব, বিষ্ণু অখিল বেদবে, বিশ্ব সত্য, জীব বিষ্ণু হইতে 
মি a নিত্য হরিসেবক, বন্ধ ও মুক্তভেদে জীবের তারতমা, বিষুপাদপদ্রলাভই মুক্তি, 
ধম ৰত ভজনই মুক্তির কারণ, শব্দ বা শ্রুতি, অনুমান ও প্রত্যক্ষই প্রমাণ মাধ্ব-গোঁ 

$ পদ্ম, হাঁপানির কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খৰ্বব_নিষি। 
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ত্যাজ্য-_কর্ণদয়। চক্ষুদ্বয়, নাঁসাদয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ--নবদ্বারে--ভোগ। 

॥ দশ দশমূলশিক্ষা অর্থাৎ আয়ায় বাক্যই প্রধান প্রমাণ এবং নয়টি প্রমেয় যথা, 
হরিই পরমতত্ব, হরিই-_সর্ববশক্তিমান্ হরি অখিল রসামৃতসিন্ধু, জীব সকল-_হুরির মা 
তটস্থ গঠনবশতঃ জীবগণ বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কবলিত, তটস্থ ধর্মবশতঃ জীব যুক্ত দশায় প্রকৃত! 
জীব ও জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই গ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, শুদ্ধগুিই ৪! 
সাধন, শুদ্ধ কৃষ্ণগ্রীতিই জীবের সাধ্য ; মস্ত, কুর্্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশ 
রৌহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কঙ্ধী-অবতার ; ছত্র, পাতক], শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ ঝা 
আবাস, যজ্ঞন্ত্র ও সিংহাসন--অনস্তের দশদেহ; দশাক্ষর মন্ত্র; সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, 
মন্বস্তর-কথা, ঈশ-কথা, নিরোধ, যুক্তি ও আশ্রয়-দশবিধ পুরাণলক্ষণ ; চিন্তা, জাগরণ, ই; 
তমুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু__দশ দশা। 

ত্যাজ্য_ শুদ্ধ নাঁমতত্ববিং সাধুর নিন্দা, দেবান্তরে স্বতন্ত্র বুদ্ধি, গুরুর অবজ্ঞাঃ রি! 
নিন্দা, নামে অর্থবাঁদ, নাম-বলে পাপবুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ ; অস্ত গুভবর্দদহ 
সাম্যবুদ্ধি, অনবধান ও অহং মম ভাব--দশনামাপরাধ ; ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ধামে পণ 
বুদ্ধি, ধামবাঁসী ও পরিক্রমাকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ধামে বসিয়া বিষয় কার্্যাদির র্‌ 
ধামসেবাচ্ছলে নামবিগ্রহের ব্যবসায়, জড়দেশ ও অন্য দেবতীর্ঘের সহিত সমজ্ঞীন ও পরিমাণ, 
ধামসেবাচ্ছলে পাঁপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দবনে ভেদজ্ঞান, ধাম-মাহাত্্-মূলক শান্ের নিনা। ॥ 
মীহাত্যকে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান__ধামাঁপরাঁধ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক বা এ 
পায়ু, পাদ ও উপস্থ_দশেন্দিয়ের বহিম্মুখী সেবা; কায়িক পাঁপত্রয় (অস্ায়ভাবে আন রর 
হিংসা ও পরদারমর্ষণ ), বাচিকপাপ চতুষ্টয় (কর্কশ বাক্য, মিথ্যাকথা, খলতা ও অদদন্ধ পর 
মানসিক পাপত্রয় (পর্বে মৌভ- ধ্যান, অনিষ্ট চিত্ত৷ ও সিথ্য। অভিনিবেশ )। ( গৌঃ ৮৪ 


 জীত্রীগুর গৌরাঙ্গ গান্ধবিবকাগিরিধরেভ্যে। নমঃ ॥ 


00 প্ৰন্ৃতরস-শতদৃষণী 
প্রাকৃত-চেষ্টাতে ভাই কু রস হয় না ৷ -জড়ীয় প্রাকৃতরস শুদ্ধভক্ত গায় ali 
ভিক্ষ! শি্ে চায় না। রতি বিনা যেই রস, তাহা গুরু দেয় না॥ নাম, রস দুই বস্তু ভক্ত বট 
নাম, রসে ভেদ আছে, ভক্ত কত বলে ন।॥ ‘অহং মম" ভাঁবসত্বে নাম কভু হয় না। 
ছাঁড়িলে অপ্রাকৃত হয় না॥ প্রাকৃত জড়ের ভোগে কৃষ্ণ-সেবা হয় ন! ৷৷ জড়বন্ত £ 
অপ্রাকৃত হয় না ॥ জড়মত্ত৷ বর্তমানে চিৎ কভু হয় না। জড়বস্ত চিৎ হয় ভক্তে কতু বগে - 
রা? ৰ . নি ২২ কও & 2 i গ্য ূ 
০ ভক্ত কভু করে না। জড়ভোগ, কৃষ্ণসেবা কভু সম হয় না । নিতে sl 
প্রেম কই বলে না। রসে ডগমগ আছ, শিক্কে গুরু বলে নাঁ॥ রসে ডগমগ আমি, কু রর 
জড়ীয় রসের কথা শিল্তে গুরু বলে না॥ জড়রসগানে কভু শ্রেয় কেহ লভে না! চটি 
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₹ ল॥ মহাজন-পথ ছাড়ি’ নব্য পথে ধায় না। অপরাধ-সহ নাস কথ 


} 





. ঈর্ঘবাকার, কাযে রূপে... সে: না। অনর্থধাকার কালে জড়গণে মিশে 


প্রাকৃতরস-শতদুষনী ২১৩. 


বি ভক্ত কতু গায় নাঁ॥ নামকে প্রাকৃত বলি’ কৃষ্ণে জড় জানে না। কৃষ্ণনামরসে ভেদ শুদ্ধতক্ত 


গানে না: নাম, রসে ভেদ আছে, গুরু শিক্ষা দেয় নী। রসলাভ করি’ শেষে সাধন তহয় না৷ 
কৃত্রিম পন্থায় নামে রসোদয় হয় লা। রশ হৈতে কৃষ্ণ নাম বিলোমেতে হয় না ॥ রস হৈতে রতি-অর্ধা 
রখনই হয়না । শ্রদ্ধা হইতে রতি ছাড় ভাগবত গায় না রতিযুকত রস ছাড় শুদাতজ বলেন 
সাধনেতে রতি রস, গুরু কভু বলে নাঁ। ভাবকালে যে অবস্থা, সাধনাগ্রে বলে না। বৈষীশ্রদ্ধা 
নাধনেতে রাগানুগ! হয় ন! ।। ভাবের অন্ধুর হ’লে বিধি আর থাকে না। রাগান্ুগ! অরদ্ধ'-মাত্রে জাতরতি 
হয়না ॥ অজাতরতিকে কভু ভাঁবলন্ধ বলে না। রাগাঙ্গুগ সাঁধকেরে জাতভাব বলে ন! রাগান্থুগ 
দাংকেরে লব্ধরস বলে না। রাগান্থগ সাধ্যভাঁব রতি ছাড়া হয় না॥ ভাবাক্কুর সমাঁগমে বৈধীভক্তি 
থাকে না! রুচিকে রতির সহ কভু এক জানে না রাগীনগ বলিলেই প্রীপ্তরম জানে না। বিধি- 
শোধ্য জনে কভু রাঁগান্থুগ বলে না। সাধনের পূৰ্ব্বে কেহ ভাবাঞ্ধুর পায় না। জড়ে শ্রদ্ধা না ছাড়িলে 
রতি কভু হয় নাঁ।! জাঁতভাব না হইলে রসিক তাহয় না। জড়ভাব না ছাড়িলে রসিক ত’হয় না ॥| মূলধন 
রমলাভ রতি বিনা হয় না। গাছে না উঠিতে কীদি বৃক্ষমূলে পায় না ॥ সাধনে অনর্থ আছে; 
রসোদয় হয় না। ভাঁবকালে নীম্গানে ছলরস হয় না॥ সিদ্ধান্তবিহীন হৈলে কৃষ্ণে চিত্ত লাগে 
না। সন্বন্বহীনের কভু অভিধেয় হয় না॥ সম্বন্ধবিহীন-জন প্রয়োজন পায় না। কুসিদ্ধান্তে ব্যস্ত- 
জন কৃ্-সেবা করে না॥ সিদ্ধান্ত-অলস-জন অনর্থতো ছাড়ে না। জড়ে ‘কৃষ্ণ ভ্রম করি” কৃষ্ণ-সেবা 
করেনা ॥ কৃষ্ণ নামে ভক্ত কভু জড়বুদ্ধি করে না। অনর্থ না গেলে নামে রূপ দেখা দেয় না ॥ অনৰ্থ না 
গেলে নামে গুণ বুঝ। যায় না। অনৰ্থ না গেলে নামে কৃষ্ণ-সেবা হয় না ॥ রূপ-গুণ-লীলা-স্ষুত্তি নাম 
ছাড় হয় না। রূপ-গুণ-লীলা হৈতে কৃষ্ণনাম হয় না॥ রূপ হৈতে নাম-ক্ষুত্তি, গুরু কভু বলে না। 
লীলা হৈতে নাম-স্থৃত্তি রূপান্থগ বলে না। নাম-নামী দুই 
পানুগ বলে না। রস আগে, শ্রদ্ধা পাঁছে, গুরু 
ক্ৰম-পথ ছাঁড়ি' সিদ্ধি, রপাহুগ বলে 
ই হয় ন! ৷৷ নামে প্রাকৃতার্থ-বুদ্ধি 
উ্ কু করে না। অপরাধ-যুক্ত_নাম ভক্ত কু লয় না৷ নামেতে প্রাকৃত বুদ্ধি রূপান্ুগ করে না। 
ইফপে জড়বুদ্ধি রূপামুগ করে না| কৃষ্ণগুণ জড়বুদ্ধি রূপানুগ করে না। পরিকর-বৈশিষ্ট্যকে 

মুগ বলে না। কৃষ্ণেতর ভোগ্যবস্ত কৃষ্ণ কভু হয় 


বসি জানে না॥ কৃষ্ণলীলা জড়তুল্য রূপ 
জড় বলে না॥ জড়রূপ-অনর্থেতে কৃষ্ণ-ভ্রম 


ঈপ কতু জড় বলে না। কৃষ্ণগুণ, কৃষণলীলা কছু 
করেনা কৃষ-নাম-রূপ-গুণে জড়বুদ্ধি করে না ॥ নাম-রূপ-গুণ-লীলা ‘জড়' বলি’ মানে না জড়নাম- 
গুণে ‘কৃষ্ণ কভু বলে না৷ জড়শৃন্ত অপ্রাকৃত নাম-ছাড়া বলে না। জড়খুন্ত অপ্রাকৃত রূপ-ছাড়। 
দেখে না ॥- । জড়শুগ্ত অপ্রাকৃত লীলা-ছাড়। সেবে 


গুণ হৈতে নাম-স্কৃত্তি, গুরু কভু বলে না॥ 
বন্ত, বূপানুগ বলে ন! ৷৷ রস আগে, রতি পাঁছে,রূ 
কডু বলে না॥ রতি আগে, অদ্ধা পাছে, রূপানুগ বলে না। 


জড়শুন্য অপ্রাকৃত গুণ-ছাড়ী শুনে না 
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থাকার কালে জড়লীলা ভোগে না। অনর্থথাকার কালে শুদ্ধনাম ছাড়ে না॥ অধ 
কালে রস-গান করে না। অনর্থথাকার কালে সিনদ্ধি-লন্ধ বলে না। অনর্থথাকার কালে র্‌ 
গান করে না। অনর্থনিবৃত্তি-কালে নামে ‘জড়’ বলে না ॥ অনর্থ-নিবৃত্বিকাঁলে রূপে জড় দ্য! 
অনর্থ-নিবৃত্তি-কালে গুণে ‘জড়’ বুঝে না৷ অনৰ্থ-নিৰৃত্তি-কালে জড়-লীল! সেবে না। রূপানগ nl 
শিয্-হিংসা করে না ॥ গুরু-ত্যজি’ জড়ে আশা কভু ভক্ত করে না । মহাজনপথে দোষ কু গুরু ঢায়ন। 
গুরু-মহাজনবাঁক্যে ভেদ কভু হয় না। সাধনের পথে কাট! সদ্‌গুরু দেয় না| অধিকার-অবিচার রগ | 
করে না। অনর্থ-অদ্বিত-দাসে রস-শিক্ষা দেয় না॥ ভাঁগবত-পদ্ বলি” কুব্যাখ্যা ত’ করে না। দঃ) 
সংগ্রহের তরে ক্রমণথ ছাড়ে না॥ না উঠিয়া বৃক্ষোপরি ফল ধরি” টানে না। রূপান্থগ মগ 
বিলোপ ত’ করে না ॥ অনর্থকে ‘অর্থ’ বলি? কুপথেতে লয় না। প্রাকৃত-সহজ-মত ‘অপ্রাকৃত' বলে৷ | 
অনৰ্থ না গেলে শিয্যে 'জাতরতি' বলে না। অনর্থবিশিষ্ট শিষ্যে রসতত্ব বলে না॥ অশকত যোগ 
অন্ধে রসকথা বলে নাঁ। অনধিকাঁরীরে রসে অধিকার দেয় নাঁ। বৈধভক্তজনে কভু গা 
জানে না। কোমলশ্রদ্ধকে কভু রসিক’ ত’ জানে না॥ স্বপ্প শ্রদ্ধজনে কতু জা 
মানে না। স্বল্শ্রদ্ধজনে রস উপদেশ করে না। জাতরতি প্রৌচশ্রদ্ব-সঙ্গ ত্যাগ করে না। বো 
শ্রদ্ধেরে কভু রস দিয়া সেবে না| কৃষ্ণের সেবন লাগি’ জড়রসে মিশে না । রসোদয়ে কোন জী! | 
শিলবদ্ধি করে ন! ৷৷ রসিক ভকতরাজ কভু শিষ্য করে না। রসিকজনের শিশ্য এই ভাব ছাড়ের? 
সাধন ছাড়িলে ভাব উদয় ত’ হয় না। রাগামুগ জানিলেই সাধন ত’ ছাড়ে ন! ॥ ভাঁবন। হনে | 
রসোদয় হয় না। আগে রসোদয়, পরে রত্যুদয় হয় না।। আগে রত্যুদয়, পরে শ্রদ্ধায় ৪, 
রসাভীষট লভি’ পরে সাধন ত’ হয় না॥ সামগ্রীর অমিলনে স্থায়িভাব হয় ন।। স্থায়িভাব-বাগিণ 
হাড়ে এ রি অদ্ধা- চিতপ্রকীশ করে না। নামে শ্রদ্ধা না হইলে চট 
নামকে পা নানা করিলে নীল Wr 
জড়, কাম দূর হয় না। বানাতে টা রি ত কাম় দূরাহয় না রি fi 
হয় না। নামে জড়-ব্যবধানে তা ই দা হাতটা নামে ইরা I আগর 
হাস ইক রি না॥  জড়ভোগ ব্যবধানে লীলৌদয় হয় দ্র j 
অপরাধ-্যবধানে সিন্ধ-দেহ পায় না। ৫ নাম কু হয় না। ব্যবহিত লীলাগানে কা ant 
; সবোপকরণ-কর্ণে না শুনিলে না জড়োগৰ 


লীলা শোনা যায় না। সেবায় উন্মুখ হ’লে জড় ॥ 
বায় উন্মুখ হলে জড়কথা হয় না। নতুবা চিন্ময়কথা কভু শৰত হয় নর 


আশ্রীল গুভুপাদের সর্ব্বিদ্ধান্তসার ও সব্বশান্তের সারমর্ম্ম এই গীতিতে অপু 
সন্নিবিষ্ট ও বিগ্লেষিত হইয়াছে। ইহা সকলের পক্ষেই পরম উপাদেয় । সরল: বাংলায় « 
প্রকাশিত, সব্বসিদ্ধান্তসার অপূর্ব উপদেশ-সমন্বিত হইয়া যন ভজন প্রণালী Lo 
প্রকাশিত হওয়ায় উচ্ছৃত্খলতা ও অনধিকার-চর্চাকারীর পক্ষে নত পরমাদরের ও ভজে ৫ 
ও প্রকৃষ্ট বিধান প্রদগিত হইয়াছে। ইহা সাধক: সিদ্ধ অনধিকারী, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও ১/ 
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রণ, রতি, প্রেম প্রভৃতি শ্রীরপাল্ুগ বিচার পরিভাবিত অপূর্ব মহারদ্€/তিরূপে সকলেরই পথ 
গ্রর্মকরপে ভজনপথে যে সকল অন্ধকার ও বাধা আসিতে পারে, তাহ! বিশেষভাবে স্বম্পষ্ট 
নাগ প্রদর্শিত হওয়ায় আীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদের একটি মহামূল্যরতুরপে প্রকাশিত 
হইয়াছে। : 


বোম পালণমেণ্ট 


আদিম ইন্তাহার - যেহেতু বর্তমান বোষ্টম-নামধারী সমাজের উন্নতিকল্পে প্রকৃত-প্রস্তাবে 
(টা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সেই হেতু আমরা আউল বাউলাদি তের প্রকার অপসম্পরদায় একত্র 
মিলিত হইয়া আমাদের একটা পার্লামেন্ট গঠন করিতে কৃতসঙ্কর হইয়াছি। আমাদিগের বোষ্টম সমাজের 
নত নানা শাখায় উপশাখায় অবস্থিত বোষ্টমগণের নির্বাচন প্রথার সকল কথা এই পালপমেন্টে 
আলোচিত হওয়া আবশ্যক | এই পা্লমেন্টের গঠন প্রণালী কিরূপভাবে হইবে, তাহা আমরা একত্র 
মিলিত হইয়া স্থির করিব। ভোট লইয়াই সকলকার্ধ্য হইবে । যেহেতু এ কথাগুলির সহিত আমরা 
কলেই সংগ্িষ্ট। শান্ত, গুরুবাঁক্য প্রভৃতির একাধিপত্য আমরা চাই না। আমাদের মূল/ উদ্দেশ্য _ 
শুদ্ভক্তি, একান্তিকতা, প্রপত্তি প্রভৃতির বিশেষত্ব প্রচার নষ্ট কবিবার যাহাদের উৎকণ্ঠা আছে, তাহাদিগকে 
সভ্যপদে বরণ করিয়া আমাদের পার্লামেন্ট সংগঠন কর!। যাহাতে অধোক্ষ্সেবা একেবারে উঠিয়া যায় 
এবং যাহাতে আমরা ভাল করিয়া সংসার ভোগ করিতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের উঠিয়া পড়িয়া 
লাগা উচিত। যাহাতে কেহ আমাদের কেশ স্পর্শ করিতে ন! পারে; জগ ছূর্ভে্ দুর্গ নির্মাণ এবং 
যাহাতে আমরা সেই দুর্গে আত্মরক্ষা করিয়া বাচিয়া থাকিতে পারি, তজ্জন্য লোকরঞ্জনপর নানাপ্রকার 
হাবভাবরূপ আয়ুধ ও বৌলচালরূপ রসদ যোগাড় করিয়া রাখ! কর্তব্য। দৃৃত, পান, স্ত্রী, পশুবধ, 
কা প্রভৃতি যাহাতে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ অধিকার করিতে পারে এবং এ ভক্তযঙ্গ গুলি যাহাতে অচিরেই 
পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়, সে বিষয়েও আমাদের চেষ্টা করা কর্তব্য । আপাতঃ তের প্রকার দলের 
“ক এক দলের সভ্য নির্বাচন হওয়া আবশ্যক । প্রত্যেক দল হইতে ১০* করিয়! সভ্য নির্ব্বাচন করিতে 
্ । আমরা উক্ত ১৩ প্রকার দলের প্রত্যেক দল হইতে শতমুখী হইয়া মার্জনা আরম্ভ করিলে ভগবৎ 
টা রাশি রাশি কু-মল সংস্থাপিত করিতে পারিব। তাহা হইলে আর সেখানে অীজগন়াথ- 
আসন রচিত হইতে পারিবে না। তিনি গুণ্ডিচাদ্বার হইতেই ফিরিয়া যাইবেন। 
ঘি সু যে উপায় অবস্থিত হইবে, তত্তদ্িষয়ের আলোচনার ফলে আমাদের রে চেষ্টা দ্বারা 
কনক পাখিব ভোগ ভূমিকা হইতে বৈকুষ্ঠদূতগণকে অপসারিত রি রি হু 
্‌ বাঃ অহঙ্কার সকলই আমাদের দিকে) জানার বিরত কবে হনয় ত 
ৃ ৷ প্রকৃত সাধু বৈফবগণ যে প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বি্ঠা জ্ঞান করেন, তাহাই আমাদের একমাত্র 
| বয়োজনীয় তত্ব: সুতরাং অ ধিজনক, কনকের জনক, প্রতিষ্ঠার জনক, কাঁমিনী-জন্য ও 
বিত খা ১ সুতরাং আমরা রাজধিজনক, চট: 
গলা সম্প্রদায় হইয়া আমাদের বোষ্টম পার্লামেন্ট বেশ জ'কাইয়| বসিতে 










২১৬ প্রীশ্ীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্-সম্পদ 


অতিবিষ্ঠায়, অতিবুদ্ধিতে, অহস্কারে, পৈশুন্যে, খলতায় সব্বোত্তমত| লাভ করিয়াছি। আসমুর-ফি, 
কেহই আমাদের তুল্য হইতে পারে না। আমরা সকলে মিলিয়া ভোট দিয়া সীতাইরণের গর 
শুক্রাচার্য্য, দক্ষ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করিব। অঘ, বক, পুতনা প্রভৃতি অষ্টাদণ অয় 
পক্ষ অবলম্বন পূর্বক তাহাদিগকেও আমাদের মহামভায় অবতরণ করাইব। কাজেই আমাদের জঃ 
বিলম্বে একটা, বোষ্টম পার্লামেন্ট হওয়া আবশ্যক । সম্মিলনী বা মিলনমন্দির প্রভৃতি স্থষ্টি করিয়া রো 
পার্লামেন্টের একটা পূর্ববব্তী ক্ষুদ্র সংস্করণ অগ্রদূতরূপে কলির রাজত্বে কিছুদিন হইল কলির বা 
ভোট সংগ্রহ করিবার ০0898 করিতে আরম্ত করিলেও বিশ্ববৈষ্ণবরাঁজসভার প্রতিভায় নী 
পড়িয়াছে, সুতরাং সেই শ্রীরপ-সনাতন-শ্রীজীব-গ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববৈষ্বরাঁজসভার অবৈধ প্রতিযোগী ধা. 
বোষ্টম পাঁলামেন্ট স্থষ্টি করিতে না পারিলে কলির রাজত্ব হইতে বোষ্টমের ১৩ প্রকার দল ও তাহা 
অসংখ্য শাখা উপশীখ। একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, আশঙ্কা হইতেছে। 
দ্বিতীয় ই্তাহার-_আমাদের বোষ্টম পার্লামেন্টের প্রথম ইস্তাহার বোষ্টম জনসাধারণ মহা, 
সাবহিত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার অনুমোদনকল্পে স্থানে স্থানে নিবর্বাচনকেন্্র সি 
হইয়াছে। এখন আমাদের পক্ষ সমর্থনে যাহারা বিশিষ্ট অধিকারী, এইরূপ ভাল ভাল লোক ঝা 
হওয়া, আবশ্যক । আদিম ইস্তাহার-পাঁঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, কিঞিন্যান শত বর্ষ পূর্বে করিনা, 
একটা পদবীর দল দিল, তাহাতে কে কত ধূ্ পান করিতে পারে, তাহার প্রতিযৌগিতা- পরীক্ষা হা, ৃ 
যিনি ১০০ ছিলিম উৎকট তাঅকুট-সেবায় নিপুণ ছিলেন, তাহাকে গরুড়া-আখ্যায় বিভূষিত কর | 
আর যিনি মাত্র তিন ছিলিম ইন্দ্রাসন টানিতে পাঁরিতেন, তাহাকে চড়াইপাখী’ নাম দেওয়া হ্‌) 
এখন বোধ হয় কলিকাতায় খুঁজিলে এই দলের অধস্তন পাওয়া যাইতে, পারে। স্থতরাং এই 
অধস্তন হইতেও আমাদের পার্লামেন্টের সভ্য অবশ্যই সংগ্রহ করা উচিত। কানাইঘোষী বা রি 
দলের অধস্তনগণের মধ্য হইতেও আমাদের পার্লামেন্টে সভ্য নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক! “al 
ঘরে স্ত্রীপুরুষে একত্র চোখ বুজিয়া মিষ্টান্ন খাইবার পক্ষপাতি-সশ্রদায় হইতেও আমাদের পারি 
লা 7৭ পমি ভই i 
দলের অধস্তনগণও এই নেন মাজা ক্র সা বিঘা 
সভ্যপদে নিযুক্ত হইলে আমাদের আনন্দের 


ভক্তিকে যাহার! কামক্কোধাদি বৃত্তির সহিত সমজাতীয় জ্ঞান করেন, সেই 0 থয 


রা 
ও এ | 
অধস্তনগণও এই পার্লামেন্টের সভ্য হইতে টা কমলাকর, রঘুনন্দন প্রন: 


আদর না করিয়া বিবি, নি লোক-দেখান-ভক্তিতে উন্নত ছার অভিনয় ধা রর 
এইরূপ Ue Sa আমরা বিশেষ আদরের সহিত সত্যপর্দে ও] 
নৃতন বৃ স্‌ রবার পক্ষপাতী,  সমন্বক্পবাদী, ছড়াপ্রস্ততকারী; রা 
মধ্যে ভক্তিবৃত্তি আঁবন্ধ করিবার পক্ষপাতী, কপটতার সহিত আকু-পাকু কর. 










ৃ 
ৃ 





১৩৬০ 
১১ শেড়া ও ১২০০ নেড়ী পাওয়া যাইবে 


বোষ্টম-পালণমেন্ট হন 
প্রবীনের আবশ্যক ৷ কুচক্রী, একগু য়ে শুদ্ধ ভক্তগণ যেন একটা লোক ও না পান, তজ্জন্ত আমাদের 
পার্লামেন্ট ভালভাবে করা৷ আবশ্যক ৷ প্রকৃত বৈষ্ণবগণ যাহাতে তাহাদের গন্তব্য স্থান বৈকুণ্ঠে চলিয়া 
যান এবং আমাদিগকে সর্বদা জ্বালাতন না করেন, সেইরূপভাবে এই দেবীধামকে নিঃক্ষ- 
ত্রিয় করিবার জন) বোট্টম-পালণমেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করা আবশ্যক । এক সময়ে পৃথিবীকে 
একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করা সত্বেও বি 
কুল ধনপ্রায়কে অভিভাবক জানিয়া বিদ্ব-বৈষণবগণের সহিত যে সমরানল ওজ্জলিত করেন, 
বব বৈষ্ণবসাত্রজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যাধাতকারী 


ফুই চন্দ্রবংশের সেব্য ছিলেন। যাদবপাওব- 


তাহাই মহাভারতের যুদ্ধ । ইন্দ্রপ্র 
তক্ষণীলাত্রিত সম্প্রদায় ভগবতের বিরোধ করা সত্তেও আজও ভাগবতের ক্ষীণধার! শুদ্ধ 
ভক্গণের মধ্যে প্রবাহিত রহিয়াছে | কিন্তু উহা সেই পূর্বতন বিচারাহুসারে বর্তমান ধ্বংস 
করাই আমাদের প্রয়োঞ্নীয় বিষয় । সেই সময়ে শমীকের গলাদেশে মৃত সর্প আরোপ 
করিতে গিয়া শ্রীমদ্ত/গবত-প্রচার মাত্র সাতদিনের জন্য আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, অধিক দিন 
প্রচার হইতে পারে নাই | কিন্তু হে বিদ্ধভত্ত ভ্রাতৃগণ, তোমাদের নিকট আমাদের বিনীত 
নিবেদন এই, সেই ভাগবত-ব্যাথা আজ ‘গৌড়ীয়’ সাত বৎসরকাল (৭ম বর্ণ গোঁড়ীয়ে এই 
প্রবন্ধ রচিত ) চালাইতেছে এবং ইহ!তে আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে ও করিতেছে । 
সুতরাং সকলে দলবদ্ধ হইয়৷ শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষকারী সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি জানাও 
পার শু'্বভক্তিকে আক্রমণ করিবার মতলব ভাজ । 
অকাট্য জাগতিক এতিহে]র উপর যে শ্রীধাম মাঠ়াপুর প্রতিষ্ঠিত, কপটতাশ্রয়প,বর্বক সেই শ্রীধামের 
বিরুদ্ধে আমাদের ভাবী পালামেন্টের সম্যগণের কয়েকজন পুৰ্বৰ হইতেই সাহায্য করিতেছেন । 
অতএব তাঁহাদের কিছু ষ্টেট্‌মেণ্ট বৃদ্ধি করাইতে পারিলে রাইকান্ুর গান জোরে চালাইতে 
পারিব। সব্রধরের বাঁশ, র্যাদা, দুযুখো করাত প্রভৃতির সাহায্য লওয়া ও আমাদের আবশ্যক 
হইবে। যাহাতে একান্তিক সেবার কথা জগতে কাহারও কাণ! প্রবেশ না করে, তজ্জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক ৷ যদি সনাতন ধৰ্ম্ম গ্রবলতা লাভ করে, তাহা হইলে লোকে 


আমাদের মনগড়া বোষ্টম ধর্মে খাদ আছে জানিতে পারিবে এবং আমাদের কনক-কামিনী- 


পরতিষ্ঠা-ল/ভাশারূপ বোষ্টম ধন্মের প্রসারতা মুস্ডাইয়া যাইবে, লোকে আমাদের অপস্থার্থ- 


সমূহ ধরিয়া ফেলিবে। আমরা যাহাদের সাহায্যে বাংলা € অন্যান্য দেশে এই সকল 
কাধ্য করিয়া আসিতেছি, তাহা] যেন আমাদের ১৩০০ সংখ্যার প*্রণের ডি পশ্চাৎপদ 
শী হন। একদিন বীরচন্দ্র প্রভুর সময়ে ১২০০ নেড়াও ১৩০০ নেড়ী বৈষ্ণবধন্মের পোষাকে 
সনাতন ধৰ্ম্ম উৎসাদিত করিয়াছিল । আমাদেরও এখন তের সম্প্রদায় হইতে ১০০ করিয়া 
আমরাও একটা শুদ্ধতক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সত 
তোমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া ছুনিয়াদারীতে 
1 


এবং তাহাদিগকে লইয়া যত প্রকারে 


আবরণ ৃ 
বিণ করিতে পারিব। সুতরাং হে ভাইভগিনি সকল, : | ৃ 
টি হও যাহাতে আকারের এই বোম পাল মৈন্টের অধিবেশনটা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে 
গৌঃ 1৬৮১-৬৮৪) । ব ডি ERE 2 
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২৯৮ ্রীশ্রীল প্রভৃপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ 
বিচার-আদালত ৰ 

বিচারপতি--১। স্বয়স্তুং ২! নারদ, ৩। শস্ত,» ৪ | কুমার» ৫ | কপিল, ৬। মনু, ৭। গন ; 

৮| জনক, ৯। ভীম্ম* ১০। বলি, ১১। বৈয়াসকি, ১২। যম, (দ্বাদশ মহাজন)। : 
মানব-সাঁধারণ বনাম গৌড়ীয় । নালিশের কারণ- গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া «য় 
মানব সাধারণের কায়মনোবাক্যের ভেদ স্থাপন করেন । তাহার ক্ষতিপ,রণ বাবং মা 
বাদীপক্ষে £_ব্যারি্টারের তালিকা ১। বশিষ্ঠ, ২ শক্তি, ৩| দঃ) 

৪ । দত্তাত্রেয়ঃ ৫ । অষ্টবক্র, ৬ ছূর্ববাসা প্রভৃতি । উকীলের তালিকা__১। ঈশ্বরকৃষণ, ২1 গৌড় 
৩। গোবিন্দ, ৪ শঙ্করাচার্য্য, ৫1 বিদ্যারণ্য, ৬। সদানন্দ যোগীন্দ্র, ৭। আনন্দগিপি, ৮) মধু 
সরস্বতী, ৯। স্বপ্েশ্বর, ১০ । বিজ্ঞানভিক্ষু, ১১। শেষনাগ, ১২। বাচস্পতি মির ইন 
মোক্তারের তালিকা__১। কুল্,ক ভট্ট, ২। উদয়নাচার্ধ্য, ৩। শিহলণ শিশ্র, ৪। কুমারিল ভু 
৫.। রঘুনম্দন) ৬। কমলাকর, ৭। হলায়,ধ প্রভৃতি । ৃ | 
বিবাদীর পক্ষে :_ব্যারিগারের তালিকা; । খষভ, ২ । নবযোগেন্দ্র ৬। প্রাচীন 

দশপুভ্র প্রচেতাগণ, ৪ | প্র, ৫। পৃথ, ৬। মৈত্ৰেয়, ৭। উদ্ধব এরভৃতি। উকীলের তালিকা, 
১! রামাহুজ, ২। মধ্বাচার্য্য, ৩৭ নিশ্বাদিত্যয ৪ | বিষ্ণুন্বামী, ৫। বেদাত্তদেশিকাচ 
৬। জয়তীর্ঘ, ৭ | শ্রীনিবাস, ৮। শ্রীধ্রস্বামী, ৯। বিস্বমঙ্গল, ১০। জয়দেব, ১১| বল্পভাচখা।। 
১২। শ্রীজীব, ১৩। বলদেব প্রভৃতি । মোক্তারের তালিকা--১। কৃষ্ণদেৰ, ২। গোপাল প্র 
"1 ধ্যান ৪ | কৃষ্দাস, ৫। গোপীনাথ দাস প্রভৃতি ।-_-বিচারকালে সাক্ষীর তালিকা টগর 


পক্ষ হইতে দাখিল করা হইবে এবং বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই ইচ্ছামত নিজ নিজ vn 
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উকীল, মোক্তারাদি নিয়োগ, বদ্ধন বা বজ্জন করিবার অধিকার রাখিবেন। 


শীত্রীপ্রভূপাদের এই দুইটি প্রবন্ধে অতি উৎকৃষ্ট ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে আতিন্ন্দরগাঃ 
ভক্ত ও অপসম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থনকারী ভন নিলি 
পালগামেন্টে অপসম্পরদায়ের বক্তব্য, বিচারধারা, পক্ষসমর্থক বিবিধ মতবাদের উদ্ভাবনার্ি রর | 
সহজে ও সুস্পষ্টভাবে বুঝিবার সুযোগ হইয়াছে । এত ভারে তি বগা! 
উন্মোচন এত সংক্ষেপে কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই । (গৌঃ ৯/৭।৯) 


শ্রীল প্রভুপাদের য়চিত ও সম্পাদিত কতিপয় গ্রন্থ ও সাহিত্য 


4 
< | 
এহলাদচরিত্র, ভাস্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায় বাসনাভাষ্য, বঙ্গ a 
বিৰৃতি-সহ ; পাশ্চত্তাগণিত রবিচন্্রমায়নস্প্ট 


শরীয় বা উড চদায-প্রদীপ, তৈরবদত্ত টীকা, 
জো]তিষতত্ব বঙ্গাযুবাদ-সহ ; 


| 


tat 








চিন্তা 
দিনকৌমুদী ; চমৎকার র্ 


-মামিক পত্রে প্রকাশিত ); 


গ্রীল প্রভুপাদ রচিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ ১৯৯ 
সংস্কৃত ভক্তমাল, ট্রীমন্লাথমুনি” নিবেদন (সাপ্তাহিক পত্র) যামুনাচার্ধা, বঙ্গে সামাজিকতা, 
প্রাঙ্গণ ও বৈষবের তারতমা-বিষয়ক সিদ্ধান্ত, প্রীচৈতন্যচরিতামূতের আনুভাষ্য, উপদেশামৃতের 
অনুবৃততি গৌরকৃঞ্চোদয়_-উৎকল কবিকৃত গৌরচরিত-মহাকাব্য সম্পাদন, শ্রীমন্তাগবতগীতা__ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টাকা ও প্রীমন্তক্তিবিনোদঠাকুরের বঙ্গানুবাদসহ সম্পাদিত, নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ; 

সঙ্গীতসাধব-মহাকাব্য ; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাহার প্রতিষ্ঠিত সঙ্জন- 
তোষণী পত্রিকা সম্পাদন ও তাহাতে নিন্ললিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ--প,বর্বভাষ, 
গ্রাণীর প্রতি দয়া, মধ্বমুনি-চরিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভক্তিগ্রস্থ ঠাকুরের, শ্বৃতি-সমিতি, দিব্যস,রি 
জয়তীর্থ, গোদাদেবী, পাঞ্চরাত্রিক অধিকার, প্রাপ্তি স্বীকার, বৈষ্ণব-স্মৃতি, 


বা আলবর, 
অভক্তিমার্গ, 


প্রীপত্রিকার কথাঃ ভক্তাজিবুরেণ,, কুলশেখরঃ সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীগৌরাঙগ, 
বিষ্ণুচিত্ত, প্রতিকূল মতবাদ, কৃষ্ণদাস বাবাজী, তোষণীর কথা, গুরুত্বরূপ, প্রবোধানন্দ, ভক্তিমার্গ, 
রমালোচনা, তোষনী-প্রসঙগ, অর্থ ও অনর্থ; বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত) গোহিতে পর্র্বাদেশ, প্রাকৃত 
ও অগ্রাকৃত, ভন্তদ্ীপ, প্রকট-প,ণিমাত চেতন্যাব্দ' উপকু্র্বাণ, বর্ষশেষ। 
নব-বর্ষ, আসনের কথ।, সাময়িক প্রসঙ্গ, আচার্যা-সন্তান, বিদেশে গৌরকথা, সমালোচনা, 

আমার প্রভুর কথা (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গোৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের চরিত ), বৈষ্বের 
বিষয়, গুরুত্বরূপে পুন: প্রশ্ন, বৈষ্ণব-বংশ, বিরহ-মহোত্সব+ প্রীপত্রিকার উত্তিঃ গ্রাকৃতরস- 
? সাচার, আমায়াঃ প্রার্থনারস-বিবৃতিঃ প্রতিবন্ধক, 
ভাই সহজিয়া, বর্ষশেষ। নবশ্বর্ষ, সমালোচনা, সাময়িক প্রসঙ্গ, সভ্জন_ কৃপালু, শক্তি-পরিমত 
সজ্জন সত্যসার, প্রাকৃত শর বৈষ্ণব নহে, নাগরী- 
কত নহে, সজ্জন-_ মৃতু: সজ্জন-_ শুচি, 


শত-দূষণী ; দুইটি উল্লেখ, গানের অধিকারী কে 


জগৎ, সজ্জণ-_ কৃত দ্ৰোহ, গ্রার্থনা-রস-বিবৃতিঃ 


মঙ্গলা, সজ্জন--গম, সজ্জন--নিৰ্দ্দোষ, সঙ্জন_বদাশ্ব? ভাড়াটিয়া ভ 
সাহিত্য সভায় বক্ততা ), বর্ষশেষ । নব-বর্ষ, 


স্ব? সজ্জন_কৃষ্ণৈকশরণ, সজ্জন_ অকাম, 
শ্রীমতি ও মায়াবাদ, গ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা, 


শজ্জন- অবিঞ্চন, বৈষ্ণব-দৰ্শন ( কৃষ্ণনগর টাউনহলর 
মজ্জন__সর্ব্বোপকারক, সঙ্জন_ শান্ত ভ্রীগৌর কিব 
সন--নিরীহ, যঙ্জন-__স্থির, সজ্জন বিজিত ষড়. গুণ, 
শজ্জন-_মিতভুক্‌, ভক্তিসিদ্ধান্ত, সঙ্জন__অপ্রমত্ত ৷ বৰ্ষোদ্বাত, সঙ্জন_ মানদঃ সঙ্জন__-অমানী, 
স্ভন__গল্ভীর, সজ্জন _ করুণ, সঙ্জন _ চৈত্র, কাল-সংজ্ঞায় নাম, শৌক্র ও বৃত্তগত বৰ্ণভেদ, কর্মীর 
কাণাকড়ি, গুরুদাস, দশা, দীক্ষিত ৷ হায়নোদবাত, একান্তিক ব্যাভিচারী, নির্জনে অনর্থ, (মন, 
ইমি কিসের বৈষ্ণব” ?) সঙ্গীত; সজ্জন_ কবি, চাতুন্মাস্য, পঞ্চোপাসনা, বৈষ্ণব ও ইতর স্মৃতি, 
*ংস্কার-সম্দর্ড, সজ্জন--দক্ষ, বৈষ্ণব-মর্য্যাদা সজ্জন_মৌনী, যোগপীঠে শ্রীমত্তি-সেবা, অপ্রাৰ্বত । 
শিক্ষাষ্টুকের লঘু বিবরণ । নববর্ষ, সবিশেষ ও নিব্বিশেষ, মেকি ও আসল, সাময়িক প্রসঙ্গ, 
সাগবত, স্মার্তরঘুনদ্দন, হবিনাম-মহা মন্ত্র” সগুণোপাসনা, নিষিদ্ধাচার ৷ 

বৈষ্ণব-মঞ্জ 'ষা-সমাহৃতি, শ্রীমন্তাগবত-_গৌরকিশোরা্ব়ঃ ্বানন্দকুঞ্জানুবাদ, অনস্তগোপালতণথ্য 


ইভৈরব-বিৰৃতি সহ প্রতিসস্তাষণ, শ্রীচৈতন্ততাগবত (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ), গৌড়ীয়ভাষ্যে 
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২২০ প্রীশ্রীল প্রভৃপাদের ৈশিষ্ট্য-সম্পদ 

সহিত । তক্তিসার্ভ_গোঁড়ীয়-ভাঁষ্য-সহ; প্রমেয়রত্বাবলী, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাম্বত ও নবদ্বীপশতক, জীব্যাম-পগ 
ভাষণ, বেদান্ততত্বপার, মণিমঞ্জরী, শ্রীমভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য-কৃত সদাচার-স্মৃতিঃ ঈব 
গ্রস্থমালা, সজ্জনতোষণী পত্রিকা বা হারমনিষউ--ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দিভাষায় প্রকাশ, ভীতু, 
(ইংরাজী অনুবাদ), প্রেমভক্তি চন্ড্রিকা, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ সম্পাদন, প্রতিনিবেদন, বিজ্ঞপ্তি, বান 
(শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত), ব্যাসপৃজায় প্রত্যভিভাষণ, হরিভক্তিকল্ললতিক। (১য় সংস্করণ) বানু | 
বাধিক অভিভাষণ ৷ My Guru Puja-(মাদ্রাজে লিখিত), [২৪1 Ramananda—(ইংরাজীতে), Sree Bul 
Samhita—(Fifth Chapter), Relative Worlds, পরতন্ত্রজগাদ্দয়, পূরুষার্থ-বিনির্ণয়, A চিন 9৫0] 
Vedanta, The Vedanta—lIts Morphology and Ontology | | 






1. 


1 





| 
ঢ 
শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ‘গৌড়ীয়’ সাপ্তাহিক পত্রে কতিপয় প্রভুপাদের প্রবন্ধ ৷ | 
শ্রীকৃষ্জন্ম, মধুর লিপি, লোকবিচার, পরমার্থ, পুরাণ-সংবাদ, নীতিভেদ, রুচিভেদ, শ্রীজীবগোা। 
গোঁড়ীয়ে প্রীতি, দুর্গাপুজা, শারদীয়াবাহন, যে-দিকে বাতাস, মরুতে সেচন, স্মার্তের কাণ্ড, বিচার. 
সেবাপর নাম, ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু-গীতি, শ্রীমধ্ব-জন্মতিথি, বর্ণাশ্রম, অপ্রকট-তিথি, ভ্রজে বানর, সামাজিক ৪) 
ছ্যতগোত্র, নৃমাত্রীধিকাঁর, ভূতক শ্রোতা, বৈষ্ণব ও অভূতক, দীক্ষাবিধান, আসুরিক প্রবৃত্তি, শ্রীবলদেব বিদু 
সদাচার-স্মৃতি, পঞ্চরাত্র, নিগম ও আগম, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বৈষ্ণব-দর্শন, বর্ণান্তর, পরিচয়ে প্রশ্ন, অগতো] তা; 
অযোগ্য সন্তান, অশূদ্র দীক্ষা, পৃজাধিকার, অনাআজ্ঞান, নিজ-পরিচয়, বংশ-প্রণালী, গোৌর-ভজন, ধান্য ওমা, 
তৃতীয় জন্ম, অবৈধ সাধন, বৈজত্রান্মণ, প্রচারে ভ্রান্তি, ভগবত-শ্রবণ, মঠ কি? আছে অধিকার, প্রা 
ব্যবহার, কমিনা, শক্তিসঞ্চার, বর্ষ-পরীক্ষা, একজাতি, ইহলোক, পরলোক ৷ | 
বর্ষ প্রবেশ, ব্রহ্মণাদের, গুরুক্রব, কীর্ভনে বিজ্ঞান, আবির্ভাব-তিথি, মঠের উৎসব, দীক্ষিত, গো 
পাদ, কৃষ্ণে ভোগৰৃদ্ধি, গোঁড়ীয়-ভজন-প্রণালী, শ্রীবিগ্রহ, জাবালা-কথা, স্মার্ড ও বৈষ্ণব, সামাজিক অহিত, 2. 
ভোক্তা কে? গোঁড়ীয়ের বেষ, প্রতিসম্ভাষণ, সূত্রবিদ্বেষ, সাময়িক প্রসঙ্গ । 
গোঁড়ীয় হাসপাতাল, সাময়িক প্রসঙ্গ (৭ম সংখ), ভাগবত-বিৰৃতি, শ্রীকুলশেখর, মেয়েলি-হি' | 
মধুরলিপি, শ্রীব্যাস-পৃজীয় অভিভাষণ, প্রাপ্রপত্র [রিহসা], অশ্রোত দর্শন, বেদাস্ততত্বপারের উপোদঘাত, পর, 
ডা ভিত সং বৈষ্ণবত্ৰাদ্ধ ব্যবস্থা [৪৯ সং], আলোচকের -আলোচনা, ন্যাকাবোকার স্বরূপ, মাগ 
পিচ পর টি রা রা আসল ও নকল, অহৈতৃক ধাম “সেবক, সর্বব গধান HE 
' না হেন, প্রাচীন কুলিয়ায় সহর নবদ্বীপ, কপটতা। দরিদ্রতার মূল, এ 
পুণচারণা, গোড়ায় গলদ, নীলাচলে শ্রীমত সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ । এম বর্ষ-সাময়িক প্রসঙ্গ [১ম সখ, রি, | 
নহে, আমি এই নই আমি সেই, ব্যবসাদারের কপটতা, হংসজাতির ইতিহাস, পত্রা বলা, মন্তরসংস্কার, ভোগ ৫ ৫ 
সুনীতি ও দুনীতি, কৃষ্ণতত্ব, শ্রীধাম-বিচার একানয়-আ্ুতি ও তি চে এ সম্প্রদায়, বিজ্ঞপ্তি, গ 
নীলাচলে জীমভক্তিিনোদ, তীর্থ লা, রা ও তদ্দিধান, প্রতীচো কা্ষ্ণ-সম্প্রদায়, 1 মগ 
মেণ্ট, অলৌকিক ভক্ত চরিত্র ৷ শি বাপিকাডাঙকর, বৈষ্ণবস্থৃতি, মহাত্তগুরুতত [৪২ সং, 
নমা কোথায়? গোঁড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, সাত্বত ও অসাত্বত, ভারত 
হা কূপ, পত্রাবলী, ব্যাসপৃজায় প্রত্যভিভাষণ প্রাচীন কি টু শিক্ষক ও শিক্ষিত, বি 
হাস বাহার হাহা বেক শ্ীভক্তিমার্গ. জা ওত অভিভাণ, ৬ রে 
রগ জগ কষানুশীলন, বাবলী, গোঁড়ীয়-মহিমা, পত্রীবলী, সংশিক্ষার্থীর বিবেচা. নি 


be: 
বিজ্ঞের নন্মক -বংশ, ; রি 
রর রি নর্মাকথা, বৈষ্ণব টড বাস্িক অভিভাষণ, [ব্যাস-পুজায় মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত], কন্ক রি 
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অনেক র্‌ | 
নিধি 


বর । হায়নোদঘাত্; পত্র। এতদ্বাতীত আরও ,» পল 
. > এ) | 
: বিবৃতি; গ্রন্থ ও সাহিতা আছে। “নদীয়া প্রকাশ” ও এহারমনিষে রা 





হইল ৷ হি. ইতি শ্রীত্ীল প্রতুপাদের বৈ 


শ্রীঞ্টীগুরূগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 

শ্রীশ্রী প্রভুপাদের 

সমাধান-সম্পদ 
মন্তরগ্রদান-_সন্ত্রশব্দের অর্থ,_“মননাৎ ত্রায়তে যন্মাত্তক্মাননত্র প্রকীন্তিতঃ” | অর্থাৎ ভোগময় জ্ঞান 
হইতে মুক্ত হইয়া যদ্দার! জীব, দিব্যজ্ঞান লাঁভ করেন তাদৃশ শব্দের কীর্ভনকে মন্ত্রদান বলে। মন্ত্রলাভ 
করিলে জীবের কর্মমভূমিতে ভোগময়ী প্রবৃত্তি লইয়া বিচরণ করা স্তব্ধ হয়। সুতরাং বেশ্যাকে বেষ্য! রাখিয়া! 
মন্ত্র দেওয় হয় না। মন্ত্র প্রভাবে পাপের সম্যক্‌ ক্ষয় হইয়া যায় । যেখানে পাপের ক্ষয় হয় নাই, সে স্থলে 
মন্ত্র আদান প্রদান ঘটে নাই জানিতে হইবে। তন্মধ্যে কপটতা! প্রবেশ করায় মন্ত্রের আদান প্রদান 
অভিনয় হইয়াছে মাত্র। বেশ্ঠাকে মন্ত্র দিলে গুরু অধ্পতিত হইয়। বেশ্যা জাতীয় হইয়া যান্। তবে 
বেখ্যাকে উদ্ধার করিয়া নিজসদূশ করিতে পারিলে তাহার পতিতপাবন নামের সার্থকতা হয়। জলময় 
নরকে জল হইতে তুলিতে পারিলে উদ্ধার বলে, উদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে তাহাতে নিমগ্ন হইলে 
কোন স্থফল হয় না। শ্রীগুরুদেব শিস্তের কোন টাকা নিজে আত্মসাৎ করিয়া শিয্যকে বঞ্চনা করেন না। 
শিতবের অর্থ লইয়া নিজের ভোগময় কার্ধ্যে লাগাইলে শিল্কের যাবতীয় অন্থুবিধা সেই অর্থের সংসর্গে 
| উপস্থিত হইয়া গুরুকে পতিত করে। বেশ্যার টাকা লইয়া গুরু নিজকার্যো লাগাইলে হরিসেবারূপ গুরুর 
কার্য্য হইল না। তিনি অন্য ভাষায় বেশ্যার পালিত পশুসদৃশ হইয়া গেলেন। বেশ্যার বা যে কোন 
বকর অর্থ ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতে পারে। ভগবন্নিবেদিত বস্তু নিবেদিত হইবার পর আর 

"তার থাকে না, ভগবানের নিজ বস্তু হইয়া যাঁয়। ভগবদ্স্ততে কোনরূপ অন্ুপাদেয়তা নাই। 

বারাঙ্গনাসংস্পুষ্ট তাশ্বল, তাত্রকুটধূঅ ও খাগ্পরব্য ভোগবুদ্ধিতে বৃষলগণই গ্রহণ করিয়া থাকেন 
নউ। গুরুনামধারী & সকল বন্ত গ্রহণ করিলে তিনিও গুরু পরিহার পূর্বক পাপী বৃষলীপতি হইয়া 


নি বৃষণীপতির জাতিত্রশ-পাঁপ অবশ্যস্তাবী ৷ 
মন্ত দিয়া অর্থাদি লইলে মন্তরজীবী সংজ্ঞা লাভ ঘটে। পাপী মন্তরজবী, শ্রীমন্তাগবতের পঞ্চম ক্কদ্ধোক্ত 









শা কষ্টকর নরকে পতিত হন। শিশ্তপ্ীগুরুদেবকে ভ্রীভগবানের প্রিয়তম জানিয়! সমস্ত অর্পণ করিবেন । 
_শ শিঙ্কের সেই অর্থগুলি ভগবানের অর্থ জানিয়া শিশ্যকে সেবা কার্ষ্যের উপকরণের মারফতদাঁর 
| খামাইয়া সমস্তই তাহার নিকট জিদ্বা রাখিবেন। তিনি শ্রীহরিসেবার উপযোগী ব্যতীত অন্য কৌন অর্থই 
; উহ করিতে পারেন না। তাহার প্রতিগ্রহ নিজের হরিবিমুখ শরীর পালনে ও পাল্যবর্গের বৈধাবৈধ 
ৃ িন-কাধ্যে প্রযুক্ত হইলে নিজে মন্ত্রজীবী বলিয়া পাপমগ্ন হন! ৃ 
ৃ পরস্ত্ীর সহিত তাস্ব লাদি গ্রহণ ও গোপনীয় কথোপকথনাদিতে দুৰ্বল 


স্ব 


২ সমাঁধান-সম্পদ 


অনশ্যন্তীবী। সবল জ্ঞানীরও তাহা সর্ববতোভাবে পরিত্যাজ্য । কাহারও দুঃসঙ্গ করা কর, 
সংসঙ্গই জীবের অভিবাঞ্থিত। চাঞ্চল্যই মনের ধর্ম । যাহারা অসংযত বা কুযোগী তাহা দু 
সময় কামাক্রোধাদি ভজনপথের অন্তরায় হইয়া যাঁয়। | 

দীক্ষাগ্রভাবে পাপপরায়ণ! শিল্ার পাপপ্রবৃত্তি অবশ্যই বিদূরিত হইবে। যদিনা হা | 


হইলে তাহার দীক্ষা হয় নাই জানিতে হইবে, বৃষল সঙ্গমাত্র হইয়াছে। পাপের ক্ষয় ও সা 
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দীক্ষার অব্যবহিত ফল । ফল ন! হইলে ফলের কারণের সর্বাঙ্গনুষ্ূতা স্বীকার করা যায় না। | 
গুরু হইয়। শিষ্টের অর্থে লোভ করা কর্তব্য নহে। লুদ্ধব্যক্তি কখনই ব্রাহ্মণ বা গুরু 
পারেন না। লোৌভই তাহাকে নরকে লইয়া যায়। গুরু নিজে ভিক্ষাদি গুরু উপায় অবলম্বন ঝা 
নিজ নিৰ্ব্বাহ করিবেন ও স্বীয় কন্ত! প্রভৃতির পাণিগ্রহণ করাইবেন। লোভের অতৃপ্তি রো 
উদয়জন্য গুরুর অভিশাপ গুরুর পাতিত্যের কারণমাত্র। | 
শ্রীগুরুদেব কখনও অন্যায় কাঁধ্য করেন না। শিয্যের দর্শনে তাহার কোনও অসদাচার নামি 
হইলে তাহ! শিষ্য নিজের অনুকরণীয় মনে করিবেন না, কিন্তু প্রকৃত গুরুদেবের এঁ কার্ধ্য অন্তায় হা 
এরূপ মনে করিবেন না। কারণ এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি ভজনের অন্ভুকুলতা৷ স্বীকার করেন। 
বলিয়া! হরিসেবাচেষ্টা ব্যতীত অন্ত ভোগময় কাৰ্য্যে গুরু কখনই নিজের অনন্যভজন ছাড়িয়া অন্ত ঝা, 
রত হইবেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোন অন্যায় কাঁধ্য করেন না। তিনি অন্যায় কাৰ্য্য করেন এ. 
প্রতীতি শিষ্বের ছুর্ভাগ্যজ্ঞাপক। তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ শিষ্য বিপথগামী হইবেন । গুরুর আদ গর 
পূর্ববক দখল করিয়া যিনি ভজনোদ্দেশ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছুরাচারে প্রমন্ত হন, তাঁহার কোন মনা হয! 
যো ব্যক্তি ন্তায়রহিতং অন্তায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ত্রজতঃ কালমক্ষয়ম্‌ ৷৷ (গৌঃ sire 
জাৰে দৰয়|_জীব ক্ষেত্ৰবেত্তা অৰ্থাৎ যিনি দেহে অহং মম এই অভিমান করেন, তিনি বছী 
বাক্‌, মন, প্রাণ, ইন্দরিয়াদিতে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যের নাম জীব | ভগবান্‌ একমাত্র বাস্তব বন, গে) 
পৃথক্‌ অংশ জীব ও সেই বস্তুর শক্তি মায়া। জীব অগুচৈতন্ত জ্ঞানগুণসম্পন্ন অংশ-শব্দবাচয, ভোর ! 
ও বোদ্ধা। জীবের একটি নিত্য স্বরূপ আছে, সেইটি সুক্ষ স্বরূপ |. যেমন এই স্থূল শরীরে চু নারি 
অঙ্গদক সুন্দররূপে স্স্ত হইয়া স্থল স্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরে সরকার, 
ক তাৰ দত এৰ ৰীল 
বু শবজাব দয়া করিবে, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে এ 
পরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহা বিমোচনের যে চেষ্টা তাহার নাম দয়া । জীবমাত্রেই কৃষ্ণের শ 3 
চিচ্ছক্তি যেরূপ কৃষ্ণে পূর্ণশক্তি, জীবশক্তি সেইরূপ কৃষ্ণের অপুর্ণণক্তি । অপূর্ণ শক্তি হইতে be 
স্বরূপ জীবসকলের পরিণতি । জীব বন্ধ ও যুক্ত-ভেদে দ্বিবিধ অৰ ও তশুদতেদে দ্বিবিধ! “ 
অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময় । তখন জড়-সম্বন্ধ থাকে ন।। অশুদ্ধাবস্থায় অণু-পদাৰ্থ জীব দে রর 
প্রযুক্ত অবস্থাস্তর প্রাপ্তির যোগ্য। অশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনায় জীব যতক্ষণ শুদ্ধ তত bl 
স্বধ্ম্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হন, তখনই তা হার স্বধর্ম্ম বিকারয্ত' র্ 
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নামেরুচি ৩ 


্‌ ুখধপিষট। জীব কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হইলে সংসার-গতি আদিয়। উপস্থিত হয়। এই মুক্ত জীব বা শুদ্ধ 
্ীর বন্ধ বা অশুদ্ধ জীবকে দয়া করিবেন ইহাই তাংপর্ধ্যগত অর্থ, অর্থাং মায়াবশে বদ্ধ জীব বিপথে ভ্রমের 
গাথ তৃক্তি-মুক্তি-নুখের আশায় ঘুরিয়! ফিরিয়া বেড়াইতেছে, তদ্দর্শনে মুক্ত বা শুদ্ধ জীব তদ্ছুঃখে দুঃখিত 
হুইয়া তাঁহাদের দুঃখ-বিমোচনের চেষ্টা করেন। নাঁমতন্, নামের মাহাত্ম্য, নাম-সংস্কীর্তনের দ্বার! 
তাহাদিগকে ভক্তিপথে লইবার চেষ্টা করেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ পর্য্যন্ত বদ্ধজ্ীব মধ্যে 
গণ্া। ৰৃক্ষপকল আচ্ছাদিত-চেতন। এ সকল বন্ধ ও অশুদ্ধ জীবদিগকে মুক্ত বা শুদ্ধ জীবসকল 
ঈা্্থরে নাম-সন্ধীর্তনের দ্বারা উদ্ধার বা ভক্তিপথের সন্ধান দিতে সমর্থ । ইহাই পরমার্থতঃ জীবে দয়া। 
নামেরুচি_এ জগতে নাম বস্তুর পরিচায়ক মাত্র। যদি বস্তুর জ্ঞান না থাকে, তবে নাম 
জানিলেই যথেষ্ট হয় ন|--বাক্যদ্বার! বস্ত-নির্দেশ হইয়া থাকে । নাম সেই বাক্যের প্রতিনিধিস্বরূপ। 
নাম চৈতন্য নহেন, কেন না, নামই বলুন, আর বস্তুই বলুন, উহার! সকলেই বিকারমাত্র। কিন্ত 
চন্য কদাপি বিকারী নহেন। হরিনাম “অপ্রাকৃত চৈতন্তরস” “রসো বৈ সঃ*-তাহাতে অড়ের 
গন্ধ নাই। ভক্ত জীবের সেবা-স্পৃহ! হইতে ভক্তি-শৌধিত ভিহ্বাদিতে নাম স্বয়ং প্রকটিত হন। 
এইরপে নাম সর্বদা স্বয়ং ও ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া সন্কীর্তন করিবে । এই নাম ছই প্রকার 
মুধা ও গৌণ। জগৎস্থষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বনপূর্র্বক যে সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে সেই সমস্তই 
গৌণ অর্থাৎ গুণ-(সব, রজঃ, তম) সম্বন্ধীয় সৃষ্টিকর্তা, জগৎপাতা, বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বপালক, পরমাত্মা 
ভূতি বহুবিধ নাম গৌণ নাম। আবার মায়াগুণের ব্যতিরেক সম্বন্ধে ব্রহ্ম প্রভৃতি কয়েকটী নামও 
গৌণনামমধ্যে পরিগণিত। এই সকল গৌণ নামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফলের সহসা 
দয় হয় না। ভগবানের চিৎলগতে মায়িক কাল-দেশের অতীত বিষ্ণুনাম-সকল নিত্য বর্তমান । 
সেই সকল নামই চিন্ময়ও মুখ্য! নারায়ণ, বাসুদেব, জনাদ্দন, হৃষীকেশ, হরি, অচ্যুত, গোবিন্দ, 
শীগাল, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি সমস্ত মুখ্য নাম! এ সমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবংস্বরূপের সহিত এঁক্যভাবে, 
ত্য বর্তমীন। এই নাম জড় জগতে মহা সৌভাগ্যবান পুরুষদিগের ভিহ্বায ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া! 
i । নামের সহিত মায়িক জগতের দয়া ব্যতীত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই । নাম স্বভাবতঃ ভগবানের 
সম্পন্ন । এই জড় জগতে বর্তমান জীবের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধ নাই + 
সে সব্বছুঃখের উপশম হয়। “সব্বরোগোপশমনং সবেবধীপন্র বনাশনং শীস্তিদং সব্বরিষ্টানাং 
মানকীর্তনং।” হরিনাম সকল সংকর্ম্ম হইতে শ্ৰেষ্ঠ । কেননা, সৎকৰ্ম্ম মাত্রেই উপায়স্বরূপ হইয়া f 
সি ক নি হাতৰ 
শীধয (সাধনার নি আত সাধন, ভক্ত সাধক । সাধক সাধন! 
বাসী খনার পপ্য বিষয় যাহা তাহা উপেয়) অর্থাৎ নামী সাধ্য, নাম সাধন, টি 
ৃ টি লাভ করেন। যদি কেহ বলেন, অক্ষরস্বরূপ নাম কিরূপে ১ পারে? “নাম 
উস পি ছা মা ভাই না 
নু £ এতন্নিবন্ধন নামী কৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময়গুণ তাঁহার নামে আছে। নাম সঃ 









৪ সমাধান-সম্পদ 


হরিনামে জড়-সংস্পর্শ নাই। তাহ! নিত্যমুক্ত। যেহেতু মাম কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হন নাই নী 
স্বয়ং কচ । অতএব চৈতন্তরসের বিগ্রহম্বরূপ । নামাক্ষর কিরূপে মায়িক শব্দের অতীত হইতে গা 
তছুত্তরে-জড় জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎফলন্বরূপ জীব গুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হই 1 
চিন্ময় শরীরে হরিনামোচ্চারণের অধিকাঁরী। জগতে মায়াবদ্ধ হইয়। জড়েন্ড্রিয়ের দ্বারা ধান 
উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু হলাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময় ক্রিয়। হয়, তখনই য় 
নামের উদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনৌবৃত্তিতে নাম কপাপুবর্বক অবতীর্ণ হইয়৷ ভক্তের ভি 
জিহবায় ঘৃত্য করেন। নাম জড় শুদ্ধ-অক্ষরাঁকৃতি নয়,_পরমাক্ষরাকৃতি, কেবল জড়জিহবায় 7. 
করিবার সময় প্রপঞ্চে প্রকাশিত হয়, ইহাই নাম ও নামরহস্ত | 
রুচি _-অনুরাগ । স্ুখানুশয়ী রাগ স্বখান্থম্মরণপুবর্বক সুখকর বিষয়ে যে প্রবৃত্তি তাহার ন 
রাঁগ। এই অর্থে ইহাই প্রকাশ পায় যে জীব সর্ব্ধাবস্থায় নামজনিত আনন্দের অব্যক্ত আয়া 
পায়, কেননা, নাম নিত্য, নামী নিত্য, জীব নিত্য, সুতরাং মুক্ত ও শুদ্ধ জীবের নামে রুচি 
অমুরাগ নিত্য। বদ্ধবা অশুদ্ধ জীবের নামে রুচি বা অনুরাগ হয় না। . 
বৈষ্ণৱ সেব|--“যদ্বিষ্ণপাসনা নিত্যং বিষুর্ষস্তেঙবরো মুনে। পুজ্যো যন্তৈক বিষ্ণু স্তাগি 
লোকে স বৈষ্ণৱঃ ॥"--হে মুনে! যাহার বিষ্ণ পাসন! নিত্য, যাহার প্রভু বিষ্ণু এবং যাহার এ 
পূজ্য ও ইষ্ট বস্তু বিষ্ণু, তিনিই পৃথিবীতে বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত৷ “বিষ্ণুর্দেবত! অন্ত ইতি হণ 
সমন্ধার্থে ্ঃ পরত্যয়ঃ দেবেতি ফঃ দেবত্বে প্রয়োগঃ--অর্থাৎ বিষ্ণুমন্তরে দীক্ষিত যিনি, বিষ্ণুর সহিত 
বদ্ধ হইয়াছেন অর্থাৎ বিষ্ণু যাহার উপান্ত দেবতা, তিনি বৈষ্ণব। যিনি নিরপরাধে কৃষনাম বাণ, 
তিনি বৈষ্ণৰ। যিনি সম্বন্ধত অভিধেয়তত্ব ও প্রয়োজনতত্ব অবগত হইয়া যথাবিধি আচ | 
তিনি শুদ্ধবৈষ্ণৰ। আব, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র_ এই চারি জাতি; কিন্তু জগতে বৈষ্ণব নাদ 
মাত্র নিত্য জাতি আছে, তাহা এই চারি জাতির অন্তর্গত নহে, স্বত্ত । 
; এই বৈষ্ণব ত্ৰিবিধ ; কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যাহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনীম শুনা 
যাহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম স্বয়ং উদ্দিত হন; তিনিই সেবা বৈষ্ণব । শুদ্ধনামাশ্রয়ী 
কেবল সেবার যোগ্য। নামাভাসকারী বৈষ্ণব মধ্যমাধিকারীর সেবাযোগ্য বৈষ্ণব নহেন। 
বৈষ্ণবের তাঁরতম্য-ভেদে সেবারও তারতম্য উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণবকে দেবিবা মাত্র র্ 
17 এবং যথাসম্ভব তাহার প্রয়োজন সম্পাদন করা, এই ০০৪ 
হাই 'জ বে দয়া, নামে রুচি, বৈষণব-সেবনৈ'র তাঁংপর্ধ্যগত অর্থ। ( গৌঃ ১ 
aD বব পল 
রসামৃতসিন্ধুতে পুঃ ২৷৬৪ শ্লোকে বণিত রি রা টা কীর্তন 
 শামরূপগুণলীলাদীনাষুচ্ৈর্ভাষা তু ৭ তীর 
স্থলঘুচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে ॥” অর্থাৎ নামরূপগুণলীলাদির উচ্চৈন্বরে আবৃত্তির নাম কা 
মন্ত্রের অতি নিয়ম্বরে আবৃত্তির নাম জপ |” কলিসন্তরশোপনিষৎ ১ম সংখ্যায় স্পষ্টভাবে উজ তা এ 
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তারকত্রন্মনাঁম কীর্থনীয় কিনা? ৫ 


কর্তনের কথ [ই উপদেশ করিয়াছেন--“দ্বাপর যুগের শেষে এক সময় নারদ সমস্ত পৃথিবী পর্যটন 
যি করিতে ব্রঙ্গার নিকট উপস্থিত হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন যে,_-“হে দেব, এই ভীষণ কলিযুগে কেমন 
কিয়! সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়া সন্তবপর ?” তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন--বৎস, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, 
অতএব সর্ধবেদের অতি গুপ্ত রহস্য শ্রবণ কর--“এই কলিযুগে জীব একমাত্র আদিপুরুষ 
'নারায়ণের নামকীর্ততম মাত্রেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ।” সেই নামটী-__“হরে কৃষ্ণ হরে 
কৃ কৃষ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রান রাম রাম হরে হরে |)” এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক 
'নারায়ণের নামই কলিকলাধনাশন। পুনঃ উক্ত উপনিবদের ৩য় সংখ্যায় নামোচ্চারণের বিধি সম্বন্ধে 
বর্গ বলিলেন--“উক্ত নাম গ্রহণ সম্বন্ধে কীর্তন ও জপভেদের কোন বিধি নাই! সেই নাম যিনি 
পাঠ করেন অর্থাৎ উচ্চৈঃম্বরে আবৃত্তি করেন তিনি ব্রাহ্মণ অর্থাং তাহার শূদ্রধর্ম্ম শোক থাকিতে পারে 
৭! এবং তিনি সব্বববিধ মুক্তিলাভ করিতে পারেন । 

আজকাল অনেক মনোধন্মী শাস্ত্রানভিজ্ঞ কপট বাক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব 
হরে কৃষ্ণ নাম কেবল জপ করিবারই আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য নাম বা লীলা কীর্তন 
উচ্চৈন্বরে কীর্তন করা যায় যেহেতু শ্রীচৈতন্তাগবতে আছে যে_“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 
'হরে। হরে রাম হরে রাম বাম রাম হরে হরে ॥ প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া ‘জপ!’ 
শবে করিয়া! নির্ব্বন্ধ ॥? যেহেতু “জপ” শব্দের উল্লেখ আছে ; অতএব কেবল জপ করাই তাঁহার আদেশ । 
| যাহারা তারকত্রহ্ম নামকে অক্ষর মাত্র মনে করিয়া আরোহপন্থায় হরিনাম গ্রহণ তৎপর, 
যাহার! কম্মজড়ন্মার্ত ব৷ ভুক্তিমুক্তিকীমী তাহারা তারকত্রন্গ নামকে এ রূপই দর্শন করিবেন । যাহার! 
J শগবানের একান্তিক শুদ্ধভক্ত, যাহার! শরণাগত ভক্ত তাহার! জানেন নাম _“হৃদয় হৈতে বলে, 
জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দ ব্ৰহ্মরূপে নাচে অনুক্ষণ ॥* চিদাত্বায় উদিত নামই সেবোন্ুুখ জিহ্বা 
দাহায্যে শব্্রক্ম নামরূপে অবতরণ করেন। সুতরাং হরে কৃষ্ণ নাম যে কখনও উচ্চোব্বরে বা 
কখনও নিয়ন্বরে নানাবিধ বৈচিত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? তাই 
উ্তগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, “কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন। উদ্বাষ্পঃ পুগরীকাক্ষ 
ঈয়িস্যামি তাণ্বং ॥”_ হে পুগুরীকাক্ষ. আমীর এমন দিন কবে হইবে যে তোমার নাম উচ্চৈঃস্বরে 


তন করিতে করিতে যমুনাতীরে সজল নয়নে নৃত্য আরম্ভ করিব? 
অভক্ত ভুক্তিমুক্তিকামী কেহ কেহ বলিয়া থাকে_“মালাজপে শালা, কর জগে ভাই। যে৷ 


জপে, উন্‌কো বলিহারী যাই ॥ নামাচার্য্য শ্রীল 









মদ 


টিম গ্রহণ করিতেন । তন্মধ্যে একলক্ষ নাম অতি উচ্চৈঃস্বরে এবং একলক্ষ নাম যেন নিকটস্থ 
২৯ শুনিতে পায় এইরূপ ভাবে এবং একলক্ষ নাম মানসে জপ করিতেন। সাক্ষাৎ মায়াদেবী 
| বেশ্যা তাঁহার নাম কীর্তন শ্রবণ প্রভাবে 


ধীর উচ্চৈঃ ] 
রে নামকীর্তন শ্রবণ প্রভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন 
পরসদ্াবৈফথী হৈল পরম মহান্তি। বড় বড় বৈষ্ণব ভারি দনেতে বানি । 


একদা ঠাকুর হরিদাঁসকে হরিনদী গ্রামের -এক দুৰ্জ্জন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন-_- অয়ে হা 


হরিদাসঠাকুর সর্বদা অপতিতভাবে তিন- 


০ 









৬ সমাধান-সম্পদ 


একি ব্যভার তোমার? ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার 1” তত্তরে ঠাকুর হা 
বলিলেন_উচ্চ করি’ লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়। দোষ ত’ না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়।” দুধ / 
“উচ্চৈঃ শতগুণভ্তবেৎ” ইতি-শুন, বিপ্র! সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম। পশু, পক্ষী, কীট | 
প্রীবৈকু্ধাম ॥ তথাহি শ্রীমন্ভীগবতে ( ১০৷৩৷৪৷১৭ )--“যন্নাস গৃহুনখিলান্‌ আতুমাতআনঘে?? 
সত্য: পুনাতি কিং ভূয়স্তস্ত স্পৃষ্ট: পদা হি তে॥৮ পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে। শি 
হরিনাম তারা সব তরে? ॥ জপিলে শ্রীকষ্চনাম আপনে সে তরে। উচ্চ-সন্থীর্ান 9; 
উপকার করে ॥” তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং_-“জপতো হরিনামানি স্থানে শতপ্াঞি | 
আত্মানঞ্চ পুণাত্যুচ্চৈ্জপন্‌ শোতুন্‌ পুনাতি চ॥” শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও যে তাঁরকত্রন্ম হরেক al 
উচ্চেন্বরে গ্রহণ করিতেন তাহার প্রমাণও আমর! স্তবমালার ১৫ _“হরেকৃষফে্যগৈঃ করি! 
নামগণনা কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসভগকটিনুত্রোজ্জলকরঃ। বিশালাক্ৈদীর্খার্গলযুগলখেলার্্চিত ভুজঃ নট; 
কিং মে পুনরপি দৃশোাস্ততি পদম্‌॥৮-_“উচ্চৈঃস্বরে “হরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যাহার রঃ 
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নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটীসূত্রে ধাহীর বাম হস্ত গোত্র]! 
যিনি বিশালনয়ন ও আঁজাহুলস্বিত ভুজ, সেই চৈতন্যদ্েব কি আমাকে দেখা দিবেন? রা 
বলদেব বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকের স্তবমালাবিভূষণ নায়ী টীকায় লিখিয়াছেন_-“যোলনাম এ 
অক্ষরাত্বক হরে কৃষ্ণ উচ্চৈঃন্বরে ক্কুরিত হওয়াতে যাহার জিহবা সর্বদা নৃত্য করিত।” অতএব অব] 
পন্থায় চিদাত্মায় প্রতিভাত শ্রীহরিনাম জিহ্বাগ্রে স্কুরিত হইয়া যে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশিত হইবেন "| 
বিষয়ে যাহারা সন্দেহ করেন ব। বাধ। দেন তাহারা নামের স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ 
নামীপরাধী। তাহাদের নাম স্বীয় পিত্তবৃদ্ধির জন্য । ( গৌঃ ২।১৯।৬--৮ )। রী 
শ্ীঝডুঠাকুরের বৈষ্ণবতা ও উপনয়ন বিধান গ্রথা_্রীঝড, ঠাকুর মহোদয় বৈধ রি 
ভু ইমালীকুলে উদ্ধৃত হইয়াও তিনি ভজন করিবার কালে নীচ জাতি ছিলেন না। হিনি বা 
তদ্বংশোডুত অবৈষ্ণবের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করেন, তাহার চতুর্দশ পুরুষ রম 
অধিবাসী হয়। “ৰীক্ষতে জাতিসামান্তাৎ স যাতি নরক কয" শ্লোকটীও সচরাচর হা 
পূ্বববর্ণে পরিচয় দিবার প্রতিবন্ধক” অর্চ্চ্যে বিষ্কৌ শিলাধীগুরুযু নরমতি্বৈষ্ণবে জাবি 
নারকী সঃ॥” এই পর্মপুরাণোক্তি__বৈণবের প্রাগবরণদারা অবৈষ্ণৱ নিরূপণ করার রতি রর 
যাহারা কেবল অক্ষজ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ দর্শনে ব্যস্ত, তাহার! নিতান্ত মূঢ় বা প্রাক স্‌ 
বড় ঠাকুর মহাশয়কেও ভুইমালী বা নীচ-জাতীয় মনে করেন না বলিয়াই বৈষ্ণবগণ তীহাকে ব gt 
বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি নীচজাতি ছিলেন না ইহা স্পষ্ট ভাবেই বলিবার জর a 
বৈষ্ণব বলা হইয়াছে। বৈষ্ণবের লক্ষণে আপনাকে 'তৃণাদপি সুনীচ :ও অমানী’ জানিব এর 
আছে। কিন্তু তাহাতে অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের স্বরূপ ও মৰ্য্যদা উপলব্ধি করিতে না গার 
পঙ্কে নিমগন হয়। যে সকল বৈষ্ণৱ অপর বৈষ্ণবকে আপনাদের উচ্ছিষ্ট দেন, তাহারা রর 
অবৈষ্ণৱ বা ভুইমালী। ভগবন্ততগণ কখনই শুভ্র বা ভূইমালী নহেন--তাহারা ৪. এ 


ত্রীঝড়, ঠাকুরের বৈষ্ণবতা ্‌ 


বড় ঠাকুর মহাশয় প্লীকৃষ্কে আত নৈবেগ্ঠ দিয়াছিলেন এবং শ্ত্রীকষ্ণও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বু ঠাকুর ভাগবতোত্তম পরমহংস বলিয়া রামের বিধি তাহার উপর আরোপিত হইতে পারে 
দা। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব, সুতরাং আমাদিগের শ্রীগুরুদেব। আ্রীগুরুদেবের পারমহতস্তবেষ কিছু 
লারা _শিত্যসম্্রদায় দখল করিয়া লইয়া গুরুবেশে ভণ্ডামি করিতে পারি না। শ্রীগুরুদেবের 
'া হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আমরা তৎকালে উপস্থিত না থাকায় তাহাকে শিষ্য করিতে পারি 
নাই। 'দীক্ষাণ শব্দে অপ্রাকৃত জ্ঞান-লাভ। বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভ হয় নাই, আমরা 
আবফন হইয়া তাহার বিচার কিরূপে করিব? শাস্ত্রীয় দীক্ষ। বিধান শ্রীঝাড় ঠাকুর মহাশয় স্বীকার 
কারন নাই_একথাই বা আমরা কি করিয়া বলিতে পারি? পরমহংদ বৈষ্বে বর্ণাএমের 
কোন চিহ্ন থাকে না। উপনয়ন ব্যতীত বৈদিকী, পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী-ত্রিবিধ দীক্ষার কোন- 
টাই সাধিত হয় ন!। দীক্ষা-বিধানটি বৈধ ভক্তির ক্রিয়াবিশেষ, বিধি ভক্তি লঙ্ঘন করিলে শাস্তরান্ুসারে 
টহ৷ বিশৃঙ্খলতায় পর্য্যবপিত হয়। শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত বৈষ্ণব চিহ্নসমূহ এবং মন্ত্রাদিও নামাদি 
পরিত্যাগ করিলে তিনি শ্রীগুরুদেবের কি প্রকার শি, বুঝ যায় না। যে কালে শ্রীসনাতন 
গোন্ামী প্রীবিগ্রহের জন্য ইন্ধন ও নৈবেগ্ধ সংগ্রহে উদাসীন হইয়াছিলেন বা ঝড় ঠাকুর দীক্ষা 
বিধানের যজ্জসুত্র ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র ভজনে বাস্ত ছিলেন, তৎকালে তিনি কৃষণকে কোন 
ব্ত নিবেদন করিতে পারেন না-_একথা আমরা বলিতে পারি না; বলিতে গেলে, বৈষঃবোল্লজ্বন 
ইয়া যাইবে; কিন্তু মাদৃশ অবৈষ্ণৱগণ বিধিবিরুদ্ধ কোন নজীর হজম করিতে ন! পারিয়া অবৈষ্ণবের 
মমজ্ঞানে অপরাধ করিবেন আমরা এরূপ প্রশ্রয় দিতে পারি না। যাহারা গুরুদেবের আজ্ঞা ও 
প্রত গ্রসাদাদি অগ্রাহ করেন, ভাহাদিগের কৃষ্ণসেবাধিকার হয় না। বড় ঠাকুর মহাশয় দামে 
অন্তডুক্ত বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়া দৈন্ত করিতে পারেন, তাহা মূর্খ অবৈফব স্রার্ ও প্রাকৃত 
*হজিয়| সম্প্রদায় বুঝিতে ন! পারিলে আর আমাদের দোষ কি? বৈষ্ণবগণই শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দিতে 
গারেন। বর্ণাশ্রমস্থিত বৈষ্ণবগণ পরমহংস্তস্থিত শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা বহন করিতে গিয়া যে নিবেদন 
খন তাহাতে দীক্ষাবিধানের ব্রাহ্মণোচিত বেষ পরিবন্তিত হয় না। কালিদাস, ঠাকুর মহাশয়ের 
টি না করিলে তাহাকে পরমার্থবিরোধী পাষণ্ড বলিয়া পরমাধ্থিগণ জানিতে পারিতেন। 
| কালিদাস গৃহস্থবেষী পরমহংসের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিমত্তা ও সারগরাহিতার 257 
আতিবিধি, স্থৃতিবিধি, পুরাণবিধি ও  পঞ্চরাত্রবিধি উল্লজ্বন করিয়! যাহারা একান্তিকী 
নীবগণে ঠা বা জীসনাতন গোষামীর সু রি রঃ ণ করেন নাই, দীক্ষার বিধান 
” উহাদের সহ সমান মনে করিতে হয় না। তাঁহার! যো গ্রহ : ; ত 
পর উপর প্রয়োজ্য নয়, সুতরাং আমরাও বৈষ্ণব তাহাদের ন্যায় বৈষ্ণবাচাৰ্য্য । অদ 


বসায় - 
খা দীক্ষাবিধান ব্যতীত . কৃষ্তস্বো! করিব- 
উৎকৃষ্ট কর্ণাট ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া 






ছিলেন, এজন্ত আপনাকে নীচজাি 


এই বিচারটি উৎপাতেরই জন্য । শ্রীসনাতন 









রি সমাধান-সম্পদ 










দৈন্য করিয়াছেন। তীহাকেই শ্রীমন্হা প্রভুর যে হরিভক্তিবিলাসে দীক্ষাবিধান লিথিয়| ০ 
বৈষ্ণবগণের স্মৃতি প্রচলন করিবার আদেশ করায় তিনিই গর্ভাধানাঁদি সংস্কারসমূহ দাও 
কালে অবশ্য কর্তব্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি আদীক্ষিত ছিলেন বা দীক্ষারিধানা 
জীবের সংস্কৃত হওয়া উচিত নহে, লিখিবার পরিবর্তে দিগদণিনী টাকায় অবশ্যই উপনয়ন মা 
কথাই লিপিবদ্ধ করাছেন। গৌড়ীয় বৈষ্গণের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণই সনাতনী 
শ্ীহরিদাস ঠাকুর মহাশয় পারমহংস্ত-বেশে চিহ্ন পরিহীরের কথা বিস্মৃত না৷ হইতে গা 
যাহারা স্বয়ং পরমহংস নহেন, তাহার! হরিদাস ঠাকুরের অন্ুকরণে কি করিয়া বাধা 
কালে বৈষ্ণৱ স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পুর্বে আপনাদিগকে পরমহংস করিয়া দিবেন! 1] 
কিছু পরমহংস অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাতীত পুরুষ নহেন থে বর্ণ ও আশ্রম চিহ্ন ছাড়িয়া দিয়া দল 
দিদ্ধবৈষ্ণবের পদবী লাভ করিবেন । বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধি-বিরুদ্ধে ক্রিয়াটা কিছু পদ্ধতি হইতে গার 

শ্রীসনাতন ও শ্রীহরিদাস উভয়েই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণোত্তম পরমহুংস বা বৈষ্ণব বা পাংক্রেয় বা 
দীক্ষিত বলিয়া তাহাদেরই নিত্য কৃষ্ণসেবাধিকার হইয়াছিল, স্বাভাবিক 'দৈস্তবলে তাহারা জা 
সম্মান দিতেন, নিজেদের ব্রাহ্মণত্বের কথা বলিয়া গব্ব করিতেন নাঁ। “্রহ্মতত্তং ন গা 
ভ্রন্মস্থত্রেণ গবিবতঃ। সচৈব তেন পাঁপেন বিপ্রঃ পণুরুদাহৃতঃ” গ্লেকের বিষয় হইয়া আপনি 


কলঙ্কিত করেন নাই। পরমহংস বৈষ্ণৱগণ বা তাহাদের আশ্রিত শুদ্ধ বর্ণাঅমস্থিত দীক্ষিত fu 
















আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জাহির করেন না। যাহার! ব্রাহ্মণাঁচাররহিত হইয়া আপনা্দিগকে  । 
কুলোডূত ত্ৰাহ্মণসন্তান বলিয়া প্রচার করতঃ ব্রাহ্মণ বলেন, ভীহাদিগকে শানে ব্রাহ্মণ-ক্রব বলে 
গণ সকলেই ব্ৰাহ্মণ, কিন্তু কেহই ত্রাক্ষণক্রবমাত্র নহেন। ব্রাহ্মণক্রবগণ অনেক সময়ে আগনণি। 
ব্রাহ্মণ বা. বৈষ্ণব বলিয়| থাকেন, যাহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণৰ বলিয়! থাকেন, তীহার৷ রি 
সুতরাং বৈষ্ণব নহেন। যাহার! দীক্ষাবিধানানুসারে বিষ্ণুদীক্ষ। লাভ করিয়াছেন, তাহার 
এবং ব্রাহ্মণ । শান্তর এবং শাল্সবিৎ বৈষ্ণৱগণ তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন! ৫৫ 
নিজেরা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বা ত্রাঙ্মণ বলেন ন|। সৰ্ব্বদাই দৈন্যবশে নীচ ও বরাক পর 


৬ 


দ্বার! মুখজনের নিকটে ও আত্মগোপন করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বিদ্বেষবশতঃ রী 
অপরাধ হইয়া পড়ে মাত্র। প্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীপনাতন গোস্বামী ব্রাহ্মণ থাকার a 
হরিসেবার অধিকার কম ছিল না। কিন্তু যাহারা মহাপ্রভুর আদিষ্ট প্রীদনাতন-লিখিও রর 
বিলাসের অসম্মান করিয়া নাস্তিক বাণশ্রম প্রচারক স্মার্ভগণের অন্ুগমনে বৈষ্ণব বিদ্ধ of 
তাহার! কখনই শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন ন!। যাহার! বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিবা 4“ 
অবৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহারা পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট যথাবিধি দা র 
দীক্ষিত হইলে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পগৃহীতবিষুদী্গ রর 
পূজাপরো  নরঃ।  বৈষবোইভিহিতোইভিজ্রৈরিতরোইন্মাদবৈষবঃ॥৮ সুতরাং রর 
আমরা শাস্রান্থসারে দীক্ষিত বলিতে অসমর্থ হইলাম । প্রথমতঃ দীক্ষাবিধান স্বীকার ঁ রর ৃ 











কি ও 
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দীক্ষা বিধান ন 


গক্ষিতকে দীক্ষিত বলিয়া চালাইবার উৎকট পিপাম। হইতেই এই সকল প্রশ্ন উতিত হইয়াছে 
দিভীয়তঃশার্ত অবৈষ্বগণের বিচার-প্রণলী বৈষ্গণ আদর করেন--এই ভ্রান্তি প্রশ্নকর্তাকে 
রম হইতেই বিপন্ন করিয়াছে। তৃতীয়তঃ_ প্রচলিত নাস্তিক সমাজের পারিভাষিক শব্দগুলি শুদ্ধ 
রন্নণ বা বৈষ্ণব সমাজের পারিভাষিক শব্দের সহিত একার্থ প্রতিপাদক ধরিয়া লওয়৷ হইয়াছে। 
চূর্ঘঃ_বৈফ্ণবগণের সাম্প্রদায়িক এঁতিহোর সহিত পরিচয় না থাকায় অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণবের সদাচার 
বলিয়া! দৃঢ় কুদংস্কার প্রবল থাকায় এরূপ বৃথা ধারণা । ( গৌঃ ২৷৩৩৷১৩-১৪ ) ॥ 

দীক্ষা বিধান--শ্রীমারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে দীক্ষাবিধানে মন্ত্রের উপদেশ ও মন্ত্রার্থের উপদেশ 
দীক্ষার অন্তর্গত বিষয় । দিব্যজ্ঞানলাভ যেখে বিধান হইতে সম্পন্ন হয়, তদ্বারা জীবের ভোগময় লাভের 
নগাকরপণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ ইহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন। দিবজ্ঞানলাভের অভাব 
৫ গাপপ্রবৃত্তির ক্ষয় না হইলে দীক্ষা! হয় নাই জানিতে হইবে। মন্ত্রের অনধিকারীকে মন্ত্রে 
উপদেশ দেওয়া হইবে আর মন্তরোপদিষ্ট ব্যক্তিকে মন্ত্রের অর্থবোধের জন্য উপদেশ দেওয়া হইবে না এরূপ 


বধানহে। মন্ত্র অর্থ বোধ না হইলে জীবের দিব্যজ্ঞান হয় না এবং পাপ হইতেও নিবৃত্তি হয় না। 


ধানারদ পঞ্চাত্রে_ «ন্থয়ং ত্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্‌ জাঁতানেবহি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুজাদীন্‌ সংস্কৃত্য 


গুতিবোধয়েং ৷” ফনোগ্রাফের রেকর্ডের উচ্চারণকে বা বিহগকুপকে বুলিশিক্ষা দেওয়াকে দীক্ষা “ 


দয়া বলে না। সংস্কারের অভাবে মন্তা্থপ্রবিষ্ট না হইলে বদ্ধজীবের কোনই মঙ্গল হয় না। 
*়ং আচারধ্য-প্রদত্ত মন্ত্র শিষ্যুকে বিনয়সমন্বিত পুত্রচ্ছানে মারিক সংসারে ভোক্বুদ্ধি পরিহার করাইয়। 
বাবা বেদশাস্তরে বিচরণ করাইবার উদ্দেশে বৈদিক সংস্কার করাইয়া মন্তরার্থের উপদেশ করিবেন। 
ভাগবত যে ব্ৰহ্মসুত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য সেই ত্রহ্মনুত্রের অপশৃদ্র প্রকরণ আলোচন! করিলে জানিতে 
পারিবেন যে অংস্কত ব্যক্তির বেদার্থে প্রবেশাধিকার নাই। যদি কৌন শৃ্র অবৈধভাবে বেদে 
অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার সংস্কারাভাবে ও সংস্কৃতঙ্নের ধৃতচিহ্ছের 
ভাবে তাহাকে যিনি বেদমন্্ার্থ জানাইবেন তাহার মন্ত্রদিদ্ধি হওয়। দূরে যাউক, ন্ায়রহিত বাক্য- 
বধনও অবণ প্রভাবে অক্ষয়কাল হরিবৈমুখ্যরূপ নরকলাভ হইবে। “যো! ব্যক্তি ন্যায়রহিতসন্তায়েন 
গাতিযঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রত: কালমক্ষয়ম্‌।[” ্‌ 
বহ্মমূত্রের অপশৃদ্র প্রকরণের স্ায়-বিরুদ্ধে যে শুদ্রবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে বেদ পাঠে অধিক্কার 
এবং শৌককারী জড়াভিনিবিষ্ট শৃদ্রের-বেদমন্ত শ্রবণ, উভয়ই নরকগমনের হেতু লু | পুরাণ 
৷ আবার শ্বাহ। প্রণবসংযুক্তং শুদ্রে মন্ত্রং দরদ্দিজঃ। শূদ্রো উড জিরা লতা 
করেন গুরুর. নিকট হইতে শূদ্র বা পতিত, ব্ৰাহ্মণ শিষ্য স্বাহা, 
পারে না হাই তিনি শুত্র শিশ্াকে দিতে পারেন! মর 
ঘটে খা নিজে মন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন না! 
সার কখনই গুরু হইতে পারে না, স্থতরাং 
তু গুরু শিষ্য সংশ্বন্ধে সংশ্লিষ্ট র্‌লা যাইতে পাঁরে না৷ 


hy 












রঃ সমাধান-সম্প্ 


অভিনয় মাত্র, গ্রকৃতপ্রস্তাবে দীক্ষা শব্দবাচ্য নহে। পাঞ্চরাত্রিকগণ যে দ্বাবিংশং ব| অয 
সংস্কার প্রদান করেন তাহার মধ্যেই বেদপাঠোপযোগী দখসংস্কার বা যোড়ণ সংস্কার আমা 
শ্রীচৈতন্তগরিতামূতে যে উল্লেখ আছে-“কিবা বিপ্র কিবা স্যাসী শুদ্র কেনে নয়। 
কৃষ্ণতববেত্তা সেই গুরু হয়।” ইহাতে যে শুদ্র ও বিপ্র শব প্রযুক্ত আছে তাহ! মূর্খগণের ধারণে 
প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণতত্ববিং কখনও শোককারী হইতে পারে না। সাধারণ দৃষ্টিতে, অক্ষজজ্ঞানে মে 
পদ্ধতির বিচারক্রমে যে শৃদ্রবংশোদ্ধুতের বিচার হয় তাহা কৃষ্ণততববিতের সম্বন্ধে সেরূপ কিচার সা] 
পারে না বলিবার উদ্দেশেই যাহাকে তথাকথিত শুদ্ধ বলিয়া ধারণ! করা হয়, সে কখনই শৃত্বন] 
শান্্র বলেন_-“ন শূদ্ৰ ভগবন্তক্তান্তেহপি ভাগবতোত্তমাঃ। সর্ববর্ণেঘু তে শুদ্রাঃ যে ন ভক্তা জনার্দন] 
বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিকেই বৈফ্ণবস্থৃতি গ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণব বলিয়াছেন--“গৃহীতবিফুদীদার | 
বিষুপুজাপরো৷ নরঃ। বৈষ্ণবোইভিহিতোহভিজ্ঞৈরিতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥৮ সন্বন্ধজ্ঞানহীন দীক্ষা 
নিপুণ গুরুশিত্য সংস্কারের অভাবে দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট হওয়ায় বেদশাস্ত্রে অধিকার পাইলেন ন! নুন? 
*্রীকফসেবার বদলে মায়িক ভোগের ভোক্ত। হইয়া পড়িলেন। মায়ার ভোক্তা কখনই বৈকুণের ঠা 
নহে, সুতরাং কৃষ্ণভক্ত হওয়ার অধিকার তাহার ভাগ্যে হয় নাই। বিধিবিরুদ্ধ উচ্চৃঙ্খলতাই যান, 
২ লক্ষ্য, তাহারা কখনই কৃষ্ণভক্ত নহেন। সম্নধজ্ঞানের অভাবে শৃত্রতাকে তাহার! বৈফবতা জানিয়া 
মাত্র। অসংস্কৃত শূদ্ৰ কখনই দীক্ষালাভ করেন নাই, সেজন্য অদীক্ষিত অবস্থায় তিনি কৃষক (1 
বসতই প্রদান করিতে পারেন না। শ্রীকষ্কার্চনের অধিকার কেবলমাত্র কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত বাজি" 
ইহাই সহঅমুখে বেদ ও বেদান্গ শাস্্রগণ গান করিয়াছেন। যাহারা দীক্ষাবিধান স্বীকার কান, 
তাহারা শীক্তমতাবলম্বন করিয়া বলপুরর্বক অবৈধভাবে বৈষ্ণব হইতে চাহেন, কৃষ্ণ কিন্ত ভা 
যথেচ্ছাচারিতার অনুমোদন করেন না। যাহারা প্রাকৃত বিচার হইতে মুক্ত হয় নাই তাহার বিয়া 
কৃষ্ণের সেবা করিবে? -তাহীরা মহাপ্রদাদকে ভাত ডাল মনে করে, বৈষ্ণবকে কর্ম্মফলাধীন at 
বিশেষ মনে করে, ভগবানের অর্চচ|-বিগ্রহকে দারু ও শিলাবুদ্ধি করে সুতরাং কৃষ্ণের সেবাবকি রর 
পাতি ও করিয়া ফেলে। ক্ষেতের বস্তুর সেবা ও কৃষ্ণের সেবা এক নহে! বা 
নাকে সেবকাভিমান এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যাহার! শান্তর ও al 


তাহাদিগের সংস্কার অভাবে বেদবিরোধী নাস্তিক বলিয়| জানিতে হইবে । 


Al 
ৰ যাহার হস্ত j সে ছুইটা পদের সাহায্যে হন্তের কার্য্য করিয়া থাকে। দের নু 
তাহার অনেকগুলি কা র র 


নৈবেষ্ কৃষ্ণ গ্ৰহণ করিবেন না এরূপ নহে, কিন্তু যাহার হস্ত থাকিতে দত্তের দ্বার! উচ্ছিষ্ট করিয়া 


সেবা প্রবৃত্তির উদয় হয় তা রর 
ৰ হাকে ভক্তগণ আদর করেন না। সকলের অধিকার সমান নহে! চা 


বিচারে বিধির কোন মাই হয় না এবং বিধিও কেবলমাত্র পালিত হয় না। জনাৰ্দন 
তাহা বলিয়া কি ‘বিষ্ণায় নমঃ বিধি হইবে? যাহাদের ভাবে গলদ্‌ আছে, তাহারা ভাবাগ্রাহী ₹ 


॥ 







দীক্ষা বিধান ; ৰ 


শ্রদ্ধায় বশ করিতে পারে না। ও শ্রীত্রীবিষুপাদ গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজ অক্ষজ জ্ঞানের 
দির পরিহার করিয়া মৃত্রপুরীষোৎসর্গস্থানে ভজনগীঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা 
বলেই বেদপথ ও ত্র্ানূত্র ছাড়িয়। দিয়! ‘সাধারণের পায়খানায় হরিভজন হয়।”_ প্রচার করিতে যাইব 
৪) আবার শ্রীশ্রী গুরুদেবের অনুষ্ঠানে সুদুরাচার আছে বলিবার জন্য ব্যস্ত নহি। বণীশ্রমে অবস্থান 
রিয়া কৃ্ণভজন হয়, বর্ণাশ্রম ছাড়িয়াও কৃষ্ভজন হয়। সুতরাং যাহার! বর্ণাশ্রমে থাকিয়া কৃষ্ণভজন 
হবেন, তাঁহার! শাক্ত্-বিধি ও দীক্ষাবিধান পালন করিবেন। স্বরূপ বিচারে বৈষ্ণবচিহ ধারণ চতুঃষষ্টি 
গর অন্তর্ভুক্ত । শ্রীগুরুদেব কখন ভক্তিবিরোধী কোন চিহ্ন ধারণ করিতে শিষ্যকে উপদেশ করিবেন 
না। যেখানে ধৃতচিহ্ন বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরোধ করে তখনই কালে প্রতিকূল জ্ঞানে পরহংস আচার 
দিধামৃত্রের ত্যাগ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যেখানে ধৃতচিহ্ন বিষ্ণুভক্তির অনুকূল সেখানে তাহার পরিহার 
ধয়াদ বৈষ্ণবগুরুবর্গের অবমাননা করিবার ও বিরুদ্ধভাব পোষণের জন্য হইয়াছে জানিতে হইবে৷ অমেধ্য 
পবিত্র অশুচি হইয়া কখনই অৰ্চ্চন হয় না। অৰ্চ্চন করিবার পূর্বেই অবশ্য দীক্ষার আবশ্যক । অর্চন 
নিয়া এই পৃথিবীতে কেবল ভোগের জন্য থাকিলে পাপিষ্ঠ হইতে হয়। শুদ্রতা পাপিষ্ঠতার 
দাগান্তর। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে পাপিষ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নৈবেদ্য অর্পণ করা যায় না, কিন্তু পরমহংস 
টব হইয় বাহ দৰ্শনে আচারবহিভূ্তি হরিসেবাঁর ক্রিয়ায় কৃষ্ণ অসন্তষ্ট হন না, পরমাদরের সহিত তাহ 
গণ করেন। 
_ পাঞরাত্রিক বৈষ্ঞবপ্রবর শ্রীরামানুজের গুরুদেব ্রীযামুনাচার্য্য “আগমপ্রামান্তে” লিখিয়াছেন যে, 
বেফবমাত্রই যখন বিশুদ্ধব্ৰাহ্মাসংস্কার সম্পন, তখন পঞ্চোপাঁসক নাস্তিক ত্রাহ্মণক্রবগণ তাহাদিগকে কি 
কারে ব্র্ণেতর শুাদি সংজ্ঞা দিবেন? “বৈষ্ণব পাপিষ্ঠ' বা বৈফবশূত্' এই কথাগুলি সোনার পাথরের 
টার যায় হাস্তাস্পদ । অন্বরীষ মহারাঁজকে ক্ষত্রিয়বৈষণব জ্ঞান করিয়া দুর্ববাসার যে 
“রাধ হইয়াছিল, সুদর্শন চক্র তাঁহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিয়াছিলেন সুতরাং বৈষ্ঞবক্রবগণ 
“ন |) (গৌঃ ২৩3১৩) 
খানে রত যোগান ত পান 
বগ হইবে । চতুর্থ সংস্কারের অভাবে তৎপরব্ত্তী পঞ্চম সংস্কার টড টড রা 
নি অধিকার হওয়ায় এরূপ কথ! শাস্ত্র ও বিধি সঙ্গত নহে! 2 
মনের অধিকার নাই__ইহাই স্মৃতিশানত ভুয়োতৃয়ঃ বর্ন করিয়াছেন, টনি 
,সেই পাপের প্রশমন করাই সংস্কারের উদ্দেশ্য! যাহার! সেই পাপ বর্দনাকাজ্ষা করে 
টির সেই সময় সেই মন্তীত্যন্তরে অপ্রাকৃত 
খামে যোগ্যতা লাভ করে না। যখন মন্্রদীক্ষা দেওয়া হয়, চি হয় না। তিনি যাহাতে 
৷ ০ মন্তর্বণকারী ব্যক্তির আর পি ঠি LR নির্দেশ বা প্রদত্ত 
ৰ হত করিয়া ভগবানের সেব! তৎপর হন, 
ই ৭ করিতে না। প্রাক্তন সক 
টি স্ব রবী হা স্থলে সাঁধনাভিনিবেশজ_ কপার প্রথাই বিধিরূপে ব 










নও কোনও মহাত্মার কৃষ্প্রসাদজ তি 
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১২ 
হয়। অশুচি অপবিত্র থাকিয়া পরম পবিত্র বস্তুকে কলুষিত করিবার প্রয়াম নি 
শোভনীয় নহে। ১ 


প্রীহরিভক্তিবিলাসে-_“তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্‌ ৷” মন্ত বলেন “মাত্র 
দবিতীয়ং মৌপ্রিবন্ধনে”। দীক্ষা বিধানের দ্বার! মনুষ্য মাত্রেরই দ্বিজত্ব হয় অথাৎ মন্ত্রের উপদেধ| 
মন্্ার্থ গ্রহণ জন্য সাবিত্র্য জন্ম সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। যেখানে সাবিত্র্য জন্ম বাদ দিয়া দা 
সমাপ্ত হইয়াছে স্থির হয় সেস্থলে বিষ্ণুদীক্ষা প্রদত্ত হয় নাই জানিতে হইবে অর্থাৎ দিব্য] 
হরিসেবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। বিষ্ণু দীক্ষাবিধিক্রমেই সাবিত্র্য জন্ম অবশ্যই হইবে। “৷ 
বিহীন! যে সন্ত্রান্তে বিফল মতাঃ।” যেখানে সাম্প্রদায়িক দীক্ষার অভাব সেখানেই ভগবদ্‌ বিঘ্ন 
ভাগবত বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। এঁকান্তিক বিষুটভক্তের নিকট দীক্ষিত না৷ হইলেই ষষ্ঠী, মাক, 
প্রভৃতির পুজা, প্রেতশ্রীদ্ধাদি, প্রসাদে অবজ্ঞা প্রভৃতি নানা প্রকার নারকীয় ধর্মে দীক্ষিত হইতে 
ওঁগ্ুলিই দিব্যজ্ঞানের অভাব অর্থাৎ নাস্তিক স্মার্ভের অনুগমন। নাস্তিক স্মার্তগণ পরমার্থ বিদেষ ঝি] 
জন্য যে সামাজিক ফাদ পাঁতিয়া বসিয়াছে, সেই ফাঁদে যে মৃগ ফলভোগময়ী গীতি শ্রবণ করিয়। | 
হইবেন তাহার মাংসের দ্বারাই স্মাত্তের হিংসাবৃত্বি পরিপুরিত হইবে । এতাদৃশ স্মার্তসমাজে বাদ ব্য 
কখনই কেহই পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে পারেন না । এজন্য শ্রোতবিধির কল্পশান্্রগুলি নাস্তিক 
ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হইয়া নানাপ্রকার পরমার্থ বিরোধ ঘটাইয়াছে, সেইজন্য পঞ্চরাত্রবিধ্ইনয 
খিগণের কল্পশীস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়ীছেন। পঞ্চরাত্রের বক্তা শ্রীনারায়ণ। আর বগা; 
লেখক বহুদেবযাজী কোনও কোনও ধষি। শ্রীমহাভারত মোক্ষধর্ম সনৎনুজাতীয়ে পঞ্চরাত্রেরদ 
বেদবিস্তৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা প্রমাণিত আছে। প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ কল্পবিধানারুদারে গে 
সঃ হইবার কথা মাত্রই পঞ্চরাত্রে অনুমোদন করেন নাই। “অষ্টবর্ষং ত্রাহ্মণমুপনয়ীত 
ই সম্বন্ধে, কিন্তু যেক্ষেত্রে পিতার বেদাধ্যয়ন প্রবৃত্তি রা 
বর টি হওয়ায় পুত্রকে অষ্টম বর্ষে করশাস্ত্রীনুসারে ks | 
পঞ্চরাত্রের মতই বেদের প্রকৃষ্ট মত oo তম জা নী বৰ্ণবাণী | 
জনক ডা করিয়াছেন। মুখে বেদ যা al 
ভীগাদ করা রঃ হয় না। পর্চরাত্র বিরোধী রি i ন 
করিলেন ৭: বেদপ্রতিপাগ্ বৈষ্ণবধর্ম্ের প্রতি যে ক ut 
বিরোধ করিবার উঠ গণের দ্বারা সমূলে উৎখাত, দগ্ধীভূত, ধূমায়িত ও ভগ aa 
রি গিয়া আত্ম টি মত ও জৈমিন্তাদির অমুচর কর্ম্মপন্থিগণ নি তত টা 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বারা শ্রৌতবিধানাক্থুসারে ছিজ হইয়া ২ ৫: 

দীক্ষাবিধান সম্ভবপর নহে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস এই কর্ম্মকাণ্ডী বা জ্ানকাণ্তী অক্ষজবাদিগা রর 
শ্রৌতপদ্ধতির অসম্প্ৃতা ও অন্ুপযোগিতা দেখাইয়াছেন তাহা নিয় লোকে অভিব্যক্ত হইয়া দি 
শদ্রকল্লা হি ব্রান্মণাঃ কলিসম্তবাঃ। তেষামাগমমার্গেন শুদ্ধি শৌতবর্থনা ॥৮ কেবলা ৰথ 
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দীক্ষা বিধান রে 


গায়াবা্দিগণ পঞ্চোপাসকগণকে শিষ্য করিবার উদ্দেশ্যে যেরূপ শিক্ষা লাভ করেন, সেই শিক্ষা পরমার্থের 
নিতান্ত বিরোধী । তদ্দার! কলিকালে ব্ৰাহ্মণত! সংরক্ষিত হইতে পারে না, এজন্য পঞ্চরাত্রোক্ত 
বিধানের ছারা বৃত্ত ব্ৰাহ্মণতাই সুষ্ঠু বলিয়াছেন! 
বেদের স্বকপোল কল্পিত শাখা সমূহে নানাপ্রকার বর্মবাদান্তর্গত খষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
তাহাদের গৃহ ও শ্রৌতবিধান অনেকস্থলে পরমার্থবিরোধী। আবার তাহার উপর কলিকাল। 
ননাগ্রকার তর্কপথদ্বার! শৌতপথ বা গুরুপরম্পরা বিপন্ন হইয়াছে সে জন্যই স্মৃতি বলেন__“সম্প্রদায়- 
নিহীন। যে সন্তান্তে বিফল মতাঁঃ 1” যেখানে সম্প্রদায়ের পরিচয় নাই সেখানেই অসৎ সম্প্রদায় সার্বজনীন 
ভাবের কৈতব আশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানবাদীকে ঈশ্বর বিমুখ করিতেছেন। পরমীর্থ প্রচারক 
ঘার্যাগণ স্ব স্ব শাখায় যোগ্য ব্যক্তিগণের প্রবেশাধিকার দিয়াছেন, আর পরমার্থবিরোধী সমীজ- 
[নতৃগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিমুঢ় ব্ক্তিগণকে শৌক্রপদ্ধতিতে স্ব স্ব অনিত্য মাহাত্মো আবদ্ধ করিবার কৌশল 
নিস্তার করিয়াছেন। কলিকালে শৌক্রপদ্ধতি নিতান্ত বিপদগ্রস্ত । ইহা বাকামাত্র সার হইয়া 
কেবল মাত্র অক্ষজ কুজ্ঞানদৃপ্ত। পরমার্থের কথায় সাধারণ লোকে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। 
তায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন_প্যা নিশা সর্ববভূতানাং তন্তাং জগন্তি সংযমী ৷ যন্তাং জাগ্রতি 
ডৃতানি স নিশা! পশ্যতৌমুনে ॥” সুতরাং কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বহু বিস্তৃতি লাভ করায় সমাজে বছ 
বক্তিই এই ছুই সম্প্রদায় কর্তৃক প্রনুদ্ধ ও বঞ্চিত। সুতরাং পরমার্থপথে তাহারা নিতান্ত দরিদ্র । 
গ্াকৃত সহজিয়! গুলি স্মার্তের অনুগমনে যে বন্তমান সমাজের কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছেন; জ।তি- 
গোস্বামী, মর্কটবৈরাগী এবং মায়াবাঁদী তন্বহীন ব্যক্তিগণই আজকাল গৌড়ীয়ের মালিক হইতে চাহেন 
) কিন্ত তাহার! সকলে পরমার্থের বিরেধী হওয়ায় শ্রীমন্ভাগবতের পন্থ। গ্রহণ করিতে অসমর্থ কুসাম্প্রদায়িক- 
গলি বৈষ্ণব নামে প্ৰসিদ্ধি লাভ করায় বঞ্চিতগণের অর্থে পুষ্ট হইয়! তাহার! বর্ম ও জ্ঞানপথে 
মুনাধিক অগ্রসর হইতেছে । সাম্প্রদায়িক বৈফবগণ অর্থাৎ গ্োড়ীয়গণ তাহাদিগের এই মূর্খতা বা 
অজানরূপ কৈতব অধিকদিন চালাইতে দিতে চাহেন না! এই অপসন্প্রদায়ের দীক্ষাপ্রণালীতে 


বিফুবৈষববিরোধী স্মার্ত-ভ্টীচার্য্যের মত প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীমন্যহা প্রভুর সময়ে তাহার আজ্ঞামত 
দী্দাবিধানের সকল বিধি পালন করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান হইতেছিল, তাহা বৈষ্ণব-বিদ্বেষফলে 
চিতগণের অনেকেই মুখে গৌড়ীয় বলিয়া 


বি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বর্তমান গৌড়ীয় পরিচয়ে ঠি কি কোনও প্রকারে দাঁক্ষ: 
বাধা বিষণুহফর বি ত আর কিছুই করেন না! এখন এমন কি - 
ফুবৈষ্ণৱ বিদ্বেষ ব্যতীত আর কিছু ক রাখিয়া নান! প্রকারে অবস্থিত 


বিধানের উ ঠি 
| ধানের উপবীত গ্রহণট! বাদ দিয়! শৌক্র জাতির পরিচয় 
| কিয় দীক্ষার ভাণ অভিনয় করার দরুন বৈষ্ণব হইয়াছি মনে করেন! রিও তুঁহ কিয় 


ক্ষিত হইয়াছেন ইহার প্রমান হয়? দীক্ষিতগণের ধারণ: এরূপ অভিমানই নরকগমনের হেতু নে গর 
| খাপমাকে শৌক্রুবিচারে সণ্ুণত্রান্মণমাত্র জানিয়াছেন তিনি নামীপরাধী। এরূপ রাম 
ভে | : হইবেন এবং ভোগী গুরুর ৬পণ 
তি ও নাস গ্রহণ করিলে সেইগুরু কিছু ইন্দ্রিয় তৰ্পণ করিয়া লাই 5 


| “য় খিয্য তাঁহার কিছু সাহাত্য করিবেন মান! কার্ধাকালে এরপ দীক্ষাভিনয়ের পরেও. 
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সমাধান-সম্পদ 


পাগী ও পতিত জাতি রাখিয়াই উপবীত ন! দিয়া শিষ্য করিয়াছেন। শিষ্যাকে মুখে কষ ঢ় 
অধিকার দিয়াছেন বলেন; কিন্তু তাহার প্রদত্ত ও নিবেদিত কৃষ্ণপ্রসাদ গুরু কখনই গ্রহণ ফা j 
না। যদি ত্রা্মণকে দীক্ষা প্রদান করেন তবে তাহার হস্ত পাচিত কৃষ্ণ প্রসাদ গুরুদেব গ্রহণ কায়৷ 
কিন্তু শৌক্র অত্রান্গণ পাচিত কৃষ্ণ প্রসাদ গুরু কিছুতেই গ্রহণ করেন ন!। কারণ তিনি খিত 
দীক্ষা! দানের অভিনয় করিয়াছেন মাত্র । যদি তিনি নিফষপটে প্রকৃত দীক্ষা দান করিতেন তাহ 0) 
তাহার শ্্রীকঞ্জেকপ্রাণতা জানা যাইত। তাহা আচরণে প্রকাশ না পাওয়াতে তিনি কপট বণিক মা 
প্রকাশিত হইতেছে। তিনি কখনই বৈষ্ণব বা গুরুর আশ্রিত নহেন, তিনি রঙ্গচ্ষেত্রের অভিনয় 
মাত্র। তাহার এই অন্যায় অবৈধ কাপটোর জন্য শাস্ত্রে ন্যায় রহিত’ বাক্য প্রদান ও গ্রহণ জা 
শা্কান্ুসারে উভয়কেই অনন্ত অক্ষয়কালের জন্য নরকপথের যাত্রী হইতে হইয়াছে। তিনি যে 
ব্যতীত অগ্নি আদি অন্য দেবতার পুজা করেন না। কিন্তু ভবদেব পদ্ধতি অন্ুলারে বিবাহবাদ 
যোড়শমাতৃকা পুজন ও উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ কালে পঞ্চাহুতি যজ্ঞে পঞ্চদেবতার আহুতি, প্রা | 
করেন, এ গুলি কি তাঁহার অনন্ত কৃষ্ণকপ্রাণতার জলন্ত দৃষ্টান্ত ? শিক্ষার্থীর অগ্নির উপনয়ন বিধিটা দীন 
বিধানের বহির্গত করিতে পারিলেই যেন মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় জানিলে শাস্্রকারগণ দের] 
বিধি দয়াপরবশ হইয়! তাহা বাদ দিতে পারিতেন, কিন্তু সত্যের অন্গরোধে জগতের চরম কল্যাণ! 
উদ্দেশ্যে সর্ববজীবে সমভাঁবের নিত্য বুঝাইবার জন্য বিধির কঠিন নিয়তি বলে উহা দীক্ষাবিধানে | 
অন্তভুক্তি হইয়াই নিত্য অবস্থিত। উপবীত গ্রহণ না করিয়। কৃষ্ণৈকপ্রাণতা প্রকৃত আচার্য্য নাই এ 
কপট পরমার্থবিরোধী ক্মার্তের কাছে এরূপ ভ্রান্তিতে কতদিন পতিত থাকা উচিত তাহ! বিৰ! 
তোমাকে বেদ সমীপে লইয়া যাইব._এখানে বেদ শবে শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং এ উপনয়ন রা 
কৃষ্ণসেবোন্মুখতার দীক্ষান্তরগত মন্ত্ার্থোপদেশের অঙ্গ বিশেষ। সেই অঙ্গ হানি করিবার প্রবল পিগি | 
কৃষ্ণসেবাবিমুখত| হইতেই জন্মগ্রহণ করে ইহা জানিতে পারিলেই নিজ নিজ স্ার্ডগদা্ণি 
পরমার্থবিমুখতাঁকে কৃষ্ণদেবা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতে হয় না। যে শিষ্য প্রকৃত সদ্গুরুর a 
০২ 
সেই বিদ্বেষী গুরুর শিষ্যের নিকট কৃষ্ধৈকপ্রাগতা দে 

রা পৰি কঠ 
Ee শৃদ্রকে শিষ্য করেন, তাহা হইলে রর 
বৈষ্বক্রবগণ আপনাদিগকে নিজ নিজ টা তে পাখি না ফি ও হইতো 

বংশ গরিমায় স্ফীত হইয়া পরমার্থ বিদাত: গা 


বুঝা যায় না। তাহাদের কি এইটুকুও বুদ্ধি নাই যে পুরুষে জড়্গতের অগ্নির দশ 


অভিনিবেশ এত প্রবল মায়িক ব্রাহ্মণত্ব যাহার নিকট ্ুদ্র, তিনি কি প্রকারে শিষ্যে জয 
সিদ্ধির পথের পথিক করিবেন? ( গৌঃ ২৩৫৷১১-১৪ ) ॥ 


স্মার্ভ ও বৈষ্ণবের সংস্কার__স্মার্তগণের মত স্ত্রী ও শৃদ্রকুলোভূত ব্যক্তিগণের অনধিকার ্ 















| 
| 


৮৮ 


স্মার্ভ ও বৈষ্ণবের সংস্কার রর 


॥ দ্বীকার করেন না। কিন্ত শ্রী ও শুদ্রগণের স্তরী্থ ব| শুদ্রত্ প্রবল রাখিয়া কোন অধিকার প্রদানের 
যিনি বৈষবগণ কোথাও করেন না। স্তরীত্--প্রাকৃত পুরুষ সেবাপরত, শুদ্রত্ব-ত্রৈব্ণিক 
রি ভোগের ইন্ধনরূপ দান্ত পর্ব । সুতরাং প্রাকৃত স্ত্রী অভিমান এবং প্রাকৃত শূ্র ব্ণীভিমানে 
গা লাভ ঘটে না; ইহাই সর্ববশান্্র ও সকল বৈষ্ণব মহাজনের দিদ্ধান্ত। দিব্যজ্ঞান লাভের 
[দক তাহাতে সকল পাঁপের ক্ষয় হয়! শাস্ত্র বলেন কর্মাফলে অত্যন্ত ভোগাশক্তি বশতঃ 
ঝাণুক গুরুষগণই জীবনান্তে স্ত্রী চিন্তা করিতে করিতে পর জন্মে বাসনান্ুযায়ী স্ত্রী দেহ লাভ 
পন। ভোগী লজ্জায় ত্রিবর্ণই শুভ্রচিন্তায় শৃত্রের পড় হইয়াছি চিন্তায় স্বয়ং শুদ্রযোনিতে 
নূর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন! এগুলি পাপের ফল মাত্র । স্ত্রীও শৃত্র অভিমান পাপাসক্তচিত্ত 
অবফ্বের লভ্য। সেজন্য বৈষ্ণব কখনও ভোগ্য| স্ত্রী ও ভোগ) শূদ্ৰ অভিমানে ক্ষীত হইয়া কৃষ্ণ- 
দৰাৰিমুখ না হন এজন্যই বিষ্ণুদীক্ষার আবশ্যকতা । জীব অবিষ্থাগ্রস্ত হইলে স্ত্রী ও শূদ্রাদি 
টগাধিগরস্ত হইয়া! কৃষ্ণসৈবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই প্রাকৃত অশুদ্ধ বণাঅ্রমধর্ম্মকে বহুমানন 
বিয়া অবৈষ্ণৰ হইয়া পড়েন। ভাগ্যক্রমে গুরুকৃষ্ণকবপায় তাহার বর্ণাভিমীন ও জড়ীয় পুংস্্ীনপুং- 
দাদি অভিমান ছাঁড়িয়। যায়। শ্রীাগবত বলেন খন্ড যল্ক্ষণং প্রোক্তং পুংসঃ বর্ণাভিব্যঞ্কম্‌। 
্তাপি দৃশ্ঠেত তত্তেনৈব বিনিদ্দিশেৎ’ । বর্ণ বিচারে শৌক্র-পদ্ধতি প্রথমে স্বীকার করিলেও পরে 


বৃ্তপদ্ধতিরই ভাগবতগণ আদর করেন। কৃত পদ্ধতি উঠাইয়া দিবার চেষ্টায় বর্ণাশ্রম বিচারে পাপ 


প্রবেশ করিয়াছে সেজন্য সাহত শাস্ত্র বলিতেছেন শৌক্র পদ্ধতিমতে কলিকাঁলে প্রকৃত সাগ্নিক 
’ গণ শাস্ত্র তাৎপর্য্যকে কলঙ্কিত 


বন্ধের অভাব হইয়াছে। শৌক্রপন্ধতিদীবী মাংসর্ধাপর * 
| ধরিয়া যে ছুরাঁচার আনয়ন করিয়াছেন, তাহার বিষময় ফল অবিষ্থাগ্রস্ত হরিবিমুখ জীবসমাজ 
অই ভোগ করিতেছেন! আমাদের সেই সকল কথ, বলিয়া তাহাদের চক্ষুতে অঙ্ুপী নিদ্দেশ 
| হয নাঃ আনত পাপা a 
বি [নেন না বলিয়াই তাহার! অর্ব্বাচীন লোকের রু মুক : ্ রর 
বধি মনে করেন। শাস্ত্রে নিপুণ হইলে তাহারা স্বন্মভাবে বৈষ্ণব স্মৃতির উজ্জল শোঁভাও 
দিখিতে পান। পরম বিগ্বোৎসাহী পরাবিদ্যাকুণন পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণ ্ীশুদ্রাদ পাপীগণের 
পপ মোচন করিয়া দিব্যজ্ঞানোদয় করাইয়া আী ও শূজের পি জনোচিত অধিকার হইতে উদ 
ৃ ৷ মাংসর্য্যপর স্মার্ভ্তগণ স্বীয় অনুদারতাক্রমে পরছ্ঃখছূঃখী না হইয়। নিজ নিজ হাব 
“সিদ্ধি করিয়া লইতেই ব্যস্ত । প্রীমহাভারত পাষ্ট বলিলেন যে “শূদ্রোহপ্যাগমস পরো দ্বিজে! ভবতি 
টি সহীর্ণচেতা ম্মার্তগণ এই মহাভারতের উক্তি অস্বীকার করিয়া স্বার্থপরতা প্রকাশ করিলেন । 
| ভাগবত ও পাঞ্চ রাত্রিক বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শ্রৌতবিধানে শুদ্রের শূত্রত অপনোদন করিয়া সংস্কারের 


} য় ব্ৰাহ্মণ হ য়া [স্বায় 
খাত করেন। সংস্কৃত ব্যক্তিই মনর্থ জানিয়া সত্যকামের স্তায় জা ইয়া কৃষ্ণ 
চদা করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতিপ্রবন্ধ ও সন্দর্ডাদি নিবন্ধে মানবমাত্রেরই 

থাকা সত্বেও মাংসর্য্যপর স্মার্ভতগণ বৈষ্ণবের 


"বিষ 
\ কার লাভের যোগ্যত! সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ 



















ট্রি? 





১৬ সমাধান-লম্পদ 


গুরুগিরি করিবার জন্য কল্মিগণের নিগড় সমূহ সামাজিক আচারের নামে বৈষবের স্বন্ধে চাপা | 
দিলেন । J 

অবৈষ্ণৱ মৈথিলাদি বিপ্ৰক্ৰব পর্যন্তও মাৎসৰ্য্যপর স্মার্তের নিত্য গোলাম হইয়া দীক্ষার ভান! 
বাজে কথায় পাণ্ডিত্য বিকীর্ণ করিতে গিয়া স্বীয় প্রাকৃত দগ্ধোদরের পূরণ চেষ্টায় ব্যস্ত। “বয় 
প্রাণ দ্বার! জাতি সামান্য জ্ঞান নরকের হেতু’ শান্তর স্বর্ণাক্ষরে বলিতেছেন । তথাপি উদরো পন্থ দঃ 
হরিভজন জানা ইতে গিয়া যদি কোন ব্যক্তি শৌক্র-জাত গোসাঞ্ী-গিরিকে বহু মানন করেন, তাহা হয 
প্রকৃত কলিই অবিদ্যাহত জীবকুলকে নিত্যকালের জন্য নরকে পাঠাইয়া দিবে । বৈদিক অধ্বি 
র্মস্্র প্রপঠন, শ্রীমস্ভাগবতাদি সুত্রান্থগ গ্রস্থীন্ুশীলন ও ভাগবত জীবন লাভ করাই প্রয়োঞ্জ। 
যাহার যেরূপ বৈদিক অনুষ্ঠান সেইরূপ শ্রোত বিধান দ্বার! হরি সেবাধিকার লাভ হয়। বাগান] 
কাত্যায়ন গৃহ্যাদি কল্পশান্ত্র মতে আশ্রমোচিত বৈদিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। একা] 
পরমহংসাধিকারে সাবিত্র্য সংস্কার অগ্নিশিখা এবং বেদাধায়ন প্রকাশ্যে না করিয়াও হরিসেবার উচ্চ 
অবস্থিত। বাজমনেয়িগণ কখনই একায়নগণের অমর্ধ্যাদ। করেন না। যেহেতু উভয়েই বৈরি 
অমৃষ্ঠাত্বর্গ। কাত্যায়ন গৃহাকল্সে স্ত্রীদেহ বিশিষ্টের কতিপয় সংস্কারের . ব্যবস্থা নাই। একটা 
শাখিগণ বাঁজসনেয়িগণের ন্যায় আনুষ্ঠানিক নহেন বলিয়া তাহারা অত্রাহ্মণ এরূপ নহে। যে শা | 





দ্রীগণের বৈদিক অমুষ্ঠান যে ভাবে বিহিত. তাহার বিপৰ্য্যয় করিয়া কৃষ্ণের বংশীটী গোরার হাতে গি 
পারকীয় গৌরনাগরীবাদ অবলম্বন পূর্বক গ্রীগৌরস্থন্দরের নাগরী কল্পনার হ্যায় নিরর্থক। এর 
গৃহীত, প্রকৃত ত্রশ্নারীই ভাগবতের অধিকারী বেদাস্তাধ্যয়ন সমর্থ এবং শ্রীকৃষ্ণ সেবায় অধিকার গণ 
আর 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত' শ্লোকের ভাবাহুগত্যে স্ত্রীদেহ ধারী ভাগবত, পুরুষদেহ ও পুরুষ বেশ রচনা ন 
করিয়া এ সকল সাধুমুখে শত পন্থায় বণ করিলেই তাহার কৃষ্ণ সেবাধিকার ঘটিবে। রী রণ 
হইতে হইবে না। সামাজিক ব্ৰাহ্মণে বা শূদ্রাভিমানে হরিসেবাধিকার পাওয়া যায় না। দীক্ষা 
দ্বারাই পাওয়া যায়। দীক্ষাবিধানে আীলোককে ব্রাহ্মণ হইতে হয় না। নিষ্ঠারতী দীক্ষিত! রগ 
ব| ব্ৰাহ্মণী হইতে হয়। ত্ৰাহ্মদীর পুরুষবেশে ্রহ্মচারীর ন্যায় ই ধারণ করিতে হয় না! সী ঠ 
স্বতন্থতা অর্থাৎ আশ্রমান্তরের ব্যবহার বিহিত নহে এস্থলে মৈত্রেরীও গার্গার কথা প্মরদীয়। প্র 
জগতে স্ত্রী প্রাধান্য হইলেই পুরুষ জাতি বণ হইয়া পড়ে। বৈ্ণৱগণ প্রৈণ নহেন ভীহারা বি 
বৈফববিদুষী ত্রান্মণীর পুরুযোচিত কর্তৃত্ব মূলে উপনয়ন সংস্কার লইয়া হরিসৈবা করিতে হয় দা! 
আত্মবিং হইলে দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ পাগী শৃত্রাদিকে প্রাকৃত সন্মান দিয়া প্রভু বলিয়া মনে কর্মে 
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্মার্ত ও বৈষ্ণবের সংস্কার র্‌ 


ধর গুরুকে ভোক্তা বলিয়। মনে করেন না। তিনি প্রাকৃত সহজিয়া হইবার পরিবর্তে আত্মদহজ- 
ধর্ম নিত্যাবস্থান করেন। সংদারে ভোগের গৃহিণী মাত্র হন না। 
একায়ন শাখায় পরমহংস শ্রীনরোন্তম ঠাকুর মহাশয় বাজসনেরিগণের হ্যায় অপরমহংস ছিলেন 
| তথাপি বাঁজসনেঘ্িশীখিগণের চিহ্ছাদি মধ্যে মধ্যে দিবাজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছিলেন। 
ধার প্রীরসিকানন্দ দেব প্রভৃতি বাজপনেরি শাখাবলম্বী বিশুদ্ধ বৈদিক অনুষ্ঠানের লীলাভিনয় 
রিতেন। বৈষ্ণবগণ ত্রান্দণক্রব বা বৈষ্ণৱক্ৰব হইবার জন্য ব্যস্ত নহেন। কিন্তু মূর্খ অশাপ্রজ্ঞ 
র্যপর স্মার্তগণকে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইতে হয় দেখিয়া তাহাদের অপরাধ প্রশমনের জন্য ও 
ত্য অবগত করাইবাঁর জন্য বৈষ্বগণ একায়ন ও বাজসনেরি শাখাছয়ে অবস্থিত জানাইয়া থাকেন। 
টানে মাৎসর্য্যরহিত স্মারন্তগণ পরমানন্দ লাভ করেন। আর মাসধ্যপর স্বর্তগণ হিংসা করিয়া 
অধিকতর অন্ধকারে পতিত হয়। ব্রান্মণগণ বৈষ্ণবগণের সহিত সমপধ্যায়ে গণিত হন। তাহাদের 
উয়ের সমত্ব আছে। কিন্তু ত্রাহ্মাক্রবগণ ব! বৈষ্ণবক্ৰবগণ ব্ৰাহ্মণ বা বৈষ্ণবের সহিত কখনই 
ভদ্যনহেন। ( গৌঃ ২৩৬।১০ )॥ 
শ্রাকৃষ্ণ নাম, শ্ীকক্মন্্র, শ্রীকৃষ্ণভ 
অচিং সংজ্ঞামাত্র না হওয়ায় মাঁয়িক বস্তুর অন্যতম নহে! 
নল ভোগের বিষয় ও আশ্রয় আলম্বনের বিভাগ বিশেষ | সুতরাং নামোচ্চারণকারীর চিগ্ময়ী জিহবা, 
প্রাকৃত সেবোন্ুখত! ও শবতরন্ম ভোগ্য বস্তুর অন্যতম ন! হওয়ায় প্রীকৃষ্চনামের স্বতন্্রত! স্বতঃকতৃূ ত এবং 
শীম নামীর অভেদ সত্তা নিত্যকাল, অবিমিশ্র চেতন ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়ী শক্তিত্রয় বিশিষ্ট । মন্ত 
| নামক হইলেও সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত চতুরথন্তপদযুক্ত। নুতরাং মন্ত্র সাধনেও অচিৎ ক্রিয়া মীত্রের অধিষ্ঠান 
' মাই। তবে মন্ত্রদাতা গুরু যদি শ্্ীম্ভাগবত কথিত গোথর সংজ্ঞক জড়ের ভোক্তা বা বৈষ্ণববিদ্বেষী 
| ই, তাহ! হইলে শিষ্যকে মন্ত্র প্রদানরূপ অকৈতব দয়| বিতরণ কার্ষ্যের পরিবর্তে গোখর দাস করিয়া 


্‌ রমরাজো প্রবেশ করাইয়। দিবেন । তাঁহার ফল পুনরাবৃত্তি রহিত অনন্ত নর্কভোগ ! 

ভক্তি অভিধেয় সচ্চিদানন্দবৃত্তিময়ী। প্রেম অতি সুনিৰ্ম্মল অপ্রাকৃত জাধুসদ সদৃশ উচ্জল। 
ইহাদেরও বতঃকর্ৃত্ধ আছে। কৃষ্ণনাম মন্ত্রের অনুগামিনী ভক্তি নাম সদৃশ ইতরাপেক্ষ! রহিত 
দৈহ নাই। কৃত্রিম ভক্তি বা কপটতারপ প্রেম! জড ভনী বর্মমা্রানী গুরু শব্দৰ দার 
| খত নামীপরাধ ও মন্ত্রাপরাধ লাভ উহা নাম, মন, ভক্তি ৭ প্রেম! শব্দবাচ্য নহে, শ্রীনামাদির নিত্য 
| ই শুদ্ধত, মুক্ত, সচ্চিদানন্দ রসবিগরহ প্রভৃতির উপলব্ধি কুদাৰ্শনিক, বেশজীব, WES 


| যর ত তাহার গ্রীগুরূদেবের 
| ইস বর্ণত্রমস্থ জীবরূপ গুরুক্রবের দুর্লভ! ডি 


কট না শিষ্য নামে পরিচিত হইতে গিয়া - | 
মমন্ত্রীদি ও প্রেমহীন হইয়া 
প্রাপ্ত হয় ন! বলিয়া ভক্তি এন জনগণ নিন উ্ভনবিজ্ঞ ভাগবতের 


আইসা স্ফীত করিয়া ৰ 
£ রহার 3 

Lo করিবেন i মা চরণ শ্রয় ব্যতীত মেকী শরীর ও ভণ্ড বৈষ্ণবাচান 

| শাখয়ে সফলোদ ত «লঞ্জিত কুলীন ধনীর বড অভিমান | দীনেরে সহি 


সত স্যত্য+,,২. 


ক্রি ও শ্রীকৃষ্ণ প্রেম চিণায় ও অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণনাম 
ইন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তু সকল ও জড়েন্দ্রিয় বৃত্তি 


















রঃ সনাধান-সম্পদ 


ভগবান্‌।॥” অতএব ভগুসঙ্গ সর্ধতোভাবে পরিত্যজ্য। অসং কিঞ্চন স্বভাব ব্যক্তির মুখে শরীহরিনায 
হন না। জন্ম মদমত্ত অবৈষঃল, বৈষ্ঞবাঁচার্য্যের বেশ ধারণ করিয়া! মন্ত্র, পাঠ বা গুরুর বাবম। কর! 
আরম্ভ করিলে জানিতে হইবে যে তাহার গুরুদেব ছলন! করায় ভাহাকে নাম মন্ত্াদি কিছুই প্রঃ 
করেন নাই। যে গুরু শিষ্যকে নাম মন্ত্রাধিকীরী করেন না, তাহাদের সহিত শিষ্য সহ্নধ করেন না 
জানিতে হইবে। তাদৃশ শিষ্য অপরকে নাম মন্ত্রাদি দিতে পারেন না। 
শ্রীনাম প্রকৃত আঁচারবিশিষ্ট নামৌচ্চারণকাঁরীর নিজ বস্তু । উহ! কৃত্রিম আচার্য্যরূগী উদরোগয | 
চেষ্টের বস্তু নহে। সুতরাং শ্রীনামাদি কাহারও অপেক্ষা না করিলে কৃত্রিম অভিনয়কারীর য় 
নীমাপরাধ ব্যতীত নামের প্রাদূর্ভাব অসম্ভব। সেখানে নাম অন্বেষণ করিতে যাওয়াও দুর্ভাগ্যের চী 
বিশেষ। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুনঙ্গ প্রভাবে মনের দুরভিসন্ধি চ্ছেদন করাই নুকৃতি। ভা 
বিমুখ হইলে দুর্গতিই চরম প্রাপ্য হইবে একথা নিতান্ত মূটেরও জ্ঞাতব্য ৷ (১) উপনয়ন-সংস্কার বাণ! 
দীক্ষাগ্রহণ ও সেবাঁধিকাঁর লাভ হয় কিনা? (২) যদি না হয় তবে ঝড়ুমালী কালিদাম্রণ 
আম শ্রীকষকে ভোগ দেওয়ায় তাহা। শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন কিরপে? (৩) হরিদাস ঠাকুর ও রা] 
সনাতন দীক্ষ-গ্রহণ-কাঁলে উপনয়ন গ্রহণপূর্ব্ক ব্রাহ্মণ না হইয়া শ্রীঞগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের] 
ঘটাইলেন কেন? (8) উপবীত সংস্কার প্রদান ও গ্রহণ না করিলে গুরু ও শিষ্য নরকগামী হই 
কি? (৫) উপবীত অভাবে কৃষ্ণ সেবাধিকার না হইলে স্ত্রীগণের শাজগ্রাম সেবাধিকার বির, 
হয়? (৬) কৃষ্ণনাম্‌-মন্ত্র-ভক্তি-প্রেম অহৈতুকী কিনা? এই প্রশ্নগুলির সছৃত্তর দেওয়া হন] 
( গৌঃ ২৩৭১২-১৪)। | 
১! পরমার্থের অথ কি? আবার অর্থই অনর্থের মূল, ধৰ্ম্ম, অর্থ, এই অর্থই বাকি? 
উত্তর £_ অর্থ শবে প্রয়ৌজনকে বুঝায়। পরমার্থ শবে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে। যা 
রী ও টা (দহ ও মনকেই আমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহারা রে রর 
করেন। স্মৃতিবিহিত 7 চান লি রা 
কতিপয় ব্যক্তি পরমার্থ পথ পরিহার টি ও তর পা ন VL 
ea রয়া কন্মকাণ্ডীয় স্বার্তপথ গ্রহণ করেন। আর য aa 
পঁয়োজন মাত্র জানেন, তাহার! এ প্রকার স্থৃতির অর্থ ছাড়িয়া ' 
অনুসন্ধান করেন। পর্মাধিগণ ভীমন্তাগবতের- দঃ টিকতব” এবং “স বৈ পংসাং পরো ধ্' 
প্রভৃতি পরমধর্ম্ম বা পরমার্থের অনুসন্ধা ডি বৰং “ন বৈ পুং 0 
: শন্ধান করিয়া থাকেন । অর্থ শব্দে ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করা হয় ৰা. 


টা চতুঃশ্লাকীতে মায়ার ঈজ্ঞা নিরূপণে- “খতেইর্থ শ্লোকে অর্থ’ শব্দে অপ্রাকৃত রি 
নরেশ করিতেছে । জড়ভোগময় জগতে যাহাকে আমরা ভোগের বস্তু বা প্রায়োজন বা ত a 
ও তাদৃশ অনর্থই আমাদিগকে দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট করাইয়া অমঙ্গলকেই মঙ্গল ৰ 0 
তপন্ন করায়। এজন্য হকি উ্বযুখ্যে অবস্থিত 

ক প্রয়োঙ্গন বা ঈশ্বঃবৈষুখ্যে -অবস্থিত জীবের কামনাই সত ) রি 


ঈশ্বর সেবা হইতে বঞ্চিত করে। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রয়ী বন্ধজীবের ভোগীয়তন। সেই “গ 


নিবিবশিষ্ট-ব্ৰস্মজ্ঞের গুরুত্ ৬৯ 

(রণ উগলন্ি হইলে নিতান্ত তুচ্ছ অনাত্মার ফন্ত চে বলিয়া স্থিরীকত হয় । যাহাতে স্থূল সুন্ম শরীর- 
ধর নর কামচরিভার্থ হয় তাদৃণ অর্থ নিত্যভগবছুদ্বেশক নছে। 

বদের যে মহাবাক্য প্রণব মন্ত্র জপ কীর্তন ব! সাধন দ্বার! অনর্থ নিবৃন্ত হইয়৷ স্বরূপ উপলব্ধি 


২ 6 
হঁতে পারে কি না? এবং এ উপায়ে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি হইতে পারে কি না? 

উত্তর £_-বেদের মহাঁবাক্য প্রণব | প্রণব হইতে বেদশীস্থর বিস্তৃত হইয়াছে । উহাই অসম্প্রদারিত 
্া্লাম। বীজীভূত অবস্থায় উহার অবস্থান। প্রনারিত প্রণবই প্রীভগবন্নাম। তাহাই কীর্তণীয় ও 
য। প্রণবাদির জপ ও গায়্রীমুখে কীর্তবনের ব্যবস্থা আছে। অধিকার-লব্ধ জন সত্য ত্রেত! ও দ্বাপর 
সূ গ্রাব সাধন করিতেন কিন্তু কলিতে জীবের অধিকার হ্থাস হওয়ায় শ্রীনামের সর্ধরশক্তিমন্তার 
টাযোণীতা বিশেষরূপে আদরণীয়। যোগশান্তে পরঙ্গতগণ প্রণবাদির জপ ও কীর্তনমুখে সেবা করিয়া 
ধাঝেন কিন্তু যৌগিগণের সম্বন্ধে শ্রীমভাগবত বলেন “্ৰমাদিভিৰ্যোগপথৈঃ কীমলোভহতো মুহঃ। সুকু্দ, 
মৰয় যদ্ং তথাদ্ধাত্ম। ন শাম্যতি॥” উদাহরণ স্বরূপ বলা! যাইতে পারে যে হিং্রজন্তমঙ্কুল অরণামধ্ে 
ঘর আবশ্যকতা বুঝিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার কালে যদি হিংস্র পশুর হিংসায় পতিত হইতে হয় তাহ 
ইলে তাঁদৃশ পন্থার ফলপ্রাপ্তি ছুর্ঘট হইয়া পড়ে। সেবন আক্রমণযোগ্যাবস্থায় যাহাতে অভিরক্ষিত 
হইবার অবকাশ পাওয়া যায় তাহাকেই অপেক্ষাকৃত উত্তম পন্থ! বলা! যাইতে পারে! শ্রীমন্ভাগবত বলেন 


ধান তে মাধব তাঁবকাঃ কচি তি মাৰ্গাবযি বন্ধ সৌহদাঃ | বয়াভিগুপ্তা বিচর্তি নিয়া বিনয়কানী- 
[বিষয়ক সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয় তাহারা 


কমন্স প্রভো ৷” ধাহাদের প্রণবাঁদি জপমুখে সাক্ষাৎ মুন নেব 
বাস্বকই ধন্তা। কিন্তু প্রণবোচ্চারণ অধিকার অপেক্ষা করে। অধিকারী এবং অনধিকারী উভয়েই 
'াম-ীর্মাদিতে সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণতছনে প্রত 215 
নাং ভা গরীতিপর্্বকম্‌। দদানি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥” যেকালে বিদ্ধ কম ছিল 
_ দেকলে প্রণবাদি সাধনে জীবগণের কল্যাণ সাধিত হইত কিন্ত কলিপ্রাবল্যে অদমর্থতাঁ, আলনস্ত, জাড্য 
 খতি নানী অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রণবোখ বেদরশান্ত্রকে কৰ্ম্মী ও জ্ঞানী সম্প্রদায় যেরূপ ভাবে 
গহণ করেন তাহাতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করা বিষম দুর্ঘট অথচ প্রীনামভজনে কৰ্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই সেরূপ 


ঈাহ বিশিষ্ট নহেন। 

মাধন ৩ ভ্রন্মই ত স্‌ বন্ত, সেই সদ্‌ বস্তুর ( 
EL ব! ভ্ৰন্নের ধ্যান করেন ভীহাদের বিষয় ভোগ স্পৃহা 
অগ্রণের পদীশ্রয়ের দীক্ষা! গ্রহণ করিলে পরমার্থ ? 

ৰ ধার রঃ-্্ধ সন্ত অর্থাৎ তাহার অধিষ্ঠান কাল্পনিক নহে! ব্ৰহ্ম চিদ্বস্ত হইলেও চিন্মাত্র a 

চব ‘| করেন, তাহার! ব্রহ্মকে দৃশ্য, দর্শন ও ষ্টার সহিত একীভূত সন্ত বলেন! ধারণাকারী, খু ডে 
ন্‌ শা বস্তুর বিভিন্ন অধিষ্ঠানের নিত্যাবস্থান না থাকায় উপাসনার অনিত্যভাহেতু সাধনের তব. 
নায় কোন সাধন, ধ্যান ব! গুরুশিষ্য বা দীক্ষা প্রভৃতির 
বস্তু হইলেও তীহার নিত্য 









ধাহার। প্রণবের 
্রন্মের ) যে সাধনা করে সেই ত সাধু, ধ 
নিবৃত্ত হইলে সেই প্রথিতনাম। 






kl ২২১১৯ 
j ই তেছে। নিবিবশিষট বরন্মজ্ঞ পরমহংসের ধার টা 
২ নাই। ব্রন্মজ্বের কোন পরসার্থপথ থাক! উচিত নহে! ব্রা 


২০ সমাধান-সস্পদ 





ধিষ্ঠানে অস্তিত্ব ও আনন্দবৃত্তিঘয়ে উদ্ভাসিত সততযুক্ত ও ভজন বলিয়া ভাবসমাবেশ থাকিতে পার । 
এই কারণে ভগবানের অসম্যক আবির্ভাব ব্রন্মকে ও তদ্দিষয়ক সন্দর্ভকে ভগবৎসন্দর্ভনামে যী 
গোস্বামী অভিহিত করেন। যাহারা গ্রণবের সাধনে ভ্রন্ম সাধিত হয় মনে করেন তাহার! অনি 
এবং সাধনফলে সিদ্ধিকালে সাধন সাধক সাধ্যের অধিষ্ঠান না থাকার সিদ্ধ ব্যক্তি গুরুর অভিমান করি 
পারেন না। শিষ্য ও গুরুর মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ না থাকায় সাধন বা ধ্যানাদির আবশ্যকতা নাই। 
8৪1 পথেণপাসক শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব আদি সকলেই ব্রহ্মা হইতে গুরু শিষ্য পারম্পর্যযক্রমে ত 
চলিয়া আসিতেছে তাহা হইলে তন্তদেবতার তন্তনন্ত্র আয়ায় পারম্পর্য্যক্রমে আগত বলা হইবে না কে! 
উত্তর £ কামনীযুক্ত উপাসকগণের বিভিন্ন দেবতা গুণান্তর্গত ও নিত্যস্থিতিবিশিষ্ট নহে। সাধক 
হিতার্থ কল্িতমূর্তিগুলি বিনষ্ট হইলে নিধিবশেষ ব্রন্মের অবস্থান । তাহাদের মন নিত্য নহে, উপাদনাং 
নিত্য নহে। মন্ত্র ও দেবতার মধ্যে মায়ার ব্যবধান থাকায় উহা কালাধীনে স্থষ্ট ও কালক্ষোভ্য নু] 
অকাম একান্তিকভক্তের উপাস্তবস্তর সহিত তত্তৎ দেবতার সমত্ব নাই। আম্মার পারম্পর্্যগ্রভৃতি ঝি] 
সমূহ কামনাজত দেবতা ও মন্ত্রের নিত্যত্ স্থাপনে ব্যাঘাত করে। এ গুলি নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য নাঃ।] 
অনিত্যেপাঁসনা, অনিত্যোপাস্ত ও অনিত্যোপাঁসক মায়ার ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। তাহা নিত্য সনাতন ৷ 
নহে। ব্র্থা হইতে এ সত্য আগত নহে। উহ! নিমিত্ত হইতে বহিঃপ্রজ্ঞাপ্রন্থত চেষ্টামাত্র, সুতরাং নি] 
আত্মধম্ম নহে। 
৫। জীবনুক্ত পুরুষগণ ( মোক্ষকামিগণের মধ্যে ) বদ্ধ জীবগণকে দয়! করিয়া মন্ত্র দিয়া সাধন গ 
দেখাইয়া উদ্ধারের পথ প্রদর্শক গুরুর কাধ্য করেন; ইহাতে গুরু পারম্পর্ধ্য চলিয়া আসিতেছে কিনা! ! 
উত্তর ৫-_মোক্ষকামিগণ নিজেব্দিয়-তর্পণমুখে যে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত হন তাঁহাই তাহা 
জীবদ্দশায় বদ্ধতার পরিচায়ক। তাহার! অপরকে উদ্ধার করিতে পারেন না । নিজের উদ্ধার 
করিতে ন! পারিয়া অপরকে ভেদ দৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে বিপথগামী করাইবার প্রয়াস পান, রি 
চি রি টি করিবেন ট তাহাদের গুরুপারম্পর্য্যে বাস্তব নিত্য ডি 
গঞগ বা রর ও উপেয় সম্বন্ধে যখন তাহাদের চিত্তের কথ্য নাই রর রি! 
৬। খাদি রি শা। অনিত্য জগতের পরিণাম-বিশেবেই উহা রা: রর 
করেন ও হরিনাম আশ্রয়ে কীর্তনে র্ত টা রী ৩ বি হাসি সর হা 
সঙ্গ করিবেন কি না বা তাহাকে শুদ্ধ a ইচ্ছা পরিহার করেন, তবে শুদ্ধ 
উত্তর :_ পঞ্চোপাসক বৈষ্ণব এক ত ৰ i নিবা 
জানল দেহ রা নহেন এ রুবোগারন। এঁকান্তিকতার রে ক 
নিজেন্দিয় তর্পণন ছাড়িয়া দেয় তখনই ইন নর | ক টি জি রণ 
হইতেই অন্টোপাসনা ও তাহার ফল ইল নিভে ভাশিত হয় হ বিষ্ণু বৰ্মা 
এই জ্ঞানোদয় হয়, তৎংকালেই নাম ও নামী উই কল ইচ্ছা 
অভেদ বলিয়া উপলব্ধি করেন। ভোগ টি 









ঝি 


অদীক্ষিত বভ্ধাজী-প্রদন্ত বস্তু ভগবান গ্রহণ কারণ কিনা? 
রখ ১ 


দেই ভীবের বিষ্ণুভক্তি দেখা যায়৷ ইন্দ্ৰিয়তপ্ণকে যাহার! ভক্তি বলিয়া স্থাপন করেন তাহাদিগকে 
রত সইজিয়। বলা হয়! তাহারা বৈষ্ণব বা শু বৈষ্ণৱৰ নহেন। “অসংসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব 
টার” যাহার! অনৎস্গ গ্রার্থী তাহাদের সঙ্গও বৈষ্ণবগণ করেন না। 

৭। অগ্নি, জল, সূর্য্য প্রভূতি অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা হয়। যখন ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা 


নিন, তখন অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ বস্তুর কৃপালাভের উদ্দেশে সূর্য্যাদি অবঙ্গম্বন ক্রিয়া উপাদন! করিলে 


রথ নিবৃত্তি হইয়! স্বরূপ উপলব্ধি হইবে কি না? 
উত্তর £_জীব ন্বরূপেই বেষ্ণৱ। সুতরাং নূর্য্যাদি দেবতা বিষ্ণুভক্ত এরূপ বিচার উপস্থিত হইলে 
ূর্াদি দেব ছারা বিষুপুজা করাইবার জন্য ভক্তের প্রবৃত্তি হয়। তাহাদিগকে অবলম্বন করিতে গিয়া 
ফর বিষ্ণুভক্তি হইতে চ্যুত হইয়! অবান্তর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য লোক দেখান বিষ্ণুভক্ত প্রদর্শন করেন না। 
সেবাই আত্মার প্রসন্নতা সম্পাদন করে। শিক কোন ইন্দ্রিয় জ্ঞান 


মঠৈতৃকী ও অপ্রতিহতা। অধোক্ষজ 
দারা বিষ্ণুদেব! হইতে পারে না । বিষ্ণুভক্তি রহিত হওয়া বৃত্তির অপর নামই অনর্থ। অর্থ শব্দে বিষ্ণু 
তর্পবকেই কোন প্রকারেই. বিষ্ণুভক্তি 


অনর্ধথ শব্দে যাহ! বিষ্ণু নহে, সুতরাং বিষ্ণুসেবা বাদ দিয়া ইন্দ্রিয় 
বলা যায় না। 
৮। প্রীমনযহা প্রভুর পূর্ববর্তী গোস্বামিগণ কি “হরে কৃষ্ণ” ম 


বিশ্ব অন্য কোন প্রকার ভজন করিতেন 
উত্তর :_-শ্ীমন্মহা প্রভুর প্রকট কালের পূৰ্বেৰ শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীঅছৈত প্ৰভু প্রমুখ অনেকেই হরেকৃষণ 
₹ মহাগন্ত বীর্তন করিতেন। শ্রীমন্ভীগবত কীর্তনাখ্যা ভক্তিকেই সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া কীর্তন 
| করিয়াছেন। 
১। শুনা যায় রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণে সীতে রাম শিবে শিব, যোহসি সোইসি নমো নিত্যং যোহসি 


মোইসি নমোস্ত তে । তাহ! হইলে সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ বলিয়া শিবা শিবকে আরাধনা করিলে প্রেমভক্তি 


পাত হইবে কি না? 
উত্তরঃ__সশক্তিক শিবাদি দেবতাকে মোক্ষকামী ও ভোগকামী ব্যক্তিগণ ভঞ্জন করিয়া থাকেন । 


মরজগবিশিষ্ ধর্মকা মীগণ - স্ৰ্য্যকে, সবভমোগুযুজ অর্থকামী__গণেশকে, রজস্তমোগুণযুতত কামকামী 
দেবীকে ও তমৌগুণবিশিষ্ট মৌক্ষকামী__আপনাকে শিবোহং বলিয়া শিবের উপাসন! করেন। বৈষ্ণব 
বা গোলোকে অবস্থিত সদাশিব বা বিফুলীঠের পরিকর বস্তকে প্রাপঞ্চিক দেবডীন করিতে হইবে 
| ভোগলাভের উদ্দেশে যে সকল দেবতাকে কল্পিত বা ন্দরিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়তৰ্পণ্রে সাহায্যকারী 


বন্ত বিশেষ জ্ঞান করেন তাহাদের দ্বার! আত্মনিত্যধ্ম প্রেমভক্তি লভ্য হয় না। 
১০1 যে কোন লোক - ভক্তিপূর্বক LE 
ডিনি গ্রহণ করেন (গীতা) আদীক্ষিত ব্যক্তি ব্যক্তি নি কি তিনি গ্রহণ 


বন? র রি 
3 নকি পীশ্চান্তাণে 
উত্তর__ভক্তি নিত্যা ও পবিত্র! তাহাতে কামনা স্পর্শ করে ন!! ক । 


হামন্ত্র নির্ববন্ধ করিয়া জপ করিতেন 








২২ সমাধান-সম্পদ 





‘> 


খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে দশটা আদেশের মধ্যে “ঈশ্বরের নাম বৃথা বা অযথা গ্রহণ করিবে না,” বিধি দে 
সকাম বাসনা নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিপূরর্বক অর্থাৎ অন্তাভিলাষ শূন্য হইয়া জ্ানকর্াি Gy j 
স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া হরিসেবনোদেশে যে যাহা শ্রদ্ধাসহকারে প্রদান করেন তাহা৷ ভা 
গ্রহণ করেন। আদীক্ষিত ব্যক্তির ভক্তি নাই বলিয়া বা বহুদেবযাজী ব্যক্তি নিফষপট একা 
নহে বলিয়া ভগবান্‌ তাঁহার কোন বস্তু গ্রহণ করেন না। ( গৌঃ ২১৬৮--১১)॥ J 
গুরুকে স্বয়ং কৃষ্ণজ্ঞানে তুলসীদ্বারা অর্জন এবং আমান্ন নৈবেগ্ধ নিবেদন করা সাচ 
বিরুদ্ধ কি না? | 
উত্তরঃ--শ্রীতুলসী স্বয়ং আশ্রয় জাতীয় শ্রীগোবিন্দপ্রিয়া, মাধব-তোষণী। তাহ! দ্বারা বি | 
বিগ্রহ শ্রীহরিরই অর্চন হইবে, আশ্রয়জীতীয় তন্বের সেবা বা বেষ্চবের অর্চন হইতে পারে ন। 
শ্রীগুরুতত্ত আশ্রয়জাতীয় তত্ব, সুতরাং তুলসীর দ্বারা তাহার সেব! হইতে পারে না। গুরুলজ্ঘনফারী | 
ব্যক্তিগণ সনাতন সদাচার অবমাননা করিয়া গুরুচরণে তুলসী দেওয়াইয়া নিজের ও শিশ্যের বৌরবগ | 
সুগম করেন। ৰ 
-ভক্তিমার্গে শ্রীভগবান্কে ফলমূলভিন্ন আমান দ্বার! ভোগদে ওয়া বিছিত নহে। ইষ্টে স্বারদিবী | 
সেবাই অচ্চনের উদ্দেশ্য । নিজের যেমন আমান গ্রহণে রুচি নাই, প্রীবিগ্রহকেও তাহা অর্পণ করিত] 
নাই। আীগুরদেবকে আমান্ন অর্পণ কর! অর্থে তাহাকে দিয়! রন্ধন করান। তিনি রন্ধন করিয়া পরব 
হরিসেবা, করিবেন। ইহ! হইলে গুরুসেবা হয় ন|। প্রীগুরুকে পক্কান্ন দিতে হইবে, তদদারা ভিন 
 হরিসেবা করিবেন। তবে শিষ্য “বিঘসাশী” হইবার যোগ্যতা লাভ করিবেন, নচেৎ প্রসাদ গ্রহণ করির । 
গুরুদ্ধারা নিজের সেবা হইয়া যাইবে বা অপ্রসাদী দ্রব্য গ্রহণ দোষ হইবে। সুতরাং গুরুকৃফের দেব i 
আমান নিবেদন কর্তব্য নহে। যে লৌকিক আচার ও বচন আমানসপ্রদান পক্ষে দেখিতে পাওয়া যি 
তাহা কম্মিগণের জন্য, ভক্তের জন্ত তাহা বিহিত নহে। ভক্ত গুরুকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী, সুতরাং তাহা 
পদ্ধ আহাৰ্য্য ভোগদিতে হইবে। ( গৌঃ ২1১৮1১০) ১২)। 
8 ভি গ্রহণের ব্যবস্থা £_-্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ডা 
 শকাদশী-কৃত্য-বিচারে শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক, এই প্রশ্নের 


প্রদত্ত হইয়াছে। যথা-_“জগন্নাথ- ks 
হে বথা-_ জগন্নাথ প্রসাদায়, ক্ষেত্রে সর্বকাঁল মান্য, পাইলেই করিয়ে ভক্ষণ ॥ এই 


ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্রাসে, স্পষ্ট আজা শীমানগ 
£ লাগো, শষ আজ্ঞ| করিয়ে প্রার্থনা ॥ ক্ল, একাদ ; 
সননাশ উপস্থিত 3 প্রভু বলে ভক্তি অ 


প্রথম পূজন করি, পরদিন পাইলে তরি, তিথি পরদিনে নাহি রয় ॥ অবৈধ 
মার» প্রসাদ ছলেতে তারা) ভৌগে হয দিবানিশি রত ২ একাদশী দিনে নিত্রাহার বিসর্জন! অ 
প্রসাদ নির্ম্মালা সুসেবন।॥' আরীহরিবাসরদিবসে যাহার অপারকপক্ষে অনুকল্লাদি গ্রহণ করেন $ী 
সেদিন শ্রীমহা প্রসাদের বন্দনা করিয়া রাখিয়া দিবেন। রর টসে মহাপ্রলাদান্ন সেবন রা 
নিষিদ্ধ। শ্রীজীবপ্রতু ভক্তিসন্দর্ড ২৬৬ সংখ্যায়_ “অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারতং নাম গহাপ্রগা 
পরিত্যাগএব ৷ তেষামন্তভোজনস্ত নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাং 1৮: বৈষ্ণবগণের পক্ষে শ্রীমহাপ্রসাদ ব্য $ 








ঠ বৈধ 


শ্রীমন্মহা প্রভুর সন্যাস ত্যাগ 2 


গ্রহণ করা সৰ্ব্বদাই নিষিদ্ধ। অতএব ‘বৈষ্ণবগণের নিরাহার বলিতে মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগই 


নিতে হইবে ৷ ( গৌঃ ৩1৪।১৫ ) || 


দেহান্তরৃত্য_বে গৃহে সকলেই বৈধ্বদীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সংক্রিয়া-সার- 
দীপিকা এই ?ব্চবন্মৃতি নিবন্ধদ্বয়ের ব্যবস্থা পালন করিয়া বৈষ্ব-সদাচারযুক্ত থাকেন, সে গৃহে কেহ 
প্রত হহলে তাহার পরিত্যক্ত দেহ ভন্ম করাই সঙ্গত তদ্বিপর্য্যয়ে সমাধিস্থ হইলে দোষ ৷ বৈষ্ণব গৃহে 
(কিয়া অবৈষ্ণবসঙ্গ করেন নাঁ। তবে বদি কোনও গতিকে গৃহে থাকা কালে তাহার দেহ ত্যাগ ঘটে, 
ঢা হইলে তাঁহার দেহসন্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণের কর্তব্য এই যে তাহার! যেন তাহার শিয়া ব! সতীর্থ- 
রা ( একগুরুর শিশ্কয ) গণদ্ধারা তাহার অস্ত্েকক্রিয়া বৈষ্ণব আটারানুঘায়ী সম্পাদন করান । বৈষ্বের 
অশৌচ নাই। বৈষ্ণবের ভগবৎসেবামুখে নিত্য সকলেরই শ্রাদ্ধকৃত হয়। তথাপি কিঞ্চিৎ কর্ম্মভাব- 
রয় ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীত্রীমহাঁপ্রদাদ দ্বারা শ্রান্ধের বিধি আছে। দীক্ষিত সংস্কৃত বৈষবগণ ত্রা্মণাঁ- 
বিকার জন্য সাধারণতঃ একাঁদশাহে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। যে কেনিও দিনে শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। 
নার্ সমাজ সাধারণতঃ অবৈষ্বপর। সুতরাং তাহাদের বাবস্থা বৈষ্ঞবতা-বিরোধিনী। পরস্পর বিরুদ্ধ 
ভাবের সম্মেলন হইতে পারে নাঁ। যাহারা অবৈষ্ণব তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহ! করিবে। যাহার! 
বৈষৰ সদাচার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বৈষ্ণব বিধি পালন করিয়া কখনও প্রেতশ্রাদ্ধাদি হেয়কণ্ছে 
নিপ্ত হইবেন নাঁ। ও 
গ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ দ্বারাই জীল সনাতনপ্র, সুতরাং শীগ্রীমহাপ্রতু বৈষ্ণব স্মৃতি 
ধার করিয়াছেন। তাহার রচিত শ্রীঃরিভক্তিবিলাস, শ্রীদংক্রিয়ামার দীপিকা ও তৎপরিশিষ্ট সংস্কার 
দীপিকাই বৈষ্ণব দীক্ষা-গ্রহীতার একমাত্র উপজীব্য । ( গৌঃ ৩২১/১২-১৩)।॥ 
শ্রীমনমহাগ্রভুর সন্ল্যাম ভ্যাগ - কেহ কেহ বলেন মহাপ্রভু সন্যাস গ্রহণ করার তৃতীয় দিবসে সন্যাস 
যাগ করিয়াছিলেন; তাহার প্রতিবাদ £--ত্রীঅদ্বৈতাচাৰ্যেযের শন্তিপুরালয়ে গমন কালে আচার্য্য তাহাকে 
এক নৃতন কৌগীন ও বহিবর্বাস দেওয়াতে সন্যাস বেশ ত্যাগ হইতে পারে না। পরবর্ত কালে বহু স্থানে 
উহার বৈদিক সন্টাসের সকল পরিচয় পাওয়া যায়। যথা! চৈ চঃ মঃ 01১৪১ কমলপুরে আদি ভাগ- 
দীন কৈল । নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল | দগধ নিত্যানন্দে বহেপ্রভু_দেহ মোর দণ্ড নিলি 
বলে,- দণ্ড হইল তি ৮ মহা প্রভু তদুত্তরে বলিলেন_-“সবে দণ্ডধন ছিল, তাহ! ন! রাখিল।।' দণ্ডভঙগ 
বউ ৪ দ্যা দণ্ডিগণ শ্রীমন্তাগংতোক্ত বুটীচক, 
ম্যাসের অনেক দিন পরে, তৃতীয় দিবসে নহে। সর ও! থাকিলে হার 
দক, হংস ও পরমহংস চারিটা অবস্থা ক্রমশঃ লাভ করেন, টি 
ইভা লাভ হয় । শ্ীমন্মহাপ্রভুকে প্রথম ও দ্বিতীয় শে সন্্যাদী জ্ঞান করিবার পরিবর্তে ির্দী কাায় 
পরিহিত সন্্যাসী দেখিতে প্রীনিত্যাননদের ইচ্ছা হইয়্াছিল। মহাপ্রতু যদি তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস বা 
কাষায় বস্তু তাহার সম্যাদ লিঙ্গ দণ্ড রাখিবার কৌন আবশ্যকতা ছিল না! 
জগ করিতেন তাহা হইলে নদী শাস্ত্র মতে বলা যায় না। যখন 
ব্ ব্যতিরিক্ত ত্যাগী পুরুষকে দণ্ডী, তরী, যতি, সপ এ 
সকল আশ্রম বা. সন্্যাসাশ্রম ত্যাগ করেন তখন তীহাকে পরমহংল হল ৫ 
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রাস্তা] চরেদবিধিগোচরঃ। (ভাঃ ১১ স্বন্ধ)। চরিতামৃতে--এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশম ধর্ম অনি 
হএ| লয় কৃষ্ণৈক শরণ ।” যে কোন আশ্রমে অবস্থান দেখাইয়া বা আশ্রম ছাড়িয়। পরা 
পারমহংস্য বৈষ্বৃতা সংরক্ষণ করিতে পারেন। তাহার! বাহ্যিক আশ্রমচিহ্ন দেখাইয়া অধোদজ সেঃ 
বিমুখ বহিঃপ্রজ্ঞ। বিশিষ্ট নরগণকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠাশীর হস্ত হইতে মু 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৃহস্থলীলা'র অভিনয় করিয়াও “পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী” বলিয়া শ্রীঘদৈত 
কর্তৃক কথিত হইয়াছিলেন। বাহিরের বেশে রূপামন্ুগ হওয়া ন! হওয়া নির্ভর করে না। এজন্যই গ্রীণ 
সুন্দর বলিয়াছেন “নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিরনাপি বৈশ্ঠে। ন শুদ্রে! নাহং বণী ন চ গৃহপভিনে। বন 
যতির্বা ॥” তাহার উক্তি “কি কায সন্ন্যাস মোর প্রেম প্রয়োজন । যখন সন্ন্যাস কৈন্ধু ছন্ন হইল মন? | 
প্রভৃতি বৈষ্ণবের স্বরূপ নির্ণয় জন্য কিন্তু তাই বলিয়া তিনি লৌকিক আদর্শ বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের অগন্ধা 
করিয়া শাপ্ত-লঙ্ঘনের কোন চিত্র কখনই দেখান নাই। আবার বর্ণীশ্রম ধৰ্ম্ম স্বরূপগত ভজনের প্রতিবন্ন | 
উপস্থিত হইলে তাহার মূল্য অন্ধ কপদ্দকও নহে তাহা দেখাইতেও ক্রুটি করেন নাই। মহাগ্রনন | 
দক্ষিণ ভ্রমণকাঁলেও সন্যাস লীলার কথা (চৈঃ চঃ মঃ ৯ম ২৭২ )-_'সন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বন | 
অতএব শ্রীমন্মহাপ্রতুর সন্যাস গ্রহণের তৃতীয় দিবসে সন্যাস বেশ ত্যাগের কোন প্রমাণই পাঞ্জা | 
যাঁয় না। ! 
কাষায়বন্ত্র ধারণ বিধি £_ব্রহ্মানন্দের চর্ম্মান্থর পরিধান আর বৈদিক সন্্যাসীর কাঁষায়বন্ত্র ধা 
এক নহে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের গুরুবর্গ কাঁষায় পরিহিত দণ্ডধারী সন্ন্যাসী । তাহা পরিবন্তিত ই 
অবৈষণব গৃহমেধীকে গোস্বামী নাম-প্রদান রূপান্থগের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে কলহ করিবার. উদ্দোগ 
জানিতে হইবে। শ্রীূপগোস্বামীর উপদেশামূতে জানা যায় যে শ্রীমভাগবতোক্ত ত্রিদণ্ড সন্যাসবিধা?,। 
ন্যাসি-শিরোমণি ন! হইলে কেহই বৈষ্ণব বা সন্যাসী বা! পরমহংস বৈষ্ণব হইতে পারেন না। শ্রী 
বতের একাদশ স্বন্ধের ২৩ অধ্যায়োক্ত ভি্ষু-গীতই প্রীগৌরহরির সন্যাস বিধি । আজও বেখধারীগ 
ভাগৃবতোক্ত ও বেদোক্ত ত্ৰিদ্ৰিধি গ্রহণ করিয়াই প্রীরপান্ুগ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। যাহা 
. গুহত্রতকে রূপান্গ মনে করে তাহীরাই বৈষ্ণব গুরুকে পরিহার করিয়া সহজিয়! জাতিগোস্বামিকে ৮ 
সা ক এই যে তাহারা বৈষ্ণবের গুরু । শীরপান্ুগবৈষ্ণব সা, 
দ্বৈষ্ণবাদ্‌ গুরোঃ ৷৷” অবৈষ্ণব UE ৬ A বব তি পরমা 
হী. মা tS রপান্ুগ জানিতে হইবে না । মর্কট ড় রী 
ধৰ্ম্মং বক্ষ্যস্তযধৰ্ম্মজ্ঞাঃ অধিরুহ্যোত্তমাসন বি তা নিহত ডা রদ 
বা মর্কট বৈরাগীর সাদা, কাপড়ে: রঃ য় যেসকল 
প্রচার করিয়া উদর ভরণ করে তাহাই আমে পরা কীনা 
পরিহিত ব| ত্যক্তকৌগীন নগ্ন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বা উপযোগী । 7158 রূপার 
বৈষ্ণব পরমহংস নহেন এরূপ বুষ্টতা কেহই ক ড় কোগ দেও গর 
| টু তে পারেন না। কপট চক্ষের জল ইন্দ্রিয়"! 
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[৫ জল হইতে পারে, লোক দেখাইবার অন্ত ভাবুক সঞ্জয় চা যাইতে পারে; 
রর মায়িক ইন্দ্িয়তর্পণের উৎসাহ পোষণকালে আনন্দা শ্রুতে জল দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয় 
র্াগাভের প্রাবল্যে আপনাকে সাত্বিক রতিবিশিষ্ট জাতরতি বৈষ্ণব বলিয়! পরিচয় দিবার কাপট্য 
ন পিচ্ছিলচক্ষু জীবের চোকে জল দেখিয়াই যেন কেহ তাহাকে রূপান্থগ মনে না করেন। এই 
ন কৃত্রিম বিকার কিছু রপানুগত্ব নহে। প্্রীরপান্ুগগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী। কেহ বা বাহে কায়মনো- 
বের জন্য বিষ্ণুর পুরুষাবতার অয়ের দণ্ডার্চ। গ্রহণ করেন কেহ বা উপদেশামৃত কথিত কাঁয়মনোবাগ্দণ্ড 
য়া বেগ প্রশমিত করেন। ত্রিদ গ্রহণ ব্যতীত কাহারও পাথিব বিষয় লোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
নই। অগৃহীত-ত্ৰিদণ্ডের পাধিব অভিনিবেশ ঘুচে না বলিয়াই শ্রীরূপানুগ হওয়া তাহার ভাগ্যে ঘটে না। 
্নপান্গ কখনও বর্ণ ও আশ্রম ধৰ্ম্মে আবদ্ধ নহেন। সাদা কাপড়ে, গৈরিক বসনে, কীগীনে বা ত্রিকচ্ছে 
দন নহেন। এগুলি ভক্তির অনুকুল ও প্রতিকুল বিচারের কথা ॥ কেন বাক্তির যাহা অনুকুল 
পরের তাহাই প্রতিকুল আবার কোন ব্যক্তির যাহ! প্রতিকুল তাহাই অপরের অনুকুল! “শবে স্বেই- 
কোরে যা নিষ্ঠ। স গুণঃ পরিকীন্তিতঃ।৮ শ্লোক আলোচনা করিলে বৈষ্ণবাচার্য্যে বা গ্রীমন্তাগবতের উপর 
ক্ষ বা ছিন্রান্ষণ করিবার দুর্ভাগ্য হয় না। বর্ণ বা আশ্রমধর্ম্ম চতুঃযষ্টিপ্রকার ভক্তযঙ্গ নহে! ইহ! 
গণাগতের আনুকূল্য সঙ ও প্রাতিকুপ্য বজ্জন নামক খড় শরণাগত জনের ধর্মদ্বয়। ইহাতে 
হারা নিয়মাগ্রহ বা নিয়ম-অগ্রহ নামক ভক্তিনাশক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন তাহাদের শরীরূপান্ুগ 
ইনার ব্যাঘাত ঘটিবে। ছুঃনঙ্গ পরিহার ও সংসঙ্গ গ্রহ" ব্যতীত রূপান্ুগত্থের সম্ভাবন। নাই। 
মাম বলপরর্বক অসময়ে ছাড়িয়াছি মনে করিয়া শু ধৰ্ম্মে অবস্থান বা গৃহব্রতধর্ম যাজনকে রূপানুগ- 
El অবস্থিত মনে কর! এবং সাদা কাপড়ের কৌগীনাদি লইয়া গুরুর আসন ও বেশ গ্রহণ 
বার ধৃষ্টতা প্রীরপানুগের কদাপি হইতে পারে না) যেহের বিরক্ত কুলচুড়ামণি পরমহংস SON 
ধর জীল সনাতন গোস্বামী বিধিসঙ্গত সনম্যান বা বিৰিৎস! সন্যাস গ্রহণ করেন হি 






| ঈমদিগের ম্যায় বিষয়লোলুপ কনিষ্ঠ বৈষ্ণবাধিকার প্রার্থী পাঁমরহূর্জনও তাঁহার অধিকারোচিত 
| ইন সাদ জীণ বসন গ্রহণ করিব ও আপনাকে াহারই ন্যায় বিদ্ধৎ সন্ন্যাসী মনে করিয়া ধৃষ্টতা করিতে 
না উহা রপান্থগের আদর্শ জনিব এই বিচার সম্পূর্ণ অপরাধময়ী ও অসঙ্গত। “বৈষ্ণবের ক্রিয়া 
২! বিছে ন। বুঝায় ৮” প্রীরপপ্রতু স্বয়ং দৈশ্ ভূষিত হইয়া যেসকল পারমহংস্ত আচরণ দেখাইলেন, 
হাই আমার হইয়াছে মনে করিয়া আমিও পরমহংন একথা রূপাহুগ বৈষ্ণব কখনই I) ত 
বি LR বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আদি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় রি ই 
রর ীবপান্গের বিচার। যাহার যে অধিকার নাই রঃ অধিকীরবিশিষ্ট ব 
যাওয়া হৃ্টতার পরিচয় মাত্র। সাদা কার €. 
| ইন বলিয়া বিধির জে পামর আমি সেই অধিকার পাইয়াছি মনে কর! সঙ্গত নহে 
হীন নি যেদিন স্বাভীবক্রমে বিদ্বৎসন্ত্যাসের যোগ্যতা হইবে মেদিন 
৷ সর কৌলীনাদি পরিধান করিবার শৌভাগ্য পাইব কিন্তু আমাদের 


বিদ্রৎসন্যাসের পর 
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বিবিৎসা যোগ্যত। থাকাকালে “গাছে না উঠিতেই এক কটি” বা “এ চড়ে পাকা” হইয়! শা 
কার্ধযকেই বিশৃঙ্খলতা না জানিয়া উহা রূপানুগত্ব জানিবার কুপ্রবৃত্তিকে আবাহন করিব। 
প্রকৃত পরমহংস রূপান্থগ বৈষ্ণব আপনাদিগের দৈহুক্রমে প্রীৰপের পরমহ্ংস বেষ গর বা 
না। তাহারা দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার মানসে গৃহিজনোচিত মলিন সাদা কাপড় গ্রহণ কিয়া 
বলিয়া ছিদ্রবিশিষ্ট হন না। লোকনিন্দা শ্রবণ জন্য তাহারা ভীত নহেন | ত্রিদণ্ড এহ 
অবৈষ্ণবোচিত কাঁষায় বে গ্রহণ প্রভৃতি উচ্চ পরমহংস বেষ নহে, রূপান্থ্গগণ জানেন। ঈ 
রূপানথগের প্রকৃত দৈন্টের পরিচয়! তাহাদের আশ্রমে অবস্থিতি পরিচয় 'দৈস্ে জাপকমাঃ। 
বৈফাবের দাস্ত প্রার্থী কখনও বৈফবগ্তুর গুরু বা আপনাকে বৈষ্ণর প্রভৃতি বলেন না। শ্ীগৌর্ | 
সমাসগ্রহণ করিয়াই শ্রীমন্ভাগবত কথিত ত্রিদণ্ডী গীত গান করিতে লাগিলেন । পা 
মাত্র বেষ ধারণ। মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তাঁরণ ॥” কম্মিগণের ব্রিদগুবিধি বা জানিগণের এ] 
বিধি কলিযুগে সম্ভবপর নহে। কিন্তু রূপান্গ বৈষ্ণবের অ্রিদগ্বিধি ব্যতীত কৃষ্ণে অনু 


ধি br 


সম্ভাবনা নাই। প্ৰকাশ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করুন বানা করুন্‌ ত্রিদণ্ড বিধি হইতে বিপথগামী হা 
ইন ইন হইতে পায়ে না- ইহাই আপের সিদধান্ত। বেবধারণ: পরাস্মনিষ্ঠা মা্। উদর 
সেবা 


₹তসবারত ব্যক্তির সাংসারিক অসংসঙ্গ ত্যাগ অপরিহার্য, তাহা ন! হইলে মনোবা॥] 
এ হানা! কফ্সেবা প্রবল না হইলে বিদ্ধংমন্যাস বা পারমহংস্ত ধর্ণে অবস্থান সম্ভবপর না 

ও (গৌহ ৩৩২১০-১৪)। 
|. গথি-বৈফাবের অশৌচ ও শ্রাদের ব্যবন্থা--পরমার্থ বঞ্চিত হইয়া অপরাবিদ্থাএস্ত রজত 
প্রবল রাখিয়া যাহারা গৃহিবৈষ্ণবাখ্যায় পরিচিত তাহাদিগকে শান্্ ও সদাচার বৈষ্ণব বলার a 
অৱৈষ্ণৱ বা. বৈষ্ণবা-বিদ্বেষী খৃহত্ৰত বলিয়| জানেন। গৃহব্রতীকে কেহ কখনই গৃহিত বা 
₹জানিন না।. হরিত্রত গৃহস্থই গৃহিবৈষ্ণৰ আর গৃহত্রত বৈষ্ণবক্তব যোধিৎসঙ্গী ও কৃষণাভক হণ 
অদাস্তেন্দিয় সুতরাং কৰ্ম্মকাণ্ডেই কৃষ্ণাভক্তের যোগ্যতা । অদীক্ষিত £ দীক্ষাবিধা? 


রা 

কুবিধানে* 

সভাব। তাদৃশ অভাবে অবস্থিত যৌধিৎসঙ্গজ শৌক্রবিধ : 

মিরূপণের পরিবর্তে ্রীমন্ভাগবত বলেন, “সত হকণং প্রোভং পুংো বর্াভিবাঞজকছ। মা 

যাহাদের ভাগবতী দীক্ষা হয় না, তাহাদিগকেই অধোগ্ 

॥ , রা i 

বিমুখগণ কর্ম্মকাণ্ডীয় বাবস্থাক্রমে দীক্ষিত ০ দেন এপ, সংজ্ঞা প্রদান কাঠের নি 
ইহ্র শিকারের স্থায় হাস্তাস্পদ | 


লব্ধাপ্রতযোনি জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা ! আঙ্গুর বর্ণাশমে বিষ্ণুভক্তি বজ্জিত হইলেও %ু রা রঃ 


| লও বর্ণাশ্রম রক্ষিত ধারনাপুষ্ট। a 
অব্যভিচারিনী বিষ্ণুভক্তিই প্রবল । সেখানে বহু দেবদেবীর বেগ রর 
যোগ্যত| স্বীকৃত হয় না। গৃহি বৈষ্ণৱ যেখানেই যে অবস্থায় শ্রীব্ন্দাবন লাভ করুন ধ a 
তাহাদিগের কণ্মিগণের স্তায় প্রেতযোনি লাভ করিতে হয় লা অথবা প্রেতযোনি হইতে সুরত এ 








j মদ = 
| বলী আচরণের কথা উল্লেখ থাকুক্‌ না কেন 





. চারে তাহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গজ্ঞানে 


পিঙ্ক উপ 
নি হইতে অগ্িতে পুড়িয়া মরিতে হয় ভাই 


জিনবানী--অহিসাংধম্ম ২৭ 


বান হইতে হয় না। ঠাহার! যেকোন অবস্থায় বিষ্ণু প্রসাদ গ্রহণ করিতে পাঁরেন। গৃহত্রত 
ধর আপনাদিগকে গৃহিবৈষ্ণবক্তব বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহাদিগের বৈষরক্রব স্মার্ভ নির্দ্দেশ- 


লীচানিতে বাধ্য করাইবে, কিন্তু হরিব্রত-বৈষব্দীসগণকে অশৌচাদিতে নিগড়িত করিতে কোন দেবতা! 


॥কোন শান সমর্থ হন না। আন্গুর বর্ণাশ্রম বাবস্থাপকগণ গৃহত্রতকে গৃহিবৈষ্ণৰ বলিয়া কপটতা বশে 
পর্ন পূর্বক পরক্ষণেই তাহাদিগের অনীক্ষিত অবস্থায় জাতিবণত্ব তাহাদের স্কন্ধ চাপাইয়! 
ন সুতরাং গৃহিবৈষ্ণর প্রনতি সংজ্ঞা প্রদান কাৰ্য্য তাদৃশ বক্তার দগ্ধোদরপরদ্বেরই সাহাযা 
নৰ্গা্ৰ। যদি হরিব্রত বৈষ্ণরাচার্য্য গৃহিবৈষ্ণৰকে গুরুবলিয়া বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে গুরুকে 
পরাঘীনি লাভ করাইবার জন্য তাহার শোক হইতে পারিত। গৃহিবৈষ্ণবের কোন শোকের উদয় 
না। যাহার যেরূপ শোকের পরিমাণ তাহারই তাদৃশ শূত্রতা বর্তমান। গত! সা 
যাগ আঁপনাদিগকে বৈষ্ণবক্রব সনে করিয়া যে শোকাদির বশবর্তী হন, তাহা পরাবিগ্ঠাশান্দে 
যকৃত । আজকাল গোলে হরিবোল দিবার দিনে যাবতীয় বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী গৃহত্রত শূদ্রদ্বভা 
মন জনগণ আপনাদিগকে গৃহত্ৰত অবৈষ্ণৰ বলিবার পরিবর্তে গৃহিবৈষ্ণবক্রব বলিয়া প্রচার করেন 
হা মেকী বস্তুকে আসল বলিধার পক্ষপাতী ৷ দৈব বরণাশ্রমীকে আনুরবর্ণাশ্রমী ভ্রমে কর্মকা 
ধলিতে ফলকাঁমিগণের অবৈধ চেষ্টা । 

জন্ধপ্রেতদেহ কঞ্সিগণের প্রেতষোগ্যতা গৃহিবৈষবের স্কন্ধে চাপান কার্ধা জীবে দয়ার অভাবেরই 
গরিচায়ক। বুতরাং কল্মিগণ শীন্্ববিরোধী বিচার অবলম্বন করিয়। গৃহিবৈষ্ণবের সম্বন্ধ যে ব্যবস্থা 
থান করেন তদনুসারে তাহারাই প্রায়শ্চিত্তা ৷ পরমার্থবিচাররহিত ব্যক্তি সাত্মপ্রভৰ পুরুষোত্বম 
বরকে অবজ্ঞা পূর্বক ভজনা না করিয়া এবং গৃহিবৈষ্ণবকে গুকগ্ঞান বণ্জিত হইয়া কর্দমপদ্ধতি 
মনুমারেই অঞ্চপতিত ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হন । তাহাদের বিচারান্ুমোদিত প্রেতশরীদ্ধ সম্প্কিত বস্তম্পর্শে 
শামম্মরণাদি প্রায়শ্চিত্তই গৃহিবৈষ্ণবের বিহিত! শ্রীসম্প্রদায় প্রকর্তক বৈষ্ণবগুরু ্্ীরামানুজাচাধ্য 
েন-বিফুতকিরহিত কর্ণ নাস্তিক বাবস্থাপকগণের স্পর্শে সবস্তে ্নানই বিহিত ! বৈষ্ণৱ স্মৃতি 


রর হইবেন। ছুঃলঙ্গ বৰ্জ্জন না করিয়া যাহারা বৈষ্ণরবিদ্বেষী আচারকে ধৰ্ম্ম বলিয়া এর দেন, 

[হা ৃ রর 

ন কখনই গুহিবৈষ্ণব শব্দ বাঁচা হইতে পারেন না। 

নু জিমবাণী_অহিংসাধল্ম__যট সন্দৰ্ভে 
দব পাষণুধৰ্ম্ম প্রচারক। এ ধর্মে অহিংস, 


“আদি জিন বা তীর্ঘস্কর 
, তিতিক্ষা, সংযমাদি যতই 


ক্ীন্ভীগবতের “হরবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণ| 


ইখেনাসতি ধাবতো বহিঃ 0৮__অর্থাৎ হরিতে সত 
ৃ সব্ররতোভাবে পারিতা ” 
সাং হতবহজ্জাল। পঞরাস্তরবস্থিতি:। ন শৌরিচিন্াবিমুখজনস্ বস 

1ও ভাল তথাপি কৃষ্ণচিন্তাবহিন্মুখ জনের 









৬ সমাধান-সম্পদ 


কর্তব্য নহে। গ্রীমন্ভাগবতাদি বৈষ্ণবশান্ত্র বলেন-বৈষ্ণবগণ কখনও '্মারোহপস্থী নহেন। টা? 
অবরোহপন্থী। তাহারা অক্ষজভ্ঞানোথ মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অহিংসাধ্ু ধা 
করেন না। এরূপ অহিংসাধর্ম প্রচারের মূল্য অন্ধকপর্দক সদৃশ নহে। উদার দারা আত্ম 
ধর্মই প্রচারিত হয়। যেখানে নিত্য ভগবদ্ুক্তি ও নিত্য ভগবানের শরণাগতির কথা না 
তাহা পাষণ্ডমত মাত্র। বৈষ্বশান্্র বলেন__“জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি__ভক্তির কভু নহে 'ঃ' 
অহিংসা-যম-ন্য়িমাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥” অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত নিসর্গতঃ হিংসাশুন্য ও সা 
তাহাদের এ সকল সদ্গুণ কৃত্রিমসথে বাহির হইতে উপীজ্ন করিতে হয় না। আগে ঘি 
যাজন করিতে করিতে পরে ভক্ত হইব--এইরূপ চেষ্টা আরোহবাদী নাস্তিকের চেষ্টা। গুদ 
ধর্মপ্রচারে কুষ্ঠা যেরূপ জীবহিংসা-পদবাচ্য পাষগুমত প্রচার বা উহাকে প্রশ্রয় দেওয়াও মেইবগর 
তদপেক্ষা অধিকতর জীবহিংস! স্থানীয় । কেবল নিরামিষ ভক্ষণ করিলেই অহিংসা ধর্ম পালন কঃ 
হইল না। শান্তর বলেন_-“অন্তঃসজ্ঞা ভবান্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ৷” তৃণ, বৃক্ষ, লতা, গুলা, ধঁহ 
বৃক্ষাদি সকলেই চেতনযুক্ত জীব। স্থৃতরাং যিনি নিরামিষাণী বলয়া অভিমান করেন জিনিং 
জীবহিংসক। বৈষ্ণবগণ নিরামিষাঁণী বা আমিষভোজী নহেন। নিজের প্রীত্যর্থে নিজের দেহগুটা 
জন্য যাহা কিছু গৃহীত হইবে তাহার দ্বারাই জীবহিংসা হইবে । প্রতিমুহুর্তে এইরূপ কত অ 
জীব হত্য। হইতেছে। জগতে এমন কোন্‌ ব্যক্তি আছেন, যিনি একটী জীবও হিংসা করিব না বর! | 
পারেন? প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতিপদবিক্ষেপে অসংখ্য জীবকুল নষ্ট হইতেছে বৈষ্ণবগণ ব্ণা 
যে এরূপ জীবহিংসা ব! অহিংস। লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া! সময় নষ্ট করা বৃথা৷ । জীব মাত্রই ভগবানের দিয়! 
দাঁস। সুতরাং সর্বক্ষণ নিজে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অপরকে যাহাতে সর্ব্বজীবপ্রতুর দেখ 
নিযুক্ত করা যায় সেইরূপ চেষ্টাম্বিত হওয়াই একান্ত কর্তব্য ৷ 

সাত শাস্বান্থমৌদিত ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবোদেশ্ে জীবন ধা 
আয রঃ নিবেদনযোগ্য বস্তু হইতে পারে ন। রা 
চাহ নু ষ বা শাকসজিও যদি ভগবৎ প্রসাদ বুদ্ধিতে কি 
মোহন বি হী তবে তাহার দ্বারাও জীবহিংসা হইয়া পড়ে । তরি নি 
একজন আন টি 5 সংসিদ্ধান্ত অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে পারের 
হইতেন না। মনোধন্্রজীবিগণে সকল i ছা হাউ ভিন তে আদা 
চীনত পাত হয ব্‌ Lu মনোধন্মা-জগৎ প্রাকৃত পাণ্ডিত্য প্রতি aa 
নিযে বৰত হয ন ক ন্যায়ের বশবর্ত্ব হইয়া তিলকে সা রর 
ও পরাশর খুব বড় । কিন্তু ভাগবতের বিচারে ৃ Ne ও যেকেনর। দু রঃ t 
বড়ই বিরল। জগং বৈফবক্রব হাতে মানে কিল র পরা] 
অগ্ঠাভিলাধী, মনোধন্ম, বৈষ্ণবনামে প্রচলিত ব্যক্তি রি 
পরিপূর্ণ। কোমলশ্রব্ধ ও বহিন্মুখ জীবগণ তাহাতেই মুগ্ধ হইয়! দগ্ধ ভমে চুনগোঁলা পান করি J 








Le স্বত্ত - 
ই অৱস্থিতিও নাই। প্রণব ও ব্যান্ধতি পরিত্যাগ পূর্বক 





গায়ত্রী ২৯ 
গায়ত্রী । গায়ত্রী বলিলে লৌকিক ছন্দোবিশেষ বুঝাইলেও “বূটিযৌগমপহরতি”_-এই স্যায়াহুসারে 
তি দারা দিঙ্লগণের উপান্ত! বেদমাতা-গায়ত্রীই একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু হন। গায়ত্রীর সবিস্তার 
রম গুরুষনুক্তে এবং পুরুষন্দুক্তের অর্থ সমগ্র বেদে বিবৃত হইয়াছে। বেদ সমূহ শব্দাত্বক, সেই 
নল বৈদিক শব্দ একমাত্র ভগবানকেই উদ্দেশ করে! অতএব বিদ্দ্রঢ়িপ্রবৃত্তিতে গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা 
॥খরি একমাঁত্র-*‘ভগবান্‌ । ছন্দঃও ভগবদাত্বক ; এতদ্বিষয়ে আমাদের পূর্ববাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ খষি অন্তরার 
গ্রহে শান্রবচন উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন,_বেদমাতা। গায়ত্রী 'সব্যাঙ্গতিকা' ও 'নির্্য'হাতিকা 
গলদ খবিগণের দ্বারা পূর্ব্বাপর গীত হইয়| আসিতেছেন। “সব্যান্ৃতিক গায়ত্রী 'বিশ্বামিত্র গায়ত্রী" 
নামে কথিতা হন। নির্ব্যান্থতিকগায়ত্রীর নাম প্রজাপতি বা ব্রন্গ-গায়ত্রী। উপনয়ন-সংস্কার ও 
তরধারণকাঁলে নির্ব্যান্থতি গায়ত্রী গীত হন। অতএব উভয় গায়ত্রীই জপ্যা। তদ্দিষয়ে আচারবাঁন 
রা্ামাত্রেই অবগত আছেন । উহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ তন্থসার-সংগ্রছে উদ্ধত হইয়াছে, যথা. 
ধাম সন্ধযার্থে তদন্তত্র গ্রজীপতিঃ। মুনির্দেবস্ত সবিতৃনাম| অতো হরিঃ ॥ 

“সামগান উপাসনা যুগে বৈদিক ক্ষিমহোদয়েরা গায়ত্রীটী পরিত্যাগপূর্বক সামের অপরাংশ 
গান করিতেন, ইহ! মনে করা যায় কিরূপে বা কোন্‌ আদেশের বলে ?” পারমাধিকগণের বিচারে 
সামগান-উপাসনাযুগ বলিয়া কোন যুগ নাই; সতা, ত্ৰেতা, দ্বার কলি-_এই চারিযুগই প্রসিদ্ধ, 
আবার এই চারিযুগেই ব্রাহ্মণগণ বেদের বিভিন্ন শাখা অবলম্বন করিয়া 'বেদ-চতুষ্টয় কীর্তন করিয়। 
আাসিতেছেন। খধিগণ শ্রৌত-পন্থায় বেদকীর্তন করিলে অবরোহমার্গে তাহা সং-সমপ্রায়ের হস্তগত 
ইইয়াছে। অতএব পূর্র্বকালে ঝ্বষিগণ প্রণব-ব্যাহ্ৃতি-সংযুক্তা গায়ত্রী পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক নিৰ্ব্যাহ্থতি 
গায়ত্রী জপ করিতেন, তদ্বিষয়ে কোন শীস্রপ্রমাণ নাই ।  এতদ্বিষয়ে বিশেষ বিচার--স্ষ্টির 
আদিকৃত চতুর ব্ৰহ্মা বিষ্ণুর নিকটেও প্রণব, ব্যাস্ধতি গায়ত্রী পৃথক্‌ পৃ ৪815 
বোদ প্রণব, ব্যাহ্ৃতি ও গায়ত্রী ভিন্ন মন্ত্ররপে দৃষ্ট না হইলেও মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ প্রণব, ব্যাতি 

প্রণবই উচ্চারিত হন।  যন্জাদি কার্ধ্ে হোমে ই. টন ঠি 
টি সন্মাত্র পঠিত হয়! আবার প্রেতোদ্ধার হোমে নির্ব্যাহ্ৃতিক-গাঁয়ত্রী মাত্র পঠিত 
য়া থাকে । 

ছি নয 
বে নি বাসি দর্শন লীভ করেন। অতএব বেদে স্প্রণব 
নী র পরিবর্তে সপ্রণব ব্যাঞ্ তিক-গায়ত্রী ও নিৰ্ব্যাহৃতিক গায়ত্রী-উভয়ই 

তক গায়ত্রীর উপদেশ লক্ষিত হয়। নুতরাং সপ ৰ ই 
বি-প্রসিদ্ধ। খগ বেদ অষ্টকাণ্ডাত্মক, যূর্বেদ সপ্তকাণীত্বক ও সামবেদ ষটকাণ্ডাত্বক । এই বেদক্রয়ে 


গায় উ গীত হইয়াছেন । বেদ ব্যতীত গায়ত্রী 
পক্রমে ও উপসং ৰা 
ও উপসংহারে গীত ন! হই কেবলমাত্র গায়ত্রী গান কিরূপে সম্ভব 


ূর্ব্বোত্তরভাগ পরিত্যাগ পূর্বক ৫ 


যর প্রণব, ব্যান্থতি ও গায়ত্রী পৃথক্‌ পৃথগও 






পারে?_ এইরূপ প্রশ্ন হইলে, মুনিগণ রে 





টি সমাধান-সম্পদ 


মধাস্থিত গায়ত্রী মাত্র গান করিতেন, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয় এইরূপ প্রশ্ন বা রবের ই 
হইয়া থাকে । অতএব জপকর্ত। স্বেচ্ছান্ুসারে উভয় প্রকার গায়ত্রীই জপ করিতে পারেন, ই 
সিদ্ধান্ত । 
এক্ষণে বিশ্বাগিত্র ও ব্রহ্মার পূর্বে কেহ গায়ত্রী বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না? তনৃত্তর- 
বদ্ধজীবে দেহ, মন ও আত্ম/- এই তিনটার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। উক্ত ত্রিবিধ অন্মিতাঁয় জীবের প্রতীতিঃ 
ত্ৰিবিধ, যথ! _অক্্প্রতীতি, অবিদ্বং প্ৰতীতি ও বিদ্বংপ্রতীতি। অবজ্ঞপ্রতীতি দ্বারা বেদের অর্থ উপল 
করা যায় না, অবিদ্বৎ-প্রতীতি দ্বারা বেদের অর্থ বিপধ্যস্ত হয়, সুতরাং বেদের যথার্থ তাৎপর্য উপল 
করিতে হইলে বিদ্বং-প্রতীতিই একমাত্র অবলম্বনীয়। তজ্জম্যই বেদ কীর্তন করিয়াছেন,“ 
দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তসোতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্বনঃ 0৮ বিদ্বদ্গণ বলে৷, 
বৈদ-_ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ; শাস্ত্র সমূহ এ নুর্ষ্ের কিরণ. নিতামুক্ত জীবগণ এ সূর্যের আলোকে 
সর্বদা আলোকান্বিত। এঁ সূর্ধ্যালোক কখনও তাহাদের হৃদয় হইতে অস্তমিত হন না? জগ 
ভগবানের যেরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষিত হয়, ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদেরও মেইরা 
আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র লক্ষিত হয়। যুগ-প্রারস্তে ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদ বা বেদযাটটা 
গায়ত্রী পূর্বদিকে সূর্ধ্যোদয়ের হ্যায় অথবা বন্থদেব-দেবকীতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ন্যায় কো | 
খষি-হদয়ে স্বয়ং প্রকটিত হইলে এঁ খষিই তাহার জনক-_এরূপ বলা যাইতে পারে না। কার | 
তৎপূর্ব্বে কেহই ভগবান্কে জানিতেন না, কিংব। তাহার উপাসনা মাত্র দ্বাপরযুগ হইতেই আর 
হইয়াছে এইরূপ একটা অপ-দিদ্ধান্ত কল্পনা করিতে হয়। বস্তুতঃ নিত্য সত্য ভগবানে এ গর) । 
ব্যবধান থাকিতে পারে না; ভগবানের শাব্দিক-অবতার বেদের সম্বন্ধেও বিচার এ প্রকার। ধা] 
বেদমীতা গায়ত্রী বিশ্বামিত্রের পূর্বববর্তা ঝধিগণেরও উপাস্তারপে পরিচিতা ছিলেন, তাহা ্ 
আক গাঃতীর ফি ধলিবার কারণ কি? তত্তরে_-ভগবান্‌ বন্মুদেব-দেবকীর চিত্তে আবির 
টা হইলেও লোক-লোচনের গোচরীভূত না হওয়ায় মা 
প্রপকেনি য় গায়ত্রীর মাহাত্যও সেইরূপ প্রলয়ান্তে যুগারস্তে বিশ্বা *ঃ এ 
সা করায় ভাহাকেই এ মন্ত্রের খষি বল! হয়। তৎপূর্বের ব্রাঙ্মণগণ গায়, 
হইলেন নাং এপ বিগ কভার উদ্ধৃত শ্লোকার্থ এই প্রকার--“ঘুগান্তেহঃ রি 


| 
বেদান্‌ সেতিহাসান্‌ মহ্ষয়ঃ।  লেভিরে তপসা ূ্বন্জ্ঞাতাঃ স্বয়ভুবেতি ৷” অর্থাৎ যু 


£ 
ইতিহাসের সহিত বেদসমূহ অন্তহিত বা মপরাকটিত হইলে ববিগণ অগ্ে অর্থাৎ প্রলয়া্তে যার 


তপস্যা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সমাধিযোগে স্বতঃমিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তদনস্তর অন্যে তাহা তা 


পারেন? এই বাক্যে বেদমাত! গায়ত্রী বা বেদের নিত্যতা সুচিত হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের দণ 


পর সামগান হইত কি না বা হইতেছে কি না? তাহার উত্তর_হইত বা হইত ন!" উভয়ই বলা রি | 
পারে, কেন না পরিবর্তনশীল কালের গতিতে বৈদিক আটা - 


স্বতরাং তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলা যাইতে পারে ন) 


Ss 


নি 
আচারও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া Ee a 
‘মন্ত! বলিতে কার-রহিত-সহি ৪ 





বিগরগৃহে স্থলভিক্া হে 


রায়! কিন্তু উচ্চারণকাঁলে মাত্যান্তে কার সমাযুক্ত মন্ত্রপই কর্তবা, নতুবা মন্ত্রজপ বিফল হয়। 
ধা শান্ত্রবাক্যে “অ্বত্যানো তং ব্রহ্ম পরস্তাচ্চ বিশীর্ষযতে”__মাদিতে ত্কারোচ্চারণ-রহিত বেদ-কীর্তন 
পনকই হয় না, আর অন্তে ও্কারোচ্চারণ-রহিত বেদ-কীর্তনে প্রাপ্তফলও বিনষ্ট হয়। এই সকল 
বিজ দর্বাস্থৃতিসংগ্রহরূপা “স্মৃতি-মুক্তাবলী” গ্রন্থে সুবিস্তুতরূপে আলোচিত হইয়াছে । গায়ত্রী 
মাত্র উপনীত ব্রাণগণেরই আলোচ্য ; তাহা গুরুপরস্পরায় শ্রবণ করিবার বিধি আছে। অধিষ্ক 
ধকাশ মিষ্রয়োজন । ( গৌঃ ৬।৭৷১০-১২ )। 
বিগ্রগৃহে সুলভিক্ষার ভীঙ্পর্ধ্য 2- কৃষ্ণভক্তমাত্ৰের কেন, বিষ্ণুভক্ত মীত্রেরও ‘বিপ্র-সাম্যত৷' 

কে দ্বারা বিষ্ণুভক্তকে বিপ্র হইতে নূন বা ব্যবহারিক বিপ্রের সমান বলিয়! স্থাপন করা হয় নাই। 

ভাব রিপ্রসাম্য শব্দটা এই স্থানে অরুন্ধতী-দর্শনন্তায়াবদম্বনে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিপ্র ও বৈষ্ণবের মধ্য 

বিগ্রথটা, সাধারণ । বৈষ্ণবে নিত্য বিপ্রত্ব বর্তমান । আর যদি ‘অবৈষ্ণব-বিপ্ৰ' (1) আর যে কোন. 
কুল অবতীর্ণ দীক্ষিত বৈষ্ণব সমানই হন, তাহা হইলেও- “চগডালোইপি দবিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ | 

ইরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোইপি শ্পচাধমঃ ॥ তবে ‘বিপ্ৰ’ বা ব্ৰাহ্মণ’ শবে অপ্রয়োজনীয় কম্মপরত্ের 

আধিক্য ও ‘বৈষ্ণৱ’ শব্দে প্রয়োজনীয় ভক্তিমন্তার আধিক্য থাকায় অপ্রয়োজনীয় কর্মপরতার সম্পত! 

হদ্ৰৰতী-গৃহত্ৰত-পুরুষন্তায়াবলস্বনে নির্দিষ্ট হইতে পারে। বৈষ্ণব শ্চপচকুলে প্রকটিত হইলেও খ্বপচকুল 

বৈষ্ণবর কারণ বা জনক নহে । বৈষ্ণবের ব্রান্মণত! কৈমুতিক-ষ্তায়ানুসারে নিত্যসিদ্ধ বাঁ পূর্ববসিদ্ধ 

বথা ভাঃ ৩৷৩৩৷৭-“অহো| বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌ ষজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভাম্‌! 

LE টা ব্ৰহ্মানূচু্নাম গৃণস্তি যে তে ॥৮ রা অর্থাং বে 

হু জন্ম পূর্বেই নিখিল বেদ উচ্চারণ করিয়াছেন ; এখানে প্রত্যেক বিভিন্ন ধাতুর উত্তর লিটের 


ুয়গও ব্যর্থ হয়। কারণ পাণিনি_(৩২৷১১৫ ) পরো লিটু” । যদি অবরকুলোভূত নামোচ্চারণ- 
কারী অব্াহ্মণই হইলেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপেই বা বহু বহু জন্ম পূর্বেই নিখিল বেদ অধ্যয়ন 
করিলেন? আর যদি যে ভগবন্নামের আভাসমাত্রে মুক্তি হয়, সেই নামের উচ্চারণকারীর কর্ম্মফলবাধ্য 

শবিত্র্য জন্মের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে 


হ্যা ্ 2 
টা পরবর্তী জন্মে শৌক্র ত্রান্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণপরর্ক = 
গবতীয় (৩।৩৩৬-৭) - শ্লৌকদয়ের সঙ্গতি কিরূপেই বা হয়? যে নামোচ্চারণকারী বহু বহু জন্ম পূর্বে 
পুনরায় ব্ৰাহ্মণাধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্ত 


সমস্ত ত্র ক্মণাধি রর 
ধকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নামোচ্চারণকার 
রর দধাস্ত পিষ্ট-পেষণ-ন্তায় অযৌক্তিক এবং শ্রীনাম ও 


বৈষবে অত্রদ্ধা-জ্ঞাপক । অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, দীক্ষালীভের পুর্বে নামশ্রবণ-কীর্তন-ম্মরণকারীর 
টারাভাব-হেতু সাবিত্রাজন্ম নাই; এইরূপ সর ক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্রাজনমান্তরাপেক্ষা আছে চি 
পাংলাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত পারমাস্থিক বিপ্রের বিপ্রতথের বিনির্দেশ বা লিঙ্গ, উনারা শিষ্টাচার- 
নম ইহাই শীগোস্বামিগণ অতি স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত ক য়াছেন। ইহা ছারা রি সি না 
ব্ষ্বের সতত সৰ্ব্ব বিষয়েই সঙ্গতি সাধিত হয । অতএব 'বিপ্রসাম্য' শব্দের ছারা ব্যবহারিক | 


55 বিপ্রহে” সমহ্-ুদ্ধিরপা! অপর 









$্‌ সমাধান-সম্পদ 


বুদ্ধি হইতেই দ্িগর্শনীকার গোস্বামিবর্য্য প্রভুপাদ সকলকে রক্ষা করিয়াছেন। কারণ তিনি ‘য়ে বোর 
কুলোডুন নৃমাত্রেরই বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে বিগ্রত্ব সাধিত হয়” ইহা “যথা কাঞ্চনতাং যাতি’ গ্লোকের ‘দিছ! J 
শব্দের টীকায় স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা টাকা _নৃগাং অর্বেধযামেৰ দ্বিজদ্বং ‘বিপ্ৰত ৷ uf 
যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্ধে-সন্্যাসীর আচরণলাীল। প্রদর্শন করিয়া 
তাহার দুইটা উদ্দেশ্য আছে। একটী বিমুখমোহন অন্তটী উন্মখতোষণ। উন্মুখগণ জানেন, গ্ৰীম 
ব্যবহারিক বিপ্রকুলোদূত ব্যক্তির হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই; পরস্ত বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুই গর 
করিয়াছেন, যথা--“নিমন্ত্রণ মানিল তারে বৈষ্ণব জানিয়া ।” মহাপ্রভু শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রচুর 
যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখ! যায় যে তিনি অবৈষ্ণব মাত্রেরই হস্তপাচিত অন্নকে বুদ্ধ 
মাংস-তুল্য' পরিত্যাজ্য জানিতে বলিয়াছেন, যথা-_-শ্রীহরিভক্তিবিলীসে (৯1১০৯ ) -“অবৈষ্ণবানামন়ঃ | 
পতিতানাং তথৈৰ চ। অনপিতং তথা বিষে শ্বমাংসসৃশং ভবেৎ |” অন্যত্ৰ “বৈষ্ণবানাং হি ভোতবা 
প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদাঁ। অবৈষ্ণবানামনন্ত পরিবজ্যমমেধ্যবৎ ॥৮ কিন্তু শ্বপচকুলে আবিভূতি বৈধ্াবর | 
প্রদত্ত যাবতীয় বস্তু গ্রহণ এবং তাহার সহিতই ষড় বিধ-সঙ্গ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যধ৷ ৃ 
শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাহার স্বাভাবিক বৈষ্ণবেখচিত দৈম্তবশতঃ নিজকে মহাপ্রভুর সমীপে নীচ 
জাতি নীচ সঙ্গী’ সুতরাং ‘অস্পৃশ্য প্রভৃতি জানাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু স্বমুখে এই শান্রীয়বাঝাট 
উচ্চারণ করিয়াছিলেন,-_“ন মেইভক্তশ্চতুর্বেদী ম্ত্তঃ শ্বপঃ প্রিয়; | তস্মৈ দেয়ং ততে গ্রাহাং সচ গৃজো | 
যথা হহম্‌॥ চতুৰ্কেদপা ব্ৰাহ্মণ যদি অভক্ত হয়, তবে আমার প্রিয় নহে, আর শ্বপচকুলোদুত বাজি 
আমার ভক্ত হইলে আমার প্রিয়, সেইরূপ ব্যক্তিকেই যাবভীর বস্তু প্রদান করিতে হইবে, তাহ! হইচই 
যাবতীয় বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ আমি যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপ পূজ্য, ইহাতে কোন মন্দ 
নাই। শ্রীল 28128 প্রভুর উপদেশামৃতে দেখিতে পাই-_“দদাতি প্রতিগৃত্থাতি গুহমাখ্যাতি ছি 
টি 
উক্ত বাক্যে কি জানা যায়? “ভক্তের রর তিতির সাধন রে না, কে 
ভাহার নিক ই রর টা ভক্তের দত্ত জল বা কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা রা রর 
“ত্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট টে বলা ৩ ০ নাই" | 
ডি তে অপক তুল বা! কদলী মাত্র গ্রহণের কথা লেখ! 


ইরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে বলিয়াছেন, “নৈবেদযং জগদীশস্তঅন্লপানাদিকঞ্চ যং! সা | 
নাতি উক্ষণে দিদা: +হে বিপরগণ । ভ্ীহরির নৈবেছ, অনপানানি যে কিছু দাই রি 
না কেন, তাহাতে তক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই 1" যদি কেহ বলেন উক্ত উক্তিত কেবল পুরীতে শীজগ্াথা 
প্রসাদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইবে । তছত্বরে- একৃষেঃর উচ্ছিষ্ট হয় মহা প্রসাদ নাম” কৃষ্ণের টি ! 
3 ৫ 

হা শ্রীহাপ্রসাদ। জগতের নাথ শফী ্চাবতাররূণে ব! ভ্তগণের হৃদয়মন্দিরে জগতের টা ৃ 
বরাজিত; সুতরাং নু ঃ তে ণু হা 

জিত; সুতরাং সর্বত্রই ‘মহাপ্রসাদ” হয়। আর যদি স্থানমাহাত্যের বিচার আসে তাহ রা: 


শ্রীধাম বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি পরম মাহাত্যযযুক্ত ধামসমূহে কেনই বা মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার | 
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উতধামসসূহ কি অভিন্ন নহে? যদি কেবল ধাম সম্বন্ধে মাহাত্মা বিচার, কিন্তু কৃষ্ণে চ্ছিষ্ট 
(না কর! হয়, ভাহা। হইলে আর্দকুকুটিন্থায়াবল্থনে বিষুধাম-মাহাত্য স্বীকৃত হইল কিন্তু বিষ্ণু 
রগাদমাহায়া স্বীকৃত হইল ন। বিষু-ধাম ও বিষ্ণু-প্রসাদ উভয়েরই মাহাত্ম্য সমান, উভয়েই 
| ৰান ব্যকিগণ এ কথাতেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে ন! পারিয়া মহা আচরণে 

তে পায় না । কিন্তু মহাপ্রভু সানোড়িয়াগণের স্পৃ্ট জল সংশুদ্রাদি জাতি পৰ্য্যন্ত 

গর করেন না সে বের হস্তপাচিত অন্নও মথুবাতে শ্রীমাধবেন্দ্র 


গা এবং নিজেও গ্রহণ করিয়াছেন । আর ঠাকুর হরিদাসের সহিত অনেক সময়েই মহাপ্রভু এক 
দিতে বসিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন ইছা। মহা প্রভুর দ্বিজিহ কপট ব্যক্তির কপট 
বার মাত্র নছে। আদর্শ-বর্ণাশ্রমী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের লীলাভিনয়ুকারী আঁচার্য্যবর্ধয শ্ীঅদ্দৈত প্রতুকে 


গ্রহ যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুরহরিদাঁস ও ব্ৰান্মণেতরকুলে প্রকটিত ব্রীমূকুন্দের সহিত একট ভোজন 
দাস লৈয়া করছ ভৌগন। তবে ত 


বরিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা ্ীচৈভন্চরিভাষতে “মুকুন্দ হরি 
গে লঞ| দুই জনে ৷ করিল ভোজ ইচ্ছা যে আছিল মনে ৷" (চৈ চঃ মঃ ৩:১০৬-১০৭ )। 

হৰি কেহ বলেন-_গ্ীমন্মহাপ্রভুর আচরণে দেখা যায় তিনি একমাত্র বৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ হইলেই উর 
ই অনাদি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণেতর-কুলোভূত বৈধ অপেক্ষা নৈফব+আণ এ 
মাটিতে বড়! প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ বিচার অত্যন্ত প্রাকৃত বৈষ্ণব বিগ্রতার অভাব নাই 


ইহা ভাহারা প্রাকৃত অন্মিতা ছাড়িতে পারেন ন! বলিয়াই বুঝিতে পারেন না। যদি বৈষ্ণব + ব্ৰাহ্মণ, 
শৌক্তবা্মণেতর- কুলোডভূত-বৈষ্ণব অপেক্ষা বড়ই হইবে; তাহ! হইলে ঠাকুর হরিদাস বা রায় রামানন্দ 
| অপেক্ষা গদ্য মিশ্রকে মহাপ্রভু অধিক বড় বৈষ্ণৱৰ বলিতেন হৈজ্বত! আত্মার ধরণ, উহার উচ্চাবচত!" 


বিষয়ে প্রাকৃত কুলাদির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যদি তাহান! হইবে, তবে কেনই বা যবনকুলোছিত__ 
টে: চঃ অঃ ১১৬৫!) ! বৰ্ম্মজড়স্মার্তানুগ পৰা 


SU পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ ।* ( ্ 

এখানে বলিতে পারেন যে, ্ীরন্হাগ্রনর শরীরায় রামানন্দের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া আস্ত যা 

হণ করিয়াছেন, কাপীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ না ক যী তপন গিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ 
হারিক পীনভোজনাদি বিষয়ে কৌন 


করিয়াছিলে 

মাছিলেন, অত এব মহা প্রভূ তার আদর করিলেও ব্য 

প্রকার বি ছাপ দি কৰ্ম্ম জড় ন্মার্ড বাঁ মায়াবাদীর মতে 
শৃঙ্খলত| আনয়ন করেন নাই ত টু 


রব 
রা মাম দে খি 
ইরূপ সানোড়িয়া-কুলোডূত দীক্ষিত বৈধ 


ব্যবহারিক কার্য > 
7; হইলেও গুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিচারে উহ ভক্তযঙ্গ 
রব অঙ্গ, উহ কৰ্ম্ম ফলভোগীর শ্তায় ভাত-ডাঁল-ভোজন বা তি রণ প্রদান 
রি রর তু 
গৃহীত না হইবে, তবে মহা প্রভু “তন্মৈ দেয়ং ততো গ্ৰাহ মৃতে-তাতে 


ক 

তি হু ভক্তিশাস্ত্রে প্রসাঁদের ভুরি ভূর 
মহা খু ১ খাও ছাড়ি’ ঘৃণা-লাজ ৷ 
ছু সাঁদ’ নাম । ‘ভক্তশেষ' হৈলে ‘মৃহা-সহাপ i 

_ বি শেষ এই তিন জাহনের বল এই-তিন সেবা হতে 
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কয়॥ তাতে বার বার কহি_শুন, ভক্তগণ। বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন-সেবন॥ ভি যি 
কৃষ্ণনীম-প্রেমের উল্লাস। কৃষ্ণের প্রদাদ, তা'তে “সাক্ষী কালিদাস॥ (চেঃ চঃ অঃ ১৩৮৪) 
অতএব উহ! তথাকথিত ব্যবহারিক সামাজিক বিচারের অধীন কম্ম-মধ্যে গণ্য নহে। বিধু বা 

প্রসাদে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট-প্রসাদ, ইহা শুদ্রের স্পৃ-প্রসাদ, ইহা অন প্রসাদ সু 
শুদ্র-সপৃষ্ট বলিয়া! গ্রহণযোগ্য নহে, ইহা শুফ-পিঠা-পানা বা ফল প্রসাদ সতরাং শুদ্রস্পৃষ্ট হইলেও ন 
সমাজের আইনকাুনামুসারে গৃহীত হইতে পারে ;১-এই সকল বিচার ব্রহ্মবমিধিবকার' কৃষ্ণা 
আনয়ন করিলে, কোনও দিন কৃষ্ণ-কৃপা, বা শ্রীনামকপা লাভ হইবে না। এইরূপ গরাকতবুদধিবিি 
দুর্ভাগা! ব্যক্তিগণ সাধনবলকে অবহেলা করিতেছে; তাহাদের হৃদয়-দৌব্বল্যরূপ অনর্থ ও অস 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়! তাহাদিগকে প্রাকৃত দেহ ও মনের ধর্মে আসক্ত করিয়া দিবে । 
নিধিবিকারবন্ত--অপ্রাকৃতবন্ত__পরম শক্তিসম্পন্ন বস্তু । যদি 
পাবনত্ব নষ্ট হইয়া গেল তাহা হইলে তাহাকে 'প্রদাদবস্ত' বল! হইল না, উহা সাধারণ প্রাকৃতবস্তপর্যাঃ 
গণিত হইল ৷ পতিত ব্যক্তি অপ্ৰাকৃত পরমপাবন-বস্ত প্রসাদ স্পর্শ করিলে প্রসাদ কিছুপাতিত্য-ধর্ম-গঃ 
হণ না, পরন্ত ‘পতিত’ 'পরমপাঁবনের' সঙ্গবলে পতিভীবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করেন, অর্থাং সা 


বসন হন। যাহারা এই সকল শুদ্বভক্তি সিদ্ধান্ত মুখে স্বীকার করিলেও বিষু-বৈফব-বিরোধ 
অদৈব সমাজের বহিম্মুখতাকেই প্রাধান্ত 


সহ পালন করিতে অসমর্থ, তাহার! স্বীয় ়দৌরবলারূপ অনর্থ, বুদ্ধি কি্। কপটতাকে দহ 
আচরণের নাম দিয়া সমর্থন করিতে চাঁন। মহাপ্রভুও_“যে যথা মাং প্রপগ্ন্তে তাঁত 
তাম্যহম্‌ এই স্ববাক্যাহসারে উন্মখকে সুবুদ্ধি ও 


ব্য) 
1111 


তৃক্ষ ভর 
প্রসাদবন্ত- কৃষন্্- 
শুদ্রের স্পর্শে তাহার অপ্রাকৃতত্ব ও গয় 


ব বর্ণাশ্রমধন্ম পালন করিয়াছেন, কিন্তু নিত্য 
ইয়াছেন, উদ্ধারণ দত্তের (?) পাচিত অন্ন গ্রহ 


এই সকল বিমুখ জনকে বঞ্চনার্থে এইরূপ আ 
সাধিত হইয়াছে ; কারণ সু 


হিয়া! 

ৃ ২. ও ভগ্ডগণে'র নিকট হইতে দূরে রহির | 

যাহারা, শীনিত্যানন্দপ্রভুর আচরণ মহাপ্রভুর আচরণের সহিত সমাপ্রস্ত ও মহাপ্রভুর অননুমো্ি | 

মনে করেন, তাহারা জগদৃগুরু পতিতপাবন ত্যানন্দ প্রভূ চরণে অপরাধ করার দরুণ কখনঃ 
মহাপ্রভুর কৃপা পাইবেন না তাহাদের নিকট ভক্তি 


| 
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বিষয়, সংশয় ও পুর্র্বপক্ষগুলির মীম।ংস। সঙ্গতি দ্বারা সাধনরূপ পঞ্চস্তায়াবলস্বনে বিচার করিলে 
dl যায়, শ্রীম্মছা প্রত, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভ্‌ ও শ্রীমদ্ৈতপ্ৰভুত্ৰয়ের আচরণের বিরুদ্ধ আচরণের প্রসক্তি 
নাই। মহাপ্রহ্ত কেবলমাত্র বিমুখ-বঞ্চনার জন্য যে অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে বিমুখগণ বঞ্চিত 
(বেন, কিন্ত সেবোনুখগণ মোহিত না হইয়। বিচার করেন যে, মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ বা মহা-মহাপ্রসাদ 
কি বৈঘ্যবে অপরাধময়ী জাতিবুদ্ধির আদর্শ স্থাপন করিয়া কখনও নিজোপদিষ্ট শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা 
নিজেই লঙ্ঘন করিবার শিক্ষ। প্রচার করেন নাই। বৈষ্ণঞবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ডাল-ভীতবুদ্ধি--- 
মনুরগণের নরকগমনের সেতৃম্ব্ূপ, ইহাই কোটিক্ঠে কীর্তন করিয়াছেন। 
কোন কোন ছুর্বদ্িযুক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া বলিতে পারেন,_ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যয প্রভূঠাকুর হরিদাসের 
সায় মহবৈষবকেই পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন, মুকুন্দ ও হরিদাসের ম্যায় মহাবৈষবের সঙ্গেই 
একত্র ভোজন করিয়াছিলেন-_-এইরূপ মহাবৈষণব এখন কোথায় ? সুতরাং এখন মহাপ্রসাদে ও বৈষবে 
ছাতিবুদ্ধি করিয়া নরকের পথে ধাবমান হওয়াই কর্তব্য! এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ দুর্বব দ্বিমূলক ও দুর্ভাগ্য- 
পক; কারণ শুদ্রাদি মানবজাতির স্পর্শ দূরে থাকুক, অত্যন্ত দুধ) কুক্রের মুখত্রষ্ট কৃষ্ণপ্রসাদান্নও 
হাপাবন’ বলিয়া শাঁস্বে উক্ত হইয়াছে-_( স্কন্দ পুরাণ উঃ খঃ ৩৮1১৯) “কুকুরস্ত মুখাদৃভ্রষ্টং তদন্নং পততে 
ঘদি। ব্ৰাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সব্বাপাপানোদনম্‌॥৮_ মহাপ্রসাদ সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি 
করের মুখ হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয়। 
যে ভিক্ষা গ্রহণে উদরপূত্তির জন্য অন্যের নিকট আর খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তাহার 
নাম 'স্থলভিক্ষা’। আর মৌমাছি যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চক্রে লইয়া যায়, সেইরূপ 
ন স্থান হইতে সব সব খাঁ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যাহারা উদর পুরণ করেন, ভীহাদের বৃত্তি ‘মাধুকরী'। 
ভিক্ষা একজন ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে গৃহীত হয় বলিয়া সেই ব্যক্তিবিশেষের দোষ ভিক্ষা 
হীতায় স্পর্শ করিতে পারে,_“বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন" ( চৈঃ চঃ অঃ ১২৫০ )। এই জন্য 
মাত্মমঙ্গলেচ্ছু ভজনৌ নুখ ব্যক্তিগণ কোন ব্যক্তিবিশেষের সদাঁচারিতা বা বৈষ্ণবতা-বিবয়ে নিঃসন্দেহ না 


ইইলে মেই ব্যক্তিবিশেষের গৃহে ভিক্ষা করেন না। বহু লোকের গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ 


করিলে তাঁহাতে কৌন নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের দোষ সঞ্চারিত হইতে পারে না জানিয়া তাহারা মাধুকরী- 


বৃত্তি অবলম্বন করেন । বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিপ্র অথবা অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা বিপ্রগণই 
*মধিক সদাচারসম্পন্ন ; তাঁহারা নিত্য বিষ্ণুসেবাতংপর ॥ বিপ্রের বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই । 
উহাদের গৃহে ্রীখালগ্রাম ও রড! বর্তমান; কিন্তু বৈষ্ণবী দীক্ষা অদীক্ষিত বিপ্র বা বিপ্র ব্যতীত 


্স্টরইতরে কৃত্যদির অবকাশ থাকায় ভাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সদাচারাভাব। বিপ্রগৃহে বিষ্ণুনৈবে 


সহজেই লভ্য, কারণ তদানীন্তন বিপ্রগণ অধিকাংশই সদাচার-সম্পন্ন ও একান্তিক বিষপাঁসক ছিলেন। 


-বধাসী বিগ্রগণ সকলেই কৃষ্ণোপাসক ব্রজবাসী দূরে থাকুক, পশ্চিমের বিপ্রমাত্রেই 2 
ীমোপাসক, নারায়ণোপীস্ক বা নৃসিংহোপাসক অর্থাৎ কোনও না কোন বিষ্ণুমূত্তির্ উপীসক। পশ্চিম 


ও দক্ষিণ ণ করেন না, বিপ্রেতর জাতির মধ্যে 
ব দেশীয় বিপ্রগণ কেহই অমেধ্যাদি গ্রহ 









চি সমাধান-মম্পদ 


স্থলে অমেধাদি গৃহীত না হইলেও কোন কোন স্থলে পলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য we 
হয়। কিন্তু বিপ্রগণ সর্বদা বিষ্ণুসেব| করেন বলিয়া সেই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনই গ্রহণ করেন না 
তাহারা শঙ্খ-চক্র-উ্দপুগ্ডাদি ধারণ করেন। বিশেষতঃ শ্রীরপসনাতন যে সময় বৃন্দাবনে গমন কমি, 
ছিলেন, সে সময় যবন-সংসর্গে-পশ্চিম দেশের লোক সদাচার হারাইয়। ফেলিয়াছিলেন,_ “পঞচি 
লোক সব মূঢ় অনাচার। তাহ! প্রচারিল দু হে ভক্তি-সদাচার || ( চৈঃ চঃ আঃ ১০৮৯)। এরূপ 
অন্য গৃহ অপেক্ষা বৈষ্ণব-ত্ৰাহ্মণের গৃহে বা বৈষ্ণব-দীক্ষায়-দীক্ষিত বিপ্রের গৃহে ভক্তি-সদাচারের ঢ় 
পৃঁজিত শ্রীহরির নৈবেছের সন্তাবনা জানিয়! এবং অন্যত্র তাহার, অভাব জানিয়া বিপ্রগৃহেই দ্ুলজি 
গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এইরূপ বিচারে বঙ্গদেশের কয়টা বিপ্রগৃহে স্থুলভিক্ষা গহণ করা যাইবে, তা 
বিশেষ সমস্যার কথা । অন্তান্ত সদাচারের কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশের বিপ্রসমূহের গৃহে অনুমান 
করিলে এমন কয়টা বিপ্রগৃহ পাওয়া যাইবে, যেখানে কোনও না কোন প্রকারে অমেধ্যাদি গৃহীত ন 
হয়? অতএব পারমাথিক-সদাচার-বিষয়ে হৃদ্দৌবর্বল্যবশতঃ অদৈবসমাজের অধীন হইতে হইবে, ই 
কখনও আচাধ্যগণের অন্ুমোদিত পন্থ। নহে। 

অশুদাঃ শুর কল্লা হি ত্রান্মণাঃ কলিসম্তবাঃ। তেষামাগনমার্গেন শুদ্ধির্ন শ্রোতবনবন। 
(হঃ ভঃ বিঃ ৫1৩ বিষ্ণুযামল-বাক্য ) -কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রত্রান্ষণগণের শুদ্ধতা নাঃ 
তাহারা- শুদ্রসদৃশ। তাহাদের বৈদিক কর্মানষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলত| নাই। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাহারে 
















শুদ্ধি। “যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজতং জায়তে দ্ণাম॥! 
"(হুঃ ভঃ বিঃ ২।৭ তত্সাগর বচন ।--যেমন কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বার! কীসা স্বর্থি না| 
করে, তদ্ধপ 


বৈষবী-দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়। পারমাধিক-বিপ্রের রতি 
অই পারমাধিকের গ্রহণীয়-_ইহাই শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র ও মহাজনের আচরণ সমর্থন করিয়াথারে! 
আ্রীনামভজনে পুরবণন্চরবিধি__-তারক-্রক্মনাম ও অন্যান্ত কৃষ্ণনামে কোন ভেদ নাই। নয 

যেরূপ স্বগত-সজাতীয়-বিজ্বাতীয় ভেদরহিত অদ্বয় বস্ত, তদ্রপ প্রীনামও | তবে অচিভ্তাশকিধ! 

কষ সেই অয় বস্তুতে ভেদ-ব্যপদেশ আছে। সেই ভেদ-প্রতীত ভেদ-প্রতিনিধি রি 
দারা সাধিত হয়। স্বয়ংই প্রভৃকৃফণ বলিয়া শ্রীনাম_ইতর কর্ম নিরপেক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধির ও 
বুরশ্চরণের ব্যবস্থা। (হঃ ভঃ বিঃ ১৭ )। শ্রীনাম-মহামন্ত্ে তাদৃশ পুর্চরণ-বিধির রা 
করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণ-ফলেই যখন পুরশ্চার্য্যর প্রাপ্য সবর্ফল-লাভ ' 

তখন শ্রীনামের পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই। কিন্তশুদ্ধ নাম অনর্থযুক্ত জিহ্বায় উচ্চারিত rl 
এই জন্যই নারদাদি-ঝষিগণ এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ( ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায়) নহি | 
৫] 


নী] 
হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে ‘কৃষ্ণের চরণ ॥৮ ( চৈঃ চঃ আ ৭1৭৩) | কৃষ্ণন ‘ 


শক্তিসম্পন্ন, ভগবান স্বায় সর্বশক্তি কৃষ্ণনামে নিহিত রাধিয়াছেন। আবার মন্ত্রও নামাত্বক 
মর ও মিহামন্ত’ শ্রীনামে যে লীলা-টৈচিত্য আছে, তাহা আমরা গ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রোক্ত উপ 


৮ 


রি-উঞ্ত বা, | 


শ্রীরাধার পাদপন্সে তুলসীকে অর্পণ ৩৭ 





হইতেই জানিতে পারি অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রে যে সম্প্রদানবাচক এবং প্রাকৃত-অহংকার-নিষেধক “চতুর্থী-বিভক্তি 
৫ নম» শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই মন্ত জপ-প্রভাবে জীব সংসার মুক্ত অর্থাৎ কষ্চচরণে শরণাগত 
প্রভাবে অনর্থমুক্ত হন; তখন মুক্তকুলের উপাস্তমান স্বয়ংপ্রকাশ শুদ্ধনাম সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে সেই 
মিতা ্। অনর্থনুক্ত পুরুষের দেবোনুখ-জিহ্বায় স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন। তিনি তখন নাম-প্রভুর 
কৃপায় নামী-কৃষ্ণের চরণ-কল্পবৃক্ষ হইতে প্রেমফল প্রাপ্ত হন। নাম স্বয়ংই পরিপূর্ণশক্তিসম্পন্ন ; স্থৃতরাং 

| নামের শক্তিবৃন্ধির জন্য পুরশ্চরণের অপেক্ষা করে না; তবে অনর্থযুক্ত জীব যে মন্ত উচ্চারণ করেন, সেই 
মন উচ্চারণাদির মধ্যে যে সমস্ত ব্যবধান থাকে, সেই সকল ব্যবধান দূর করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই 
গুরশ্চরণের ব্যবস্থা | পুরশ্চরণাদির অনুষ্ঠান ‘ফলদায়ক’ বা “বীধ্যদায়ক' প্রভৃতি বাক্য সাধকনিষ্ঠ অর্থাৎ 
উহা সাধক ও মন্ত্-্বরূপের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা দূর করিয়া সাধককে মন্ত্রের দ্বারা নামের চরণে 
সমর্পন করিতে শিক্ষা প্রদান করেন , এই জন্যই গুরশ্চরণ-সম্পন্ন মন্ত্র ফলদায়ক’ বলিয়া কীন্ডিত 
হইয়াছেন। “পুরশ্চরণের প্রকার বহুবিধ ! মন্ত্রজপাদদি সুষ্ঠুভাবে হইবার জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা । 
ধরু-সেবাই পুর্শ্চরণ ; কেবলমাত্র গুরু-প্রসাদের দ্বারাই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়, যথা--অথবা দেবতারূপং 
গুরু ধ্যাত্। প্রতোষয়েৎ। তত্তছায়ানুলারী স্যা্তক্তিযুক্তেন চেতসা। গুরুমুলমিদং সর্ব তন্মামনিত্যং 
গুরুং ভজেং। পুরশ্চরণহীনোহপি মন্ত্রী সিন্ধেন্সংশয়ঃ ৷ যথা সিদ্ধরসম্পর্শাত্তাতং ভবতি কাঞ্চনম্‌। 
সন্নিধানাদগরোরেবং শিষ্যে! বিষ্ণুময়ো ভবেৎ।? (হঃ ভঃ বিঃ ১৭১৩০ )। অর্থাৎ পুরশ্চরণের প্রকারাস্তর 
বনিতেছেন,_গুরুদেবকে কৃষ্ণাভিন্নদেবতা জ্ঞানে চিন্তনপর্বক তাহার সন্তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং 
-ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রী গুরুদেবের ছায়ান্ুগামী হইয়া অবস্থান করিবে। পুরশ্চরণাদি যাবতীয় কৃত্যই ০ 
' মূলক; সুতরাং নিত্য প্রীগুরুদেবের সেবা! করিবে। পুরশ্চরণাদিহীন হইলেও গুরুসেবাতৎপর মন্ত্র 
সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যেরূপ সিদ্ধরসসংস্পর্শে তাত স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ 
শিাও গুরুসমীপে অবস্থান করিলে বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন ৷" 
শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রতু কৃষ্ণনামের পুরস্চরণ করান আআ এ টি 
করাইয়াছেন অর্থাৎ স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইলেও জীবশিক্ষার্থ নীচসঙ্গী, নীচজাতি, বিষয়মগ্র, 
অনযুক্ত জীবের অভিনয় করিয়া কৃষমন্ত্রে পুরশ্চ্রণাদি দার! ই ডি তি 
ইহা জানাইয়াছেন। “কৃষ্ণনামে’ স্থানে ‘কৃষ্ণমন্ত্রে__এইরূপ পাঁঠই দৃষ্ট হয়। SS রে 
নত প্রয়োগ না থাকিয়া কৃষ্ণমন্রে_এই সপ্তম্যন্তপদ রে? থাকায় কৃষমন্ত্ের শক্তিৰ্্দির কণ ন 

তছে। 
বাইয়া বাক্যটার সাধকনিষ্ঠতাই স্পষ্টভাবেই প্রতিপাদন করি? ইহার উত্তরে 


ণ করিলে তুলসী-সেবা হর কিনা? 
৩। আরাধাপীদ্পদ্মে তুলসীকে রস টা ইহা! সর্ববশান্ত্প্রসিদ্ধ। সেই সর্ধবাংশিনী- 


বাধিকা নহ বর্বারাধ্যা_ 

খল শক্তির অংশিনী। তিনি সর্ব্বারাধ্য 
পা, আশ্রয়-শিরোমনি মহালক্মীর পাদপন্মসেবা তাহার কাঁয়যুহ-স্বরূপ। সব্ধ-সখীগণের মনোবৃত্তি 
সহ নাই। শ্রীতুলসীদেবী সর্বকান্তাশিরোমনি অংশিনী শ্রীরাধিকার অংশ স্বরূপা; শ্রীবন্দাদেবী 


ee অরাধার পাঁদপন্মসেবাই বাছা করেন, তাহার অন্য কোন দ্বিতীয় অভিলাষ টি ৷ কি 







রি সমাধান-সম্পদ 





দেবী আমাদের গুরুষ্বরূপা-আমাদেরও পরমারাধ্য।। যেমন আমাদের পরমগুরুদেবের চরণসেবা আমা 
গুরুদেব বা! করিয়া থাকেন, তাঁহার শ্রীচরণসেবাই ভাহার মনোহভীষ্ট; তিনি স্বতঃপ্রব্ হই 
সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবং-প্রণাম করিতে পারেন, কিন্তু আমি গুরুদেবের শিয্যন্থত্রে 'গুরুদেবের মনোহভীষ্ট পুরণ করি 
বলিয়া আমার 'গুরুদেবকে ঘাড়ে ধরিয়া যদি তাহার গুরুদেবের চরণে নত করাইতে যাই কিছ আয 
পরমগুরুদেবের চরণ হইতে কিছু ধূলি সংগ্রহ করিয়া আমার গুরুদেবের মস্তকে তাহা মৃক্ষণ করিতে যাই 
তাহা হইলে এরূপ আচরণ-দারা আমার গুরুদেখের মনোহভীষ্ট-পুত্তিরপা সেবা করা দুরে থাকুক, গা 
চরণে ভীষণ অপরাধ করা হইল) গুরুকে ‘গুরু’ জ্ঞান না করিয়া শিক্ত-স্থানীয় অসিদ্ধ, মর্ত্যদীবধিধে 
জ্ঞান করা হইল অর্থাৎ আমার গুরুদেব তাহার গুরুর সেবায় সতত নিযুক্ত নহেন, আমি তাহাকে আম 
শিষ্ঠের স্তাঁয় তাহার গুরুর চরণে ভক্তি শিক্ষা দিতে পারি, কাণে ধরিয়া তাহাকে তাহার গুরুর চরণ 
প্রণত করাইতে পারি, তাঁহাকে আমি সেবা শিখাইতে পারি__এইরূপ দু্বব,দ্ধি ও ছুরাচার প্রাঃ 
সহজিয়াগণে বিদ্যমান থাকিলেও শুদ্ধতক্তগণে কখনও আদৃত হইতে পারে না; আর আমার গুরুদেবেরঃ 
ইহাতে মনোহভাষ্ট পুপ্তি হয় না, কারণ শ্রীপ্চরুদেব মর্যাদা-লভ্ঘন সহ্া করেন না; যেহেতু তিনি লোক- 
শিক্ষক আচার্য্য । এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে, আমার গুরুদেব তাহার গ্রী গুরুদেবকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 
দণ্ডবৎ প্রণাম, সেবা-শুঞধা করিতে পারেন, কিন্ত আমি আমার গুরুকে তাহার গুরু-সেবার জন্য উপদে 
বা শিক্ষা! দিতে পারি না। কারণ এরূপ ছুব্দ্ধির মধ্যে গুরুতে মর্ত্য-বুদ্ধিরপ অপরাধ নিহিত থাকে। 
আমার গুরু তাহার গুরুর চরণে নিত্যকাল অবস্থিত নহেন_ তাহার চরণ হইতে বদ্ধ জীবের স্যাঁয় বিটযত- 
এইরূপ ছুর্বরদ্ধি আমাকে গ্রাস করিয়া আমাকে অনন্ত নরকের পথে পথিক করে। শুদ্ধ প্রেমিক বৈষ্ণব 
স্বভাব এই যে, তিনি নিরন্তর হরিদাস্তে নিযুক্ত থাকিয়াও নিজেকে প্রেমগন্ধহীন বলিয়া জানেন। কিঃ 
বৈষ্ণৱ ব| গুরুর এরূপ দৈষ্যবোধক বাক্য শ্রবণ করিয়া--রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় গুরুকে উপদেশ বা গা 
‘মায়াবদ্ধ সংসারী জীব" মনেক্করিয়া--তাহার উদ্ধার চিন্তার ব্যস্ত হইয়া তাহার মনোইভীষ্ট সেবার ছ? 
তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া না বসি এবং তংফলে চিরতরে কৃষ্ভজন হইতে বিচ্যুত না হই। 

টা ই হার ওকৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্ে প্রকৃত 3 রি 

» পুজনীয়া শরীতুলসীদেবীকে-_আঁমাঁদের এক গুরুকে অন্ত গুরুর 


_এক শক্তিকে অন্য শক্তির চরণে আমি স্বয়ং প্রণোদিত হইয়া প্রদান করিতে পারি না; তা 
শীরাধারাণীরও মুখ হইবে না, আর মৰ্য্যাদা-লঙ্ঘনজনিত অপরাধ দেখিয়া জ্ীতুলসীদেবীরও I 

মনোধভীষট-পুত্তি হইবে না। গুরু বা বৈষ্ণব কখনও সিদ্ধান্তবিরোধ সহ করিতে পারেন না! গা | 
পরাশক্তি শ্রীরাধারাণী বা কৃষ্ণণক্তিবর্গ আীগুরু-বৈষ্ণবাদির ্রীহন্তে উতলা স্থাপন করিতে পারি! গা] 
: শক্তিমত্তত্ের চরণকমলে তুলসী প্রদান করিতে পারি। ভন ওর মধ্যে En | 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রতুর চরণে তুলসী দেওয়া যায়, কিন্তু গদাঁধরাদি শক্তিবর্গর হ্‌ ্রীপ্রুর চর রা ৰ 
সিন করা যায় লা! কুলশীপশান ও পাট পুদাদিতেও এইরপই সিদ্ধ পীওযা ধা 
বিপরীত আচরণ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ব-_-অভক্তিমার্গ |... 2 
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দ্বিতীয় চতুযু হেন প্রকাশ-বিগ্রহ॥। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে ইহারা ভিন্ন নহেন! সাধক জীব নিরন্তর 


সেবৌপঘোগী করিবার জন্য অর্চনাদিকীলে .ভিলকাদি 
ুমুন্তির অধিষ্ঠান চিন্ত! করেন, ইহাতে তাহাদের 
ভ্র-মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দনই জীবের একমাত্র 
্নারাধা ও ধ্যোয় কিন্তু অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণ রূপ ধ্যানের যোগ্যতা নাই | কারণ লীলাপুরুষোত্তম স্ব 
রণ প্রীকৃষ্ষের প্রকৃতিসন্বদ্ধে কৌন কাৰ্য্যই নাই; অনরথমুক্ত _অনর্থমুক্তের মধ্যে আবার রাগাত্রিক- 


হারা 
[শরণ ও দেহকে সচ্চিদীনন্দময় ভগবানের 


দর হরিমন্দিরসণূহ রচনা করিয়া তত্তং স্থানে বিভিন্ন বি 
র্ঙ্ণ বিঞুম্মৃতি-সংরক্ষণের সহায়তা হয়। নবকিশোর দ্বিভু 


ব্রদ্বাসিগণের অনুগত জাতরতি পুরুষগণেরই 


অনুষ্ঠান, সর্বত্র বিষ্ণুচিন্তা এবং ক্ৰমশঃ হরি- 
নামাপরাধ বঞ্জিত নাঁমাভাঁস এবং শুদ্ধ নামের অ 


দ্বাদশ-তিলকের তাৎপধ্য 


5 


৩৯ 


দবাদশ-ভিলকের তাৎপৰ্য্য দ্বাদশ-তিলকের দেবত!|-কৃষ্ণেরই তদেকাত্মরূপ-বৈভববিলাস, 


কিশোর-বংশীবদন-শ্যামরূপ-ধ্যান-যোগ্যত!। . অনর্থযুক্ত 


জীবের পক্ষে তাহ! অমন্তব ; অনর্থঘুক্তীবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে কি 
বা প্রাকৃত-সহজিয়াঁবাদ ৷ অনর্থযুক্তীবস্থায় নামাত্মকমন্তদ্বার! অর্চনাদি, অর্চনাদিকালে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি 


শোররূপ ধ্যানের চেষ্টা পৌত্তলিকতা 


গুরু-বৈষ্ণব-সেবাদ্ারা অনর্থ-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় 
(বিভব, তখন শ্ৰীনামের কৃপায় শ্রীনামের মধ্যে ভগবানের 


বূপ-ঞণ-লীলা-সন্দর্শনই সিদ্ধির ক্রমপন্থা ৷ শুদ্ধ নামই নামীর 


মুন্দর-রূপ প্রদর্শন করান ; ক্রমে তাহার গুণ, 


চিন্তার অবসর থাকে না, যেমন প্রীপাদ্দ সামবেন্দ্র পুরীর 


একান্তিক কৃষ্ণস্মৃতির ব্যবধান রহিয়াছে, তা 
যথাবিধানে অঙ্গের দ্বাদশ স্থানে উৰ্দ্ধপুণ্ডাঁদি-র 
সময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত ও নিজ কল্যাণ 
ও ৭১)। ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ববজীবের আরাধ্য 
জীবের পক্ষে অধিকতর উপযোগী । এই জন্যই 


_ স্বীনমভূং ক্রিয়া নচ ক্রিয়া সন্ধ)5 বন্ধ্যাভবছেদঃ খেদমবাঁপ 
মর্মহতো হাংৰশ্মনিচয়ঃ প্রায় ক্ষয়ং প্রাপ্তবাণ্‌ চিত্তং চুম্বতি যাঁদবে 
যাহার সেই প্রকার জাতর্তি বাঁ সহজ কৃষ্ণঞ্রবীনুস্মৃতি 


কিশোরশেখর-দিভুজ-মুরলীবদন শ্যাম- 


লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্ের পরিচয় প্রদান করেন। তখনই 


প্রকৃত কিশৌররূপ ধ্যান হয়, তখন আর পৃথকভাবে বিষ্ণুরণ বা দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ তিলকের দেবতা 


ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়-্গানং 
শীস্ত্রপটলী সংপুটিতান্তঃ স্কুটী। ধৰ্মে 
ক্রচরণান্তোজে সমাহনিশম্‌॥” কিন্ত 


পর হইতে পারেন নাই, ধাহাদের নিরন্তর 


হার! অর্চনাদি-কালে কেশবাদি দ্বাদশ নামোচ্চারণপুর্ববক 


চনা করিবেন) ত 


বিষধতার-সমূহকে জাঁনিলেই জীব অনর্থ হইতে মুক্ত হইতে 


কষ্ণধ্যানের অধিকারী! 
(খ) একই সাধকের পক্ষে এক টি 
অন্তাবন। নাই। অদ্বয় বস্তুর স্মৃতিতে দ্বিতীয় 


স্বীয়ধামে বিরীজিত থাকিলেও জীবকুলে কণ! বিতরণ 
অধিষ্ঠিত আছেন, আবার সাধককে কৃপা করিবা 
বিরাজিত। বিশ্বের নিমিত্তউপাদানকাঁরণ ২ 


নভিনিবেশ আসিতে 
করিবার জন্য অচিস্ত্যশক্তিবলে ব্ৰহ্মাণ্ড স্ব্ঘধামলহ 


র জন্য সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তত্তদহিষ্ঠাত্রী দেবতাঁরূপে 


[হারা সায়ং ও প্রাতঃকালে ভগবদর্চনার 


্থ স্বীয় অঙ্গে হরিমন্দির রচন! করিবেন ( হঃ ভঃ বি: ৪/৬৬ 
হইলেও তাহার বৈভব প্ৰকাশ বিষ্ণু মুন্তি-সমূহই অনর্থযুক্ত 
_ “তানি জ্ঞাত বিমুচ্যতে” অর্থাৎ পুরুষাদি 


পারে, নিবৃত্তানর্থ পুরুষই কৃষ্ণসেবা ব্‌ 


য়ুতব বিষ্ণুরই গ্রকাশবিগ্রহ-সমূহ-চিন্তুনে চিত্ব-বিক্ষেপের 


পারেনা! (গ) বিষ্ুমূত্তি-সমূহ বৈকুষ্ঠ 






তি জীবের দেহের সর্বত্র 


রি সমাধান-সস্পদ 





বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জীবের এই জ্ঞানটী উদ থাকিলে মী 
দেহের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারাই তত্তদধিষ্ঠাত্রী-দেবত। বিষ্ণুর সেবা ব্যতীত ইতর বস্ত্র সেব। ক 
পারে না। সর্ধদেহে ও সর্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান ভুলিয়া গেলেই আমাদের ইতর কার্য অনি 
আসিয়! থাকে। এই দ্বিতীয় অভিনিবেশ দুর করিয়া সব্বত্র কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্বোধন করিবার ki 
জীবের বিভিন্ন অঙ্গে তন্তাদঙ্গাধি্ঠাত্রী দেবতী-স্বরূপে বিভিন্ন বিষ্চুমূত্তির চিন্তার প্রণালী পরমা 
খধিগণের দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়াছে। ( গৌঃ ৬১২।১৮৯-২০০ Jl 
শ্রীমন্মহাগ্রভুর অগ্রকট লীলা-_ছান্দোগ্যোপ্নিষদের ৭ম প্রপাঠকে, ২৬ খণ্ডের ১ম সা 

পরত্রন্মোর আবির্ভাব ও তিরোভাব-শক্তিনায়ী দুইটা স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির কথা দেখা যায়। গ্ৰীচ, 
ভাগবতেও--“এই সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ । আবির্ভাব’ ‘তিরোভাব’ এই কহে বো" 
শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ পরতত্ব; তিনি সর্বাশক্তিমান্। স্বীয় স্বরূপান্থবন্ধিনী আবির্ভাব-শক্তিদার 
তিনি জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন, আবার স্বীয় তিরোভাব-শক্তিদ্বার। তিনি প্রকট-গ্রকাশ হা 
আন্তহিত হইয়াছেন। অতএব মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার কথা প্রমাণ-শিরোমণি ক্রুতিই প্রঃ | 
করিয়াছেন। পাছে ভ্রান্ত হইয়া কর্ম-ফল-বাধ্য জীব নিজ নিজ শরীরকে ‘অপ্রাকৃত’ বলিয়া মনে করে | 
তাঁহার প্রতিষেধক-কল্পে লোক-শিক্ষার জন্য পাক্ৃত-সহজিয়াগণের মুক্তাভিমান নিরসনার্থ খ্রীদব্হাগ্ | 
বং নিজ দেহে অরের প্রাকট্য-বিধান করিয়াছিলেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর নিত্যকলোঃ 

কম্মাফলবাধ্য শরীরের ন্যায় অরাধি ব্যাধির উদগম হইতে পারে নাঁ। উহা মূঢ়দিগকে গ্রতারার্। 

বং মহাপ্রভুর বাক্যেও তাহার অগ্রকট লীলার তাংপর্য্য জানা যায়, শ্রীসনাতন শিক্ষায়__“মৌফল-দীন। | 
আর কৃষ্ণ মন্তদ্|ীন। কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥ মহিষী-হরণ আদি, সব মায়াময় । ব্যাখা 
শিখাইল যৈছে স্থুসিদ্ধান্ত হয় ॥৮ নিরন্কুশ স্বেচ্ছাময় ভগবানের অপ্রকট লীলা-প্রকাশের কারণ তাহারই 

তিরোভাব-শক্তিদ্বারা আবিষ্কৃত । টী 

শ্রীস শ্রীজীবপাদ শ্রীকফসন্দর্ডে ১৬ সংখ্যায় বহুবিধ শাম্ব-বচন-উদ্ধার ও বিচার প্রদর্শনপূর্বাক 

বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের দেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ গহে; কাজেই তাহাতে ষড়ুবিকার নাই, 
অরা-্যাধি প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্‌ আক্রান্ত হইতে পারেন না এবং প্রাকৃত-লোকের ন্যায় পঞ্চভৃ 
প্রাপ্ত হন না। স্থতরাং মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীল! কি কারণে হইয়াছিল,_তাহার কারণ নির্দেশ করিতে 
গেলে এইমাত্র বলিতে হয়, পরম-্বতন্ত্ ভগবানের আজ্ঞানুসারে তাহার অধীনা অনতর্দান-শক্তি রা 
- অপ্রকট-শীঙগা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত অন্ত কারণ কেহ নির্দেশ করিতে পারেন র্‌ 
অন্থাস্ত প্রজন্নগুলি অক্ষজ-জ্ঞানোথ বলিয়া নিরর্থক মাত্র। শ্রীবলদেব বিদ্ধাভূষণ প্রভু-কৃত জা 
দর্পণ প্রথমপাঁদও এতং প্রসঙ্গে আলোচ্য ।. সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গ্রীভগবানের যে কোন প্রাকৃতিক-কার 
বশত; জগৎ হইতে অন্তৰ্ধান হইতে পারে না তদিষয়ে সাত শান্রকারগণ বহুবিধ যুক্তিও রি 
করিয়াছেন। শ্রীমাধব-সমপরদায়ের প্রধান আচার্য্য শ্ীবাদিরাজ স্বামী তাহার “যুক্তিমল্লিক।” এনে | 
যুক্তি দ্বার! অক্ষজ-বাদিগণের মত নিরাস করিয়াছেন। তাহার কয়েকটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল | 

















এ. 


দি... 


শ্ীমস্মহা প্রভুর অপ্রকট-লীলা! দর 





[) “ঘি জরানামক রি সমাাতে শ্রীকৃষ্ণ বস্তু তঃই মৃত হইতেন, তাহ! হইলেও তংকালে তাঁহার 
রহ অগতেরও মৃত্য ঘটিত। কারণ বিষ্ণুর উদরে ব্রন্মাণ্ডের স্থিতি উক্ত হইয়াছে। (২) যদি কৃষ্ণের 
বত? বিনাশই ঘটে, তাঁহ! হইলে তীয় ব্বর্গারোছণকালে জগতের প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে এবং 
রতারকালে জগতেরও সমষ্টি হইতে পারে । (৩) অল্প তপোবপ-সম্পন্ন এবং অতৃপ্ত দর্শনাভিলাষ-যুক্ত 
দাকগণের নিকট ভগবান্‌ নিজ বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়। পুনরায় তাহার সংগোপন করিয়াছিলেন । (৪) 
দাক মধ্যে বিশাচারিষ্ট দেহ খড়াদ্ধারা ভিন্ন হইতে দেখ! যায় না, এইরূপ কোনও স্থলে মন্ত্রের দ্বারা 
(ডোর তীক্ষতা প্রতিহত হইলে উক্ত খড়াদ্বারাও কোন বস্তু ছিন্ন হয় না। অতএব সব্র্বশক্তিমান্‌ 
বের দেহ ছিন্ন হইয়াছিল বলিলে পিশাচ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অল্পতা হইয়। থাকে এবং 
র্ববেদমনতরাভিজ্ঞ ভগবানের সর্ববন্ঞত্ব শক্তির লোপ-প্রসঙ্গও ঘটিয়া থাকে । (৫) ব্রহ্মাগ-খ্পর-তেদে 
হার নখমাত্রও ছিন্ন হয় নাই, ব্যাধের বাণাঘাত মাত্রে তাহার শরীর ছেদ কিরূপে সম্ভব হইতে 
গার? (৬) বিষ্ণুর রোম-কুপে ব্ৰহ্মাণ্ড রাশি বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তাহার রোমছেদ মাত্রেই 
মাতেরও ছেদ হইতে পারে। “ন ্বতে ত্বং ক্রিয়তে কিঞ্চনারে” এই শ্রুতি দ্বার! ছেদন-ভেদন প্রভৃতি 
নর্ব-ক্রিয়া বিষয়ে ভগবানকেই নিয়ামকরূপে অবগত হওয়া যায়; অতএব অন্য কে তাদৃশ পুর্তষবরের 
ছোক হইতে পারে? (৬) দক্ষযজ্ছে বিষ্ণুর আহতি প্রদত্ত হইবার পূর্বেই রুদ্র সতীদেহ-ত্যাগে ক্রুদ্ধ 
ইয়া দক্ষের শিরশ্ছেদ প্রবৃত্ত হইলে যিনি স্বীয় আহুতি বিলোপ-শঙ্কায় দক্ষ-মস্তক রুদ্রেরও অচ্ছেগ্ 
করিয়াছিলেন, তাদৃশ বিষ্ণুকে কে ছেদন করিতে পারে! (৮) রুত্র দক্ষের বক্ষদেশে আক্রমণপূর্বক 
নধর আমুধ দ্বারা আঘাত করিয়াও দক্ষের মস্তক ছেদন করিতে পারিলেন না। শস্্র ও অন্ত্র প্রহার 
মির দক্ষের চর্মামাত্র ছেদনে অসমর্থ হইয়া রুদ্র বিন্ময়াবেশে দীর্ঘকাল দিব্য-দৃষ্টি সহকারে ধ্যান 
করিলেন। দক্ষের শিরশ্ছেদ হইলে বিষ্ণুর আহুতি লোপ হইবে, অতএব তাহার শিরশ্ছেদ বিষ্ণুর অভিমত 
হে-পশুপতি রুদ্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়|--“আমি স্বম্মই দক্ষকে বিষ্ণুর স্বাহতির জল গাও? 
"রিণত করিব”__এইক্ূস উপায় নির্ণয়পূর্বাক অতঃপর তাহার শিরশ্ছেদ করেন। এই সমস্ত ভাগবত-বচন 
তে জানা যায় যে, ভগবান্‌ সক্পদ্ধার। অন্য বস্তুকেও অচ্ছেগ করিতে পারেন। অতএব তাহার নিজের 
হান কিরূপে সম্ভব যোগ্য হইতে পারে? (৯) হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণ প্রহনাদকে অসশ দার! 
বদন প্রবৃত্ত হইয়া ও ভগবৎ-কৃপা-বল-রক্ষিত তাহার ছেদনে সমর্থ হয় নাই, অতএব যিনি কৃপামারেই 
টজজজনের ছেদন নিবারণ করেন, তিনি স্বয়ং কিরূপে ছিন্ন হইতে পারেন 1 (৯ কৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডরপক্ষের 
শীাপনের জন্য হস্তিনাঁগুরে গমন করিলে কৌরবগণ পাশদ্বারাও তাহাকে বন্ধন করিতে 
রা নাই। অতএব তাহার ছেদনে কে সমর্থ হইবে? (১১) লিং ুত্কালে নাগপাশঘারা 
সা কক 
জীবিত ও আই হইয়াছিল) (১২) নট পুরুষ নারীবেশ ধারণ 
| ত করিয়াছিলেন, তাদৃশ রামের ছেদন কিরূপে হইতে পারে? (১২) নট পুরুষ ০ 
দিয় রঙগহূলে রোদন করিয়। থাকে, দর্নকগণ তাহাকে নারী এবং ছুঃধগ্রস্তরূপে দর্শন রকি 
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সে নারী ব| ছুঃখী নহে। এইরূপ ভগবান্‌ রামচন্দ্র লোকমধ্যে অক্ত্ছিন্ন এবং দুঃখিরপে অঙ্গ 
দৃষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ তৎস্বর্ূপ নহেন। 
অতএব অনুমান, কল্পনা বা মনৌধর্শি-পুরুষগণের অপরাধময় চিন্তাজোতদ্বার| রচিত মী 
পুস্তকাঁদির অসংসিদ্ধান্ত গ্রহণ ন! করিয়া শ্রীমন্মহাগ্রভুর অন্তদ্ধান-লীলা-সম্বন্ধে আমাদের গা 
শিরোমণি শ্রুতির সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। শ্রুতি বলিতেছেন, ভগবান্‌ তাহার আবির্ভাব-শক্তিদবারা ৷ 
গ্রকটিত হন এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা জগৎ হইতে অন্তহিত হন। অপ্রাকৃত বস্তুর অন্তর্দা মঃ 
এত্যদ্বতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণ থাঁকিতেই পারে না । ( গৌঃ ৬1৪২।১৪1১৬ ) ॥ 
মালা-তিলক-ধারণ, নিরামিষ আহার, শ্রীএকাদশী-ব্রতৎপালন এই অনুষ্ঠানগুলির আব 
উক্ত অনুষ্ঠানগুলি অতিমুক্ত বা অতিবদ্ধ-পাঁধও-_-এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির অনাবশ্ঠ কীয় বলিয়| অগানা। 
কিন্তু অতিমুক্তগণ কখনও অপরকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিপথে চালিত করেন না। আর 
লীলাভিনয়কারী স্বয়ং শ্রীগৌরন্ুন্দর মালা-তিলক-ধাঁরণাদি করিয়। শিক্ষ| দিয়াছেন,_“ইতিম। 
কদাচিৎ কেহ কোন দিনে । কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে ৷ ধর্ম-সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব 
লোক-রক্ষা লাগি’ প্রভু না লজ্ঘেন কর্ম ॥ হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেইক্ষণে। সে আর না আই 
কভু সন্ধ্য। করিবিনে। প্রভু বলে,_“কেনে ভাই, কপালে তোমার। তিলক না দেখি কেন, কি যু 
ইহার? “তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে। সে কপাল শ্মশান-সদৃশ’_ বেদে বলে ॥ বুঝিদায- 
আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা। আজি, ভাই, তোমার হইল সন্ধ্য! বন্ধ্যা।। চল, সন্ধ্যা কর' গিয়া? 
পুনর্ববার | সন্ধ্যা করি’ তবে সে আসিহ পড়িবার ॥ এইমত প্রভুর যতেক আছে শিশ্গণ | সবেই অগা, 
নিজ-্ধর্মপরা়ণ ॥” (চৈ; ভাঃ আঃ ১৫/৮-১৫)। এবং হঃ ভঃ বিঃ। ৪৭২-৭৩ পদ্মপুরাণ বাকা? 
উ্পুটগ বিৰহীনস্ত সন্ধ্যাকৰ্ম্মাদিকং চরেং। তং সর্ব রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি ॥” “যন 
মনৃ্যাণমূৰ্বপুগুং বিনা কৃতম্‌ । দষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মণানসদৃশংভবেৎ |” এবং হঃ ভঃ বিঃ ৪1১২০ ধৃত গর 
পুরাণ বাক্য _ধারয়স্তি ন যে মালাং হৈতুকা: পাপবুদধয়ঃ। নরকান নিবর্তন্তে দগধাঃ কোপারিনা হয়! 
_ অর্থাৎ উদ বিহীন হইয় সন্ধ্যা বন্দদাদি করিলে তৎসমন্তই রাক্ষসের জন্য হয় এবং দেইণ 
MEL, উ্পুগ্ রহিত পুরুষের দেহ-দর্শন করিতে নাই, উহা শ্বশান-সর্ৃশ। pl 
পুরাণে লিখিত আছে যে সমস্ত হেতুবাদ-পরায়ণ পাপমতি ব্যজিগণ সর্বক্ষণ কঠে শ্রীরুলসীশা 
ধারণ না করে, তাহারা শ্রীহরির কোপানলে দদ্ধীভূত হয় এবং নরক হইতে আর প্রত্যাবত্ত হয়না! | 
ভোগী কন্মজিড় ার্ভগণের বিচার,_-সধবার পক্ষে একাদশী প্রভৃতি ব্রত পালন করিতে নাই রি | 
সরা রং রর জাতি কিন্তু আমস্বহাপ্রভু স্বীয় আচরণের ছারা তাহা সপ | 
ES হ গুড আনাহয়াছেন যে, একমাত্র বিষ্ণুতত্ব ব্যতীত জীবসাধারণের একাদগীতে i 
করিবার অধিকার নাই। তিনি তাহার বাল্য-লীলায় শ্রীনবদ্ধীপে জগদীশ ও হিরণ্য-পতিতো রঃ 
একাদনী-দিবলে যে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল্, তাহা আনয়ন করাইয়া ভোজন করিয়াছিলেন রর 
দীলা-দবারা প্রভু জানাইয়াছিলেন ষে,একমাত্র স্বতন্্-ভোভতত্ জ্্রীহরিরই হরিবাঁসরাদি পালনের এ 
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৪৩ 
(ই(৫চ আঃ ১৪1৩৯); কিন্ত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রকটকালেই প্রীশচীমাতাকে শ্রীএকাদশীতে অনন- 
| করিতে নিষেধ করিয়াছিলেনন,_ 
প্রভৃকহে,_একাদণীতে অন্ন না খাইবে ॥ শচী কহে,-না খাইব, ভালই কহিলা। সেই হৈতে 
কাদগী করিতে লাগিল ॥ ( চেঃ চঃ আঃ ১৫৯-১০) 

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে--“উপো্যৈকাঁদশী রাজন্‌ যাবদাযুংগ্রবৃত্তিভিঃ। সোইশ্রাতি পারধিবং 
গং যোইগ্লাতি মধুভিদ্দিনে ৷৷” _হে রাজন্‌ ! যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস কর্তব্য। যে ব্যক্তি 
[িবাদরে আহার করে, সে পৃথিবীর নিখিল পাতক ভোজন করিয়া থাকে। স্বন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 
“গাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃছা গুরুহা তথা । একাদশান্ত যো ভূঙক্তে বিধুরলো কাচ্চ[তৌভবেৎ ॥ 
ঘর্যাং_দ্যে ব্যক্তি একাদশী দিবসে আহার করে, সে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহস্ত। পাপী 
য়া পরিগণিত হয়। সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে৷” উক্ত পুরাণে উমা-মহেশ্বর- 
বাদে কথিত হইয়াছে যে,_“অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষং ক্ষিপন্তি যমকি্করাঃ। মুখে তেষাং মহাদেবি যে 
ইন্তি হরেদিনে ৮__“হে পারবতি! যাহারা হরিবাঁসরে;আহার করে, যমদূতগণ সেই সকল পাগীর মুখ- 
মির লোহিতবর্ণ তীক্ষ-লৌহান্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে আরও লিখিত আছে, 
নগরী গৃহস্থো বা বালপ্রস্থেইথবা যতি ঃ। একাদস্তাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্ক্তে গোমাংসমেব হি॥ 
সন্ত সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্লিনঃ। নিষ্ৃতিধর্শাস্োক্তা নৈকাদশযরভোজিনঃ ৷” অর্থাৎ-_ত্রহ্মচারী, 
স্ব, বানপ্রস্থ বা যতি, যে কেহই হউন না কেন, হরিবাসরে আহার করিলে তাহার গোমাংস 
গণ করা হয়। শাস্ত্রে ত্রহ্মঘাতী, মগ্তপায়ী, চোর এবং গুরু-পত্রী-গামীরও নিষ্ৃতির বিধান আছে; 
চি একাদশীতে যে ব্যক্তি অন্ন-ভোজন করে তাহার পরিত্রাণের জন প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধিই নাই 
“ক এব নরঃ পাগী নরকে নৃপ গচ্ছতি। একাদশ্যানভোঙ্গী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ৷” অর্থাৎ হে 
দি! পাপী ব্যক্তি একাকী নরক-গমন করিয়! থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন-ভোজন করে, 
এ তাঁহার পিতৃপিতামহগণসহ নরকে পতিত হয়।” পদ্ম পুরাণে ভি খে উজ ডি 
1) রি 5553৬ ৩ রর টা bE ?” সনংৎকুমার-সংহিতায় উক্ত 
ee পরিগণিত হয়, তখন অন্ন-ভোঁজনের কথা আর নদ সডঙ [ক্ততু কিবিষংৃতবিগ়ম॥” 
্ধাং. I যুনিজে্টশাছে ডি পু } 53 পাপ ভোজন হইয়া থাকে। 
ড় একাদশী তিথিতে ও আদ্ধে আহার করিলে প্রতি গ্রাসে মলযুদম 

£ বিঃ ১২৮-১৮ )। | : রর 
কও খীদীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভের ২৯৯ সংখ্যায় রিমা যে, বৈষবগণ নী, রর রঃ 

ব্য গ্রহণ করেন নী, তখন প্একাঁদশীতে নিরাহাঁর” বলিতে LL 

} ডি রাগবস্ম-চন্লরিকায় গ্রীল চ্ৰব্তা ঠাকুরও এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন ট*পরমাপদ 5 পরমীনন্দ 
হও হইলেও যিনি একাদশী পরিত্যাগ করেন না, তীহারই হৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ হইয়াছে। : সা 
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তাঁহার নিখিল আচার বিফ্ণুতে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই ‘বৈষ্ণব’ বলিয়। উক্ত ইন 
স্বন্দপুরাণ বাক্যদয়-দবারা একাদশী-ত্রতই বৈষ্ণবের লক্ষণ-ন্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। আরও বৈষণবের vg 
ভগবানে অনিবেদিত-বস্তুর ভোজন নিষিদ্ধ হওয়ায়, “বৈষ্ণব যদি অনবধানতা-বশতঃ একাদশীতে ডো 
করিয়া ফেলেন”_ এই বচনে একাদশী দিনে ভগবন্নিবেদিত অন্ন-ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। উপচি 
শান্ত্র ও মহাজন-বাঁক্য লঙ্ঘন করিয়া যাহারা প্রসাদ-ভোজনের নামে ভোগে লিপ্ত হয়, তাহার না 
প্রকারে তাহাদের এরূপ অপরাধময় কার্ধ্য সমর্থন করিবার চেষ্টা করে। উপরিউক্ত শীস্্রীয়বচন এ 
মহাপ্রভুর 'আঁচরণ অনুসারে শ্রীএকাদশী-দিবসে শীক্ষেত্রেও মহাপ্রপাঁদগ্রহণ করিতে হইবে না। বাঃ 
শরীজীবপাদ “একাদশীতে নিরাহার” বলিতে “মহাপ্রসাদান্-পরিত্যাগই” সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হা? 
কোন প্রত্যবায় হয় না; কারণ ইহা সাক্ষাৎ ভগবদাজ্ঞা ও হরিতোষণ-কার্য্য । 

নিরামিষ ও আমিষ ভোৌজন-_-মনোধন্মিগণের ভগবান্‌ সম্বন্ধে ধারণাই বিপরীত ; তাঁহারা মায়ায় 

“ভিগবান্‌” মনে করে। গুণ-জাত-বিচরে আমিষ হইতে নিরামিষ ভাল, কিন্ত উভয়ই প্রাকৃত। অমেধাদ। 
যথা মংস্তাঁদি কখনও ভগবানের নৈবেছ্ব-যোগ্য বস্তু নহে। যাহারা বন্য-বরাহ প্রকৃতির, তাহা 
বিষ্ঠা-সদৃশ অগ্রসাদ-বস্তুতে আঁদর-বিশিষ্ট। জিহ্বা-লাম্পট্য হইতেই অন্যান্য যাবতীয় লাম্পট্য ট্রি 
হয়: “অনর্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈভূর্তং ধর্মাবজ্জিতৈঃ| খ্বানবিষ্ঠাসমং চান্নং নীরঞ্চ নুরয়া সমু! 
(মোহাদথবালস্তাদকৃত্বা দেবতার্চনম্। ভূঙ্‌ক্তে সযাঁতি নরকং শৃকরেধিহ জায়তে ৷” ( হঃ ভঃ বিঃ ৯) 
১০৬ ধৃত কর্ম-পুরাণ বচন )--যে সকল ধর্ম-ভষ্ট ব্যক্তি গ্রীহরির পূজ| না করিয়া তাঁহার অবশেষ বা 
অন্য বস্তু গ্রহণ করে, সেই সকল ব্যক্তির ভোজ্য অন্ন কুকুরেরবিষ্ঠা-সদৃশ এবং পানীয়-জল মনু তুলা হয 
থাকে। জ্ঞাতমারে ত’ দূরের কথা, প্রমাদবশতঃ কিম্বা আপস্তবশতঃও যদি কেহ শ্রীহরির অর্না? 
করিয়া কোন বস্তু আহার করে, তাহা হইলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয় এবং পৃথিবীতে শূকর-যার্ণি 
(দেহ ধারণ করিতে হয়। 

“খাইয়া মংয্যের ঝোল, রাখিয়! কামিনীর কোল” প্রভৃতি গ্রাম্য-প্রলাপগুলির কোনও মূলা ন 
এরূপ বিচার-সম্পন ব্যক্তির মুখে কখনও ‘হরি বোল’ শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে না-যাহা উচ্চারিত 
তাহা “উদর, উদর” উ-, উ_ বোল মাত্র প্রাকৃত-সহজিয়! ভোগিসম্পরদায়ের বগা 
বুদ্ধিযুক্ত মস্তকে ইহা প্রবেশ করিতে পারে না) কিন্তু ্ীচৈতচদেব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ৭. 

শিক্ষা্ছলে অনরথযুক্ত জীবগণকে জানাইয়াছেন/ “জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। J 
‘পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥৮ (চেঃ চঃ অঃ ৬)। শ্রীহরিনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ।. বিগুদ্ধসত্ব ব্যতীত অগ্ রর 
কৃষ্ণের অবতার হয় না। যে জিহ্ব। ভোগোম্ুখ বা প্রাকৃত কামের ক্রীড়াতুমি, সে স্থানে কখনও ৃ 
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন না_ ইহাই গ্রীমন্তহাপ্রতু জীপ গোস্বামী দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন”-অ্ ২ 
-নামাদিন ভবেদ্‌ গ্রাহমিত্ডিয়ৈ:। লেবোন্ুখে হি জিহবাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরতাদঃ॥ (ভঃ রঃ দ্র | 
১০৯)।-_অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীল! প্রাকৃত চক্ষুকর্ণ রসনাদি ইন্লিয়-গ্রাহা নয ঠা 
সেবোন্ুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপ কৃষ্ণোনুখ হন, তখন জিহাদি ইন্দৰিয়ে, নাসাদি শযং . 
করেন। ৭ ৬১ রর 
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লীদ--রঙ-কীর্ততম-- একমাত্র নীলকণ্ঠের স্থায় মুক্তকুলের সেব্য। ভোগি-সপ্রদায়ের কোন দিনই 
{হাতে অধিকাতর হইতে পারে না। তাহাদের শ্রীআট্ৈতাচার্য্ের অনুকরণে কামোন্মত্ততার হুঙ্কার 
গণের হুস্কারে অচিরেই থামাইয়া দিবে। ইহাদের মস্তিফের গঠনে যুক্তি বা শাস্্রবাক্য কিছুই গ্রহণ 
করিবার যোগ্যতা নাই। তাহারা ভণ্ড। 
তুলসা-মালায় নাঁমজপের ফল-শান্্র বলেন--“তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্মাণভির্জপমালিকা। সর্ব- 
বর্মানি সর্বেরষামীপ্সিতার্থফলপ্রদা ॥” তুলসী কৃষ্ণ-প্রিয়-বস্ত, তুলসী দর্শন-স্পর্শন মাত্র হরিস্মৃতি 
দ্লাগরিত হয়, তুলসী মালিকাঁয় সদ্গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হরিণাম গ্রহণ করিলে আমাদের হরি-প্রিয়- 
বন্ত-বৈষ্ণবের সঙ্গে শুদ্ধ হরিনাম উদিত হইতে পাঁরে। পাপাত্মগণ কখনও শ্রীতুলদী, শ্রীহরিনাম ব! 
দদাচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না; তাহার সাক্ষ্য সারমেয়। 
শ্রীল সনাতন গোস্বানী প্রভুর মহাজনত্ব_শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভু সমগ্র সাধুকুলের মহাজন, 
তিনি ভোগী লম্পটকুলের মহাজন নহেন। ষড়গোস্বামীর মধ্যে তিনিই প্রধান ও সর্ব-গোম্থমিকিল-মাস্ত 
বলিয়া বড় গোস্বামী? নামে খ্যাত। শ্রবীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী দ্বারাই জগতে পরম-সত্য-সনাতন- 
ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষায় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রহিয়াছে । যে 
নফল ভণ্ড ব্যক্তি শ্রীল সনাতন প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া নবীন-সত্য-সনাতন-ধর্্ব () ব! পাষণ্ড ধর্ম প্রচার- 
করিতে যায়, তাহাদের ধৰ্ম্ম কোন্‌ শ্রেণীর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। নিজের মনের মত ভোগের 
সহুকুগ কথা ন। বলিতে পাঁরিলে সেই সাঁধুকে ‘মহাজন’ বলিতে স্বীকৃত হই না। কুব্ষয়ী তাহ। অপেক্ষা 
অধিক পাটোয়ারকে ‘মহাজন’ বলিয়া বরণ করে, গুণ্ডা তাহাদের দলের সর্দারকে মহাজন? মানিয়া 
থকে। যে যেরূপ প্রকৃতির তদন্থলারে তাহাদের মহাজন-সম্বন্ধেও ধারণা তদ্রপ, পারমাধিক সাধুর 
 হাজন ও ভোগী লম্পটের মহাজন এক নহে। ( গৌঃ ৬।৪৩১২-১৬) 
ওষধ-সেবন বিবি__পারমাথিকগণ হরিসেবার অনুকূল সমস্ত বস্তুই স্বীকার করেন, আর্ধিকের ম্যায় 
উহার! অব্দি তর্পণের জন্য কোন বস্তু স্বীকার বাঁজস্বীকার করেন না । ‘বিলাস’ বা বিরাগ’ পারমাধিক- 
গণের লক্ষীতূত বস্তুনহে ;কিন্তু কৃষ্ণের বিলাস ও কৃষ্ণেতে বিশিষ্ট-রাগ তাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন। 
যদি দেহ-দ্বার। হরিসেব! না হয়, তাহা হইলে ওষধাঁদি সেবন, এমন কি এক-কণা আহাৰ্য্য বস্তু গ্রহণেরও 
হীবের অধিকার নাই। হরি-ভজনের জন্যই কাঁয়-মনোবাক্য নিযুক্ত হওয়া উচিত | হরি-তজনের আমুকুল্যের 
দই দেহাদি-সংস্কার এবং দেহরক্ষা আবশ্যক ; কিন্তু তন্মধ্যে. যদি নিজের ভোগাশারূপ-কপটতা থাকে 
তাহা হইলে জীব হরি-ভজনের জন্য দেহ সুস্থ রাখিবার নামে ‘দেহারামী' হইয়া পড়ে। মধ্যম-অধিকারে 
ও ‘কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু, পালক ও রক্ষাকর্তা” এইরূপ সম্বন্ধ রি ৰ লতি 
ধনের দার! কৃষ্ণের প্রীতিলাভের জন্যই নিরন্তর ব্যস্ত থাকেন। তাহারা গৌণভাবে বন-যাত্র নির্বাহ 
এ 
থাকা শ৭। ভজন-পরিপাকের জন্যই তাহাদের * রর চরিত টি ৪ 
১ বলবান্‌ হওয়া বা মুক্তিলাভ করার বাসনা তাহাদের নাই। অনা হু সুজি ক টার 


বহে 









৪৬ সমাধান-সম্পদ 


মনোধন্ম্ দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁজেই যদি হরিভজনের অনুকূল হয়, তাহা! হইলে তীহারা উগবং, 
প্রেরিত বস্তুজ্ঞানে ওঁষধাঁদি সেবন করিয়া থাকেন। দেহারামিগণের ন্যায় কেবল শরীর-চিন্তায় অস্থি 
হইয়! শরীর-পুষ্টিকারক ওঁষধের বিজ্ঞাপন খুজিয়া বেড়ান না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় শীমুরারী & 
এইরূপ ভাবেরই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, ঈশ্বর-ভজনবিহীন হইয়া কেবল খাঁঞা। 
দীওয়া, ভোগ-বিলাসের সুবিধার জন্য গুণ্ডামী করিবার জন্য মুহূর্তমাত্র বাচিয়। থাকা বা তাহাতে প্রণ্য 
দেওয়া কখনই মঙ্গলপ্রদ কাৰ্য্য নহে; তাই তিনি যাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাহাকেই দেহ-রোগ ॥ 
ভৱ-রোগ উভয় ব্যাধির হস্ত হইতেই নির্ম্মুক্ত করিতেন। তিনি কেবল দেহরোগ হইতে মুক্ত করিবার 
পক্ষপাতী ছিলেন না,_-“টিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহ-রোগ, ভব-রোগ-দই 
তাঁর ক্ষয়” 

মংস্ত প্রভৃতি জলজ-গ্রীণীর 'জীবাত্মা” না থাকিবার কোন কারণ নাই | আনাদি-হরিবিমুধ্ 
নিবন্ধন জীবাত্ম। মায়িক জগতে বদ্ধ হইয়া বিভিন্ন যোনিতে তদন্ুৃযাঁয়ী দেহ ধারণ করিয়া থাঁকে। কথা 
জলজ জন্তু, কখনও স্থাবর, কৃমি, পক্ষী, পশু, মন্তুয্য ও দেবতা প্রভৃতি হইয়! থাকে | এই সকল দেহ স্বর্গ 
বিস্মৃত জীবাত্মার বিভিন্ন আবরণ মীত্র। সমগ্র সনাতন-শাস্ত্ে ইহার প্রমাণের অস্ভাব নাই | শ্রুতি-ুতি 
পুরাণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। 

ওষধার্থে সুরাং পিবেৎ_ওঁষধ ও পথ্য নির্বাচক চিকিৎসক,না রোগী? যদি রোগী হয়ই 
আপনার ওষধ ও পথ্য নির্বাচন করিতে যান, ভাহা হইলে তিনি তাহার ‘শ্রেয়ঃ অর্থাৎ যাহার ঘার 
প্রকৃত পক্ষে তাঁহার রোগ বিনষ্ট হইবে, সেইরূপ ওঁষধ ও পথ্য স্বীকার না করিয়া “পরে? অর্থ । 
আপাত-রমণীয় পরিণামে সর্বনাশকর কোন বস্তু উষধ ও পথ্যের নামে গ্রহণ করিতে ধাবিত হইবদা? 
বিকার প্রসত-নোগি-সপ্রদায় যদি নিজে নিজেই ওুষধ ও পথ্য নির্বাচন করিবার ভার গ্রহণ কার 
কিছ! তাহাদের সম-জাতীয় রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির উপর তাহাদের উধধ ও পথ নির্বাচনের ভার a 
৬০ ই অর্থাৎ ‘আপাত প্রেয়োবন্ত, ও সুপথ্যের পরিবর্তে সপ 
পারিলেও অথবা বুঝিয়াও না বি ১51 সি রর ধয়ি 
বেলের বু কথ! অপরকে বুঝিতে না দিলেও সদৃবৈদ্য-সম্প্রদায় তাহ | 

যেরূপ ধর্মের আবরণ লইয়া ইন্দরিয়ের চালনা করিয়া থাকে, শদ্রপ দে 


ব্যক্তিগ্ণও কখনও কখনও পেট-ফীপা-রোগ সারাইবার নীম করিয়া তাকুটকে “ওষধ' পথ্য বি 
লোক-ভোগা-দেয়, কখনও বা উদরাময় সারাইবার নাম করিয়া উহ: সেবনের পক্ষপাতী রর 
কখনও বা সদ্দি-অর সারাইবার নাম করিয়া ‘5 ও তামুলাদি সেবা করিবার জন্য ব্যতিব্য রর 
পড়ে, কখনও বা শরীর-পুষ্ট করিবার নাম করিয়া '্রাণ্ি ও অপর জন্তুর রত্ত-মাংস-মেদ-মজদী রর | 
গ্রহণের জন ব্যাকুল হইয়া পড়ে। রোগীর কুপধ্যের: প্রতিই ভধিক লোড কাজেই রোগী | 
স্বয়ং বা অপর রোগীর দ্বারা কখনও আপন আপন ওুষ্ধ বা পথ্যাদি নিরূপণ করিতে বা করাই রা. 
না! পারমাধিক সদ্বৈদ্ধগণ কৃষ্ণ-বহিন্মুখতাকেই যাংতীয়-ব্যাহির হও কারণ বলি? 
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়াছেন। কৃঞ্ণ-বহিম্মু খতাই যাবতীয়-ব্যাধির নিদান ; সেই মূল-ব্যাধির ওষধ -গুদ্ধ শ্রীনাম ও পথ্য = 
রীনামানূীলনের অনুকূল ভক্ত্যদসমূহ। ইহা ব্যতীত আর অন্য ওঁষধ ব| পথ্য নাই। ওুঁষধ ও 
[ গথার নামে এতদ্যতীত অন্য কোনপ্রকার বস্তু গ্রহণ করিলে উহ! বধ পথ্যরূপে কার্ধ্য না করিয়া 
রা’ ও 'অমেধ্যর'পেই কার্ধ্য করিবে অর্থাৎ তাহা-দ্বার! বিষয় ও প্রমন্ততা ও পুযূ-রক্তাদি-ভোজন- 
লালমারপ বিষয়-বিকাঁর বদ্ধিত হইবে। আর যদি কেহ' প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের যাবতীয় ব্যাধির 
দিদানদূর করিয়া পরম স্থাস্থ্যলাভরূপ ভগবংগ্রীতি অঙ্জন করিতে চান, তাহ! হইলে একান্ত নামাশ্রিত 
দবৈষ্ঠের নিকট হইতে শ্রীনামন্ূপ মহোবধি প্রাপ্ত হইয়! অনুক্ষণ তাহা সেবন এবং তদমূকুল জীবন- 
যাত্রা নির্বাছের জন্য অর্থাৎ ভজন-পরিপাকের জন্য জীবন-ধারণ-কল্ে একমাত্র-শুদ্ধ মহাপ্রসাদ পথ্যরূপে 
ধরণ করিবেন। যাহার! ভজনের জন্য জীবন-রক্ষা করিতেছেন, তাহারা শুদ্ধ-মহাপ্রসাদব্যতীত 
গত কোন বসন্ত গ্রহণ করেন না; আর যেরূপ প্রদাদ-গ্রহণে তাহাদের যোগ্যতা নাই অর্থাং-যাহাতে 
ঠাঁহাদের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, প্রসাদের নামে সেইরূপ বস্তুও গ্রহণ করেন ন! তান্বলাদি 
দিলান-মহচর বস্তু ব| উত্তমোত্তম-দ্রব্য একমাত্র ভগবানেরই গ্রহণের যোগ্য-বস্ত হইলেও আত্ম- 
গলাকাক্কী-দাস ভোক্ত তত্বের বিল!ল-সহডর-জ্রব্য আপনার অধিকারে গ্রহণ করিয়া অপনাকে কৃষ্ণ 
গুরুর সহিত সমান প্রতিপন্ন করিবার তর্ক ন্ধিযুক্ত হন ন|। যদি হরিভঙ্গনই ন। হইল, তাহ! হইলে 
[থা শরীরের উপর পাঁচসের কি দশসের পরিমাণ একট! মুণ্ডের বোঝ! বহিয়া লাভ কি? শু বৃক্ষের 
কাণের ন্যায় অযথ! দুইট! পদ-ধারণ করিবারই বা! প্রয়োজন কি? যদি কর্ণে সাধুগণের মুখ-বিগলিত 
ধরিকথাই না প্রবিষ্ট হইল, তাহ! হইলে ছিদ্রযুক্ত-কাণণাকড়ির হ্যায় দুইট! কর্ণকে সতেজ রাখিয়াই 
ব/লাভ কি? যঢি নাস! শুদ্ধ তক্তগণের চরণ-কমলের স্থুরভির আপ্রাণ ন! করিল, তাহ! হইলে কেবল 
্ার সায় ্বাস-প্রথথীদ লইবার জন্য নাস! রক্ষা করিবারই বা প্রয়োজন কি? আর সমগ্র শরীর যদি 
ভাগবত গুরু বৈষ্ণবের পাঁদসন্মের রে অভিষিক্ত অর্থাৎ সর্বতোভাবে বিক্রীত না হইল, তাহা 
ইলে গুগামী ব। লম্পট্যের জগ্ত কিন্ব। সংসার-দাবানলের অসহনীয় উত্তাপ জন্ম-জন্মান্তর সহ করিবার 
নত উহা অপর জীবদেহের পু রক্ত-মাংসে বিবন্ধিত করিয়াই বা লাভ কি? যাহারা আত্ম-বঞ্চনা 
+ গর-ব্চমা করিতে চান, (ইবন কপট-সম্প্রদায়ই বলিয়া থাকেন, হরি-ভজনের জন্য শরীর-রক্ষাকলে 
থ্চ্ছ আহার-বিহার করিতে আপত্তি নাই । কার্ধ্যকালে দেখা যায়, সেই সকল কপটগণের হরি- 
টা আর বাদ-বাঁকী বন্তগুলিই লাভ হয় ॥ কনিষ্ঠাধিকারে রি টা 
ট [ই দ্বারা আমাদের-ভগবং-সেবানুকুন শরীর যাত্রা নির্বাহ হয়। : মধ্যমা 
৬ জন্য দেহ-রক্ষাকলে যথাযোগ্য কৃষ্সেবানুকুল-বিষয় রা রি TE 
মান করেন। আর উত্তম-অধিকারে কৃষ্ণ-প্রেমোন্নাদনাবস্থায় টা রেডি 
মহাপ্রভু কখনও গন্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ করিতেছেন, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে আঁছাড় 
তা কখনও সমুদ্রে ঝম্প-প্রদান করিতেছেন, কখনও বা কুম্ম্ণকারে টিলনী গাতীযনে রা 
সি বহিয়াছেন, কোন বাহাস্থতি নাই। : মধ্যমাধিকীরে কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন, ইবি 
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থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ যে বস্তু গ্রহণ করেন না, সেইরূপ কোন ত্যঙ্য-বস্ত অর্থাৎ যাহা এ 
প্রসাদ বা কৃপা নহে, তাহা তিনি কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন, হরি-গুরু-বৈফ্ণবের রী 
বা! কৃপা না পাইলে মরিয়া যাওয়াই সহঅগুণে ভাল। ভগবদ্তক্ত ওবধাদিকেও অপ্রদাদ-জানে হা 
করেন না। গ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯/১০৭) ব্রক্গাগুপুরাণ বাক্য যথা--“পত্রং পুষ্পং ফল (ঘা, 
মন্্পানাগ্ঘমৌষধম্‌ অনিবেদ্য ন ভুজীত যদাহারায় কল্পিতম্॥” অর্থাং-পত্র, পুষ্প, ফল, জগ, গা 
পানাদি বা ওষধ যে কিছু দ্রব্য নিজের গ্রহণের জন্য স্থিরীকৃত হয়, সমস্তই ভগবানকে নিবোনন 
করিয়া গ্রহণ করা অকর্তব্য। অমেধ্যাদি কখনও ভগবানকে নিবেদন কর! যায় না, সুতরাং ডা 
পথ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। ( গৌঃ ৬ ৪৫।৭২২৭-৭২২)। 

শ্রীনাম সাধন, কিন্তু সাধ্য কিরূপে ? শ্রীনামের সাঁধনত্ব ও সাধ্যত্ব-সম্বন্ধে শান্্ীয়-গ্রমাণের আজ 
নাই। শুকদেবাদির ন্যায় আত্মারাম যুক্ত পুরুবগণও শ্রীনীম-কীর্তন করেন । নারদ, ব্যাস, মহাদেব ইহা 
পরম যুক্ত হইয়ীও অনুক্ষণ ভগবানের শ্রীনাম-কীর্তন করিয়া থাকেন । সেজন্য পরযযুক্তদশায়বী্য 
শ্রীনাম-কীর্তনকে কেবল সাধন-মাত্র বল! যাইতে পারে না। যদি তাহাদের ভজনীয় নামকে সাধ" 
“মাত্র বল! যায়, তাহ! হইলে তাহাদিগকেও অমুক্ত বলিতে হয়। তাই ভাগবতে ২১1১১ “এতনিিঃ 
'ানানামিচ্ছতামকুতোভগ্রম। যোগিনাং নৃপ নিণাতং হরেনমান্ুকীর্ভনম্‌॥৮-_ছে রাজন যাহা 
সংসারে নির্বেদ প্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাহার! স্বর্গ মোক্ষার্দি কামনা! করেন এবং যাহারা আত্মারাম-যো 
পুরুষ, সকলের পক্ষেই শ্রীহরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ__এই তিনটী পরম সাংনং 
সাধ্য বলিয়া পূরব্ব আচীর্ধ্যগণকর্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন। “নিখিল-শ্রুতিমৌলি-র্ুমাজাছ্যতিনীরাগি 
পাদ-পঞ্চজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্তমানং পরিভন্তাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ৷৷” (ভ্রীরূ-গোথঠি 
কৃত শরকৃষ্ণনামাষ্টকে ১ম শ্লোক )--নিখিল বেদের শিরোভাগ-উপনিষদ-রূপ রর্বমালার প্রভানিকর ঘা 
তোমার পদকমলের শেষসীম! নিরস্তন নীরাঞ্জিত হইতেছে। হে হরিনাম, তুমি মুক্তকুণের বাঃ 


র্‌ 
নিরন্তর উপাসিত হইতেছ। অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণ এই 


করিতেছি । 

যাহারা অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ সর্বশক্তিমান চিদ্বিলান শ্রীভগবানের নামকে জরি 

জীবের বা জড়ীয় বস্তুর নামের স্যায়- অনিত্য মনে করেন, সেই সকল নির্ধিবশেষবাদী ভগবানের র 
কিরূপে সাধ্য হয়, - তাহা ধারণ! করিতে. পারেন না । ভাহার। মনে করেন, নাম কোন নির্ঘিশে 

প্রাপ্তির একটা উপায় মাত্র; কিন্তু যাহারা ভগবানের চিদ্বিলাস-সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করি 

তাঁহারা জানেন, অনস্ত, অপ্রাকৃত নিত্য-নামযুক্ত অধোক্ষ্-ভগবান্‌ তাহার নিত্য-ধামে নিত্য রি 

বিরাজিত। সেই নামীতে ও তাহার নামের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই) সেই নাম নাম গা 
৯ f 

পূর্ণ চেতন ও সব্বণকতিমান্‌। নিধিবশেষবাদিগণ মনে: রুরেন, যেমন ছাদের উপর উঠিতে হই] 
এর আবশ্যক হয়, কিন্তু ছাদে উঠা হইয়া গেলে আর মইএর কোন আবশ্যকতা থাকে না; তন 
ভাগ্িয়া চুরিয়া ফেপিযা দেওয়া হয়, তজ্রণ নাম কীর্নাদি সাধনের দারা নির্িবশেষ ভাব পা 
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গার মেই দাধনের প্রয়োজন হয় না। নিরধিশেধবাদিগণের এইরূপ অপরাধময়ী যুক্তি চিদ্বিলাসময় 
গজ নাম-নামী বা বৈকুণ্ঠ বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ জীবের প্রাপ্য-বস্ত 
নিধ্বিশেষমাত্র নহেন; তাহা পূর্ণচিদ্বিলাসময়। যেমন, কোন বালক যদি কোন অপরিচিতস্থানে 
গিয়া তাহার পিতাকে হারাইয়া ফেলে, তখন বালক তাহার পিতাকে পাইবার জন্য অনুক্ষণ ব্যাকুল- 
ভাবে পিতার নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে। পিতা বালকের ব্যাকুল রব শ্রবণ করিয়া পুত্রকে দর্শন- 
গ্রান করেন এবং স্বগৃছে লইয়া যান। বালক ন্ব-গৃহে গমন করিয়া পিতাকে আর “পিতা? বলিয়া 
তৰিবে না, চিরকালের তরে পিতার নাম করা ছাড়িয়! দিবে, তাহা নহে; বরং পিতাকে গৃহমধ্যে প্রাপ্ত 
টয়া আরও অধিকতর উল্লাসভরে পিতাকে আহ্বান ও পিতার নানাবিধ পরিচর্যযাই করিবে। কৃষ্ণ- 
নশ্বুতজীব মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে পড়িয়া সাধুগণের উপদেশে কৃষ্ণনাম-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণক আহ্বান করেন। 
দেই আহ্বান যখন নি্ষপট ও ব্যাকুলতাময় হয় তখনই সেই রব কৃষ্ণের কর্ণে পৌছিয়া থাকে। কৃষ্ণ তখন 
শীধক-জীবকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় স্বরূপ দর্শন করান; জীব মুক্ত হইয়া আরও ব্যাকুলতা ও উল্লাসভরে 
বনাম করিতে করিতে কৃষ্ণের সেযা করিতে থাকেন; কৃষ্ণের বিবিধ পরিচর্যার জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান 
করেন_-কৃষ্ণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়াও আরও গাঁঢ়ভাবে পাইবার জন্য কৃষ্ণকেই ডাকিতে থাকেন। 
ধ্যানাদি পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, সাক্ষাতে যুক্তিযুক্ত হয় না; কিন্তু নাম-কীর্তন অপরোক্ষ ও 
গরোক্ষে সব্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে । মনে করুন, আপনি আপনার কোন প্রিয়তমের অন্ত হৃদয়ে 
গাঢচিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে যদি আপনার নিকটে আপনার প্রিয়তম আসিয়া উপস্থিত হন, 
তখন আপনি আর চক্ষু-মুদ্রিত করিয়! তাহাকে ভাবনা করেন না। কিন্ত অপরদিকে দেখুন, আপনি 
আপনার প্রিয়তমকে না দেখিতে পাইয়া ব্যাকুলভাবে ভাকিতেছেন ; আপনার প্রিয়তম সেই ডাক 
নিয়া আপনার নিকট আপিয়। উপস্থিত হইয়াছেন ' তখন কি আপনি তাহার সহিত বাক্যালাপ 
গরিভ্যাগ করেন ?-তাহা নহে; বরং তখন আরও অধিকতর ভাবে তাহাকে কতই না প্রণয়-বিশেষণে 
মাহান করেন_-ভীহার সহিত কতই না প্রাণের কথা বলিয়া তাঁহার নুখ-বর্ধন করেন। নাঁম- 
গকীর্তনকারী ভক্তগণও সেইরূপ মুক্ত হইবার পর ভগবানের নাঁম-কীর্তনই করিয়! থাকেন; বরং মুক্ত 
কেই অপ্রতিহত ভাবে অন্ধুক্ষণ ভগবানের শুদ্বনাম-কীর্তন করা যায়। মুক্ত হইবার পূর্বে যে 
উগবানের নাম-গ্রহণের অভিনয়, তাহা অনেক সময়েই নামাপরাধ মধ্যে গণ্য অর্থাৎ দেহ-দ্রবিণ-লোঁভ- 
বগুতাদি-প্রতিবন্ধকযুক্ত। কখনও কখনও বহু ভাগ্যফলে নামাভাল’ মাত্র হইয়া থাকে। কিন্ত 


রে হইবার পরই প্রকৃত শুন্ধনাম জিহ্বায় উদ্দিত হয়৷ এই-জন্তই শ্রীরূপ রিড মর 
“ভকুলের উপাস্তমান” বলিয়া উল্লেখ করিলেন। এই ক্রীনাম__সাধ্য-শিরোমণি ; যাহারা আনা 


২১ বর ত্যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি শুভ-ক্রিয়ার সহিত সমান মনে করেন অর্থাৎ সাত্ত-শান্তরের বিচারে টা 

ঈপযাধী তাহারাই নামকে কেবলমাত্র “সাধন! বলিয়া বিবেচনা করেন তাহার 
৯ ত্যাগ, যজ্ঞাদি যেরূপ চিততশুদ্ধিরপ সাধ্যের উপায় বা সাধন মাত্র চিত্তশুদ্ধির পর আর উহাদের 

_াৰস্যকতা নাই, জীনামও ভত্রপ সাধন-মাত; নীদ-কী্তনরূপ উপায় বা সাধনের ছারা হণ 

Bh Sut - রি ্ 










৫ সমাধান-নম্পদ 
আর নাম-কীর্তন করিবার আবশ্তকতা নাই। কিন্তু এখানে তাহাদের বিচারে ভ্রম হইল; চিত 
পরমপ্রয়োদন নহে, চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলেই আমাদের সকল লাভ হইয়া গেল না। চিত্তত i 


একটী উপায় বা সাধন বিশেষ; তাহ! অন্য প্রাপ্য বা সাধ্য বস্তুকে অপেক্ষা করে। কিন্তু নামী 
সেরূপ নহে; উহ! অন্য বস্তুকে অপেক্ষা করে না। উহা স্বয়ই উপেয় বা সাধ্য, সাধ্য যর 
বন্ধজীবের সেবোন্ুখ ইন্দরিয়-দ্বারা সাধ্য হয়, তখনই তাহাকে সাধন বলে। দসিদ্ধস্ত লক্ষণং যং সা 
সাধনং সাঁধকস্ত তদিতি”_এই ন্যায়ান্ুসারে দিদ্ধের যাহ! কার্যা, তাহাই সাধনাবস্থায় 'রিহারা 
( আখড়াই ) দেওয়। হয় মাত্র। যেমন কোন ব্যক্তিকে রঙ্গ-মঞ্চে কোন বিশেষ দিনে বহুলোকের সমন 
অর্জুনের পাঠ মভিনয় করিতে হইলে তৎপূর্ধর বহুবার এ সকল পাঠ অভ্যাস করিতে হয়, এ প্রা? 
অভ্যাসকে ‘সাধন’ বল! যাইতে পারে। এই সাধন সাধ্য হইতে প্রকারে পৃথক নহে। কেবলা 
সাধ্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশ ও নির্দোষ করিবার জন্যই চেষ্টা, কিন্তু তাহা পরিত্যাগের উদ্যোগে না 
পরন্ত সেই অভিনয়ের পূর্ণ কুশললতা লাভ করাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাহাই তাহার সাধ্য। বালকের হা 
শিক্ষা করা সাধন, তাহা সাধ্য লাভের জন্ত। এ সাধন-চেষ্টাও বিচরণ-রূপাই ; অন্ত প্রকার নহ 
সাধনে সিদ্ধ হইলে বিচরণরূপ কর্ম্মকে সাধন-মাত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করে না। শ্রীনাম-কীর্তনও তর 
শরীনাম-কীর্তনই একমাত্র সাধ্যরূপ; যখন তাহা বদ্ধ-জীবের ইন্দরিয়ের দ্বারা সাধিত হইতে থা 
তিল তাহাকে ‘সাধন’ বলে। সাধনাবস্থায় যতটুকু সেবোনুখতা থাকে, সাধন ততটুকু নির্দোষ হা। 
সেবোনুখতার একান্ত অভাব থাকিলে, তাহা নামাপরাধ, সেবোনুখতা ঈষৎ বিকসিত হইলে, ঢা 
'নামাভীম, আর সেবোনুখতা পূর্ণবিকশিত হইয়া যখন চিদিকিয় দ্বারা নাম কীন্তিত হইতে থাকে৷ 
তখনই তাহাকে শুদ্ধনাম বল! যায়, তাহাই সাধ্যন্বরূপ। সিদ্ধ-জীবের সাধ্যন্বরপ শ্রীনাম বির 
ক্ষুত্তি-প্রাপ্ত হয়, তাহার উদাহরণ গ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামী প্রভু এইরূপভাবে প্রদান করিতেছে 
“তুণ্ডে তাগুবিনীরতিং বিতন্ুতে . তৃগ্ডাবলীলব্য়ে কর্ণক্রোডকড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণাববুদেস্তা হা! 
চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেক্দরিয়াণাং কৃতিং নো জানে জনিতা কিয়্তিরমূতৈঃ কৃষ্ণেতি বারী! 
( বিদ্গাধব ১/১২)-কৃফ” এই ছুইটি বর্ণ কত অন্ৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানিনা 
দেখ যখন ( নটীর স্তায়) তাহ! জিহ্বায় নৃত্য করেন, তখন বহুজিহ্ব। পাইবার জন্য রতি বিস্তার ( আমর 
বর্ধন ) করে, ষখন কণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ধ দ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্রা 
(সঙ্গিনীরূপে ) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে” 
“তদেব মন্যতে ভক্তে: ফলং তদ্রসিকৈর্জনেঃ। ভগ্বংপ্রেমসম্পত্তৌ সটদবাবাতিচার 
রিং প্রেম হয়ে কৈ হেত কথ্যতে তং। পেয়ে ভরেণৈর নিজেটনাদলীর 
হি ক্ষুরতি স্ষুটার্ত্য।॥” “নায়ান্ত সংকীত্তনমান্তিভারানেঘং বিনা রাযি চাতকানাং। রাত বিয়া । 
কুররীরথাঙ্গীবরস্ত চাক্রোশনবৎ প্রভীহি॥ (বৃঃ ভাঃ ২৩১৬৫-১৬৭)_-ভক্তিরসিবগ্ 
সংকীর্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, কারণ নাম-সংকীত্ত নই অব্যর্থপ্রেঘণ 
প্রকটিত করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাহারা নাঁম-সংকীর্তনকেই সাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন" 


















বি ৫১ 





কোন কোন রসজ্ঞ বলিয়া! থাকেন, নাঁম-সংকীর্তনই কৃষ্টাপ্রমভরের উৎকৃষ্ট লক্ষণ ; কারণ নিজের সেই 
|ীনামসংকীর্তন হৃদয়ের আবেগের সহিত প্রেমপ্রাচূর্য্েই কুত্তি পাইতে থাকে । অতএব নাম-সংকীর্তন 
9 প্রেমের কার্য্য-কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু অভেদই সিদ্ধ হইল ॥ 3 
বর্যাকালে মেঘ-বিনা চাঁতক-কুলের আর্তনাদের ন্যায় এবং রজনীকালে পতি-বিরহিনী চক্রবাকী 
ও কুররীসকলের স্যাঁয়, ভ-ক্তগণ প্রেম-ভরে বিরহ-ব্যথায় নিতান্ত বাধিত হইয়া নাঁম-সংকীর্তন 
করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিরহবিধুর হইয়া বিচিত্র-মধুর-গাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নাঁম-সংকীর্তন করিয়া 
থাকেন। (গৌঃ ৬1৭৩৪-৭৩৭ )। 
শ্রান্ধ ভব্ব _ রদ্ধাপূবর্বক পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্নাদি দানকে শ্রাদ্ধ কহে। গোভিলসৃত্রে দেখা যায় 
র্ধাবিতঃ আ্রাদ্ধং কুব্বাঁত” অর্থাৎ শ্রাদ্ধযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। পুলস্ত সংহিতায়ও শরাদ্ধের লক্ষণ 
নল হইয়াছে__“সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতাত্বিতম্‌। অদ্ধয়া দীয়তে যন্মাং শ্রাদ্ধং তেন নিগগ্ভাতে।” 
ইমস্কৃত ব্যপ্তন এবং দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত সংযুক্ত অন্ন যাহা শ্রদ্ধাপূ্র্বক প্রদত্ত হয়, সেই অর্পণরূপ 
কমই আদ” নামে অভিহিত। অমরকোষ বলেন-শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃকপ্ম” বেদের 
র্মকাণডে_তত্বদধিকারী ব্যক্তিগণের জন্য এই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। পুরাণাদিতে, ভার্গবীয় 
ুদংহিতা-গন্থে আদ্ধ-বিধি কথিত আছে। বরাহপুরাণে শ্রা্ধোৎপত্তির বিষয় লিখিত আছেন 
সবংশো ভুত 'অত্রেয় মুনির ‘নিমি’ নামক এক ধাম্সিক পুজ ছিলেন। তিনি সহস্র বংসর তপস্তাচরণ 
রিয়া দেহত্যাগ করেন। নিমি পুল্রশোকে কাতর হইয়া শোক নিবারণের জন্য পুজের উদ্দেশ্যে ফল- 
'লাদি নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। তখন তথায় শ্রীনারদ আসিয়া! বলিলেন যে, 
“এই কার্য্ের নাম পিতৃষজ্ঞ, পূর্বে ব্রক্গা। এই কাৰ্য্য নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন ।৮ তখন হইতে জগতে শ্রাদ্ধ 
গাথক কন্মের প্রচলন হয়। বিষ্ণুপুরাণে ৩1১৩ শ্রাদ্ধের প্রকার, কাল, অধিকারী প্রভৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় 
ঘধ্য পাওয়া যায়। আদ্ধ-হিবেক ধৃত বিশ্বামিত্রের বাব্যামুসারে নিত্য, নৈমিত্বিক, কাম্য, বৃদ্ধি, সপিগুন, 
পার্বণ, গোষ্ঠী, শুদধযর্থ, কৰ্ম্মাঙ্গ, দৈবিক, যাত্রার্থ ও ুষট্্থ ভেদে শ্রাদ্ধ ছাদশ প্রকার। ভবিস্তপুরাঁণে এই 
*বল শ্রান্ধের লক্ষণ বিত আছে (১) প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় শরাদ্ধই নিত্যতরন্ধ, ২) কেবল এক ব্যক্তির 
ঈদে কৃত শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক, (৩) সম্ব করিয়া কাঁমনাসিদ্ধির জন্য শ্রাদ্ধ কাম্য) (8) বৃদ্ধি বা 
ঘাদযের কারণ উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা বৃদ্ধিআদ্ধ; (৫) মৃত ব্যক্তিকে প্রেত যোনি 
তেমুক্ত করিবার জন্য মৃত্যুর এক বৎসরের অস্তে পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ের মিশ্রণ করিয়া 


একৰ পিওভোজনরূপ যে কার্য তাহাই সগিগুকরণ শ্রাদ্ধ; (৬) অমাবস্তা বা পর্বদিনে অনুষ্ঠেয় 


পার্বণ শ্রাদ্ধ ১ (৭) পিতৃগণের উদ্বেশ্তে গোষ্ঠি (জ্ঞীতিগণের ) গণের মধ্যে শুদ্ধি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত 
rE ; (৯) গর্ভাধান, সীমস্োনয়ন গুভৃতি 


“দ্ধ গ্বোনিশরাদ্ধ ; (৮) শুদি ঠিত শ্রাদ্ধ শুদ্ধযর্ 

সং ঁ 5 শুদ্ধির জন্য অনু 

্ারকার্ধ্যে যে শ্রাদ্ধ তাহা কর্ম ; (১০) দেবতাগণের উদদশ্তে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ দৈবিক ) (১১) তীর্থ 
পিশাস্তর গমনকালে অনুষ্ঠেয় শ্রানধ যাত্রার্থ; (১২) শরীর ও অর্থাদি বৃদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ তাহা ুষ্ট্যর্থ। 

কর ব্যক্তিগণের ধারণা মানুষ মৃত্যুর পর প্রেত্ভাঁবাঁপনন হয় পরে পুভ্রাদি 







+ 






৫২ জমাঁধান-সম্পদ 


জ্াতিবর্গ এ প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্াদ্ধাদি কার্য্য করিলে প্রেতযোনি হইতে প্রেতের মুক্তি হয়। 
ধারণানুসারে মৃত ব্যক্তির দেহত্যাগের দিন হইতে ব্রাহ্মণ একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয় ত্রয়োদশ, 1 যো 
এবং শূদ্ৰ একিত্রংশ দিবসে 'আছ্াশ্রাদ্ধ' করিয়া থাকেন, ও পরে প্রতিমাসে মৃত্যুর তিথিতে “একোদি 
শ্রাদ্ধ” এবং এক বংসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দাহ হইতে বর্ণানুসারে জন 
প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যস্ত যে ক্রিয়া তাঁহার নাম “আদ্ধক্রিয়!” মাসিক একোদিষ্ট,--আদ্ধকে মধ্যক্রিয়া ও পর 
একবংসর অস্তে পিতৃত্ প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল আদ্ধক্রিয়া তাহাকে- অন্ত 
বলা হয় (বিঃ পুঃ ৩১৩।৩৪-৩৫)। কর্মাকাতীয় শ্রাদ্ধবিধানমতে যে পর্য্যন্ত প্রেতের উমা 
আইছোকোটিষ্ট। শ্ৰাদ্ধ, বারমাঁসে বারটী মাসিক শ্রাদ্ধ, ছুইটী যাণ্যাৰিক শ্রাদ্ধ এবং বৎসবান্তে সগিওীকর- 
সাঁকল্যে এই যৌলটী শ্রাদ্ধ যাবৎ না কর! হইবে, তাবৎকাঁল পর্য্যন্ত মৃত পিতৃগণ গ্রেতত্ব হইতে গুচ 
হইতে পারিবেন না। সপিগ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অনুিত হইলে মৃত পুরুষের সুন্মদেহ একবৎসর পরে প্রেত নে 
পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। “কৃতে সপিগ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্‌। প্রেত 
পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপন্থতে॥” শ্রাদ্ধতত্বধূত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন ৬২ সংখ্যা এবং লব 
বাক্যানুসারে এই সপিণ্ডীকরণান্ত ষোলটা প্রেত শ্রাদ্ধ দিজাতিগণের সামিষ পক্ান্ন দ্বারাই অযুষ্টা 
করা কর্তব্য । (শ্রাদ্ধতত্বান্তর্গত সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ প্রকরণ দ্রষ্টব্য )। 
আদ্ধাদিতে বিত্তশাঠ্য পরিহারপূর্ববক দান ও বেদবিৎ ও সদচা'রসম্পন্ন ত্রান্মণাদিগকে ডোল 
করাইবার বিধান আছে। গ্রামযাঁজক, ব। যাহারা বেতন গ্রহণপুবর্বক পাঠ বা অধ্যাপনা করেন, কিন্ত ভূ 
অধ্যাপকের দ্বারা অধ্যাপিত, দেবল অর্থাৎ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক নানা দেবতার পূজাদি করিয়া উদর সদ 
করেন এইরূপ ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য হইবেন। ( বিষ্ণুপুরাণ ৩৬1৬৭ )। শ্রাদ্ধবাগ] 
ত্রাঙ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইলে পিতৃগণ একমাস, মংস্ত-প্রদানে ছুই মাস, শশক মাংস প্রদানে তিন! 
পক্ষি মাংস প্রদানে চারিমাস, শূকর মাংস প্রদানে পীঁচমাস, ছাগমাংস প্রদানে ছয়মাস, এণমাংসদারা দা 
3 রা টা বে প্রদানে নয়মাস, মেষমাংসে দশমাস, গোমাংসে টা 
উগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। গয়া গমনপুরর্বক শ্রাদ্ধ করিলে } 
বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হন। প্রায় ৩২০ বৎসর পূর্ব মৃ স্ার্ড পণ্ডিত রবুনন্দন ভট্টাচার্য্য মাতৃগর্ রে 
মরণাস্ত কর্ম্মজড় দেহারামী ব্যক্তিগণের কৃত্যযুলক: অষ্টাবিংশতিতত্বনামে একখানি বৃহৎ সংগ্ৰহ এ i 


করিয়া কর্ম্মজড় সমাজে বিখ্যাত হন। বর্তমান অধিকাংশ বঙ্গীয় হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণ স্মার্ত রস 
এই কন্মণলানেই বদ্ধ । ০৬০ { 
: 55 রান ছবি অতুততি শদ্ধতত্তব-নামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থ কি 
রিও সু নিত দারা করিয়াছেন একটু সদস দৃবিচার সম্পন্ন ব্যক্তিই - এ গ্রন্থ গা এ 
বরন হে হান কারি পারেন। এ গ্রন্থে নিত্য আত্মা বা! পরমাত্া | 
সম্বন্ধে আলোচনা নাই__কেবল. কি করিয়া বন্ধজীবের স্থুল ও সুক্মদেহের ভোগ ইহকালে ও. all 
হইতে পারে, তাহাই আলোচনা বিশেষভাবে & গ্রন্থে দুষ্ট হয়। যদি কেহ বলেন রঘুনন্দন ও ’ 











টা 


শ্রাদ্ধতত্ব হি 





রা নিজে গড়িয়া লেখেন নাই, তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শান্ত হইতেই সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি 
| ঙথপভাবে লিপিবদ্ধ করিছেন, তাহাতে তাহার দোষ কি? তছুত্তরে -মানবগণের অধিকারভোদে 
রও ভেন! দন্বগ্রগবিশিষ্ট মানবগণের জন্য পাতি কশাপ্্,রজো গুণবিশিষ্ট মানবের জন্য রাজসিক শাস্ত্র এবং 
নামাগ্ণারিত ব্যক্তির জন্য তামপিক শাস্ত্র, আর নিগুণ পুরুষগণের আত্মধন্ম- শুদ্ধক্তিগ্রতিপাদক-_ 
দশা । ভাগবতে নিৰ্ম্মল ও অকৈতৰ ভগবন্তক্তির কথার আলো চনাআছে। এই জন্যই ভাগবত সর্ব্বগা্ত 
দিরামণি। ভাগবত বেদকল্পতরুর সুপক্ক ফল! ভাগবত -বেদের সারনির্য্যাম ত্রশ্বস্ত্রের অকৃত্রিম 
। নিগুণম্মভাবান্বিত ব্যক্তিগণেরই শ্রীমন্ভাগবতে নৈষ্টিকী ও একান্তিকী শ্রদ্ধা উদিত হয়। 
যধিকার ভেদে মানবের স্বভাব ও শ্রন্ধাভেদ ! অধিকাঁরগত স্বভাব অন্থারে স্বকৃতিফলে অরদ্ধা' 
$ শ্রদ্ধাকে? বিশ্বাস” কহে। শ্রীমদ্তাগবত-_নিগুণশান্ত্র। ধাহাদের ভাগবতে শ্রন্থ উদিত হইয়াছে, 
ছার! জানেন “শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকম্মকৃত হয়।” 
3! ১১1৩৪৪-৪৫ “কর্ল্ম/কর্ম্ম বিকর্ল্মেতি বেদবাদে|ন গৌকিকঃ। বেদস্য চেখরাত্মত্বাতত্র ঘূহাস্তি সুরয়ঃ ॥ 
গরাকষবাদো বেদোয়ং বালানামন্থণীদনম্‌। ক্ম্মমোক্ষায় কন্মণাণি বিত্তে হ্যগদং যথা |” কন্মণ অর ও 
বলিয়া যে বিতর্ক হয়--তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর য় সুতরাং যিনি যতই বুদ্ধি কাশ করুন্‌ 
নাকেন--পণ্তিতাঁভিমানী পুরুষেরাও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন! বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা মূঢলোকের 
ক্ষে অনুশাসন অর্থাৎ যাহাদের প্রবৃত্তি সর্বদা অসাধু পথে ধাবিত হয় তাহাদের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ 
রিমাণে সঙ্কোচিত করিবার জন্য এই সকল পুণ্যকর্ম্মাদির বিধি পীড়িত গোককে রোগনিবারণের জন্য 
ঘপ ধষধ প্রদান করা হয়, সেই প্রকার কর্মরূপ লীড়ার জনই কন্মবিধান। আরও ্রীম্াগবতে 
১২১৩৫) “বেদ! ব্ৰন্মাত্মবিষয়াস্ত্ৰিকাণ্ডবিষয়|। ইমে! পরোঁক্ষবাদা ঝষয়ঃ পরোক্ষ মম প্রিয়ম্‌ ৷” 
শীধারণ মনুযযের চক্ষে এ সকল বেদমন্ত্র কর্মা, দেবতা, ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাগুময়। বেদের সমস্ত নই 
রোক্ষবাদ অর্থাৎ মায়াবাদীর অপরোক্ষ - যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই উহার তাৎপর্য নহে, 
রম্ঘই গৃঢ় ভাংপর্ধয। এ মন্ত্র সকলের ভরা খষিগণ পরোক্ষকে ভগবানের প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ 
অবলম্বন করিয়াছেন। এই জন্যই মুণ্তকশ্রুতিতে উপরিষ্ট হইয়াছে যে, কৰ্ম্ম দ্বার আত্মধর্ম লাভ হয় না 
পা ব্রাহ্মণ আত্মধর্মবিজ্ঞনের জন্য সমিংপাঁনি হইয়া! শাস্ত্র সিদ্ধান্তনিপুণ ভে 
Lo করিবেন ৷ সেই প্রকার বিদ্বান্‌ গুরুদেব প্রপন্ন নিক ভগবন্তক্তি EE দিবেন । রি 
৭য় নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান ন বজ্তযজ্ায় কর্ম হি। ন রাতি রোগিণোইপথ্যং বাগ্ছতোইপি ভিষক্তমঃ ॥ 
টি আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন, এইরূপ বিদ্বান্‌ পুরুষ কখনও অজ্ঞকে কর্মে 
করেন না । রোগী কুপথ্য অভিলাষ ক্রিলেও সাধৃবৈদ চা তাহা প্রদান উর 
| নে স ছত্ৃত ব্যক্তি এইরূপ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্তক্তের যা ক K নি টু 
ঠায় এ কর্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে খু ২ 
ই নরকে ডূবায়। দণ্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় | 
_ ম্জাগবত অজামিলোপাখ্যানে যসরাজ যমদূতগণকে ব 


০. 







লিয়াছিলেন_( ৩৩২৫) জৈমিন্যা বা 





৫৪ সমাধান-সম্পদ 


সম্বাদি খষিগণ যাহারা জগতের লোকের নিকট মহাজন বলিয়। প্রচলিত তাঁহারাও ভগবসততির মাঃ 
জানেন না। তাঁহাদের মতি দৈবী মায়াতে বিমোহিত হওয়ায় তাহারা বেদের আপাতরমণীয় পি 
বাকাসমূহে মুগ্ধ। সুতরাং তাহারা অব্যানুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি বিস্তারিত আড়ম্বরপূর্ণ ও লৌকিক প্রতি 
যুক্ত কর্মে নিযুক্ত হইবার জন্য লোকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন । গীতায় (১৬৬) ভগবান্‌ ভগতে 
প্রকার ভূতস্থষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন__-'দৈব' ও “আন্থর' । একান্তিক বিষ্ণুভক্তগণই দৈব ও যা 
তদ্ধিপরীত তাহারাই আন্মরস্থভাবযুক্ত | একাস্তিক বিষ্ণুভক্তগণের লক্মণ এই যে, তাঁহার! একমাত্র 
পরমপদে নিত্য কাল শর্ণাগত। তাঁহার! জানেন একমাত্র বিষ্ণুসেবার ছারাই দেব, খষি, ষ্ঠ 
ভূত সকলেরই সন্তোষবিধান হয়। তাহারা নামপরায়ণ তাহার নামাঁপরাধী নহেন। তাহার কঃ 
সম্বন্ধ জ্বানবিশিষ্ট। তাঁহারা দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত নহেন। তাঁহার! যে কুলে বা যে দেশে আবিদা 
হন, সেই বংশ ও সেই দেশ ধন্য ও তীর্ঘস্থানে পরিণত হয়, তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ কৃতার্থ হন। যায়া 
একবার মাত্র নিষষপটে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে মন নিবেশিত করেন, যম অথবা পাঁশহস্ত যমদুতগণ শব! 
তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না ( ভাঁঃ ৬১১৭ )। সুতরাং সেই সকল ভগবভক্ত“পিতৃপুরুষগণ গ্রে 

যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন'- এইরূপ নীচ ও হেয় কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন ন! ৷ আস্ুরপ্রকৃতি দৈব 

বিমু় লোকেরাই একমাত্র বেদের মুখ্য তাংপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অর্থবাদে রত, কাম্যবন্মফলাকা্ী 

প্রার্থী ও জন্মব্মলপ্রদ ক্রিয়াবাহুল্য দ্বারা নশ্বর ভোগ ও এঁশ্বর্য্য স্ুখলাভের উপায়স্বরপ আগাচ| 

মনোরম অবণরমণীয়, পরিণামে কষ্টদায়ক, পুষ্পিতবাক্যে অন্ুরক্ত হন। (গী ২৷৪৩)। এসকল মূঢ় দো? 
শ্ীকৃফই যে একমাত্র অদ্বিতীয় ভোকা তাহা জানেন না, স্থুতরাং উহারা কেবল সংসার ভ্রমণ করিয়া থা, 

উহারা নানা দেবতার, পিতৃপুরুষগণের, ভূতগণের আরাধনা করিয়া তত্তৎ ক্ষযিঘুঃ অনিত্য লোকও 
হইয়| পুনরায় পতিত হন, িস্ত হীরা! একমাত্র জচ্যুতের একা স্তিক ভক্ত তাঁহাদের কখনও চিনাই 
তাহারাই পরাশীস্তি লাভ করেন। প্রযতাত্মা ভক্তগণ শরীক: ভক্তিপূ্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা ি 
অর্পণ করেন, তাহাই ভগবান্‌ অত্যন্ত স্গেহপূর্ব্বক স্বীকার করেন, তাহাই অক্ষয় হয়, তাহাতে সমস্ত yl 

তৃপ্তি লাভ হয়। অতএব বুদ্ধিমান্‌ব্যক্তি যে কিছু কাঁধ্য করেন, যাহা আহার কবেন, ভগস্কাথ? 

করেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া থাকেন (গীতা ৯২৪-২৭)। 

কর্ম্মকাণ্ডীয় অধ্ধাদিব্যাপারে বিষ্ণুসেবাকৈতবসত্বেও আঁতববঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ব্যতীত রর 
2: টা কেবল আস্মুর অধিকার বিশিষ্টের হন ্ রর 
পাতিত করে। বৈষ্ণবগণ সিদ্ধান্তনিপণ, রিচ জীব্গৰকে বা মা ললিত £ 
“দান্তণিপুণ তাহারা চবাকাদির ন্যায় প্রত্যক্ষবাদ ছারা পরিচা ৰা 
বেদনিন্বক নহেন। চাক্যাক বলেন হে যদি শ্রাদ্ধ করিলেই মৃতব্যত্তির তৃপ্তি সাধিত হয়, রি ৃ 
হজ করিলে হু পাথেয় দিবার কোনও প্রয়োজন নাই) বাটাতে তাহ বার্থ 
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত’ তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? আর যদি পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে acl 
ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে আধ করিলে প্রাসাদোপরিছিত ব্যঙির তৃপ্তি হয় না কেন! বণ. 


ক 





°C 


৫৫ 
চৰিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন তদ্বার! অত্যুচ্চ স্থিত ব্যক্তির কিরূপে তৃপ্তি সম্ভব হইতে পারে? 
এব মৃত ব্যক্তির উদ্দেগ্যে যে সকল শর দ্ধাদি প্রেতকৃত্য হয় তাহা ব্ৰাহ্মণগণের উপজীবিক! মাত্র, 
ভূত দেহের আর পুনরাগিমণ কোথায়? যদি শরীর হইতে আত্মার পরলোক গমন ও দেহান্তরে 
ধৰণ করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবগণের স্সেহে এ দেহেই পুনরায় আসে না কেন? 
নাং কার্ম্মোপযোগী বেদ _ভগ্ড, ধূর্ত রাক্ষসের রচিত । বৈষ্বগণ এইরূপ বেদবিদেষী প্রত্যক্ষবাদী 
নন । তাহারা অধোক্ষজসেবক সুতরাং বেদবাদে ও অনৈবশ্মার্তবাদের হেয়ত। প্রদর্শনকারী জীবের নিত্য- 
গলাকাজ্দী। বেদ স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ ৷ “মাযয়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্থৃতি জ্ঞান। জীবেরে কৃপায় 
এ কৃষ্ণ বেদ পুরাণ | (চেঃ চঃ মঃ ২০)। কৃষ্ণ বদ্ধজীবের কৃষ্চস্থৃতি উন্মেষিত করাইবার জন্যই 
নাণান্ত্র জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বেদশাস্ত্রের প্রতিপাগ্ভ বিষয়-_ভগবানই একমাত্র সম্বন্ধ ; 
দিই সাধন এবং প্রেমেই প্রয়োজন । যদি বেদ পুরাণ স্বৃত্যাদি শাস্ত্রামুযায়ী আচরণ দ্বারাই আমাদের 
ঢাবংপ্রেম উদিত না হইল, তবে পগুশ্রম করিয়া কি লাভ? সংক্রিয়। সারদীপিকাতে আছে 
নারায়ণ গুজিত হইলে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণ, খষি ও প্রাণিগণ এবং নিখিল পিতৃলোক পূজিত ও 
'্বভোভাবে পরিতৃপ্ত হন। স্রীবিষণ যামল সংহিতায় উক্ত হইয়াছে_যে পুরুষের পুজার ছারা! দেবতাগণ, 
ট্দকল, খষিগমূহ, লোকপাল বৃন্দ, সৰ্য্যচন্দ্ৰ মঙ্গলাদি নবগ্রহগণ সগণ সহিতপুজিত, সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত 
৪ সেই আদিপুরুষ গোবিন্দ দেবকে ভজন! করি। ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে_যেরপ বৃক্ষের মূলদেশে 
ঘমেচন করিলে শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল সকলেই সঙ্জীবিত থাকে, যেরূপ পাকস্থলীতে আহার 
ধান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট ও সতেজ থাকে, তদ্রপ একমাত্র অচ্যুতের ( কোটা কোটী মহা প্রল- 
ও যিনি নিত্যস্থায়ী ) আরাধন! করিলে দেবতাগণ, পিত্রাদি সকলেই সাতিশয় প্রিতৃপ্ত হন। 
| উত্তর গীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে, _হে অর্জুন, দেবতাগণের এবং বর্ণিগণের মধ্যেই টন 
ারাধা। আমার পুজার দ্বারা নিশ্চয়ই তাহাদের সকলেরই পুজ। হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই! 
এব রেবাখণ্ডে উক্ত হইয়াছে_ মানব বিষ্ণুমস্ত্রোপদিষ্ট হইলে প্রাকৃত কর্ণ ব্যক্তিগণের স্তায় আর 
Le পিতৃদেবার্চচনাদি বা কুখধারণ করিবেন না। শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু nse দ্বারা! 
দিত্ণাদি কাৰ্য্য এবং গণেশাদি দেবতার পুঁজ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল, মন্থানি ধর্মশাস্ত্োক্ত বচন 


মণ হইতে জানা যায় যে, মনুস্মাত্রেরই ইহ সংসারে আগমন করিলে ছয়টা খণের অধীন হইতে হয়। 


ইংরে--সেই খণ সকলের পক্ষে হইলেও যাহারা সদৃরুর নিকট হইতে ভ্ীভগবানের নামমন্তে উপদি 


চং মসযমাত্রের যে কেহ সদৃগুরুর নিকট হইতে পঞ্চদংস্কার লাভ পূৰ্ব্বক ভগবন্নামমস্ত্রে উপ 
্ অনন্যশরণত্ব লাভ করেন অর্থাৎ একমাত্র শরণ্য মুকুন্দদেবের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেব, ঝষি, 
"মাসী, মনুষ্য এবং ধনী বা তাহাদের কিস্কর হন ন! 

বং পিতৃগণের নিকট খণী বা 
যা তগবন্তক্তগণের ক্হে ব্ৰাহ্মণাদি জীবমাত্রে_বিশেষতঃ বৈষ্ণবে সহজ অন্নজলাদি নিবেদন 


কে শ্ীমহাপ্রদাদ চরণোদক নিবেদন ব্যতীত ভগবানের প্রতি বিমুখতাবশতঃ কন্মিগণের য় 


শ্রাদ্ধিতত্থ 
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ঁ সমাধান-সম্পদ 


তপ্ণগ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরত্বদংঘাতকত্রত ক্রিয়াপর হন, তাহ। হইলে তিনি তত্তং কর্ম্মফলে ফি গিত 
গমন করেন। কিন্তু ভগবানের অনন্য সেবক ভক্তগণ নিত্যধামে বিরাজিত অব্যয় পরমানন্দসাগর ঘ 
ুন্দরম্বরূপ পুরুষোত্রম গ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। যেহেতু 'ভগবান্‌ অনন্ত শরণদিগের একমাত্র মেঃ 
তিনি মিশ্রদেবতার সেবকগণের সেবা গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভগবানের অনন্ত সেবকগণ টি 
ভগবদ্ধামে গমন করিয়! তাঁহাদের স্থাভীষ্ট-সেবানন্দে নিযুক্ত হইয়। থাকেন। বণিষ্টসংহিতায়ও 
হইয়াছে-_বিষ্চপাসক গৃহস্থ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্বল্ন, দৈব বা পৈত্র কর্ম কন 
করিবেন না। 
্রীমন্মহাগ্রভুর গয়। শ্রাদ্ধের তাৎপর্য্য_ভগবান্‌ পরমপুরুষ, এই ত্রিলোকের মধ্যে তাহার কো! 
কর্তব্য নাই, তাহার কিছু অলভ্য নাই যে তাঁহার কর্ম করার প্রয়োজন পড়িয়াছে। তবে তিনি 
কর্ম করেন--তাহার কারণ অসং কর্মে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোৌকদিগকে ক্রমশঃ সংকর্মে আনয়ন করি 
জন্য ; তিনি অজ্ঞান কর্ম্মজ্জড় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ভেদ জন্মান না। কারণ কর্ম্মজড়গণের অধিকার এ 
অন্ন যে যদি তাহাদিগের নিকট কর্মের অকর্ম্মণ্যতা বলা হয় তাহা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল অং 
নিযুক্ত হইয়া ইতোত্স্ততোনষ্ঃ হইয়। পড়িবে । তাহারা ত ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পায় 
না, অপিচ পাপকার্ষ্যে অভিনিবিষ্ট হইবে । এই জন্য ভগবাঁন্‌ নিজে সৎকর্ম আচরণ করিয়া বহি 
গণকে ক্রমাধিকার শিক্ষা দেন। মূ ব্যক্তিগণ নিজদিগকে প্রাকৃত বলিয়! বোধ করেন এবং প্রন 
গুণকর্ণে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন। এ অক্লজ্ঞানবিশিষ্ট মন্দমতিগণকে তত্র পুরুষের! ঝি 
করেন না। কিন্তু এ শিক্ষ। ভক্তির অবিকারীর পক্ষে নাই ভক্তগণ তাহার অতিপ্রিয় গি' 
তাহাদিগকে সর্ববগুহাতম উপদেশ প্রদান করিয়। বলেন “সর্ব্বধন্ম ন্‌ পরিত্যজ্য---ইত্যাদি। 
শ্র্ধ৷ দেখাইতে হয়, তবে আমাকে দেখাও, যদি নমস্কার করিতে হয়, তবে আমার ভগবৎঘ্বরূগে রা 
কর-_মন্মনীভব--ইত্যাদি। ভগবানের কাধ্যের গৃঢ় মৰ্ম্ম একমাত্র ভগবানে সবর্বতোভাবে মা 
ভক্তই উপলব্ধি করিতে পীরেন। অপরে মোহিত হইয়। পড়ে। এই প্রপঞ্চে বিষ্ণুর দহ 
রর টস ৩ | ঠা চা লোকের শ্রীগৌরসুন্দরের অনুষ্ঠিত পাছা 
| ৰ্‌ হাকে প্রেতশ্রাদ্ধের অনুমোদক বলিয়া তদনুকরণে 
বিষ্ণুবিরোধী লোকের ভীব-তাহাদের মনোধর্ম্মোখ অমঙ্গলময়, ইন্দরিয়তৃত্তিকর কুকার্যাটী ন 
বা শ্রেষ্ঠ I দিয়া করিয়া থাকে_কিন্ত তদ্বিরোধী বিষয়টা গ্রহণ করিতে নারাজ । পের! 
.. যিন সবয়ংরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জরীভগবান্‌, যাহার পিতামাতা আত্বীযবর্গ অভিন্ন“ 4 
ব্রজ্জের পরিকরবর্গ, তাহাদের কি প্রাকৃত কৰ্ম্মফলবা 
অসুর প্রকৃতি লোকগণ ভগবানের দৈবীমায়ায় 
সপ 
কর্ত্য। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরমপ্রফ বৈ রি 
ঈস্প্য়োজন। যিনি হৃদয়ে টৈতগ্ত-নিত্যানন্দকে ধা এ 
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ধ্য লোকের মত জন্ম, মৃত্যু বা প্রেতযোগ 
বিমোহিত হইয়া অপ্রাকৃত ভগবানের ক 
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রগ নিথিন বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষার মম্মার্থ বুঝিতে হইবে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন 
| আআগি কৃষ্ণ ভজে শান্র-আড। মানি। দেব খধি পিত্রাদিকে কভু নহে খনী ॥ 

্রীম্াগবতে প্রীনারদ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন যে, যে দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ 
(িমেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবনে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় ন!; কিন্তু নব 
(জনক ঘৃতাদি দ্রব্য অন্য দ্রব্য বা উষধের সহিত রসায়নযোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবন ফলেই 
নই রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্যকর্মীসমূহ সংসার বন্ধন বা যোনিভ্রমণের- 
রণ, কিন্তু সেই সকল কৰ্ম্মই ঈশ্বরে সমপিত হইলে ভগবদ্ধিযুখ “মহং-বুদ্ধি” বিনাশে সমর্থ হয়। 
নয একান্তিক বৈষ্বগণ পিত্ৰাদির তর্পণ ন। করিলেও কণিষ্ঠ বা মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও 
ধর্মে অবস্থিত বলিয়। মহা প্রপাদ-নির্দ্মাল্য দ্বারা পূর্ববপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধান করিয়া 
কন। দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ-_সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট । তাহারা জানেন, সুল ও সুক্ম শরীরদ্বয় জীবের 
টধি মাত্র । জীব স্থুলদেহ পরিত্যাগ করিলেও মুক্ত না হওয়া পর্যান্ত বাসনাময় সুন্দর দেহ পরিত্যাগ 
যর না_সুক্মদেহ নানাবিধ ভোগপর অনংবন্ত কামনা করিয়া থাকে। কিন্ত শুদ্ধ জীবাত্ম! একমাত্র 
্াবং-সন্বন্ধি বস্তু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই জন্য ভগবন্তক্তগণ সুক্মদহের উদ্দেশ্যে কন্মজিড় 
মর্ঘদিগের স্তায় অমেধ্যাদি অপবিত্র বস্তু প্রদান না করিয়া একমাত্র জীবাআর পরিতৃপ্তির জন্য 
হবাগ্রসাদাদি প্রদান করিয়। পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিসাধন করেন। বুস্মদেহের পরিতৃপ্তির 
মানতরই ভোগ-_ভোগবাসনানলে ইন্ধন প্রদান করিলে কেবল ভোগানল বৃদ্ধি করাইয়া জীবের 
ঘধোগতি ও চৌরাশীলক্ষ যোনি-ভ্রমণ হয় অপরাধী ব্যক্তির কখনও সুখ কখনও দুখে, কখনও স্বর্গ, কখনও 
রক-ভোগ হয়। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার পরিতৃপ্তিতে কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তির উদয় করাইয়া! পরমপুরুযার্থ 
প্রেমী লাভ করাইয়া থাকে । এই জন্যই বর্াশ্রমস্থিত বিষ্ণু আরাধকগণের জন্য স্মৃতিপ্রবনধ 
ধহরিভক্তিবিলাঁসের ৯ম বিলাসের ৮৫-১০৪ সংখ্য। পরাস্ত বৈষ্কবশ্রাদ্ধবিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।. 
ধুম ভট্টাচাৰ্য উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার প্রায় ৫০৬৭ বৎসর পরে কম্ম জড় স্মার্তগণের জন্য “আষ্টাবিংশতি- 
টব সম্ধলন করেন । বিষু ও বৈষ্ণৱবিরোধযূলে এ এছ রচিত হইয়াছে। কেহ টা রি 
রঃ ঘা শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম দেখিয়া উহাতে জিকির নিত রঃ gl 
করি ভুল ন! করেন। ভগবান্‌ এইরূ পেই অন্থরমোহন ক? EE SEE 

যাঁও ভগবানের বিরোধাচরণের প্রয়াস জগতে বছ হইয়াছে! সাধারণ লে 

|| কর্মজড়গণ ভগবানকে ক্ম্ম বশ মনে করেন, তাহার! ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ টি 
ইন ন|। পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুপূজা () ভগবানের বিরোধ চর? হুজি 


ন কৃষ্ণসেব। স্তবন ৷” j 
- অবণ-কীর্ত্তন। কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ হানে তাহার 

অীঅদ্বৈতাচাধধ্য প্রভু উচ্চকুলে আবির্ভূত হইয়া বিষ্ণুনিম্মাল্য দারা তে অম্পন্ন 
ছিলেন এবং সেই শ্রান্ধপাত্র স্মার্তের প্রত্যক্ষ-মাস্থরবিচারে যবনকুলোভুত আল ঠাকুর 
কিন্তু আবার সেই অৈতপ্রভুর পুজ 


টয় 3 : 
গমকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্ৰাহ্মণজ্ঞানে প্রদান করিয়াছিলেন । 
৷ সমীধান__৮. টি 

জী 


চ০5-2258 













th সমাধান-সম্পদ 


বলরামের সম্ভান মধুস্থদনের পুল রাধারমণ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের স্মৃতির আন্কুগত্য অবলম্বনে কপূর! 
নির্মণ-পূর্র্বক প্রেতশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া অদ্বৈতাচার্যয-প্রচারিত পারমাথিক ধম্মের উৎপাদন ক 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্যই ( চৈঃ চঃ আদি ১২) বলিয়াছেন--“কেহত” আচা্য্যের খান 
কেহ্‌ত’ পরতন্ত্র। স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্॥ . আচার্ষোর মত সেই যেই মত সার তার ঘা 
লঙ্ঘি চলে সেইত’ অসার ॥” 

সত্যযুগে উপরিচর বস্থু নামে পুরুবংশীয় একজন বৈষ্ণবরাজ ছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ-নিষব 
ঘারা পিতৃপুরুষগণের আত্মার পরিতৃপ্তির সাধন করেন। বর্ণীশ্রমস্থিত বিষ্ণুর উপাসকগণের য় 
এইরূপ মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বিধিরই প্রচলন আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রাদ্ধবিধি যা 
শ্রাদ্ধ দিন উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবান্কে অন্ন নিবেদন করিবে এবং একমাত্র হরির অব 
দ্বারাই ভগবন্ত্ত শ্রাদ্ধকাধ্য করিবেন। পদ্মপুরাঁণেও উক্ত আছে--বিষ্ণুর নিবেদিত মহাগ্রমাদান দঃ 
শিবাদি দেবতার আরাধনা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে উহা! অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে। দবা 
পুরাণেও ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে দেখা যায়, যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে কেশ 
পুজা করেন, তাহার গয়াশ্রাদ্ধাদি বা বহু পিগু-দানৈর প্রয়োজন কি? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যাহার টা 
শ্রীহরির পুজা করা যায়, তাহাকে নরক-যন্ত্রণ হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে আনয়ন কর! হা! 
হে নারদ, যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া হরির স্থান প্রদান করেন, পিতৃগণের সম্বন্ধে যাহা কিছু বর্ণ 
হইতে পারে--তাহা সমস্তই তাঁহার দ্বারা আচরিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে গর 
একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ও গাধা-পৃথিবী কিছুই ছিল না। দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণও যাবতীয় 
মহা বিষ্ণুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন, বিষ্ণুর আজাত বন্ত আঘাণ করেন, হরির গীত বস্তু পান কলে 
অতএব বিষুম্ে উক্ত হইয়াছে প্রথমত; স্রভুক্‌ ভগবান্‌কে না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কিছু ঘি! 
নাই। তাহা করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইতে হয়। | 
রি অব উচিত। উপদেশামুতের চতুর্থ শ্লোকে বৈষ্বগণকে ভোজন be 

ক প্রীতির ছয়টা লক্ষণের অন্যতম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। 

দ্বারা বৈষ্ণবসঙ্গ ও তৎফলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাঁস ধৃত স্কান্দবচন__যে র্‌ রর 
বকে যুঢ়বোধে বেদবিদ্গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, 
সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস কর্তৃকধৃহীত হয়। বৈষ্ণব i শ্রাদ্ধ উট অন্নভোজন, ও গং 
এবং সেই জল সমুদ্রতুল্য হয়। নারদপুরাণে উক্ত হই | 
“লে দাতার পিতৃগণকে রেতঃপান করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ কর 
হরির অবশেষ পরমান্ম পিতৃগণকে প্রদান করিলে, না 
“ও সন্ত হরিকে পিতৃগণের শেষ প্রদান করিতে Fe 


হি নভাগণ সকলেই শ্রীহরির কিন্কর। এইরপে জব 








৫৯ 





যুধি্িরের নয়কদর্শন 


রান কর! কর্তবা। প্রহলাদ পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে- যাহারা কর্ণজড়সমার্ত অর্থাৎ কর্ম্মফলাসক্ত হইয়া - 
রও দ্বাদিতে আসক্ত এ সকল জড়প্রায় লোকগণকে ( বিষ্ঠা-তুল্য ) অনিবেদিত দ্রব্য অথবা অর্থাদি 
বরা বঞ্চনা করিয়া! বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নিবেদিত পরমোপাদেয় বস্তু প্রদান করা কর্তব্য। কম্মজড়- 
বর্ণ অর্থলোলুপ অর্থাদির জন্যই তাহাদের শ্রাদ্ধাদি কার্ষ্যে উৎসাহ সুতরাং এ সকল কম্মজড় 
এণপকে “ভোগা? দেওয়াই কর্তব্য। কন্মজড় স্মার্ভগণের বিধানানুসারে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীতে 
গ্রস্ত কিন্তু ভগবস্তক্তগণের শ্রীএকাদশীতে মহা প্রসাদান্ গ্রহণ নিষিদ্ধ। এতরাং তাহার! তাহাদের 
তৃপুরুষগণকে শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রপাদান্ন প্রদান করিয়া সগণসহিতনরকপথের পথিক হন না। 
নারায়কে কোন মস্ত মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য নিবেদিত হইতে পারে না, স্বতরাং ভগবনতক্তগণ রক্ত- 
॥মপুঁফবিষাপর্ণ মৃতদেহাদির দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি বিধানে যত্পর হন না। বৈষ্ণবগণ উপাধির 
শ্ব করেন না, আত্মার শ্রদ্ধ করিয়া থাকেন। ভূতপিশাচের শ্রাদ্ধ করেন না--নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের 
া্ধ করেন। ভগবন্তক্তগণ নিগুণ-ন্বভাব, তাহার! পৈশাচিক শ্রাদ্ধের কোনও মতে পক্ষপাতী নহেন। 
নত বড়ই দুঃখের বিষয় আজকাল বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণও আম্বর-সমাজের করাল কবলে নিগৃহীত 
ধার ভয়ে নরকপ্রাপক প্রেতশ্রাদ্ধ কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল পুরোহিতগণ 
(রর হিত না করিয়া প্রকৃত পক্ষে মহা অহিতাচরণ করিতেছেন। গুরুক্রব, বৈষ্ণবক্তর, গোস্বামিক্রব- 
1 গুত্রকম্তার বিবাহের জন্য আনুর সমাজের আনুগত্য করিয়া নিজেরা অন্ধতামিত্রে পতিত ও অপর 
পর ব্যক্িগণকে ঘোর নরকে পাতিত করিতেছেন। আজকাল যদি কেহ সং-সাহসের উপর নির্ভর 
রিয়া বৈষ্ণৰ-শান্তবিধানানুযায়ী আদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, অমনি তাহার গুরু গৌসাই (? ) পুরোহিত, 
ই, বন্ধু, সমাজ সকলেই তাহার উপর খড়াহস্ত হইয়া উঠেন, উহাকে ‘একঘরে’ বা নানা প্রকার 
গলা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হন। এঁকান্তিক বিরক্ত পরমহংস বৈষ্ণবগণের বিজয়োৎসব- 
উপস্থিত হইলে শুদ্ধ বৈষ্বগণ হরিনাম-কীর্তন ও 'মহোৎসবাদি ভক্তযঙ্গ যাজন দ্বারা শ্রদ্ধার- 
রি করা কর্তব্য।  জ্রীমন্সহাপ্রভু হরিদীসঠাকুরের বিজ নীলাচলে সকল নগরে হরিকীর্তন 
খয়ং সিহদ্বারের পসারিগণের নিকট হইতে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভক্তগণসহ বিজয়োৎসব 
* করিয়াছিলেন গৌঃ ৩১৫/২-১১। 
নর রর নরক দর্শন__বেদব্যাস-প্রণীত মূল সংস্কৃত-মহাভারতের টা টি 
TEE. বিশেষ তাৎপর্ধ্য ও মহতী শিক্ষা বি হি, সা H 
উপ ই ই এবং উপদেষ্টারূপে নিত্যকাল বর্তমান। 
গণ সা মহ, মাতে, আত্ম পৃ রন টির তা 
বার আত শিকার কি টা দ্ধ দ্ৰোণাচাৰ্য্য তৎপুক্র অশ্বখামার 
টার পর কৃষ্ণ স্মার্তবাদ নিরাস করিয়াছেন! ২ REE 
থাকে টা পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, টি a 
₹ অন্তর পরিত্যাগ করাইয়া পাওবগণকে যুদ্ধে জয়ী করাইতে সা 









১৬২ 





৬০ সমাধান-সম্পদ 


অশ্থথামীর মৃত্যুর পূর্বেই তাহার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিবাঁর চেষ্টা করিলেন। কিন্ত ঘা, 
একমাত্র মহা-সত্যবাদী ধর্মরাজ-যুধিিরের বাক্য ব্যতীত অন্য কাহারও বাক্যে বিশ্ব সাপ 
করিবেন না জানিয়! শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে “অশ্বখম! হত হইয়াছে,” ইহা ভ্রোণাচার্যাকে বলিবার 
আদেশ করিলেন। ধন্মরাজ শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ অন্ুরোধ-সন্বেও সভ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার 
ইহ! বলিলেন ন! ৷ তখন শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনের দ্বারা ছূর্য্যোধন-পক্ষীয় অশ্বথামা-নামক এক বৃহৎকায় হস্তীত 
বধ করিয়া ধন্মরাজকে বলিলেন, এখন তোমাকে ‘অশ্বখামা হত'-বলিলে সত্যভষ্ট হইতে হইবে না। 
তখন ধৰ্ম্মরাজ শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ”_-ইহা বলিলেন । ধন্মরাজের অধুথ 
হতঃ-_এই বাক্যটা উচ্চারিত হইবামাত্র “ইতি গজঃ'--শব্দদয়-উচ্চারণকালে বিপুল-শঙখব্বনি কমি! 
এ শবয়দ্ব দ্রোণাচার্যধাকে আর শুনিতে দিলেন না। তখন দ্রোণাচাধ্য নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জু 
পরিত্যাগ করিলেন। পরম-ম্বতন্ত্র পরাংপর পুরুষ ভগবাঁন্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছারপা ইঞ্রি 
তৃপ্তি বা সাক্ষাৎ আদেশ প্রতিপালন বা পুপ্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবা। যাহারা ভগবান 
ইন্ডিয়তৃণ্তি বা স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে জাগতিক বিচারে দুর্নীতি-পুষ্ট বা অসত্য মনে করিয়া ভ্রান্ত হা 
তাহারা স্মার্ত। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশ বা স্বতন্ত্র ইচ্ছা পুরণ করাই সত্যপালনের পরাকা্ঠা 
শ্রীকৃষ্ণের উক্ত কৌশলের গৃঢ রহস্যের কথা স্মার্ভগণ তথা কথিত জড়ীয় নৈতিক-বিচারে আদ 
অসারগ্রাহী ব্যক্তিগণের মস্তিক্ষে প্রবেশ করিবে ন অভক্তি-নীতি অপেক্ষা ভক্তি-নীতি অন 
কোটি-গুণে শ্রেষ্ঠ, ভক্তি-নীতির নামই পরমসত্য। ‘ভক্তের প্রতি. ভগবানের অনুরাগ, ভাবানে 
প্রতি ভক্তের অন্ুরাগ,_-এই উভয় পক্ষীয় অঙ্গুরাগের নামই ভক্তিনীতি, তাহাই পরম মত্া। A 
শিক্ষা-প্চারাথই শ্রীকৃষ্ণের এই কৌশল । ভ্জন্ত নৈতিক-বিচারে যাহা অসত্য, কপট, গু] 
ধন্ম রাজ যুধিচিরকে করিতে বলিলেন ? আবার তাহারই লীলাক্রমে ধন্ম্মরাজ পরম-বতত্র শর, 
সাক্ষাৎ আদেশেও বাহ নৈতিক-সত্য-মিথ্যার বিচার আনয়ন করিয়া জীকৃষ্ণের অদেশ গাগা, 
অস্বীকৃত করাইলেন। ইহা ছারা খরীকৃষ্ণের স্মার্তগণের বিচার ও গতি প্রদর্শন করিলেন। গা 
গণ বাগ - দেহ ও মনের বিচারে আসক্ত, তাহারা ভক্তি-নীতির কথা বুঝেন না, তাই 
জাগতিক সত্যবাদীর অভিনয়কারী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশ,_্রীকফ ও 
নিরঙ্কুশ . অভিলাষ ভক্তিনীতিকে উল্নজ্বন. করেন বলিয়া জাগতিক .সমল-সতা- 
ফলে নরক দর্শন. করিয়া থাকেন অর্থাৎ পরমসত্যন্বরপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত ক] 
বিচারে করিত সত্য, যাহার যতই নিষ্ঠা থাকুক না 'কেন, সেই জাগতিক সত্য. বানী «| 
কালেই নির্মল ও নিশ্ছিদ্র: নহে। হেয়ধম্মুক্ত জগতে কেবল সত্য নাই, তা dal 
ধম্মরীজের ভগবদ্তক্তির- আদর্শের অমুস্রণ ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বাহা বিচারে 
আদর্শ সত্যবাদিতাও গ্রহণ করেন, লহ লতা মিল বলির : গ্রহন করেন, ও 
সেই সত্য পালন করিয়াও তাহাকে নরক দর্শন করিতে হইবে। “চারিবর্ণাশরমী যদি 
ভজে | স্বক্ম্ম করিতেও সে রর পড়ি মজে। চে: চঃ)। কিন্তু বাহাবিচারে 
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/চ5তঙ্থা নিত্যাননে নাতি এ সৱ ৱি - 
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার । নাম লইতে প্রেম দেন বহে অক্রধার 





নাতিপুষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহাও যদি ভগবানের সেবা-কল্পে সাধিত হয়, তাহা হইলে তাহাই 
পরম-সত্য। ভক্তিসন্দর্ভে কথিত আছে--“মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধৰ্ম্মায় কর্পতে। মামনাদৃত্য 
ধরদ্েহিলি পাপং স্যান্ৎপ্রভাবতঃ1॥ পাপং ভবতি ধৰ্ম্মোহপি তবাভক্তৈঃ কৃতো ক ন পু 4 
ধৰ্ম কত্ত EEE নরকে গে ॥”- ভগবান বলিভেছেন__“্বাহাবিচারে যাহা ‘পাপ’ বলিয়! 
বিবেচিত হয়, তাহাও যদি আমার জন্য কৃত হয়, তাহা হইলে তাহাই ধর্ম" বলিয়া পরিগণিত 
হইবে, আর আমাকে অনার করিয়া ধর্ম্মও যদি কৃত হয়, তাহা! হইলে আমার 
ধর্মই পাপ'রূপে পর্যবসিত হইবে ।৮ “হে হরে! তোমার মর ই টা রি 
| কূপে পরিণত হয়। নিঃশেষ অর্থাৎ যাবতীয় ধর্মের অনুষ্ঠানকারীও যদি তোমাতে অন্ুরাগবিহীন হয়, 

তাহ! হইলে সেইরূপ অভক্ত নরকে গমন করে” গীতার “অপি চেৎ সুছুরাচারো” (৯।৩০ ) প্রভৃতি 

শ্লোক, ভাঁগবতের “আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ দোষান্” (ভাঃ ১১1১১৩২) “যদা যস্তানুগৃহ্থাতি” ( ভাঃ 8২৯৪৬) 

প্রভৃতি গ্লোক আলোচ্য । 

ধর্দারাজ যুধিষ্ঠির পরমসত্যন্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আজ্ঞা হইতে বাহা-বিচারে সত্যকে বড় মনে 

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতে কুষ্টিত হইবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন বলিয়া যুধিষ্টিরের নরক- | 

্শনাভিনয়ের প্রসঙ্গ লোক-শিক্ষার্থ মহাভারতে গ্রথিত হইয়াছে। কোনকালেই যুধিিরের বস্তুতঃ নরক- 

দর্শন হয় নাই বাঁ হইতে পারে না । ধর্্মরাজ স্বর্গে ইন্দ্রমায়া-রচিত নরক-দর্শনের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন 

ইহা মহাভারতের স্বর্গরোহণ-পর্ব্বে তৃতীয়-অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, “ব্যাজেনৈব ততো রাজন্‌ 
_ দগিতে| নরকস্তব | ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থনরকার্হ। বিশাম্পতে | মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দেণ প্রয়োজিতা ।” 
ইন যুধিিরকে কহিলেন, “হে রাজন্! আপনাকে ছলক্রমে নরক দর্শন করান হইয়াছে ।” আপনার 
আতুগণও কদাপি নরকগমনের যোগ্য নহেন। দেবরাজ ইন্জের প্রযোজিত! মায়া-ছ্বারাই আপনার ছল- 
নরক দর্শন হইয়াছে ।” শ্রীমন্ধবা চার্যাপাঁদ মহাভারত তাৎপৰ্য্য নির্ণয়ের. ৩২শ অধ্যায়ে ( ১০৮-১০৯ 


কে) লিখিয়াছেন--“যুধিষ্ঠিরের স্বর্গে যে নরক দর্শনের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা নরক নহে ;১ কারণ, 
ঘর্গে নরকের অবস্থান নাই, উহা ইন্্জালের হ্যায় ইন্দ্রমীয়া-থষ্ট নরক মাত্র । ইহা ছারা ভগবান্‌ জানাইলেন 
ত পারে না, অনেক সময় অজ্ঞাতসারে 


যে, জগতের ভগবন্তুক্তিহীন সত্যবাদি-সমপ্রদায় নিশ্ছিদ্র সত্য বলি? 
সেই অসত্যের জন্য তাহাদিগকে নরক- 


ও ot 
ড সহজ-কপটতাক্রমে তাহাদের বাক্য অসত্য হইয়া পড়ে এব 
শন করিতে হয়। ধাহাদের পরাংপর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বিশ্রস্ত নাই_ যাহারা বুঝিতে পারেন না যে, 


জাগতিক খগ্ডবিচারে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জত হইলেও বাস্থুদেবের আজ্ঞায় কিঞ্চিৎ পাপও স্পর্শ করিতে পারে 
নাহার! কুফর তক হন |: ভাঙার বাড জারী হলে ১ নরক-দরশন 


_ ইয়া থাকে; কারণ, তাহারা পরম বাসতবসত্য ককের সেবা পরিত্যাগ El 
বিশ ইহাই প্ীমহীভারতো লিবিত রী পাদ যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনভিনয়ের তাৎপর্য (গৌঃ৭৷৬২-৬৪) 
ঝা চৈতচ্ নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার নাম লইতে প্রেম দেন es ০ টি 
“পর্য্য_গৌর নিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণান্ুৰ হইবার জন্য গমন করেন; 
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৬২ সমাধান-সম্পদ 


সিদ্ধ অনর্থমুক্ত কৃষ্ণোনুখের উচ্চার্ধ্য কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্তাবস্থায় কখনই কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল প্রদান করেন 
না। গৌর. নিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্য বস্তু হওয়ায় তাহাদের সেব। ভাগ্যহীন-জীবের যোগ্যতায় 
কৃষ্ণসেব! হইতে অধিকতর প্রয়োজনীয় । সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের মেঝ 
করিতে উগ্ভত হইলে তাহার অনর্থ ই আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু নিতাই গৌরের ভজনে মিদ্ধাভিমানের 
ছলনা ন! রাখিয়া অনর্থযুক্তাবস্থায়ও জগদৃগুরু লীলাভিনয়কারী শিক্ষকদয়ের নিকট উপস্থিত হইল 
তাহার! অনর্থযুক্ত জীবগণকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাহাদের ন্বয়ংরূপ ও ন্বয়ংপ্রকীশের স্বরূপ উপল 
করান। কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সী 
বলিয়া জানিলে উহাকে অবিগ্ভার কার্ধ্য বলিয়া জানিতে হইবে । প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচাঁরে 
শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম গ্রহণোপযোগিতা অধিকতর ৷ প্রীগৌরনিত্যানন্দ উদার এবং ওঁদার্য্যের অভ্যন্তরে 
মধুর। কৃষ্ণের উদারতা কেবল মুক্ত, দিদ্ধ ও আশ্রিত জনগণের উপর । গৌরনিত্যানন্দের ওঁার্া- 
ত্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়। গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ন লা 
করেন। কংস প্রতিকুলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করায় সাষুজ্যরূপা নিরধিবশেষ গতিলাভ করিয়াছিলেন 
কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনীম গ্রহণের ফল যে কৃষ্ণপ্রেমলাভ কংসের ভাগ্যে তাহা ঘটে 
নাই, পরস্থ অপরাধী দৈত্যগণের যোগ্য দণ্ড পাইয়াছিলেন। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের পরমৌদার্য্যময় শ্রীচৈতন্া 
বতার নিজ অচিন্ত্যণক্তিবলে নির্বিবশেষ-গতি-প্রাপ্ত কংসকে আকর্ষণ করিয়া টাদ কাঁজিরূপে প্রকাশিত 
করিলেন। উদ্দেশ্য গৌরনামের মাহাত্ম্য প্রচার। চাদ কাজি যখন মহাপ্রভুকে গৌরহরি? বলিয়া সম্বোধন 
করিলেন, তখন অপরাধ ক্ষয় হইল। অপরাধ ক্ষয় হইলে কাজি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। , 
কৃষ্ণনাম করিবার ফলে কাজির প্রেম হইল। এই লীলা ছারা মহাপ্রভু কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাধা! ক 
সার্থক করিলেন_“চৈতঞ্ত নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার। নাম লইতে প্রেম দেন বহে অক্রধার। 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদর । তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ( গো; ৭৭৪-৭৫ )। 
নাম যে কৌন প্রকারে গ্রহণ করিলে পাপ নষ্ট হইয়। প্রেম প্রদান করেন কিনা ?--“নামৈকং ২ 
বাচি” শ্লোকে 'ব্যেবহিতরহিত' শব্দটা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টাকার সহিত আলোচনা করিলে রর 
যায় যে, ব্যবধান ছুই প্রকার,_(১) বর্ণ ব্যবধান বা শব্দ ব্যবধান এবং (২) তব-ব্যবধান। 
ব্যবধানদয় শদ্ধাহীন জীবের ইন্সিয়তর্পণ বা জড়ভোগপর প্রবৃত্তি হইতে জাত, সুতরাং তাহা গুদ! 
হলে টব শবদ বা অক্ষর সমগিমাতর। সেখানে নাম-নামীর শব্দীর ভেদ কল্পিত হয়, উহ! শু্ধ-ামোগছ 
/ { 
ক ৭ খা 
ব্যবধান সত্বেও শ্রীনাম প্রভু সেবোনুখ বা বাব রা রও | 
রূপ ফলদানশক্তি প্রকটিত করেন। RN UU eae নত | 
ু  মাহষা ও হলংরিক্ত” “হারাম” শব্দোচ্চারণের দৃষ্ কথ 
বা সাধারণরটিতে যাহা বিচারিত হয়, প্রকৃত বিদ্ধদূরঢ়ি তাহা নহে। সেবোন্মুখের পক্ষে রে 
অপরাধীর পক্ষে সে কথা নহে । “রাঁজমহিষী” ও “হলংরিক্ত” প্রভৃতি বর্ণব্যবহিত “রাম” বা হরি” শর্দ 






LLL 


যে কোন প্রকারে নাম গ্রহণে প্রেমোদয় হয় কিনা ? ৬৩ 





ধারক, বর্ণ গব্যবহিত হারাম’ শব্দ অসংখ্য বার উচ্চারণের দ্বারা যদি শূকর’ নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা 
| দারা নাগাভাম হইবে না; কেন না” সেখানে নাম-নামী বা শব্দ-শব্দীতে ভেদ আছে। ‘হারাম’ বা শূকর 
{ এটা ও তুদ্দি্ট বস্তুতে ভেদ আছে,_ ইহাই জড়ের ধর্ম ॥ কিন্তু যখন ‘হারাম’ শব্দের দ্বারা সরবজীব- 
বণ 'রাম'_এই ভগবদ্বস্তর সঙ্কেত হয় অর্থাৎ যখন শব্দ ও শব্দীর অভেদের আভাস হৃদয়ে উদিত হয়, 
তখনই হারাম’ শব্দ উচ্চারণের দ্বারা নামাভাস এবং তংফলম্বরূপ অনর্থমুক্তি হইতে পারে, নতুবা! দুনিয়ার 
বত লোক জড়েব্দ্িয়ত্পণমূলে ‘হারাম’ উচ্চারণ করিতেছে, তাহারা সকলেই মুক্ত হইতেছে না। 
প্রাকৃত সহজিয়াগণ নামাপরাধী গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া এই সকল সূন্মবিচার ধারণ করিতে পারেন না। 
ব্যবধান বা দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লৌভ-পাবগুতারূপ ব্যবধান অতীব গুরুতর; সেইরূপ ব্যবধান থাকিলে 
কখনও ভগবরাম উচ্চারিত হয় না। “ভঙ্গ নিতাই-গৌর রাধে শ্যাম" প্রভৃতিতে সেইরূপ তত্বগত ব্যবধান 
ব| জনতা অর্থাৎ লোকসংগ্রহমূল। প্রতিটা-স্পৃহা, পাষণ্ডত| অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-অবস্ঞারূপ অপরাধ 
' নিহিত সাছে। যে তারকত্রহ্মনাম কলিসন্তরণাদি উপনিষদে কলিযুগের মহামন্ত্র বলিয়া কীত্তিত হইয়াছে 
যাহা কলিযুগাবতার নিতাই-গৌর-দীতানাথ কীর্তন করিয়া প্রচার করিয়াছেন--যাহ! নামাচার্য্য 
বর্ম হরিদাস, নারদাবতার শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি গুরুবর্ কীর্তন করিয়াছেন, সেই তারকত্রহ্ম মহামন্তরের 
উপরে আবার ‘হানাম’ প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া ছড়া-কল্পনা, জনতা-সংগ্রহেচ্ছা ও হরিগুরু-বৈষ্ণবঅবজ্ঞা | 
নহেকি? তাঁরকত্রন্ম মহামনত্রটা কি প্রেমপ্রদানে যথেষ্ট নহে? নিতাই-গৌর-সীতানাথের নাম উচ্চারণ 
করিলে কি অনর্থনির্ম্মক্তি হয় না? সেই নামে কি সর্বশক্তি অলিত হয় নাই? পৃথক্‌করিয়া ছড়া 
রচনা এবং সেই ছড়াকে 'মহানাম" ও সেই ছড়ার কল্পনাকারীকে নাম-প্রেমপ্রদানকারী গৌর-নিতাই- 
= মিলিততন্থ-অবতীর বা বিষয়বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্‌ সজ্জিত করা কি তব্ব-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে? দেহ-দ্রবিণ- 
জনতা-লোভ-পাষণ্ডত। নহে ? আর ছড়া-গানকালে ‘নিতাই__রাঁধ।', প্রভৃতি আখর দেওয়া কি মহাততব- 
বিরুদ্ধ কাৰ্য্য নহে? পাঁষগুতায় শ্রদ্ধা কখনও 'শরদ্ধা-পদবাচ্য নহে, উহা শ্রদ্ধার অপব্যবহার মান্র। 
য় সনদর্ভন-পিতার পরী সুখোদগীর্ণ উপদিষ্ট শ্রীনাম থাকিতে অপর কমিও ছড়ার অত্যাগ্রহ এবং নানা ও 
প্রকার কল্পনা ও কদর্থের সাহাষ্যে অপরাঁধকে “নাম? বলিয়া সমর্থনের চেষ্টার প্রয়োজন কি? প্রত্যক্ষ 
গৃত গঙ্গোদক পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকার জলপাঁনে আগ্রহ কি বিপ্রলিগ্গা নহে? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
কর জানাইয়াছেন যে, কেহ যদি, অজামিলের দৃষ্টান্তের অনুকরণে, রী গুরুচরণশ্রয় ব্যতীতই নিজে নিজেই 
|ম কীন্তিত হয়, বিচার করিয়া নামাক্ষর-গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার গর্বববজ্ঞারূপ 


শীষাপরাধ হয়। সেখানে যেরূপ নামের নিরপেক্ষ র্বরশক্তিম্ St টা উড 

অপেক্ষা না করে” মর পরিবর্তে অপরাধই হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বয়ং 
রে” প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্য থাকা সত্বেও নামের *. হে : 

শাবানের প্রোক্ত শাস্ত্রীয় টি কযারিত ও প্রকাশিত থাকা সবেও মহানাম প্রভৃতি নাম দিয়! নূতন 

J প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া! কল্পিত ছড়াকে 


ট কল্পনা করিলে এবং “অদ্ধয়! হেলয়া বা” প্রভু 
নহানাম' প্রভৃতি বলিয়া ডি অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তাঁরকত্রন্ধ নামের গৌণত্বপ্রতিপাদন বা তাহাকে 


প্রকার বাতিল করিতে চাহিল তররজাএবং নামলে পাপপ্রবতিরপ অপরাধ হয়। দ্বিতীয়তঃ 


কদেব হইতেই নাম পাওয়া যায়৷ 
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“ভঙ্গ নিতাই-গৌর 'রাধে-স্যাম” ছড়ার প্রবর্তনকারী কোথা হইতে এ ছড়া পাইলেন? গুরু টি 
হইতে পাইয়াছেন কি? এই প্রকার কল্পিত ছড়াকে কোন পুর্ব মহাজন অনুমোদন ব| স্বীকার কষ 
নাই। গৌড়, বর্গ ও ক্েত্রমগ্ুলের একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সম্রাট, শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস গোষ্বাযী ম্হারান 
যাঁহাকে উক্ত নব্য ছড়া-কল্পনাকারিগণ পরমণগুরু বলিয়া মুখে স্বীকার করেন,তিনিও এই নব্যকল্পিত ছড়ার 
সম্পূর্ণ অশান্্রীয় ও জনতা-সংগ্রহযূলে কল্পিত জানাইয়াছেন। সুতরাং এরূপ নব্যছড়া_ যাহা 
বৈষববর্গের অনুমোদিত নহে, তাহাকে ছলে-বলে ‘নাম’ বলিতে যাঁওয়! ভীষণাদপি ভীষণ নামাগরাধ। 
মঙ্গলাকাভী ব্যক্তি এরূপ ছড়া গান হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনুক্ষণ “হা! গৌর” “হা নিতাই” নাম উচ্চৈ্ 
কীর্তন করিবেন, নিরপরাধ হইয়। শ্রীরা ধাশ্ঠামের নাম কীর্তন করিবেন, শ্রীনামাচার্ধ্য ঠাকুর ইরিদাম। 
পদাচ্কান্থমরণে অনুক্ষণ তারকত্রহ্গ মহা মন্ত্র কীর্তন করিবেন | গৌঃ ৭২৬৯-২৭০ | 

ধ্যান _অর্চনাদিতে যে ধ্যানের ব্যবস্থ। আছে, তাহ! ভূতগুদ্ধি-শিক্ষ। ও সামান্য ধ্যানবিধি মান 
অবিচ্ছিন তৈলধারাবৎ চিত্তৈকাগ্রত। বা স্বাভাবিক ধ্যান অনর্থযুক্তাবস্থায় সম্ভব নহে। এরূপ মামা 
ধ্যানও আবার মন্্রময় অর্থাৎ কীর্তনের সহিত সংযুক্ত । অনরথযুক্তাবস্থায় ধ্যান-_কল্পনা বা জড়তাময়। এ 
জড়ভাব বিদুরিত করিবার জন্য মন্ত্রের উচ্চারণ ৷ কনিষ্ঠাধিকারী অঙ্চকের পুজ। বা অঙ্চনচেষ্টা দাগাবুলান 
ব্যাপার মাত্র । অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের অপ্রাকৃত পাদপদ্ে পূজা স্পর্শ করে না। 
ক্রমমঙ্গল-লাভের জন্য অর্চনকারী অবশ্য অচ্চন করিবেন। উন্নতাবিকারে স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়? | 
কনিষ্ঠাধিকারী অচ্চকের ধ্যান-চেষ্টাদি বিশুদ্ধচিত্ের ধ্যান বা স্বাভাবিক ধ্যান-স্কুরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথব্‌। 
কনিষ্ঠাধিকারীর চেষ্টা _অড়তাময়ী, কেবল প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে অভিনিবেশ ও সকল চ্টোর \ 
মোড় ফিরাইবার জন্য প্রাথমিক পাঠ মাত্র, উহা সাধুসঞ্ষে শ্রবণ-কীর্তন ও গুরু-বৈষ্ণবের সেবা গ্রভাবেই-] 
নিম্মলত্ব লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ অচ্চনকারী বা অনৰ্থযুক্ত ধ্যানকারীর অধিগম্য বস্ত যে 
তিনি মুজপুরুষগণের অপ্রাকৃত সহজ শ্রীতির বিষয়। অচ্চনকারীর পূজা বিষ্ণুতত্বের প্রতি উর 

ইস মাত্র কিন্তু সাধুসঙ্গ শ্রবণকীর্ভনফলে চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পৃজ। নির্মলতা লাভ করি 
সেই পুজা অপ্রাকৃত বিষ্ণুসাদপদ্ন স্পর্ণ  কিরে। অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে ধান 
চেষ্টা-দবার৷ অবিশুদ্ধ চিত্তে যে চিত্র বা কল্পনা অঙ্কিত হইবে, তাহা অপ্রাকৃত ভগবন্ধ,ত্তি নহে। এরা | 
কৃত্রিমত্তায় রুচি জন্মিলে প্রাক ত-সহজিয়াবাদ এবং পরিণামে নিব্বিশেববাদের গ্রাহক হইয়া পড়িতে 
een নর ট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধান্ত-শ্রাবণ করিতে করিতে করিষ্ঠাধিকঃ 
‘ অচ্চক শ্রীমুত্তি-অচ্চন অবশ্য করিবেন এবং চেতনময় মন্ত্রের দ্বারা যথাবিধি শীমুদ্তির পূজা করিবেন। ৰ 
দয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গৌঃ ৭২৩-২৪! 
গৌর মন্ত্র- শ্রীগৌরনারায়ণ _বিষুপরততব। তাহার নাম, রূপ, গুণ, অবতার-গ্রহণাদি লীলা! রি 
নিত্য। সকল বিষ্ণুতত্বেরই নিত্য নাস, নিত্যমন্র, ও তন্ত্র নিতয-উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্তিত রহিযা 
উদ্ধাননায় অন্তরে চৈতম্যোপনিষদে ও খ্যাপচন্্র পদ্ধতিতে গৌরমন্্ের স্পষ্ট উল্লেখ ও প্রয়োগাদি দে 
পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর ভক্তগণ গৌরমন্ত্রের উপাসক ছিলেন--সব্বসম্বাদিনীতে এ বিষয়ের হণ J 
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হে ব্রিকাঁলই গোৌরমন্ত প্রচলিত ছিল, আছে ও থাকিবে । মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্বেও 
এঁযাবাণির হৃদয় গৌরমন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহ বিদ্বং প্রতীতির সহিত তাহাদের গ্রস্থাদি 
[লোনা করলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে । মহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীবাস, হরিদাস, বক্রেশবর, নরহরি প্রভৃতি 
াগ্রতুর ভক্তবৃন্দের মধ্যে গৌর্মন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রবপ্তিকালে শরীগোপালগুরু, শ্রীধ্যানচন্দ্র, 
ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্ধ্য প্রভৃতি গৌরমন্ত্র বিস্তার করিয়াছেন। এবং পরে সর্ব্বত্র প্রচারিত 
বে। নাম ও মন্ত অভিন্ন, তাহাতে যাহার! ভেদবুদ্ধি করিবে, তাহারা কখনও ভক্তিরাজ্যের পথিক 
নহন। নামের সহিত সম্প্রদানাত্মক চতুর্থযন্ত বিভক্তি ও ‘নমস্‌-শব্দ প্রযুক্ত এবং বীজপুরিপুটিত হইয়া 
'্রনামেরই স্াঁয় নিত্য কাল বিরাজিত আছেন। গৌরমন্ত্র অস্বীকার করিলে গৌরনামেরও অনিত্যতা স্বীকৃত 
টয়া ভক্তিবিরোধী মত প্রচারিত হয়। যে সকল শ্লোকের দ্বারা গৌরমন্ত্ের প্রচ্ছন্নতা প্রমাণিত হইয়াছে, 
গুহা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত নবদ্বীপ প্রমাণ খণ্ডে বহুবহু শাস্ত্রীয় বচন মধ্যে দ্টব্য । 

উপনয়ন সংক্ষার_-উপনয়ন-সংস্কারাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়! দীক্ষা প্রদানের প্রথ! আবাহমান কাল 
তে চলিয়া আদিতেছে। ভারতের পারমাথিক এতিহা মহাভারতে এ বিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। 
ধান্দোগ্যোপনিষদ্‌, শ্রীমন্ভাগ বত, নারদ পঞ্চরাত্র, ভরদ্বাজ সংহিতা, শ্রীমৎ পূ্ণপ্রজ্বের মুগ্ডকোপনিষদ্‌ ভাষ্য, 
প্রাচীন বৃশ্চিক-তঙুলীয়ক স্যায়ে প্রচুর প্রমাণ আছে। আল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্পষ্টভাবে দীক্ষা- 
ধানের লক্ষণ মধ্যে উপনয়ন-সংস্কারবিধির উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি একদিকে যেমন “যথা কাঁঞ্চনতাং 
ঘাত" শ্লোকের টী কায় স্পষ্টভাবে ‘দ্বিজত্ব' অর্থে ‘বিপ্ৰত!’ (ক্ষেত্ৰিয়ত্ব, বৈশযত্ব নহে ) বলিয়াছেন, অপরদিকে 
টগনয়ন-সংস্কারের কথাও স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন। যথা_দীক্ষায়াং সাবিত্রাদিবিষয়কায়! ভগবম্মন্তর- 
বিষিয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেন যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু ধারণাদীনি তথা তুলসীমালা মুদ্রাদি-ধারণাদীনি 
নি ধূ্তং শীলমেষামিতি তথা তে। 

যে সকল কৃষ্ণতত্ববিৎ বৈদিক বাঁজসনেয় শাখান্তর্গত কাত্যায়ন গৃহস্থত্রোক্ত সাবিব্র-সংস্কার গ্রহণ করেন 
গা, তাহার! একায়ন-স্বন্ধী দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ, কিন্তু নির্বোধ লোকের! তাহাদিগকে অনেক ‘অচ্যুত ব্ৰাহ্মণ’ 
দিয়া বুঝিতে ন| পারিয়া নিরয় গামী হয়; তনজ্জন্ত আীরসিকানন্দ প্রভুর Sng 
খ্‌ চা কার, আরাহমান কাল মানন্দ প্রভু, শ্রীরপিকানন্দ প্রভু 

পাঠ করিলে জানা যায় যে, নির্বোধ লোকগণ ঠাকুর নরোত্তম, শশ্যামানন্দ পু 
গযুখ একায়নন্বন্ধী পরমহংসগণের চরণে কিরূপ অপরাধ করিয়াছিল। এখনও নিৰ্ব্বোধ লোকগণ 

TE পরমহংসগণের চর রিতেছে। জীবকুলকে এই সকল 

ঘুনাথ দাস, শীল ঠাকুর হরিদাসের চরণে, কিরূপ অপরাধ ক | 


ঈপনাধ হইতে নিরমুক্তি করিয়া বৈষ্ণবপু লা, আচার্য্য পুল! শিক্ষা দেওয়া__যাহা মহা প্রভুর মনোহভীষ্ট, i 
করা আচার্য্যের কার্যা। সমস্ত আচার্য সব কাজ পুর্ণভাবে প্রকাশিত করিয়া যান না, পর 
'ধ্যের জন্য অবশিষ্ট রাখিয়া যান, ইহাই রীতি! আল বলদের বিগ্াভূষণ প্রভু--যিনি গৌড়ীয়ের 
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করিয়াছিলেন। এখনও বহুপ্রাচীন বংশমধ্যে দীক্ষাগ্রহণের পর অন্ততঃ একদিনের জন্য উপনয়ন মঃ 
সংস্কৃত থাকার রীতি বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। ও বিষ্ণুপাদ শরীলতক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবশিক্ষার জু টা 
সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার একায়নস্বন্ধী বা একান্তিকের বিচারে বাহে পরমা 
লীলাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের পরলোকগত পণ্ডিত মধুন্থুদন গোস্বামী মহাশয় ও পরলো 
আশুতেষ ঘোষ বা প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দীক্ষিত করিয়া উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিল 
কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী ঢাকার ডেপুটী চণ্ডীচরণ বন্ধু মহাশয়কে দীক্ষাদানের পর উপনয়ন সংস্কারে মা 
করিয়া ব্রাহ্মণ-বিচারে তাহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন । উহ! দক্ততাব্যপ্রক চিহ্নবিণেরয 
তাহা ব্ৰাহ্মণক্ৰবতার অনুকরণ বা প্রতিযোগিতা নহে কিন্বা অপারমাধ্িক সমাজের পংক্তি-প্রবেগ-্ায 
নহে, পরস্ত পাঁরমাধিকের উপনয়নাদি সংস্কার তৃণাদপি স্থনীচতাঁর সব্বশ্রেঠ আদর্শ ও স্বরূণভাম 
পরিচায়ক । তাহাদের বিচার আমি “গুরুদাস” আমি 'বৈষবদাস? | গোৌঃ ৭1৪২৪-২৬। 
লক্ষ্মী পুঁজা_বৈষ্ণৰ কখনও কৃষ্ণসেবান্ুখ-কাঁমনা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ওঁহিক, লৌবিঃ 
পারত্রিক কল্যাণ কামনা! করেন না। কৃষ্ণসেবাস্থবখ-কামনাই কল্যাণ-কল্পতরুর সবে্রোকৃষ্ট ফল। এ 
কামনামূলে লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রাকৃত ধনাধিষ্ঠাত্রী প্রাকৃতজন-পুজিতা শক্তির আরাধন! ইন্দ্রিয়পরায়ণ | 
শাক্তগণই করিয়া থাকেন। বৈষ্বগণ শুদ্ধ-শাক্ত। তাঁহার! মহালদ্দী বা তদংশভূতা বিধুহ্বরণণ! 
: শ্রীলক্ষমীদেবীর নিত্য আরাধনা করিয়া থাকেন। সেই আরাধনামূলে এহিক কল্যাণ কামনা না 
প্রাকৃত জন-পূজিত! প্রাকৃত ধনাধিষ্ঠাত্রী বিমুখমোহিনী লক্ষী-_যিনি গ্রীনারায়ণের স্বরূপশক্তি রী 
ছায়ারপা কল্পিত প্রতীক, তাহার পূজা, বা.কল্লিত প্রসাদাদি গ্রহণ করিলে অবৈঝবতা অর্থাৎ বিষ্ণুবিযু্ 
বাঁ ভগবংসেবা প্রবৃত্তির অভাবই বন্ধিত হইবে । 'অর্থ-শবে কৃষ্ণ। তাহাই পরমার্থ শবববাগ। €] 
পরমার্থের সেবাবিমুখ হইলে অনর্থ বন্ধিত হইবে । যাহার! অনর্থ বৃদ্ধি করিতে চাহেন, রা 
তে: প্াপ্তিকেই কল্যাণ প্রাপ্তি মনে করিয়া প্রাকৃতগণ সমষ্টির বিচারে ধাবিত হন। তাহাদের! 
শ্রেয়কথা বিপরীত বলিয়া মনে হয়। সাত্তশান্তর (পদ্ম) বলেন__“বৈষবৰ অপর দেবতাকে অর্চন ব্য 
০5 ৰ গান, নিন্দ! ও স্মরণ করিবেন ন! | অনন্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব গা 
রঃ য়! অন্ত দেবতাভক্তগণের সঙ্গও করিবেন না। দেবগণকে ₹ এ 
অবস্থিত কফভৃতযজ্ানে কার্ক জানিয়! প্রণতি ও ভগবন্নির্ম্মাগ্য দ্বারা সন্তর্পণ করিলেও অপরাধ হার 
কমিত পা গৃহীবৈষ্ণব প্রভৃতি বাক্য রা টা ৃ 
অবশ্যই শীলগ্রাম অর্চন করিবেন টা টি কোন রা নিত্য 9. 
পরমান্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য যথাশক্তি ও টি তন তরণ কঃ 
চিপিটক বা! মালসা হা কৰ ও অভিথিগণকে বি ছে 
কৰা মাগনা ভোগ প্রভৃতি কল্পিত ব্যবস্থা করমজড়্মার্তগণের দ্বারা প্রচারিত হই 
বৈষ্ণবী দাক্ষায় দীক্ষিত বৈষবগণ কখনই অনুসরণ করিবেন না। ডাহীরা শুদ্ধ তগুলাদি রর] 


শ্রীশালগ্রামকে নিত্য নিবেদন করিবেন। যথা হরিতিক্তি বিলাসে ৫1২২২-২৩ _ালগ্রামিণ ্ 
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ভাগবত শ্রবণেচ্ছ ব্যক্তির লক্ষণ ৬৭ 


ন| যোই্নাতি কিঞ্চন। স চণ্ডাল।দি ঝিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ* ॥ এবং ভগবান্‌ সর্ব: শালগ্রাম 
নায়ক: | দ্বিজেঃ দ্ৰীভিশ্চ শুঁদৈশ্চ পুজ্যোভগবতঃ পরৈ:1৮_যে ব্যক্তি শালগ্রামের প্রসাদ ব্যতীত 
মাত্র ভোজন করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডালাদি অন্তজজাতিগণের বিষ্ঠামধ্যে কল্পকাল পর্য্যন্ত কমি 
টয়া অবস্থান করে। শ্রীশালগ্রামকে শোথ-রোগের রোগী বা অবরপ্রানিরপে পর্যবসিত করিবার 
ভীষণ অপরাধ শিরে লইয়া যদি শ্রীশালগ্রামকে লবণ ব্যতীত সামগ্রী বা অপক্ তগ্ুল, কল! মূল! মাত্র 
বেঘরূপে প্রদান করা হয় এবং নিজে লবণসংযুক্ত মুখরোচক দ্রব্য ও পকান্ন গ্রহণ করা যায়, 
হব সেইরূপ কার্ধেযর অনুষ্ঠাতাঁকে কল্পকাল চণ্ডালাঁদির বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্রাঙ্মণক্রব 
্দজড়গণ এরূপ ব্যবস্থা! দেন, তাহারাও কল্পকাল পর্য্যন্ত চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির বিষ্ঠার কৃমিত্ 
গ্রপ হন । 

|. নাম অংকীর্তন ও হোম--কলিকালে শ্রীনাঁমকীর্তন-যজ্জেরই মুখ্যতা এবং সর্ব্বাঙ্গপরিপূর্ণ-কার্যযতা 
িহিত থাকায় বিষ্ণুর নিকট পৃথক. পূজাঙ্গ ঘৃতাদি হোমের আবশ্যকতা নাই। শ্রীনামকীর্তনমুখেই 
র্মা্গ সিদ্ধ হয়। বিষ্ণুমন্ত্রেতর দীক্ষায় দীক্ষিত শৌক্র ত্রান্গণেরদ্বারা বিষ্ণুনেবার কোন কার্ধ্যই হইতে 
ধারে না। এমন কি, বিষ্ণু-মন্ত্রেদীক্ষা গ্রহণের অভিনয়কারী অসদাচারী দেবল, ভ্রহ্মণাদিদ্বার! বিষু₹ 
দার 'কোনও কাঁধ্য করিলে গুরুতর সেবাঁপরাধ হয়। “অপিচাচারতস্তেষামত্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে। 
কিতা দেবতাপুজাদীক্ষা-নৈবেছ্যতক্ষণম্। ইত্যাদিভিরনাচারৈরত্রাহ্ণ্যং সুননিরণয়ম্‌ ॥” আগমপ্রামান্য 
তি সাত বাক্য। “বৃত্তি লইয়| দেবগুজা, দীক্ষা, নৈবেদ্যভে'জন_ এই সকল আচরণ হইতেই সেই 
নকল ব্যক্তির অত্রাহ্মণত| প্রতীয়মান হয় » “দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে। বৃত্তার্থ পূজয়ে- 
দিবং ীনিবর্ষাণিযো দ্বিজঃ। স’ বৈ দেবলকোনাম্‌ সর্বরকর্মযু গহিতঃ ৷” (_আগম প্ৰামান্ত )_যে 
তি দেবসেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা নির্বাহ করে, সে দেবল নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ, 
ভর নিমিত্ত তিন বংসর যাবৎ দেবপুজা করেন, সেই দেবলক সর্বকর্্মে অত্যন্ত নি | 3 
দৈবার্চাবৃত্তিতো ভবেৎ। তেষামধ্যয়নে হজে যাজনে নান্তিযোগ্যত! (এ) বা : 
শাযুক্তমে দেবগৃজা করেন, তাহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যালন_এই সকল বান্ধণোচিত কর্মে যোগ্যতা 

৷ অতএব এইরূপ নামমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কখনও বিষুপুজার কোন কার্য হইতে পারে না। 

_ “জগতে অধিক দিন থাকিতে হইবে না” তাহার এইরূপ বুদ্ধির 
নিষপট ভাগবত অবণেচ্ছ । মহারাজ- 
লিয়৷ পরিচয়াকাজ্ষী বা পরিচিত, 
তৃণ্তিবিধানকারিগণই 
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আর জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার সতত উপলব্ধিকারী আত্মমঙ্গলেচ্ছ ভাগবতশ্রোভাও অসুক্ষণ কাযা 
বাক্যে কৃষ্ণানুসন্ধানে রত মহাভাগবত-বক্তার মধ্যে যে দক্ষিণা বা আদান প্রদান হইয়া থাকে, তাহা ক 
বক্তা-শ্রোতার স্যায় বনিগবৃত্তি নহে। প্রকৃত ভাগবত শ্রবণেচ্ছ আত্ম! পর্য্যন্ত সর্বস্ব দক্ষিণ। প্রা 
করেন আর মহাভাগবত বক্তা সেই সৰ্ব্বস্ব ‘সব্ব’-সংজ্ঞক কৃষ্ণপাদপদ্যো সমর্পণ করিয়া থাকেন। 
তিনি উহা! নিজে গ্রহণ করেন না। সেইরূপ দক্ষিণা ন! দিয়া পুরাণ-শ্রবণেচ্ছ কন্মীঁ পৃণ্যাদিরপ বান 
ইতরাভিলাষ বা অব্যক্ত অন্থাভিলীষের জন্য যে দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া থাকেন এবং ভাগবত বক্তা) ফি 
সেই প্রকার ব্যক্ত বা অব্যক্ত ইতরাভিলাঁষের দ্বারা চালিত হইয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিয়। থাকেন, তাহায় 
উভয়েই ভীষণ অপরাধে পতিত হন। “মৌন-ব্রত-শ্রত-তপোধ্ধ্যয়নং স্বধৰ্ম্মব্যাখ্যারহোজপ-সমাধ্য 
আপব্গ্যঃ ৷ প্রায়; পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্তা ভবস্ত্যতন বাত্র তু দাস্তিকানাম্‌।৮- মৌন 
ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্তা, অধ্যয়ন, স্বধৰ্ম্ম, শীল্তব্যাখ্যা, নির্নবাঁস, জপ এবং সমাধি--এই দশটা অপবার্ 
হেতু বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায়ই অজিতেক্দ্িয় গো-দাসগণের ইন্দিয়ভোগার্থ জীবনে: 
পায় হইয়া থাকে । কথবিদ্ধনীদিককামনয়া যদি কন্মা বক্তা শ্রোতা বা স্তাত্বদা স বিরজ্যেদেবেত্াং 
পশুগ্বাদিনা । (ভা: ১০1১৪ শ্লোকের সারার্থ দর্সিনীটীকা )-_ফলভোগাভিলাষীকে ক্র বলে। যি 
সেই কন্মণী কথধ্চিদ্‌ ধনাঁদিকীমনা-বশতঃ বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলে সেই শ্রবণকীর্তন হইতে | 
বিরত হইবে। অর্থাৎ ফলভোগী কন্মার ফলভোগের ব্যাঘাত হইলেই কীর্তন বন্ধ হইয়া! যায়। ডা | 
শীমন্তাগবত বলিতেছেন “বিনাপশুদ্বাৎ” অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কে-ই বাঁ হরিবথা রথ | 
বিরত হইবে? | 
. মহাপ্রসাদ্_ অনুগ্রহ মাত্রকেই ‘প্রসাদ’ বলে। ইতর দেবতাদির উচ্ছিষ্ট হইতে বিষ্ণুর উচ্ছিটাই 
স্বত্ত রাখিবার উদ্দেশ্তে এবং বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের পরমপাবনত্‌ নির্দেশকল্পে বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের নহাগ্রমা? 
সংজ্ঞা। কোনও ইতর দেবতার উচ্ছিষ্ট হাপ্রসাদ' নামে আখ্যাত হইতে পারে না। “কুফর টি | 
হয় মিহাপ্রসাদ' নাম। ভত্ত-শেষ হইলে নহামহাপ্রসাদ' আখ্যান ॥ (চৈঃ চঃ )।- অখিগদে | 
অখিল জীবই বিষুপরতত সর্ককারণকারণ পরমেশ্বর জরীকৃষ্ণর ভূত্য-পর্ধ্যায়ে পরিগণিত। এই, 
শাস্ত্রে বিষুনৈবেছ দারা অনথান্ত দেবতা ও পিত্বীদি-গুরুবর্গের পুজার ব্যবস্থা আছে । কৃফনৈবে বব } 
হে নিবেদিত হইলে তাহা 'মহামহীপ্রসাদ নামে আখ্যাত হয়। ্বতন্ত্রভাবে যে 
উচ্ছিষ্ট, তাহা গ্রহণ করিলে, চাকার প্রায় শচিতের ব্যবস্থা প্রীহরিভক্তিবিলাসাদি শাজ্জে উ্ হর 
শ্রীজগন্লাথদেবের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ 1 তাহা সকলেরই চিন্য়-বুদ্ধিতে অবশ্যই সেব্য, ভোগ্য রে ্‌ 
রত ও নিষ্ঠা নাম গ্রহণ--অপরাধই রক্ষা করিব এইরূপ কপটতার সহিত € aa! | 
নামগ্রহণের অভিনয়েও কখনও অপরাধযুক্ত তরীনামের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। উহা । 
অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভু _ স্বয়ং কৃষ্ণবস্ত । তিনি কখনও জীবের ইন্িয়তর্পন করেন ন! ৷ অপ্রার্ত তা 
প্রভুর ই্রিয়তপর্ণ বা কৃষ্ণের ইল্রিয়ডপর্ণ যিনি করিতে প্রস্তুত হন অর্থাৎ সেবোগুখ হর 
জিহবাগ্রেই প্রীনামপ্রভু নৃত্য করেন। সকামভারে জন্যাভিলাষ-পিপাসায় ভৃত্যগিরি কর / 
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হেলায় শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় নাঁম গ্রহণ ৬৯ 


রে তাহা নামাপরাধ' মাত্র । নামাপরাধের ফল--ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অধর্দ)অনর্থ ওকামের অতৃপ্তি । 
hol ধর্মার্ঘ-কামকেই পুরুষার্থ বিবেচন। করেন, সেইরূপ বিদ্ধ-সম্প্রদায় তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির সাধক 
নিয়া নামাঁপরাধকেই নাম’ বলিয়। মনে করেন। মনোধক্লিগণের সেইরূপ “মনে করা" ব্যাপার নাম” 
নাহ এই 'নামাপরাধ? ও ‘নামে’ বিবর্তবুদ্ধি__হৈতৃক, অন্যাভিলাধি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ । 

নিষ্ঠা শব্দে--সুদৃঢ় বিশ্বাম মূলে নৈরন্তরধ্য। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ প্রীনামই-_ 
রনাসী গ্রীকৃষ্ণ শীনাম সাধনেই 'সর্ববকর্ম কৃত হয়"; ‘আীনাম’ ধর্শ-ব্রত-ত্যাগ-যজ্ঞাদি বা কর্ম্ম-জ্ঞান- 
ঘাগাদি সাধনের অপেক্ষা করে না- এরূপ সেবোনুখী পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধির সহিত নিরন্তর শ্রীনামতত্বধিৎ 
শীগ্রুপাদাশ্রয়ে হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে আমাদের মঙ্গল লাভ হইবে। আর “যেন তেন 
ধ্ারেণ’ বাক্যের ছল প্রদর্শন করিয়া নামাঁপরাধেই পরিনিষ্টিত থাকিব-_এরূপ কপটত। থাকিলে কখনই 
না হইবে না। “হেলায় নাম গ্রহণ _নীমাভাস। মতলব করিয়া বা কপটতা করিয়। কিন্বা 
[লায় নাম গ্রহণেও মঙ্গল হয়'__এই শীস্ব-বাঁক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া যদি নামের প্রতি কেবল তুচ্ছ- 
্ছিন্য বা হেলাই প্রদর্শন করিতে থাকি, তাহা হইলে 'নামবলে পাপবুদ্ধ'রূপ অপরাধ আমিয়া 
নমাভাস হইতেও পাঁতিত এবং নামাপরাধে লিপ্ত করাইয়া দিবে। “হেলায় নামগ্রহণে মঙ্গল হয় 
৫ বাস্তব আকস্মিক প্রথা উল্লেখ করিয়া জীবের আনামের প্রতি রুচি উৎপাদন এবং শ্রীনামসাধনের 
রান প্রদর্শন করা হইয়াছে । আকন্সিক গ্রথাকে কপটতাময় অবৈধ সুযোগের মধ্যে আনয়ন করিয়া! 
িয়তর্গণের অধীন করিতে গেলে তাহা শ্রীনাম-প্রভুর উপর “পাটোয়ারী বুদ্ধি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা 
ভীত আর কিছুই নছে। 
ক ড্ছ মর!” উচ্চারণ করিতে করিতে ব 
0 রর রচিত আধুনিক গ্রন্থে ৃ চাহ 
; ন দখিতে পাওয়া যায় ন৷। ভাষারাঁমায়ণকীরগণ অনেক রর + EEA 
ধ্ৰং উহা ভব সাধনের নখ হল ইয়াছে I রা শব্দটা সংস্কৃত মৃ’-ধাতু 
হ প্রবাদের মত, কোথায় বা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত টব BEA 
বহ ‘পন হইলেও উহা প্রকৃত সংস্কৃত শব্দ নহে। রা ** পু LE 

মড়া শব্দ প্রচলিত, তাহাও সংস্কৃত শব্দ নহে। বান্দীকি 8১58 


সং যে সময় 1য় কথা বলিয়া থাকেন, 
বং যে সময় বাঙ্গালা ভাষার স্থষ্টিও হয় নাই, সেই সময় পূর্ববঙ্গের চি 
বাল্মীকির পক্ষে রা? শব্দটা উচ্চারণ করা কতকটা সম্ভবপর হয় হণ 

গন 'ঙ্গালী ছিলেন এরূপ সত্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে কবি কৃত্তিবাস ফু মবাসী 


রা শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে 
ন এবং “মরা? উহার ভাষায় প্রচলিত ছিল । মরা 
ক গণ কিন্তু কেহই উদ্ধার করেন নাই, 


সাম সুতির আধুনিক প্রসিদ্ধ উদাহরণটী নামতত্ববিং আচার্য করে 
ৰং হারাম শব্দের উচ্চারণে স্থলবিশেষে নামাভাসের উদাহরণ, ১: | নারারণ' 
টানে সান্কেত্য নামাভীস প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন! 





ল্মীকির মুখে ‘রাম’ নামের ক্ষরণ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী কোন 
হয়, তাহা মহৰি বাল্মীকি-কৃত প্রাচীন মূল সংস্কৃত 
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৭ সমাধান-সম্পদ 


তত্বব্যবধাঁন ত’ দূরের কথা, বর্ণব্যবধান থাকিলেও নাঁম-ফলের প্রতিবন্ধক হয়। মর ধার 
ব্যবধান রহিয়াছে; কিন্তু হারাম’ শব্দে সেরূপ নাই। নামাচার্ধযঠাকুর হরিদাস প্রভু বণিয়ছেন- থা এ 
দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত। প্রেমবাচী হা'শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥ নামের অক্ষর মের 
এই ত’ স্বভাব। ব্যবহিত নৈলে না ছাড়ে আপন-প্রভাব ॥” “নাঁমৈকং যন্ত বাচি স্মরণগণগঞ্জ 
শোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাঁুদ্ধবর্ণ, ব্যবহিতরহিতং তারয় ত্যেব সত্যম্‌ | তচেদেইড্রি 
জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে নিক্ষিপ্তং স্তান্নকলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥-ব্যবহিত রহিত পুব 
বা অশুদ্ধ বর্ণাত্ক নাম নিশ্চয়ই নামগ্রহণকারীকে উদ্ধার করেন। যেমন শুদ্ধ উচ্চারণে কে 
‘কৃষ্ণ’ বা অশুদ্ধ উচ্চ'রণে কেহ ‘কেষ্ট, “কিষ্ট, 'ক্রুষ?, “কিষণ?, ‘কানাই’ কচ্াই', “কণহো।, কায় 
‘কান’ যাহাই উচ্চারণ করুন না কেন, ইহাদের মধ্যে বর্ণ-ব্যবধান না থাকায় নামগ্রহণের ফ 
পাওয়া যাইবে। কিন্তু কেহ যদি “কু” 'ষটকে’, কিম্বা ‘কৃরাফ্চম,” ‘ইনাকা’, ‘নাইকা, পাক 
প্রভৃতি উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও বর্ণ-ব্যবধান হওয়ায় নাম-ফলের প্রতিবন্ধক হইবে। হারা 
শব্দ উচ্চারণে সেই প্রকার প্রতিবন্ধক নাই । “মরা মরা? উচ্চারণ করিতে করিতে 'রাম' নামের 
ফল পাওয়া যাইবে না, তবে জিহ্বার জড়তা অপগত হইলে তখন সাঙ্কেত্যের সহিত ‘রাম’ নাম জিহ্বা | 
উপস্থিত হইয়া পড়িবে, তখন নামাভাস’ সম্ভব । বালীকির সম্বন্ধে কিংবদন্তীমূলক উদাহরণ এা | 
করিলেও যখন বাল্মীকির বর্ণব্যবধান-রহিত ‘রাম’ নাম জিহ্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল এ: 
সেই নামের দ্বারা তগবান্‌ শ্রীরামচন্্রকে সঙ্কেত করিয়াছিল, তখনই বাল্মীকির নামাভাস হা ৃ 
সম্ভব) নতুবা ‘মর!’ শব্দ 'রাম” নামের জনক-_এরূপ বিচার গ্রাকৃত-সহজিয়া-মতপুষ্ট ও অশা্তরীয়। 
দ্বিতীয়তঃ বাল্মীকি দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাঁষড প্রভৃতি ব্যবধাঁনের সহিতও রাম, নাম গ্রহণ করে, 
নাই। তিনি পরম নির্বেদপ্রস্ত হইয়া এবং জগতের সকল বিচার পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে 
নিরন্তর সেবোনুখ-জিহ্বায় “রাম” নাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়ীছিলেন। সুতরাং বালীকি-ীঃ 
কিংবদস্তীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া যদি কেহ তোগবুদ্ধি সহকারে নামগ্রহণের কপটতা বরে 
অর্থাৎ নামীপরাধ করিতে করিতেই নাম উদ্দিত হয়--এরূপ প্রাকৃত-সাহজিক বিচারে ধাবিত হন 
তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুও। “যে যথা মাং প্রাপদ্যন্তে, তাংস্তথৈবভজাম্যহং” ভিজা 
এরূপ কপট বঞ্চনাকামী ব্যক্তির সহিত কপটতাই করিবেন অর্থাৎ 'নামাপরাঁধকেই নাম’ বলিয়া রর 
করাইয়া অপরাধীকে বিবর্তবুদ্ধিতে পরিচালিত করিবেন, কিম্বা! নামীপরাধীকে ধর্ম, অর্থ, কামরূপ রা 
ফল বা অধৰ্ম্ম, অনৰ্থ ও কামের অতৃপ্তিরপ প্রাকৃত ফলের ছারা প্রতারিত করিবেন। গৌঃ via 

শীষের রথ, রাস ও ঝুলনাদির যায় প্রীগৌরহরির উক্ত যাত্রাদির আনুষ্ঠান_ যী 
লীলাই শ্ীকস্ীলা। সেই লীলাকে সিদ্ধান্তবিৎ রমজ্ঞগণ গৌরলীলা বলেন না, আবার রত 
বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলস্তময়ী-লীলাই গৌর-ল' ; ভাহাকেও রসজ্ঞগণ কৃষ্ণলীলা বলেন le 


 সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর আীগৌরস্ুন্দর--বিপ্রলস্ত-বিগ্রহ। বিপ্রলম্তময়-বিগ্রহ -গৌরস্ুন্বরের 
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নিত্য-গৌর-লীলার ও নিত্য-কষ্ণলীলার যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান, রসজ্ঞগণ কখনই 
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[পর্যায় উপস্থিত করিয়া লীলাকে অনিত্য বা মায়িক ব্যাপারবিশেষে পর্যবসিত করিবার 
র্ধদ্ধি ও অপরাধ পোষণ করেন না। সন্ভোগময়ী শ্রীকৃষ্ণলীলার যে নিত্য-বৈশিষ্টা, তাহা কৃষ্ণলীলা- 
রঙ্গে নিত্য প্রকাশিত, আবার বিগ্রলন্তনয়ী গৌরগীলার যে নিত্য বৈশিষ্ট্য, তাহাও গৌর-লীলামৃত- 
[তে নিত্য উদ্বেলিত । রসজ্ঞগণ এই ছুই লীলার নিত্য-বৈশিষ্টয-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। 
[দি্ধগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলার উপযোগিতা এবং সাঁধকগণের অধিকারে গৌরলীলার অধিকতর 
টপযোগিতা বা ওদার্ধয। সিদ্ধ ও সাধকের অধিকারে, বিপর্ষায়, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ত রসের বিপর্ধ্যয় 
প্রাকৃত সহজধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণবগণ কখনও সহা করিতে পারেন না। অতত্বন্ছ, ইন্দ্রিয়ত্পণপরায়ণ 
'রতিষ্ঠাকামী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে এরূপ সাধক ও সিদ্ধের অধিকারে বিপর্ধ্যয় এবং লীলা- 
[শিষ্টোর বিপর্যয় প্রভৃতি লক্ষিত হয়। সুতরাং উভয় লীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
ন্ঘরূপ-রূপানুগ-মহাজন ও শীস্তান্ুমোদিত সিদ্ধান্ত আলোচনা করিতে হইবে । 
| শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা-লীলায় বিপ্রল্তবিগ্রহ শ্রীগৌরস্ুন্বরের যে লীলাবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, 
ীগৌর্ুদ্দরকে রথে চড়াইলে সেই লীলাবৈশিষ্ট্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। সম্ভোগ বিগ্রহ ব্রজেন্্রন্দন 
[গাকুলবাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া পৌরলীলায় মত্ত হইয়াছিলেন। পরে কুরুক্ষেত্রে ব্রজ-ললনাগণের 
দল লাভ করেন। ( চৈঃ চঃ মঃ ১৩ পঃ)। সন্তোগবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রমন্দন শ্রীজগন্নাথকে রাধাভাবম্ববলিত 
'্ীগীরন্ুন্দর এখবর্য্যলীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্যলীলাভূমি সুন্দরাচল গুণ্ডিচার দিকে 
মাকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। লীলাচল হইতে সুন্দরাচলে যাইবার সময় সম্ভোগবিগ্রহ 
কফ ও শ্রীরাধা এবং গোগীগণের ভাবে বিভাবিত বিপ্রল্তবিগ্রহ গৌরনুন্দরের সহিত নানা প্রকার 
[গ্রমাভিনয় হইতেছে ; “এই মত গৌর-্যামে, দেহে ঠেলাঠেলি ৷ স্বরথে শ্যামেরে রাখে, গৌর মহাবলী” | 
াগীরনুন্দরকে রথে চড়াইলে আর সেই লীলা-বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌরনুন্দরকে 
থৈ চড়াইয়া “যঃ কৌমারহরঃ” শ্লোকে বা “সেই ত’ পরাণ নাথ পাইন । যাহ! লাগি" মদন দহনেঝুরি 
গু” প্রভৃতি উক্তি করিতে গেলে ভয়ানক দিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয়। স্বরূপ- 
ধানুগ-বিরোধী অশাস্্ীয় গৌরনাগরীমতবাদের পৃতিগন্ধ উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও গৌর-লীলাঁর নিত্য- 
শিষ্্য বিপৰ্য্যস্ত করিয়া দেয়। এইজন্য রূপান্ুগ শুদ্ব-গৌরভক্তগণ কখনও লীলা-বিপর্য্যয় করিয়া 
বহাগীতুর রথযাত্রা করিতে ধাবিত হন না। তাহারা গৌরনুন্দরের সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলার, নিত্য- 
শিষ্য এবং গৌরমুন্দরের বিপ্রলন্তরদ পরিপোষণের জন্য রথযাত্রাকালে গৌরলীলামদরণে শ্রীকৃষ্ণের 
ইযাত্রা-উৎসব করিয়া থাকেন। 

রাসযাত্রা-সম্বন্ধেও এঁরপই বিচার বুঝিতে হইবে। রাযত্রা_সান্তোগময়ী-লীলা। আল 
শশীতন গোস্বামী প্রভু 'বৃহদ্বৈষ্তবতোষনী'তে এবং শীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদশিনীতে 
ক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন, “নটর হীতকটীনামন্তোহন্তা্তকরশিয়াম। নর্তকীনাং ভবেদ্রাসে! 
*ং্লীতূয় নর্তনম্‌।” “ৰৃত্য-গীত-ু্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহে! রাঁসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া ৷” বিপ্রলস্তময় এ 
গার্থন্দরের সহিত এইরূপ রাসক্রীড়ী কখনই সিদধান্ত-সন্মত ও রসপুষ্ট হইতে পারে না। এরূপ ১৫ 
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অবৈধ-চেষ্টায় গৌরনাগরীবাঁদের পৃতিগন্ধ উপস্থিত হয়। তবে কোথাও কোথাও মহাদনানা 
প্রাচীন পদও দৃষ্ট হয়। বিপ্রলন্তবিগ্রহ মহাপ্রভুর এই রাম-রম-প্রকাশে কোন প্রকার স্তন 
ব্যভিচার নাই। অভিন্নবৃন্দাবন নবদ্বীপে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরনুন্দর খোল-করতালের ॥ 
পার্যদ-বেষ্টিত হইয়া যে মহাস্কীন্তন-রস প্রকাশ করেন, তাহাই গৌরলীলার রাম। এ 
শ্রীমায়াপুর শ্রীবাসঅঙ্গন--যেখানে প্রতি রজনীতে সপার্ষদ আীগৌরস্ুন্দরের মহাসন্গীন্তন-লীল! ই 
যেখানে শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী প্রভৃতি কোন ইতর চিত্ববৃত্তিবিশিষ্টা স্ত্রীর প্রবেশাধিকার ছিল না] 
স্থানই গৌরলীলার মহাঙ্কীর্তনস্থলী বলিয়৷ কীন্তিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে রা. 
সুন্দর “সবে শ্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে। শ্রবণেও না করিল! বিদিত সংসারে ॥ অত্র 
মহামহিম সকলে । গৌর প্রনাগর? হেন স্তব নাহি বলে ॥”__সেই গৌরন্ুন্দরে কখনও সম্তোগময়ী 7 
লীলা কল্পিত হইতে পারে না। ভক্তগোষ্ঠীর সহিত মুদজ-করতাজ-সংযোগে মহাসঙ্গীতরননৃ। 
গৌরলীলার রান - ইহাই প্রাচীন মহাজনগণের দিদ্ধান্ত সম্মত । 
ঝুলনযাত্রা বা হিন্দোলক্রীড়ী_ একটা সস্তোগময়ী লীল|। সম্ভোগময়বিগ্রহ রাধাকান্ত কম 
এই লীলার পূর্ণ সমন্বয় । রাধা ও কৃষ্ণকে হিন্দোলে আরোহণ করাইয়া ব্রজদেবীগণ রাধার 
সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। মুক্ত চিত্তবৃত্তিতেই এইরূপ হিন্দোল-ক্রীড়ার উপযোগিতা আছে। অর 
জীব এই সকল লীলার অনুসরণ করিতে গেলে প্রাকৃত-সহজিয়া-শ্রেণীতে গণ্য হইবেন । গৌরী 
অনর্থযক্ত সাধকগণের অধিকতর উপযোগিতা । বিপ্রলস্তবিগ্রই গৌরসুন্দরে এরূপ সম্তোগদী 
সমন্বিত হইতে পারে না, ইহাতে রসাভাস-দোষ উপস্থিত হইবে। বিষয় ও মূল আশ্রয়বিগ! 
তদন্থুগ আশ্রিতগণ হিন্দোল-লীলায় সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। গৌরস্ুন্দরের লীলাবৈশিষ্টযে চি; 
বৃত্তিতে, সেইরূপ সস্তোগ-চেষ্টার উপদেশ নাই। কাজেই সম্ভোগময়ী হিন্বোল-লীলা_ যাহা শ্রী 
লীলায় সম্ভব তাহা গৌরলীলায় আরোপিত হইতে পারে না। তবে যে কোথাও কোথাও প্রাচী 
পদাবলীতে ( গৌরনাগরী মতবাদ দৃষ্ট কল্পিত ছড়ায় নহে) গৌরগদাধরের ঝুলনের কথা পাওয়া, 
তাহা সম্তোগময়ী হিন্দোল-ক্রীড়া নহে। সেস্থানে গৌরশক্তিগণ পূর্ববঝুলনজীলার ভাবে বি 
হইয়া গৌর-গদাধধরের বিপ্রলন্তরসের পরিপুষ্টি করিয়া থাকেন। সেই স্থানে সকলেরই গা 
হয়। গৌরকে ‘নাগর’ বা সস্তোগবিগ্রহ সাজাইবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। যেখানে Le 
নাগর সাজাইয়া এবং আপনাদিগকে নাগরী কল্পন। করিয়া সম্ভোগময়ী হিন্দোল-ক্রীড়া, রাসক্রীড় Er 
অবৈধ চেষ্ট| দৃষ্ট হয়, তাহা লীলা-বিপর্ধ্যয় করিবার অপরাধময়ী ও অনর্থময়ী প্রচেষ্টা মাত্র । গৌঃ টা 
প্রতিম| বৈগণ্টে কর্তব্য--যদি কোন সময়ে কোন প্রকারে প্রতিমায় কিছু বৈগুণ্য-ক্ষা &. 


হয়, তাহা হইলে হরিভক্তিবিলাস ১৯ বিলাসের বিধানমত কতব্য পালন করিতে হইব 
অতি জীর্ণ বা বিকলাঙ্গ হইলে. গুরুদেব তৎপরিথাও # 


দারুময়ী, মুখায়ী, ধাতুময়ী বা রত্নময়ী প্রতিমা 
প্রকাশিত প্রতিমা স্থাপন করিবেন। পঞ্চরাত্রদেশিক সাত্বত-শা্রোক্ত সংহার-বিধানে গ্রতিসাে এ; 


সমূহ বিষ্যাস-পূর্ব্বক নারসিংহমন্ত্রে সহস্র হোম করিয়া প্রতিমা উত্তোলন করিবেন। বৃষ নিয়ে 


















প্রতিমা! বৈগুণ্যে কর্তব্য ৃ রা 


বক সন্্পাঠের সহিত গ্রতিমাকে উত্তোলিত করিয়া দারুময়ী হইলে বহ্নিতে, শৈলী হইলে সলিলগ্ডে, 
প্রাতুময়ী বা রত্রময়ী হইলে সাগরে কিন্ব। কোন অগাধ সলিলমধ্যে অথবা মহাবনে নিক্ষেপ করিবেন | 
্তিস নিক্ষেপকালে পাঞ্চরাত্রিক গুরুদেব জীর্ণ প্রতিমাকে বন্াচ্ছাদিত করিয়! যানে স্থাপন পূর্বক শঙ্খ- 
| দুনদুতি-নিনাদ ও গীত-বাগ্ঠ।দ্ির সহিত গঙ্গাগর্ডে বা মহাসাগরের অগাধ সলিলে স্থাপন করিব 
[ডংকালে বিথক্সেনা মক বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। পিণ্ডিকার নিয়ে ূর্ব-স্থাপিত রতুসমূহ গ্রহণ করিয়া 
[ছিভগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। এইরূপে জীর্ণোদ্ধার হইলে বিষ্ণুর তুষ্টির জন্য শ্রীগুরুদেব ও 
[বফবগণকে সুবর্ণ-বন্তাদি অলঙ্কৃত দশটা ব। পাঁচটী ধেহুদান পুরর্বক ভোজন করাইয়া অকাতরে সকলকেই 
[দহাপ্রাসাদান্ন বিতরণ করিবেন । এইরূপে তিনদিন, পাঁচদিন বা সপ্তাহকাল উংসব-সম্পাদন এবং যথা শাস্ত্র 
[বিধানে গুজোপকরণ প্রদান করিতে হইবে। সম্পদ্‌ বা বিপদ্‌ কিছুরই অপেক্ষা! না করিয়! পর্ব পিগিকা 
[পরিত্যাগ করিয়া তদ্দিবসেই অপর পিণ্ডিকা প্রবেশ করাইবেন। জীর্ণ প্রতিমা উদ্ধৃত করিয়া সলিলাদি 
[যথাবিহিত স্থানে স্থাপনের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে নবপ্রকাশিত প্রতিমা স্থাপন কর! কর্তব্য । 
তৃতীয় দিবস অতিক্রম করিলে বিহিত বিধানে স্থাপিত হইলেও দোষোংপন্তি হইয়া থাকে । লেপ্যাদি 
গ্রতিমাও এই বিধানে বিসর্জন এবং তংস্থানে পূর্বববৎ প্রমাণ ও আঁকুতি-বিশিষ্ট! দ্বিতীয়া প্রতিমা স্থাপন 
প্রতিমা হৃত বা খণ্ডিত হইলে সবীজ নৃসিংহমন্ত 
ভূতলে বা যে কোন স্থানেই হউক, যদি প্রতিমা 


কর! কর্তব্য । প্রসাদনিবন্ধন এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ 
একলক্ষ গুহা-মন্ত্র জপ করা কর্তব্য । দুদ্দৈব-বশতঃ 
নিপতিত হন, ভাঁহা হইলে গুরু-পুজা ও বৈষ্ব-পুজা দারা অপরাধ ক্ষালন করা কর্তব্য ৷ 
শৈলী বাদারুময়ী কিম্বা যেকোন প্রতিমা খণ্ডিত, ক্ষুটিত, জীর্ণ, বিকলাঙ্গ, অগ্নিদগ্ধ বাঁ ভগন 
: গ্রতীত হইলে সেই প্রতিমা উত্তোলন পুর্র্বক তংস্থানে তৎপরিনিত আকৃতি ও স্বরূপ বিশিষ্ট প্রতিমাই 
পুনরায় স্থাপন করিতে হইবে । জীবের অত্যন্ত অপরাধ ও দুর্দেব-বশতঃই অপ্রাকৃত ভগবতপ্রতিমায় 
বৈগুণ্য ও খণ্ডিতাদি-লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অর্চনকারীর সেবাপরাধ-নিবন্ধন নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত 
হইয়। থাকে । এই সময়ে অর্চনকারী সুধী ব্যক্তি সদ্গুরু ও বৈষ্ণবের নিকট প্রতিমার অপ্রাকৃতত্ব শ্রবণ 
করিবেন। বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা বা দারুবুদ্ধি থাকিলে কিন্বা মায়াবাদী ও ন্মার্তগণের ন্যায় দেহ-দেহীগত 
ভেদ-বিচাঁর ও অক্ষজঙ্ঞান-প্রতারিত নানাপ্রকীর অপরাধময় বিচার থাকিলে তাঁহার কোনদিনই মঙ্গল 
হইবে না। বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রাকৃত বস্তু নহেন! অপরাধযুক্ত জীব অক্ষদনেত্রে বিষু-বিগ্রহে প্রাকৃত-বুদ্ধি 
কঠিন নানাপ্রকার অন্বিধায় পতিত হয়। উক্ত বিচারগুলি দীক্ষিত অর্ডনকারীর সাবহিতচিত্তে 
তর অদীক্ষিত বা প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি অর্চা সম্বন্ধে প্রাকৃত বুদ্ধিতে আলে'চনা করিলে 
নাস্তিক ব পৌত্তলিক হইয়! পড়িবেন। সাধু সাবধান । 
উক্ত ব্যবস্থ। কনিষ্াধিকারী প্রাকৃত ভক্তের অধিকারের বিচারানুকুলে। প্রাকৃত ভক্ত _শুদ্বভক্ত 
নহেন.। তাহাদের শ্রদ্ধা_লৌকিকী বা শীন্রশাসনজনিত অস্থির অদ্ধাতাস মাত্র । প্রাকৃত ভক্তের 
শ্ীবিগ্রহে ব্রজেন্দ্রনন্দন-বুদ্ধি, দেহ-দেহি-ভেদরহিত বুদ্ধি সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি নাই। কিন্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবের 
খাস্তব-দর্শনে-_“প্রতিমী নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্্রনন্দন” ৷ যাহারা অর্চাতে লৌকিক পুজা বৃ 
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করেন, কিন্তু বৈ্ণবে অ্চা-ুদ্ধি করিতে পারেন না, সেই সকল গ্রাকত-ভক্তের জন্য শীহরিভিবিলা? 
যে-সকল উপদেশ লিখিত আছে এবং একান্ত পরমাথিগণের জন্য শ্রীগুরুদেবের কীর্ভুন-বাদী হইতে বসত 
ভি সিদধান্ত-শ্াবণের যে ইঙ্গিত আছে, পরমার্থী ব্যক্তি এই উভয়ের সুশ্ম বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে কুটি! 
হইলে প্রকৃত বৈষঃব-পর্য্যায়ে পরমার্থী শ্রী গুরুদেবের নিকট হইতে পরমার্থ প্রয়োজনাহুকুল সিদ্ধান্তই খু 
করিবেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে আছে -“এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বর্ধিত বিষয়ের মুখ 
অন্যান্য যে কোন বিষয়ের বিশেষত্ব জানিবার আবশ্যকত| হইবে, তাঁহ। শান্ত, বিশেষতঃ গুরুদেবের ধা 
হইতেই জানিতে হইবে ৷ শান্-দিত অনান্য বহু সদ'চার আছে যাহা অধুনা গ্রাহকের অভাবে এ. 
হরিভক্তিবিলা সগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। উক্ত বাক্য হইতে জানা যায়__নাধারণ কন্মি-সমপ্রদায়রে। 
ক্রমশঃ কষ্র্মীণের সোপানে আনয়ন করিবার জন্য যে-সকল বিবি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সাধা 
বিধি মাত্র, বিশেষ বিধি কৃষ্ণতত্ববিত্তম বৈষব-সদ্গুরুর শরীযুখ হইতেই শ্রাবণ করিতে এবং তাহার নিকট: 
হইতেই উহার তাংপর্য্য বুঝিয়া লইতে হইবে৷ প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণতত্ববিত্তম মহাঁভাগবত বৈধ | 
সদ্‌গরুর পদাশ্রয় না করায় তাহারা গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থ পড়িয়াও গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ, তাংগর্ষা | 
এবং কম্মী ও একান্ত পরমার সদাচারের বৈশিষ্টয-সমূহ ধারণ। করিতে পারেন না। কর্মাধিকারে ূ 
বিচারের অনুকুল ব্যবস্থাগুলিতে উহার! অত্যাগ্রহ প্রকাণ করায় “যন্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্িধাতুকে” এ । 
ভাগবতীয় শ্লে'কের বিচারাধীন হন। ১ ! 
কৰ্ম্মী বা প্রাকৃত ভক্তের শ্রীঅর্চাবতারে নিত্য অচ্চ্য-বুদ্ধির অভাব থাকিলে তাহাতে যে বিচার 


থণ্ডিড, ক্কুটিত প্রতীয়মান শ্রীবিগ্রহের সংস্কারাদি-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, সেই বাথ 


অপরিচ্ছিযন-বুদ্ধি, ধাতু, দারু, ইৃময়, পাষাণাদি প্রাকৃত বিচার-রহিত পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে 
অথবা যাহারা শ্রীগুরুমুখে সেই বিচার শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারা নিত্য গর্চ/ শ্রীবিগ্রহকে অনিতা 
অর্চ্যরূপে দর্শন করিতে পারেন শা। অর্চাবতার শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও প্রীমু ভদ্র। খণ্ডিত 
৷ ভাহারা নিত্য-অর্চ/রূপেই পূজিত হইতেছেন। 
শ্রীপাট খেতুরী শুদ্ধ গৌ চীয়-বৈষ্ণব মাত্রেরই গুরুগীঠ এবং এ শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীল ঠাকুর সহ 
অভিষিক্ত এবং শ্রীতক্তিরদ্রাকরে প্রকাশিত লেখনী গা 
বীরভর প্রভু এবং বহু বহু গৌ4-নিত্যাননদানুগত শুদ্ধ ঠা ক 
৭ সংস্থপিত। সেই শ্রীবিগ্রহ স্মার্ডের বিচারানুপারে 5 
অতুলক্ব্ঃ গে স্বামী মহাশয় নাকি অক্ষ বিচারে ‘ভগ্ন বিচার করিয়া জলে ভাদাইয়! দিয়া এস্থানে 
| বিরোধী, 
মাছেন। ইহা যে কত শুদ্ধবে্ণবশাস্বিরোধী, ভাগবত নি 
টা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে কি? শ্রীমন্ভাগবত রে 
ব্যক্তি সাধু ও বৈষবগণের চি্বয় অন্থভূতি পরিত্যাগ করিয়া! অজ্জিড়বিষয়ে আসকিক্রুমে বাও" 







প্রতিমা বৈগুণ্যে কর্তব্য a 


কফ-বিশিষ্ট নিজ বিপ্রাদি চর্ম্মময়কোষে ‘আমি’ বুদ্ধি করে, প্রাজাপত্যাদি দশপ্রকারে পরিণীত! পত্নী 
গ্রভৃতিকে “আমার পত্নী' এরূপ ধারণা করে, পাখিব জড়বস্তুতে দেবতা-বুদ্ধি এবং জলে তীর্থবুদ্ধি বা 
নবিক্রবুদ্ধি করে এবং যাহার বিষ্যু ও বৈষ্ণবে যাথার্থ্য-বুদ্ধির অভাব, তাহাকে গোতৃণবাহিগর্দভ বা 
[গাগৰ্দিভ বলিয়া জানিবে । 
| নিৰ্বিবশেষ মায়াবাদী বা কৰ্ল্মজড়স্মার্তগণ কল্পিত-মুত্তি গড়িয়া উহার মধ্যে ব্রদ্ষের অধিষ্ঠান কল্পনা 
[করেন এবং এ কল্িত-বিগ্রহ ও ব্রগ্মধস্ত মধ্যে ভেদ অর্থাৎ শ্রীঘুত্তির দেহ-দেহিভেদ মনে করিয়া থাকেন। 
(তাই তাহার কল্পনার দ্বারা প্রতীক গড়িয়া উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কাঠ পাথররূপ জড়বস্ততে চেতন- 
[স্তর আবাহন করেন এবং কিছুকাল পরে উহার দ্বারা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইয়া এ কল্পিত 
[ত্তিকে জড়বস্তু জানিয়া উহার বিসর্জন দিয়া থাকেন । তাহাদের বিচারে বদ্ধজীবের যেরূপ দেহ ও দেহীতে 
ভেদ অর্থাৎ সুল-লিঙ্গ-দেহ ও আঁত্মায় ভেদ, ভগবন্ুত্িতেও সেইরূপ ভেদ বর্তমান। কিন্ত শ্রীগৌরস্ণন্দর 
(লেন, “ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। সে-বিগ্রহে কহ সত্ব-গুণের বিকার 11” (চেঃ চঃ মঃ 
(৮১৬৬)। শ্রীগৌডীয়গণের মালিক গৌড়ীয়েশবর প্রীন্বরপ গোস্বামী প্রভু বলেন,_“আরে মূর্খ, আপনার 
কলি সৰ্ব্বনাশ !** পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়। তারে কৈলি জড়-নশ্বর প্রাকৃত-কায় ! ঈশ্বরের নাহি 
ছু দেহ-দেহী-ভেদ। স্বরূপ, দেহ,_ চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥৮ ( চৈঃ চঃ)। দেহ-দেহি-বিভাগোহয়ং- 
দশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ॥”৮ (লঘু ভাগবতামৃত-ধৃত ঝৌর্শ্ম-বচন )।৮ “নাতঃ-পরং পরম-যন্তবতঃ স্বরূপমানন্দ- 
গত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ। পশ্যামি বিশ্বন্থদমেকসমহিশ্বমাত্মন্‌ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোহস্মি॥ তদ্া 
ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায় ধ্যানে স্মনো দগিতং ত উপাসকান৷ম্‌ । তম্মৈ নমো ভগবতেইমুবিধেমতুভ)ং 
'যৌংনাদূতো নরকভাগ ভিরসংপ্রসক্গৈ:॥” (ভাঃ ৩৯!৩-৪)। ভগবানের এই আনন্দ-মাত্র, অবিকল্প, 
গাঁয়াতীত গ্রীবিগ্রহ হইতে জেষ্ঠম্বরূপ আর নাই। হে ভূবনসঙ্গল, আমাদের মঙ্গলের জন্ব, আমাদের 
উপাসনার যোগ্য এই স্বরূপ-_যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভগবৎস্বরূপকে আমি নমস্কার ও পরিচর্য্যা 
উরি। অসংগ্রসঙ্গ-দুষিত নরকভাগব্যক্তিগণ এই নিত্য-মৃত্তির আদর করে ন|। 
“অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্ুমাশ্রিতম। পরং ভাবমজনিস্তো মম ভুত-মহেশরম্‌। (গীঃ ৯১১) 
ঘানহং দ্বিষতঃ কুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজঅমশুভানানুরীক্বের যোনিষু ৮ (শী: ১৬৯)। 
মুউলোক আমার নিত্য-চিন্ময়-দেহকে মায়াশ্রিত মনুসজ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করে। কেন না, তাহার! 
রবভূতমহেশবরস্বরূপ প্রীকৃষণু্তির সর্বোত্তম চিন্ময় স্বভাবকে জানে না।' ‘আমার জীমূ্তিবিদ্েবী ক্ত্র- 
ঈ্বাধমদিগকে এই সংসারে আন্থুরী যোনিতে আমি মুহুমুহুঃ ক্ষেপন করি। “চিদ্ানন্দ-কৃ্ণ-বিগ্রহে 


মায়িক' করি মানি ।_এই বড় ‘পাপ',_সত্য চৈতম্যের বাণী ॥ (চৈঃ চঃ মত ২৫1৩৫)। টি 
| রণ! করিয়। ঠাকুর মহাশয়ের আবিগ্রহকে জলে বিসঙ্জন 
ভব ৰ “ভূমিকম্পে ছাঁদের ইষ্টকাদি 


শিত্য়াবি র বিচারের প্রতিকুলীচরণ নহে? | 
বলা হাত উহাদিগকে অযোগ্য-বোঁধে পরিবর্তন 


পতিত হইয়া প্রস্তরময়মূন্তি-সহ অচ্যুত হইয়া রহিয়াছেন” স্থতরাং 
ছলে ভীসাইয়া হি উচিত ভাষা ও চিদাবরণ চেষ্টা নহে? কুপুজ জা 
“ডা মাতাকে তাহার ভোগ-প্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া উহ্াদিগকে পরিত্যাগ করে বা ব্যভিঃ 













9৬ সমাধান-সম্পদ 


শ্রী যেরূপ স্বীয় পতিকে জরাগ্রস্ত, সুতরাং তাঁহার ভোগ-প্রদাঁনে অসমর্থ মনে করিয়া উহাকে গরিব 
করিয়া অপর নবীন পুরুষের নিকট কাম ভিক্ষা করে, তদ্রপ অক্ষজনেত্রে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ke 
ও পূজিত ছয় বিগ্রহকে আমাদের ভোগোনুখ-নেত্রের নেত্রোৎসববিধানে বা ভোগ-প্রদানে অযোঁগা টি 
করিয়া উহাদিগকে বিসৰ্জ্জন দেওয়া কি তদ্রুপ আচরণ নহে? 
যদি স্বপ্রকাশ-সূর্য্যের দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইয়া একখণ্ড মেঘ লৌকলোচন আবৃত করে, তাহা হই 
কি বুদ্ধিমান লোক নয বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, মনে করেন? তদ্রুপ জীবের অক্ষজনেত্রে শী ঠন 
মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ছয় বিগ্রহকে ভগ্ন বা অঙ্গবিহীন বলিয়া দর্শন করিলেও উহাদিগকে পিব 
করিয়া এ সকল শ্রীবিগ্রহকে ধাতুর দ্বার! রক্ষা করিয়া আবিগ্রহের অঙ্জরাগ সম্পাদন করাই ্ধ্। 
অঙ্গবিহীন শ্ীবিগ্রহপৃজা না করিয়া সাঙ্গ-শ্রী বিগ্রহই অর্চ্চন করা শান্্রাদেশ। কিন্ত শরীবিগ্রহকে আগা, 
জ্ঞানে পরিত্যাগ করা বৈষ্ণব-শাস্্রান্থমোদিত বিচার নছে। নূতন বিগ্রহ স্থাপন করিলেও পরবর্তি 
'আবিগ্রহের যথারীতি অর্চনই শীন্ত্-বিধি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগহণের ধা 
কলেবর দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠব বিধান করিলে একাধারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্ীবিগ্রহ রি 
হইবেন এবং ধাহাদের অক্ষজনেত্রে শ্রীবিগ্রহ অঙ্গহীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেন, ভাহারেঃ 
মক্ষদবিচার সেই অংশে প্রশমিত হইয়া মায়িক কুষ্াটিকামুকত-দরশনে দৃষ্ট হইবেন | এতদাতীত 
বিচারকারী মুখে ঠাকুর মহাশয়কে মানিয়া অন্তরে তাহার প্রতি অন্তরূপ অপরাধ-বুদ্ধি পোষণ বলে 
আর ভন্ন্থ ঠাকুর মহাশয়ের পৃজিত শ্রীবিগ্রহের পরিবর্তে নূতন বিগ্রহ স্থাপন করাইবার দুরভিসন্ধি করি 
থাকেন, তবে বড়ই অপরাধের কথা। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণকে অষ্টধাহ 
নারী লাগ করিয়া রক্ষা করিবার প্রতিকূলে কোনও আপত্তি উ্থাপিত হইলে জানা যাইবে যে, বর্ষা 
সক দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেহ কেহ ঠাকুর মহাশয়ের জা 
ভাগবত-বিদ্বেধী টি তাভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়েরও সঙ্গ পরিভ্যাগে কৃতস্্প হইয র্‌ 
র বিচার এই যে, অবরকুলোস্ুত বৈষ্ণবের পূজিত শ্রীবিএ্হ জাতি হ 
নট সু তি বিচার যেন ঠাকুর মহাশয়ের বা কোন বৈফব-সদ গুরুর নিকট দী্ি 
: সাধু সাবধান 
খেতুর-ধাম সাক্ষাৎ ভুবৈকুঠ। গোলোকের শ্রীমুত্তি যেরূপ নিত্য--কখনও ভগ্ন হন 
অস্বরমোহন-লীলাকারী ভগবান্‌ যেরূপ 
RAE 5৭ নিত্যুত্তি কখনও ক্ষত হইতে পারে না, তদ্রপ শ্রীপা্ট 
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লৌকিক কল্পিত দেবতা মাত্ৰ৷ 








সত্যনারায়ণ পূজা ৭৭ 


(না দেখাইয়! সার্ধেক্দিয়ে হার সেবা করিব। প্রাকৃতবিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য হরিভক্তি- 
লাস যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহ! কর্সবিদ্ধ-সরদায় স্বাভাবিক রুচিবশেই কিঞ্চিং সংযত মাত্র হইয়া 
[অনুসরণ করিতে থাকেন। গৌঃ ৯/৬৪-৬৬ | 

ত্যনারায়ণ পুজার রহস্ভ_সাত্বত শাস্ত্র বলেন,_অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাহারও ইন্দ্রিয়" 
|তূৰ্গণ করেন না। তিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত কামদেব ; নিখিল দেবতা, মানব, প্রাণিজগৎ একমাত্র তাহারই 
[কামাগ্নির ইন্ধনরূপে পর্যবসিত হইলে তাঁহার! মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। যেখানেই কোন কামনা- 
|মূলক অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়, সেইখানেই অধোক্ষজ বিষ্ণু ঠাহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা সেই কামপ্রাধি- 
[গণের নিকট নশ্বর কামদাত্রী দেবতাগণের তম্ু বিস্তার করেন; সুতরাং সেখানে বিষ্ণুর স্বরূপবিগ্রহের 
| অধিষ্ঠান নাই। অধোক্ষজ বিষ্ণু ন! নারায়ণের নামের বলে কেহ যদি কপটতা আশ্রয় পূর্বক কামনার 
| আবাহন করেন, এমন কি, কেহ যদি নারায়ণের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াও বাহে নারায়ণের অর্চনের 
| অভিনয়ের আবরণে কাঁমনারই অর্চন করেন, সেখানেও নারায়ণ-পৃ্জার পরিবর্তে নায়ায়ণের বিমুখ- 


| মোহিনী মায়াশক্তিরই পুজা হয়। “কামৈস্তৈত্তৈহ্থতজ্ঞানাঃ---.-লোকো। "মামজমব্যয়ম ॥ (গীত৷ 
| ৭২০-২৫)। 


সত্যনারায়ণ বা “নারায়ণের পুজার ছলে অসত্য কামনার পুজা -নারায়ণ বা শীলগ্রাম 


| দ্বার! বাদাম ভাঁদিবার স্তায়বদস্বনমাত্র; উহ! কখনই বিষ্ণুণূজ৷ ব। ‘ভক্তি’ পদবাচ্য নহে। কোন 


শুৰ বৈষ্ৰ- ন CE করেন লা: বহন প্রচলিত ‘যে নিত্যনারায়ণে'র 
গূজ। ‘সত্যপীরে'র পূজ্জ। প্রসূতির পদ্ধতি, দেখা যায়, দেই সকল দেবতা অধোক্ষজ বিষ্ণু নহেন, তাহারা 
উহ! মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, দক্ষিণরায়, শীতলা, যষ্টী, মাকাল, ঘেটু 
প্রভৃতি লৌকিক দেবতার ্তায়ই বহিম্ম্থেজীবের কামনাকমিত দেবতাবিশেষ। অনেকে বিচার 
করিয়াছেন, এই সকল লৌকিক দেবতাঁগুজা বৌদ্ধ ও তান্তিকযুগের কল্পিত দেবতা । শুদ্ধ 
বৈষ্ব-সম্প্রদায় এরূপ বিকৃত বৌন্ধ-সম্প্রদায়ের কামনামূল! দেবতা-পৃূজীকে অতি নিকৃষ্ট স্তরের 
শাক্তেয়-মতবাদ জানিয়! সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন। 'সত্যনারায়ণ প্রভৃতির শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই 
লিখিত। বঙ্গীয় গৃহস্থ বধূগণই ইহাদের পূজার উৎকৃষ্ণ পুরোহিত ৷” গ্রাম্য কবিগণই এসকল 
দেবতার পাঁচালী প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা । কোথাও তামদিক পুরাণের প্রক্ষিপ্তাংশ হইতে অপন্থার্থ- 
পরগণ মৌলিকতা। নির্দেশ করেন। মেয়েলী শান্ত্রে ও মেয়েলী আঁচারেই এই সকল নিকৃষ্ট পুজা-পদ্ধতি 


প্রচলিত দেখা যায় । | | 

রাঁধাকৃষ্ণীদি নামৌচ্চারণের কাঁরণ-_বিষ্ণুবস্তু ণনির্বিবিশেষবাদীর কল্পনান্থ্যায়ী নিঃশক্তিক. বস্তু 
নহেন, ইহা জানাইবার জন্তই আস্তিকগণ শক্তিমত্তত্র নাম উচ্চারণ করিবার পুর্বে তাহার 
সহিত মুল শক্তিতত্বের নাম পরিগুটিত করিয়া উচ্চারণ করেন। যাহার! অপ্রাকৃত মিথুনবাদ, 
স্বীকার করেন, সেই আস্তিকগণ নিঃশক্তিক-বিচার বা একল-বান্থুদেবের 


শক্তিতে নাম সর্বাগ্রে উচ্চারণ করেন মহাজনগণ বলেন/-আতপরহিত সুর্য নাহি 





বিচার নিরাস করিবার জন্য 







a সমাধান-সম্পদ 


রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি॥” শ্রীরাধিকা বা বিষ্ণুণক্তি জক্মী--আশ্রয়ততব। শ্রীকৃষ্ণ বা নারাযণ_ 
বিষয়-তত্ব। আশ্রয়ের আহ্থুগত্যে বিষয়ের সেবাই যথার্থ বৈষ্ণব-বিচার | আশ্রয়জাতীয় ভগবংমযাগে 
আশ্রিত না হইয়া গুরুপূজা না করিয়া কৃষ্ণপুজা_ গোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার i 
সম্বোধন-সৃচক নামোচ্চারণরূপ কীর্তন বা ভজনে যদি সেই বিধির অতিক্রম করা হয়, তাহা! হা 
অপরাধের কারণ হইয়া থাকে। আগে বিষয়ের পূজার ছলনা, পরে আশ্রয়ের পুজার অভিনয় আর 
কফগুজার কপটতা, পরে গুরুপূজার উদ্ম_পূজ!-প্রণালীর ব্যতিক্রম ; তাহাতে বিষয় অর্থাৎ কপ 
গ্রহণ করেন না। আস্তিক-সম্প্রদায়ে আশ্রয় তত্বের অন্নগত্যের বিচারই প্রবল । গৌঃ ৯ ১৪৭-১৪৮ | 
নিয়মাগ্রহ_-নিয়ম+ অগ্রহ’ এবং “নিয়ম+ আগ্রহ’ উভয়ই বুঝায়। রহ’ শব্দের অর্থ-স্বীকায। 
গ্রহণ, নির্ববন্ধ, অধ্যবসায়, আগ্রহ ইত্যাদি। সুতরাং “গ্রহ শব্দে অস্বীকার, অগ্রহণ) অনির্কা্ 
অধ্যবসায় বা আগ্রহের অভাব বুঝাইয়া থাকে । “আগ্রহ শবে__অতিশয় স্বীকার, , অতিশয় এহ 
মরধ্যাদা অতিক্রমকারী নির্ববন্ধ বা অধ্যবসায় বুঝায় । নিয়ম ব৷ নিৰ্ব্বন্ধ অস্বীকার যেরূপ ভক্তিবাধক, : 
নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ-বিষয়ে অত্যাসক্তিও তদ্রপই ভক্তির আইকুল্যের বিব্নকারক | বৈরাগ্য জিনিষ; 
ভাল, যদি উহা যুক্ত বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্যের অভাব জড়বিলাস বা অত্যধিক বৈরাগ্য ভক্তির প্রতিকৃ। ৃ 
_ অত্যধিক বৈরাগ্যে ভগবদ্বস্তর প্রতি বৈরাগ্য আনয়ন করে, এইজন্য উহা পরিত্যাগ! 
আলস্ত, জাড্য ও যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ এবং ভক্তি-অনুকুল-কার্য্যে অধ্যবসায় ও অভিনিবেশের | 
অন্ত সাধকের পক্ষে নিয়ম বা নির্ববন্ধের একান্ত আবশ্যকতা আছে। কিন্তু অত্যধিক নিয়ম, অযুক্ত ৷ 
নিয়ম বা “নিয়মের শুচিবায়! ভক্তির আমুকুল্য করিবার পরিবর্তে প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকে! 
কৌন তক্তিসাধক নিয়ম করিয়] প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থের এক একটা অধ্যায় পাঠ, নিরেট: 
সংখাক মনত, গায়ত্রী ও সংখ্যায় নাম জপ করেন। সাধকের পক্ষে এইরূপ নির্ববন্ধের বিশেষ উপযোগিত্ 
আছে; কেননা, প্রাথমিক বৈধ-সাঁধক যদি এইরূপ নিয়ম-শাসনের দ্বারা পরিচালিত না হন, ডাহা 
হইলে ভক্তি-অমুকুল-কার্য্যে অধ্যবদায়রহিত হইয়া তিনি জাডা, আলস্ত বা যথেচ্ছাচারিতার দারা 
আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন। যদি তিনি নামগ্রহণে নিব্বন্ধ না রাখেন, তাহা হইলে হয় ত’ একদিন 
একলক্ষ নামকীর্ঘন করিলেন, আর একদিন পঁচিশ হাজার নামকীর্তন করিলেন, আর একদিন আদ 
বা কার্ধ্যাস্তরের ব্যপদেশে একেবারেই নাম গ্রহণ করিলেন না। ক্রমে তাহার নামভজনে একার 
শৈথিল্য ও নামগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিচার হৃদয়ে আনিয়া! তাহাকে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ এ 
ভক্তির অনুকুল কাৰ্য্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত করিয়া সাধারণ জাগতিক করিয়া তুলিল ৷ পক্ষান্তার | 
যা ভক্তির কুল করনি ধাকিলে এইরূপ নিবদ্ধ ক্রমশ: তবিষয়ে পা: 
অনুরাগ, নিষ্ঠা, কচি ত বৃদ্ধি করাইয়া সাধককে স্থায়ীভাব রতিতে আরুঢ় করাইয়া rr ৫, 
কিন্তু এরূপ সাধক যদি ভক্তিসেবায় নিব্বন্ধ না করিয়। ' নিয়ম-মাত্রের সহিত নির্ববন্ধ 
বি হলে, তাহার ভক্তির বিরোধী: কাৰ্য্যহইয়া যাইবে। উহা লোক | 
ভজনের অভিনয়, প্রতিষ্ঠাশা কিন্বা কোনপ্রকার আত্ন্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছাপ্রস্থত ব্যাপার, হইবে 








নিয়মাগ্রহ ন্ট 


গান করুন, কেহ নিবন্ধ করিয়া নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রস্থের এক অধ্যায় পাঠ করিতেছেন, 
[নিদিঃ সংখ্যায় মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ কিন্বা শ্রীমালিকায় হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় কোন 
[মহাভাগবত বৈষ্ণব ভগবৎকথা। কীর্তনের জন্য তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, কিম্বা শ্রীগুরুদেব 
গবৎকথা কীর্তন করিতেছেন, তখন যদি সেই নিয়মের সেবাকারী ব্যক্তি “আমার নির্দিষ্ট ও নিব্বন্ধত 
[নর গায়ত্রী বা নাম-জপ শেষ হয় নাই ব' ভক্তিগ্রন্থ প'ঠ হয় নাই, সুতরাং আমি আমার নিয়ম সেবা 
(হাড়িয়া গ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ সেবা, শ্রী গুরুদেবের শ্রীযুখে হরিকীর্তন শুনিতে পারি না” বিচার করেন 
|| কোন মহাভাগবত বৈষ্ৰকে “আমি মন্ত্জপে বসিয়াছি এখন আমার সহিত দেখা হইবে না” বলিয়া 
[াড়ী হইতে কিরাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহ! সম্পূর্ণ অভক্তির কার্য্য হইল। মনে করুন, 
[কান সদগুরুর শিষ্য শ্রীমালিকায় হরিনাম-কীর্তন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ- 
[বার সময় উপস্থিত হইয়াছে, শিষ্যকে সেই ভোগ গুকদেবের নিকট পৌছাইয়া দিতে হইবে । শিষ্য 
এদি সেই সময় বিচার করেন, “আমার নির্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম শেষ হয় নাই, আমি এখন গুরুদেবের 
[ভাগ পৌছাইতে পারিব না, তিনি না হয় একটু বিলম্বেই ভোজন করিবেন, কিছুতেই আমার নিয়ম 
ঘতিক্রম হইতে পারিবে না ৮ এইরূপ বিচার নিয়মাগ্রহের উদাহরণ, ইহা সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী কাধ্য। 
গার একটী উদাহরণ আমি গ্রীমালিকায় নিব্বন্ধ-সহকারে হরিনাম করিতেছি, বা নিব্বন্ধ-সহকারে 
কিগ্রন্থ পাঠ করিতেছি, এমন সময় শ্রীগুরুদেব আদেশ করিলেন, “তুমি আমার আদেশে 
'মাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্তন কর” তখন আমি যদি বলি,_“প্রভো, আমি 
দ়ম-সেবায় ব্যস্ত আছি, এখন আপনার আদেশ স্বীকার করিতে পারি না”? অথবা মনে মনে বিচার করি, 
“গুরুদেব কিরূপ অবিচাঁরক, আমার হরিসেবায় বিদ্ব করিতেছেন,” কিনব বিচার করি, “গুরুদেবই স্বয়ং 
ধন নির্ববন্ধের আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি তাহার উপস্থিত আদেশ পালন ন। করিয়া পূর্ব আদেশটি 
"লন করিলে গুরুদেবের আদেশই ত' পালন করা হইল, অধিকন্ত নিয়মনিষ্ঠাও হইল ৷” এইরূপ বিচার 
নর সম্পূর্ণ প্রতিকুল, কপট তাময় ও আত্মভোগপর বিচার । এইরূপ নিয়মে আগ্রহই বিশেষ নিন্দিত 
ইয়াছে, উহা সেবা-বৃত্তির সম্পূর্ণ অভাবগ্চোতক । সেবাবিষয়েই নিয়ম থাকিবে,_ “গোবিন্দ কহে 
অপরাধ হউক, কিম্বা নরকে গমন ॥ মহাভাগবতের সাক্ষাৎ সেবা, গুরুদেবের 
স্যেত হরিকথা শ্রবণ না করিয়া যদি আমি নিজে 






খামার সেবা সে নিয়ম। 
দবা বরণ, তাহার আজ্ঞা পাপন, কিন্বা, তাহার শ্রীমুখনি 
নিজে আমার নিয়ম-নিষ্ঠার ব! নিয়মাগ্রহের অত্যধিক চেষ্টা দেখাই, তাহা হইলে তাহা কর্ম চষ্টা বা 
উক্তির একান্ত অভাবই জানিতে হইবে । এরূপ কর্ম্ম চেষ্টা নিয়মাগ্রহই পরিত্যাজ্য । সেবাতেই নিয়ম 


থাকিবে, সেবা লঙ্ঘন করিয়া নীতিপাঁলনে নিয়ম__সম্পূর্ণ অভক্তি-চেষ্টা। শ্রী গুরুদেবের সাক্ষাৎ পরিচর্যার 


ইত যদি আমাকে কোটি কোটিবার নির্দিষ্টপংখ্যক ভক্তিগ্রন্থ বাঠ পরিত্যাগ করিতে হয়, নির্ববন্ধিত মন্ত্র 


ট্ 
|! পরিত্যাগ করিতে হয়, নরক বরণ করি 


AL করিতে প্রস্তুত, এইরূপ সেবা-বিষয়ে নিষ্ক 
শব্ধ 


তে হয়, তথাকবিত অপরাধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও 


সট নিষ্ঠা বা নিয়মই প্রকৃত যুক্ত-নিয়ম বা কৃষণসেবার 


| আল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যখন মহাপ্রভুর সঙ্গ ক্ষেত্র-সন্যাসের নিয়ম পরিত্যাগ করিত নি 










৮০ সমাধান-সম্পদ 


চলিলেন, তখন মহা প্রভু বলিলেন, “ক্ষেত্র-সন্যাস না ছাঁড়িহ।” তখন,--"্পগ্ডিত কহে, যাহা মিম 
নীলাচল । ক্ষেত্রসন্্যাস মোর যাউক রসাল ॥” শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিয়ম--যুকতব় 
বিধি পাষাণের রেখার ন্যায় সুদৃঢ়। কিন্তু সেই নিয়ম কৃষ্ণসেবার প্রতিবন্ধক নহে। মহাপ্রভুর মেরা 
, নিয়ম পরিত্যাগ করিয়। তিনি কেবল কতকগুলি আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালনে ব্যস্ত থাকেন নাই। 
বিপ্রলন্তের পরাকাষ্।, স্বজভীবিক-সেবা নিয়মরূপে তাহার বাহা-আচরণে ব্যক্ত হইয়।ছে। 
দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন ও সংসঙ্গসেবায় নিষ্ঠার জন্যই নিয়মের আবশ্যকতা । কিন্তু সেই নিয়ম যদি মংসঃ 
পরিবর্জ্জনের জন্যই নিযুক্ত হয়, তাঁহ। হইলে উহাই নিয়মাগ্রহ বা নাস্তিকত|। ঠাকুর হরিদাস নির্ব্ 
করিয়া তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। যখন মায়াদেবী এবং রামচন্দ্র খাঁন-প্রেরিত বেশ্ঠ। ঠা 
হরিদাসের গোফায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা-নিরোধ বা অপ 
পরিবর্জীনের জন্য তাহার নীম-নির্বন্ধের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,_“সংখ্যা-নাম-সনথীর্তন এ 
‘মহাযজ্ঞ’ মন্ত্রে। তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদ্িনে ॥ যাবৎ কীর্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্ত কাম 
কীর্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥ দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সন্কীর্তন। নাম সমাপ্ত হান, 
করিমু তব প্রীতি-আচরণ ॥৮ ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা ও ভোগপর প্রস্তাব-নিরোধেরজন্ত 
- নিয়মের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন, কোন বৈষ্ণব বা শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বারে উপস্থিত হইলে ভিন 
তাহাদিগকে বলিতেন ন! যে, আপনারা আমার নিয়ম-সেবাকাল সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বারে জেদ 
করুন | কারণ যেখানে স্বয়ংনামী ও নামভজনের সাধ্যই স্বয়ং উপস্থিত অথবা! যহাদের মুখে শুদ্ধ রীনা 
সঙ্ধীত্তন সর্বদা প্রকাশিত তাহারাই সমুপস্থিত, সেখানে সাক্ষাদ্‌ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অথবা াহাদিগে 
শাম-সঙ্গকে নির্ব্ান্ধর সহিত ভেদবুদ্ধি করিয়া আন্ু্ঠানিক-ব্যাপারে নিষ্ঠার অভিনয় আত্মভোগপর ছে 
মাত্র । যাহাদের সেবানিষ্ঠার পরিবর্তে বাহ-অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ অত্যধিক, সেই সকল কর্দমাগী! 
বিচারপরায়ণ,ব্যক্তিগণের চেষ্টার নামই নিয়মাগ্রহ। : শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মহাপ্রভুর দা? 
জণ্য ‘ক্ষেত্রমন্যাদ ছাড়িলেন তৃণপ্রায়” প্রভৃতি বিচারের আদর্শ নিয়মা গ্রহ পরিবর্জনের নি্শ। 
মহাপ্রভুর শিক্ষায় সেবানিষ্ঠা বা প্রেমনিঠার বিচারই প্রবল, নিয়মাগ্রহের বিচার বিশেষ শিখি! 
আত্তিকতাঁর পরিমাণ যেখানে যতছুর সমৃদ্ধ, নিয়মাগ্রহের বিচার সেখানে ততদূর শিথিল-_-এতদুর রি 
যে তাহারা মুক্তাবস্থায় আর্যপথ-পরিত্যাগে একান্ত সেবায় পরিনিচিত। রামান্ুজীয় ও গৌড় 
সহিত এখানেই তফাং। তবে নিয়মাগ্রহের ন্যায় নিয়ম-অগ্রহও ভক্তির প্রতিকুগ | নিয়া 
নিয়ম-অগ্রহ উভয়কে নিয়মিত করিবার জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে “নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বো 
মুচ্যতে” গ্লোকের অবতারণা। গৌঃ৯1১৬৪-১৬৬। .. | পণ 
I 'আাখকান চার সাক্ষাৎ শিষ্যা, উড়ভুপীর ্ রঃ রি 
ন মূল মঠাধীশ ্ীহবধীকেশতীর্থ তদ্্রচিত “অনুধবচরিতা পর কা? 
শুরু দশমী তিথিতে (বিজয়া দশমীতে), বুধবারে মত্যাহকালে মস চারের আবির. 









লিখিয়াছেন। (গৌঃ৯:৫৩৮1) ২. 





অদাচারী বৈফব-গৃহস্থের বৈদিক সন্ধ্যার বিধান oS 


পাচারী বৈষ্ণব-গৃহস্থের বৈপ্িক সন্ধ্যার বিধান-শ্রীংরিভক্তিবিলাসাদি পারমাধিক স্মতিশাত্তর 
এবং অন্যান্য সাধারণ স্মৃতিশান্ে যে-সকল বিধি লিখিত হইয়াছে এবং সেই বিধির অকরণে-ষে 
্রত্যবায়াদির নির্দেশ উক্ত হইয়াছে, তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ও সার্থকতা শবব্রহ্ম ও পরব্রক্মনিষণাত 
[নন বৈষণব-গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত ভ্বদরঙ্গমের বিষয় হয় না। অকর্ম ও বিকর্মের হাত 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য সংকর্থের ব্যবস্থা । যে-কাঁলে অকর্ম্মে ও বিকর্দে রুচি খাকে, সেইকালে 
[ংকর্মাই তত্তদধিকারে ক্রমোন্নতির সোপান. আবার সৎকর্ম কেবল পুণ্য বা পরমার্থবিহীন নীতিতে 
ইডি, লাভ করিলে উহ! নাস্তিকতা বা পাপের সোপানরূপে পরিগণিত এবং বৃথা পরিশ্রম-মারে 
র্যযবসিত হয়। যে-কাঁলে সংকর্দ-বুদ্ধি প্রবল থাকে, সেই সংকর্ম্ম-বুদ্ধিকে কথঞ্চিং যজ্ঞে্বর বিধুঃর 
[বায় অনুকুল করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির উদ্বোধিনী নানাপ্রকার ব্যবস্থাও প্রয়োগ- 
['দ্বতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একান্তিকী ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম্ম এবং চরম আদর্শ। একান্তিকী 
[কি বা নৈফন্ট্ট রুচির অভাব পরিলক্ষিত হইলে ক্রমে ক্রমে নৈঘম্মসিদ্ধির উদ্দিষ্ট পথে চালিত 
[করিবার জন্য কন্মণমিশ্রীভক্তির সুদূর সোপান অবলম্বিত হয়। কন্মমিশ্রা ভক্তির যাজনকারিগণ নিজের 
জলভোগের জন্যই কন্ম করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র কথঞ্চিত ফল যদি বিষ্ণু প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাহাদের 
মাপত্তির বিশেষ কারণ থাকে না এইরূপ একটা -চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় কর্মামিশ্র ভক্তে লক্ষিত হয়। 
্মমিশরী ভক্তি ফে-কাঁলে তাহার কর্ম্মমলকে সম্পূর্ণ নি্ম_ক্ত করিয়া নিন্মলা ভক্তিতে বা নৈহ্কৰ্ম্মেয 
স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে, সেইকালে মলমিশ্রিত অর্থাৎ কম্মমলযুক্তা কোন বৃত্তির আর 
দাবস্য কতা থাকে নাঁ। নিৰ্ম্মল! ভক্তির সন্ধান পাইলে আর সমলা বা মিশ্রিত! ক্রিয়ার আবশ্যকতা 
নাই । এইজন্ত শ্রীমন্ভাগবতে বলিয়াছেন, _ “তাবৎ কম্মণনি কুব্বীত ন নিধিবদ্েত যাবতা | মকথাশ্রবণাদৌ 
বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ৷” (ভাঃ ১১৷২০৷৯) | যে-কাল পর্য্যন্ত কন্মফলভোগে বিরক্তি উপস্থিত না হয়, 
মথবা ভক্তিপথে আমার (ভগবানের ) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, সেকাল পর্যন্তই কম্মমসকলের অনুষ্ঠান 
কর্তব্য । অর্থাৎ ভগবন্তক্তের কম্মণনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না। 
ই সংকর্মও ক্ম্মমিশ্র ভক্তিকে বিশুদ্ধ হরিপর কৰ্ম্ম অর্থাৎ ‘কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'র সহিত কখনও, 
মীন মনে করিতে হইবে না । 'কৃষণার্থে অখিল চেষ্টাই _নৈহৰ্ম্ময, শুদ্ধভক্তি বাঁ জীবন্ুক্ত ভাঁগবতগণের 
আটার। সৎকর্ম্ম অত্যন্ত বন্ধ, দেইৈকসর্ব্বন্থ, পাপ-পুণ্যবিচারসম্প্ন ব্যক্তির কৃত্য। আর কর্ম্মমিশ্রা 
উক্তিও বন্ধদশীকবলিত, কিন্তু কথঞ্চিং পরিমাণে মুক্তদশীর বিচারের' প্রতি উন্মুখতাপ্রদর্শনকারী অথচ 
কম্মগ্রাহতায় আসক্তচিন্ত ব্যক্তিগণের রুচিজাত কৃত্য। যাহার। অনন্যশরণ বৈষ্ণব, তাহারা গৃহস্থা শ্রমে 
থাকিবার অভিনয়.করুন, অথবা যে-কোন অবস্থায় অবস্থিত হউন, তাহাদিগকে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির বিহিত 
্যবস্থা বাধ্য করিতে পারে না। যাহার! অনন্যশরণ, তাহাদিগের হরি কীর্তন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 
 ইন্ত নাই। যথা প্রীহরিভক্িবিলাস--(হঃ ভঃ বিঃ ২০ বিঃ ) “শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল যুগলের একাস্তিক 
| সেবক হইলে স্বত:ই ভক্তি প্ৰবৰ্তিত হইতে থাকে ৷ ভীহাদিগের ভক্তিবিদবকর ব্রতাদির অনুষ্ঠানে প্রয়োজন 
ক? যাহারা প্রভাতে, অর্থরাত্রে, মধ্যাহ্ন সময়ে ও সন্ধ্যাকালে হরিকীর্তন করেন, ডাঁহাদের 
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বন্দনাদি অস্য সাধনের প্রয়োজন নাই । যে-সকল একান্তী ভক্ত পরম গ্রীভির.সহিত ওভু শ্রীহরির বাঁ 
ও স্মরণ করেন, তাহাদিগের অন্য কোন কৃত্যে রুচি হয় না। একমাত্র হরিকীর্ভন ও হরিস্মরণ বাতী 
বৈদিক বা তান্ত্রিক সন্ধ্া-বন্দনাদি কোনটীতেই অনন্তশরণ একান্তিক বৈষ্ণবের রুচি নাই। রী 
রূপপাদ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ছুইটী শ্লোক 'পগ্ভাবলী' গ্রন্থে আহরণ করিয়া এই সিদ্ধ 
জানাইয়াছেন,_/হে ( সন্ধ্যামুখনিত্যকর্মা, ) তোমার মঙ্গল হউক্‌ ; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার) হে বা 
দেবতাগণ, হে অগ্নি্বাত্তাদি পিতৃগণ, হব্যকব্যাদি ছারা তোমাদের তর্পন-বিধিভে আমি অসমর্থ; অত 
আমাকে ক্ষমা করিবে । আমি যে-কোন স্থানে হউক্‌ বাস করিয়া যছুকুলের শিরোমণি কংস-শত্ধরে 
পুনঃ পুনঃ স্মরণ-পুরর্বক সকল মলিনতা নিবারণ করিব। সুতরাং অন্য সাধনাদিতে আমার প্রয়োজন বি! 
আমার সান ম্লান হইয়াছে, ক্রিয়া অক্রিয়া হইয়াছে অর্থাৎ নৈক্্্য ভগবন্তক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে 
সন্ধ্যা বন্ধ্যা হইয়াছে, বেদ মলিনতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ বেদের কর্ম্মতন্তিতে নাসাবদ্ধ বলিবন্বৎ কর্ম 
জড়াণের স্যায় যে বুদ্ধি, তাহা মলিনতা লাভ করিয়াছে, শান্্-সমূহ অন্তঃকরণে স্কৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থ 
শ্ুতি-ম্মৃতির একমাত্র প্রকৃত তাৎপর্য্য যে আত্ম! দ্বারা কৃষ্ণান্বশীলন, তাহা চিত্তে স্কৃ্তি লাভ করিয়াছে। 
রম মন্মাহত বা স্বরূপে বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ পুণ্যাদি চেষ্টা সমূলে উৎপাঁটিত এবং অধম্মনিচয় কয়রা 
হইয়াছে। আমার চিত্ত কেবল অহন্িশ ্রীযাদবেভ্রের শ্রীচরণকমল চুম্বন করিতেছে। | 
অনস্যশরণ বৈষ্ণবের নিষ্ঠা এইরূপ ।  কৃষ্তপাঁদপন্মে প্রীতি যাহাদের চিত্ব-সাআাজ্যের স্বরাা 
লক্ষ্মী, সেখানে অন্য কোন শ্রকার ইতর সাধ্য-সাধনের অবকাশ নাই । যাহার! অনন্তশরণত্ লা 
করিতে পারেন নাই, সেইরূপ সাধকগণের কৃত্যেও অসুক্ষণ কীর্তনমুখে শ্রীকৃষণস্মরণই একমাত্র মূল বিধি 
" এবং কীর্তনমুখে কৃষণস্মরণের নযুনাধিক প্রতিবন্ধক যে কিছু, তাহাই নিষেধ। কীর্তনযুখে কৃষ্ণ্মরণরণা। 
মুল মায্রাজ্জীর কিছরীদমূহই যাবতীয় “বিধি: এবং তাহার প্রতিকূলতার অনুগামী কিঙ্কর-সমূহই 'নিথে। 
ইতরাং অনম্যশরণ বৈষ্ণবের বা কৃষ্ণমন্তে দীক্ষিত বৈষ্ণবের কৃষ্ণকীর্ততন-বিধির অনুকুল যাবতীয় রাই 
রী, আর তগ্রতিকুল যাবতীয় কৃত্যই পরিত্যাজ্য ; উহা পরিত্যাগে কোন প্রত্যবায় নাই। যাই৷ 
অদয়জ্ঞানের উপাসক, ভাহাদের সঙ্ধীর্ঘনমুখেই স্বাভাবিকভাবে মহাধ্যান হয়, সুতরাং সেখানে থান 
ছুইবা তিন প্রকার ভাব-কল্পনা অবিচ্ছিন্ন ধ্যানধারাঁকে বিপৰ্য্যস্ত করে না; আর কল্পিত ধ্যান ! 
খামের নামে: ইতর: অভিনিবেশ স্বভাবতঃই - বিক্ষেপময় বলিয়া উহাতে ধ্যানের পরিবর্তে ছিতীয় রি ্‌ 
অর্থাৎ মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি প্রতি মুহূর্তে ধ্যাতাভিমানীকে স্বলিতপদ করিয়া a 
এই সফগকথ। বহি উ সেবোনুখিনী মেধার অভাব হইলে অর্থাৎ ওঁকান্তিক গা ণ 
একাস্তিকী সেব৷-মতি না থাকিলে, ‘্ষুরন্ত ধারা নিশিতা ছুরত্যয়া”- সেবাসরণী হইতে বিচ্যুত £ 8 
পড়িতে হয় |. তখন নিয়মাগ্রহ = রঃ নিয়ম-আগ্রহরূপ _ অর্গল - সেবাসরণীর লি 
দেয় LL LL EE EE 75 
বর চামড়ায় বীধান সঙ ও ভাহা পৃজ্য কি না?_ যদি তগবৎসেবার মূল উদ্দেশ বার থা: 


তাহা হইলে সেই মূল উদ্দেশ্যের কিষররূপে বিধি প্রতিচিত হইবে সদ চার চর্দকারের হাত পচ 












ধর্মগ্রন্থ চামড়ায় বাঁধান সঙ্গত ও তাহা পুজ্য কি না? রি 


বলিয়া মৃদ্গকে প্রীহরিকীর্ভনে গ্রহণ করা যাইবে না বা মৃদন্ধের পূজা হইবে না ইহা--ভক্তিবিরোধী 
| বর্ণজ স্মার্তের বিচার। মৃদঙ্গ ভগবংকীর্তনের সেবাকারী ; কিন্তু ভগবৎকীর্ত্তনে বিরোধকারী চর্শ- 
| নিৰ্মিত তবলা, বয় কিনা চর্দ-বিরহিত অতি সাত্বিক উপাদানে নির্মিত বাযন্ত্রগুলি পূজিত হইবে না। 
র্দুজড় প্যার্তগণ বাহ স্থুলগত পবিত্রতার পুজা করে বলিয়া তাহাদের পুজা পুতুল-পূজা বা নাস্তিকতা ; আর 
| বৈষ্ণৰগণ বাহা পবিত্ৰতা বা অপবিত্রতার পূজা না করিয়! কৃষ্ণের সেবায় পরিনিষ্ঠিতবুদ্ধি হওয়ায় তাহার! 
| অত্যন্ত সুবুদ্ধি কর্ম্মজড়ন্মার্তের চক্ষে স্ুদুরাচাররূপে প্রতিভাত হইয়াও অনন্যভাক্‌, সাধু, ধৰ্ম্মাত্মা ও 
| ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় যদি আমাদের এই রক্ত-মাংস-চন্মের কুণপাত্বরূপ দেহ ভগবানের সেবামুকুল 
| কাৰ্য্যে নিযুক্ত না থাকিয়া কেবল স্থল পবিত্ৰত ও অপবিভ্রতার পা করিয়া থাকে, তাহা হইলে 
| ভাগবতের বিচারে তাহা ও. মৃতকের দেহতুল্য চামড়ার বাধাই' একটা আকৃতি মাত্র । এ চামড়ার 
আকৃতিকে স্পর্শ করিলে, দর্শন করিলে সচেল গঙ্গাঙ্গান করিতে হয়। হরিভক্তি পরায়ণগণের 
| শাস্ত্রে এইজন্য কেবল পাপ-পুণ্য-বিচারপরায়ণ, কসর বন্্রঞ্রনকারী ব্যক্তির আদর্শস্বরূপ কর্মমজড় 
মার্ভ, মাঁয়াবাঁদী, পাষণ্ড প্রভৃতিগণের দৈবাৎ ছায়া অতিক্রম কিম্বা দৈবাৎ দর্শন-লাভে সচেল গঙ্গান্নানের 
বিধি রহিয়াছে। ভগবানে প্রীতিবিহীন অর্র্বাচীন-সম্প্রদায় এইরূপ অসংসঙ্গ-বর্জনকে বৈষ্ণবগণের 
গৌড়ামী মনে করিয়া অধিকতর নাস্তিকতার সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারে, কিন্তু উহা অবৈষ্ণবগণের 
ভগবদন্ুরাগের একান্ত অভাবের পরিচায়ক মাত্র! পরম পবিত্র যজ্ঞাদি কার্য্যেও অজিন অৰ্থাৎ 
মুগচম্মণদি গ্রহণের ব্যবস্থ। রহিয়াছে । -শ্রীগ্রুদ্বে আমাদের ইক্দ্রিয়ের- আমাদের নাস্তিক্যবুদ্ধির 
| ভৃত্যত্ব না করিয়া যদি চ্ম্ম-পাঁদুকা পরিধান করেন, তাহা হইলে সেই পাদুকা নিত্যপুজ্য বস্তু নহে, 
এইরূপ বিচার হরিবিষুখ কর্ম্মজড়স্মাত্তের বিচার মাত্র! শ্ীগুরুপাঁদপদ্ধ আমার কর্ম জড়বুদ্ধির 
গোলামী করিবার জন্য তাঁহার ভগবৎসেবানুকুল্যময়ী স্বতজ্্রতাকে পরিবর্জ্জন করিবেন-_এরূপ বিচার 
নাস্তিকতা মাত্ৰ । কিছুকাল পূৰ্বে এইরূপ কর্ম্মজড় স্মাত্তধাম্মের বিচারের অমুকুলে শ্রীপুরুষোত্তমের 
গ্রীমন্দিরে চামড়ার বাধাই মৃদঙ্গের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্ত ইরিসেবাপর উদ্দেশ্য প্রবল হইলে এরূপ 


বিচার তিরোহিত হইয়া খাকে। 
অবশ্য অবৈধ উচ্চৃঙ্খলের শাসনের জন ্মার্ত 


যদি খুব সাত্বিক রেশমী কাপড়ের দ্বারা বাধান যায় অথবা কম্ম 
দ্বার! গীতা-গ্রন্থকেও বন্ধন করিয়া রাখেন, তাহা হইলেও একটা রেশমী কাপড় প্রস্তুত করিবার উপাদ্ধান- 


কূপে গৃহীত বহু গুটিপোকাঁর জীবন বিনীশের জন্য তাহাকে দায়ভাক্‌ হইতে হইবে । রেশমে বাধাই গ্রন্থ 
ও চামড়ার বাধাই গ্রন্থে কম্মজডুন্ার্ত যে পার্থক্য দর্শন করে, সুসুক্মদর্শী তগবন্তক্ত সেরূপ পার্থক্য দর্শন 
করেন না। “অতিশুদ্ধ রেশম? যেরূপ মৃত জন্তবিশেষের তত্ত, ‘অতি অশুদ্ধ চম্ম?ও তদ্রুপ মৃত জন্তবিশেষের 
আচ্ছাঁদন। শীর্ণ বৃক্ষের বন্ধলে বাঁধান হইলেও অন্ত প্রকারে প্রানীবধরূপ পাপ বা অশুদ্ধ দ্রব্যের স্পর্শ 
হইতে মুক্ত হওয়া যায় না৷ কারণ যে পারিপারিকতায় বাস করিতে হইতেছে এবং তাহার অস্তর যে 


প্রাকৃত অর্থাৎ অশুদ্ধ বিচারে পরিপ্লীবিত আছে, তাহা তাহাদের দেহে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে 


ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। বহিন্মর্খ নাটক-নভেল 
'জড়ম্মার্ত যদি এরূপ রেশমী কাপড়ের 









রি সমাধান-সম্পদ 


এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ।”-_-এই অসংসঙ্গের আদর্শের কোন না কোন একটীতে স্থাপন করিয়া থাকে। 
গরন্থাদি চর্ম-বন্ধনের দ্বারা যেরূপ অশুদ্ধ হয়) মুদ্রনের সময়ও মৃত জন্তুর চবিব গ্রভৃতির নানা; 
অপবিত্র বস্তর সংমিশ্রণের সাহায্য লইতে হওয়াও স্থূল বিচারের অপবিভ্রতা আরোপিত হইয়া পড়ে। 
কম্মজড়-স্মার্তগণ এইজন্য তালপাতায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের (?) [ গ্রীসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত কি না বিচাৰ্য্য ] মা | 
গীতা-গএন্থ ছাপাইবার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া গীতা বিক্রয় করেন এবং তন অর্থে নিজভোগ সী 
পুত্রাদির পরিপালন ও ইন্জিয়তর্পণ করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের পরিচয় প্রদান করেন। এত শুদ্ধি | 
বিচার করিয়াও চরমে তাহারা গীতা বা পরমেখবরের বিরুদ্ধাচারণ করিয়। ফেলেন! “সর্ববধম্মান্‌ পরিত্যছ ৰ 
মামেকং শরণং ব্রজ”_-গীতাঁর এই চরম উপদেশ তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাহার! মনে করেন | 
মহাপ্রদাদ, গঙ্গাজল, শ্রীচরণোদক, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীগীতা, শ্রীমগ্ভাগবত, ক্রীচৈতন্চচরিতামূত প্রভৃতি | 
বিষ্ণুবস্তু-সমূহও স্পর্শদোষে দুষিত হইয়! পড়েন। ভগবান্‌ যদি প্রপঞ্চে আমিয়া প্রপঞ্চের দারা দূষিত হই | 
পড়িলেন, পতিতপাবন বৈষ্ণৱ যদি পতিতকে উদ্ধার করিতে গিয়। নিজেই পতিত হইয়া পড়িলেন, | 
শ্রীমহাপ্রসাদ যদি চণ্ডালের হস্তে স্পৃষ্ট হইয়া তাহার ভ্রহ্মবন্ির্বিবকারত্ব হারাইয়া ফেলিলেন, শ্রী ! 
যদি চামড়ার দ্বার! স্পৃষ্ট হইয়া অশুদ্ধ হইয়| পড়িলেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের পরম পাঁবনত্ব কোথায়? : 
হারা কি করিয়া! অপরকে উদ্ধার করিবেন?-_পতিতকে পাঁবন করিবেন ?-_-অল্পৃস্তকে পরম পান: 
করিয়া দিবেন? সুতরাং চামড়ার বন্ধনে হরিসেবানুশীলনপর গ্রন্থের অণ্ডদ্ধত! উপস্থিত হয় না। | 
প্রাকৃত বিচারে অশুদ্ধ বলিয়া বিচারিত বস্তুও যদি ভগবৎসেবার কোন প্রকার সাধক হয়, তাহাৎ 
পবিত্র হইয়া পড়ে। রাস্তার ধুলি_-অপবিত্র, তাহাতে পণু-পক্ষীর বিষ্রাদির রেণু ও নানা প্রকার ইতর ! 
বন্ত সংলগ্ন থাকে কিন্তু যদি উহা কোন প্রকারে বৈষ্ণবের পাঁদপদ্ধে সংলগ্ন হইয়া পড়ে, তাঁহা হইলে | 
উহাকে তখন ইতর বস্তুর অপবিত্র রেণু মনে করিয়া পরিত্যাগ করি না। ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায় তাহাতে | 
ানকেলি' করিয়া এমন কি তংপ্রাপ্তিতে গঙ্গাস্নান পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবংসেবাঁয় প্রবেশ করিতে 
পারি। চামড়া অপবিত্র বটে, কিন্ত যখন আীমগ্ভাগবত, ভ্রীচৈতম্থচরিতামৃতাদি হরিসেবাসাধক মহাএন্থে 
পাদপন্নের পাছুকাবন্ধনরূপে পরিণত হয়, অথবা যখন কোন বৈষ্ণবের পাঁদুকারূপে পর্য্যবমিত হয়, তখন 
তাহা ফুল-চনদনাদির দ্বারা নিত্য পুজার বস্তু হন। শরীরে যখন চেতন ও তন্তর্ধ্যামী মহাচেতন বি ৃ্‌ 
বিরাজিত থাকেন, তখন আমরা আমাদের শরীরকে ঠাকুর-মন্দিরের স্যায় পবিত্র স্থানে প্রবেশ করাই 
পারি--_বাহাদৃষ্টি-প্রতিভাত সেই ‘চামড়ার হাত, দিয়াই ঠাকুরের পাদপদ্মে তুলসী-চন্দন দিতে পারি। কি 
শরীর হইতে চেতন এবং তদবন্তর্য্যামী মহাচেতন যদি বাহির হইয়া যান, তাহা হইলে সেই শরীর আমর 
ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করাইতে পারি না। আবার বৈষ্ণব পূর্ণভাবে উদ্ধ দ্ধ চেতন হওয়ায় সেই উদ্ধ দ্ধ চেতন 
হরিসেবাময়ী স্বাভাবিক-বৃত্তি যখন সমগ্র দেহে গৃর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন ভগবানে আক 
বৈষ্ণবের দেহ চিদ্ান্দময় বলিয়া তাঁহার নির্য্যাগের পরে যে দেহ প্রকটিত থাকে, তাহা হরিসেবা-বিং 
বহি্মুখ-দেহের স্থায় অত্যন্ত অপবিত্র চামড়ার থলে? নহে। এজ ঠাকুর হরিদাসের সেই ‘চিদানন : 
শরীমনুহাপ্রতু স্বয়ং ক্রোড়ে স্থাপন-পূব্বক নৃত্য করিয়াছিলেন ভক্তগণ সেই চিদানন্দ-দেহের 
















সত্যযুগের তারকত্রহ্ম-নামে কৃষ্ণনামাভাব কেন? ৮৫ 


গান করিয়াছিলেন--সেই চিদানন্দদেহের সংস্পর্শ লাভ করিয়া সাগর মহাতীর্ঘ হইয়াছিলেন। যেমন 
[হি ব্যক্তির দেহ ‘চামড়ার থলে’, তাহ! অত্যন্ত অপবিত্র, যেরূপ মৃতের দেহ স্পর্শে সচেল গঙ্গান্নানের 
হার! শুদ্ধির আবশ্যক, কিন্ত বৈষ্বের দেহ নিত্যকাল পবিত্র, তাহাতে “চামড়া? দর্শন নাই | সেই প্রকার 
ভাগবত গ্রন্থাদি চামড়ার বাধাই হইলেও সেখানে চামড়া দর্শন_ মূর্খতা, নাস্তিকতা ও অপরাধের 
পরিচায়ক । সেই গ্রন্থরাজ তুলসী-চন্দন প্রদানে কোন বাধা হইতে পারে না, কারণ তাহা! পরম শুদ্ধ। 
া-দলিগণ এই বিচারগুলি ধরিতে পারিবেন; স্থুলদর্শী, গোঁখরবুদ্ধি কম্মজিড়গণ বঞ্চিত হইবেন, 
চারণ ইহাই তাহাদের কঠিন নিয়তি । ( গৌঃ ৯/৫৩৯-৫৪৩)। 

সত্যঘুগ্গের তারকত্রব্ম-নামে কৃষ্ণ-নামাভীব কেন ?--পারসাধিক ভাবের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই 
[গে যুগে তারকত্রক্ষ-নামের ভিন্নতা প্রদশিত হইয়াছে । সত্যধুগে পারমাঘিক আত্মধারণা শুদ্ধ শান্ত ও 
ক়ংপরিমাণে দাস্তে প্রকাশিত হইয়াছে । সত্যযুগ যাবতীয় অসত্য বা মলিনতাকে নিরাকৃত করিয়া 
তের তটস্থাবস্থায় অবস্থিত। এই যুগে পাপ নাই, পুণ্য নাই, সকলেই পাপ-পুণ্যাতীত নিরঞ্জন সত্যা- 
স্থায় অবস্থিত। যাবতীয় রজস্তমোগুণের ক্রিয়াকে বিরজার জলে বিধৌত করিয়া সত্য যে-কালে 
দম্মল শুদ্ধশান্তত্বরপে ব্যাপক হয়, সেই সময়েই সত্যযূগের প্রবৃত্তি। শান্তভাব-প্রধান দাস্তরনই এই 
'গৈর সাধারণী আত্মবৃত্বি। এই শীন্তভাবপ্রধান দাঁস্তরসে অপরোক্ষবাঁদের ক্রম-বিকাঁশে বিষ্ণুর মংস্থা, 
রম, বরাহ ও নৃসিংহ-মৃন্তি উপাস্ততবরূপে নিণীত হন এবং তাহারা সকলেই সাধারণভাবে “নারায়ণ নামে 
দীন্তিত হইয়া থাকেন৷ মংস্য-নারায়ণ, কুম্ম-নারায়ণ, বরাহ-নারায়ণ, নৃসিংহ-নারায়ণের এশ্বর্্যগত উপাসনা 
ধদশাস্তভাবপ্রধান দাস্তরসের ছারা যে যুগে জীবের আত্মধৰ্ম্ম বিকশিত হয়, সেই যুগের তারকত্রহ্ম- 
নামে কৃষ্ণনীমের স্পষ্ট পরিচয় বা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ সৰ্ব্বদাই নির্বযট মমতাস্পদ বলিয়া 
দরপেক্ষতা-প্রধান শীন্তরসের বিষয়ালম্বন হন না। ব্রঙ্গগত শান্তরসে যে কৃষ্ণের উপাসনা, 
যাহাতে এশর্ধ্যভাবের প্রাধান্য নাই। সত্যযুগেও কোন কোন বিশেষ ভজন-নিষ্ঠ ব্যক্তির কৃষ্ণোপাসনায় 
{তি অসম্ভব নহে; কাঁরণ কৃষ্ণ_নিত্য, স্থান-কাল-পাত্রাতীত পুরুষ, কৃষ্ণের উপাসনা সার্ধকালিক, 
না্ধত্রিক ও সার্বজনীন হইলেও তাহা যে যোগ্যতা অপেক্ষা করে, সেই যোগ্যতা কৃষ্ণের গৌরাবতারে 
কলিকালেই প্রকাশিত হয়। তাঁরকব্রন্গ-নাঁম সার্ধজনীন তারক বলিয়া কোন বিশেষ ভজননিষ্ঠ অধিকারী 
তির হৃদয়ে উদিত শ্রীকৃষ্ণের উপাস্তত্ সাধারণের গ্রহণ-যোগ্য তারকত্রহ্মনামে প্রকাশিত হয় নাই। 
কারণ, সত্যযুগে সর্ব্বসাধারণের এঁইর্য্যযুক্ত শুদ্ধ শান্তভাব-প্রধান কিঞ্চিংপরিমাণ দীস্তভাবমগ্ডিত 
মাতববৃত্তিই পরিস্ফুট । কৃষ্ণ হইতেই নারায়ণ সন্দেহ নাই, কৃষ্ণই পরত্রহ্ম ; এঁখর্য্যগত পরনে নামই 
নারায়ণ । এজন্য সত্যযুগে এখর্য্যগত শন্তভাবপ্রধান দাস্ভরসে মংস্য-নারায়ণ, কুন্ম-নারায়ণ, বরাহ- 
শারায়ণ ও নৃসিংহ-নারায়ণই উপাস্ততত্বরপে নিৰ্ণীত হইয়া “নারায়ণপরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ। নারায়ণ- 
দয়ামুক্তর্নারায়ণপরাগতিঃ  তারকবন্মনামে উপাসিত হন। বিজ্ঞান, ভাবা, মুক্তি ও চরমগতি-_এই 
মস্ত বিষয়ের আম্পদই তখন ‘নারায়ণ’ বলিয়া স্বীকৃত হন! 

যখন জীবের আত্মবৃত্তির ক্রমবিকাশমুখে সম্পূর্ণ 








দান্ত ও কিয়ংপরিমাণে সখ্যের আব 






৮৬ লমাধান-সম্পদ 


পরিলক্ষিত হয়, তখন বৈকুণ বামন নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠ রাম-নারায়ণের উপাস্তত্ব নিরণাত হয় ৰ রী 
ক্রেতাযুগের তারকত্রন্মনাম_-“রাঁম নারায়ণানস্ত মুকুন্দ মধুন্দন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হযে মা 
বামন।॥” এখানে কৃষ্ণ কেশব, কংসারি প্রভৃতি শব্দ থাকিলেও তাহাতে এখরধযগত দাসারসও বং. 
পরিমাণে সখ্যের আভাসমূলক নারায়ণের উপাস্যত্ব বিচারই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাতে ধা 
নারায়ণেরই বিবিধ বিক্রম সুচিত হয়। | 
দ্বাপরযুগের তার করন নামে শাস্ত, দাঁত, সখ্য ও বাৎসল্য--এই চারিটী রসের প্রাবল্য দহ 
“হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে | যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষে নিরাশ a 
জগদীশ রক্ষ ॥--এই তারতত্রহ্মনামে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়স্বরপ শ্রীকৃষ্ণবস্তু লক্ষিত হইয়াছেন। ক 
কালের প্রথম সন্ধ্যায় মাধুর্ধ্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ যখন নিজ-ভজনমুদ্রা জগতে প্রচার করিবার জন্ত অভি 
করেন এবং যখন মুখ্যভাবে নিজ বাঞ্থাত্রয় পরিপুরণার্থ ্রীকৃষ্ণবিরহিণীশ্রীকৃষ্ণপ্িয়তমা গোপিকা শিরোগি। 
ভাবকান্তিতে বিভাবিত হইয়া উদার্ব্যময় বিপ্রপন্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন, তখন সর্বাপেক্ষা মা 
পর নাম-মন্ত্র জগতে বিতরণ করেন। এই মহামন্ত্রে কোন প্রকার হৈতুক প্রার্থনা নাই। মমতা 
নিখিল রসের উদ্দীপন ইহাতে দৃষ্ হয়। ইহাতে ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃতবের এরা 
পরিচয় নাই; কেবল আত্মা স্বয়ংরূপ পরমাত্মার দ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সুত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহা 
"মাত্র ব্যক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের যুক্তপ্রগহ নামোল্লেখের পরিচয় এই মহামন্ত্রেই পাওয়া যায়। ইহা তারক 
নাম-মীত্র নহে, পাঁরক-ব্রহ্মনাম ; তাঁরকব্রন্গত্ব ইহাতে কৈমুতিক স্যায়ানুপারে আনুষঙ্গিক ভাবেই 
ক্মজড়ম্মার্থগণ বাঁ অস্তাভিলাধী কম্মিসমপ্রদায় এই মহামন্ত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বাঁ রাম-শব্দের উল্লেখ ছে 
ভাবে দর্শন করেন, শ্রীচৈতন্যচরণামুচরগণ এরূপ সন্ধীর্ণ বিচারে গোলোকের প্রেমসম্পৎকে দর্শন করিবার 
প্রচেষ্টা দ্বার৷ নামের চরণে অপরাধী হন ন! । কলিযুগ সর্ব্বদোষাকর হইলেও ইহার একমাত্র মহত্তম গ 
এই যে, এখানে মাধুর্যাময় শ্রীকৃষ্ণের ওদার্য্যাবতারের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যযব্বরূপাত্মক তারক 
নাম বিতরিত হইয়াছেন। টং ৃ 
ভীমাজ্ভ্রনের মাংস ভোজন সিদ্ধান্ত_ভীমার্জ ন রাজধর্ম-পাঁলনাভিনয় প্রদর্শন করিয়া যে যুগ ৃ 
রি ডা 
বাহ আদর প্রদর্শন করিয়াছেন, তত্তৎ আচার অনুকরণ করিবার স্পৃহা হইলে আমাদের .অস্তরে গু ঠা. 
অত্যন্ত অবৈধ ভোগ-পিপাস। উদিত হইয়াছে জানিতে হইবে৷ অীকৃষ্ণের কর্ণের নিকট হইতে রি 
মাংস-প্রার্থসার আখ্যায়িকা দ্বার কখনও শ্রীকৃষ্ণের মনুয্য-মাংস-ভোজন স্পৃহা বাঁ তদ্যোগে সাধার/ 
মধ্যে মনুয্যের মাংস-তোজনের প্রথা প্রচলিত ছিল প্রমাণিত হয় না। ইহা কর্ণের ুত্রাসক্তিপর 
সাক্ষ্যমাত্র প্রদান করিয়া থাকে শেষ ব্যক্তিগণের আপাত প্রতীয়মান ছুরাঁচার দর্শন করিয়া যে-সকণ রি 
তাহার অনুকরণ করিবার রুচিবিশিষ্ট হয় এবং তদ্রপ আনিকরনিক ভোগময়গরবৃতিমূলে ছা 
দুরাচার করিয়া ফেলে, তাহার! বঞ্চিত ব্যক্তি মাত্র। প্রীগীতায় -শ্রীঅর্জনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের রর ্ 
সুুরাচারো ভজতে সামনগ্থতাক্‌। সাধুরেব জমস্তব্যঃ সম্যথযবসিতো হি সঃ)৮ প্রভৃতি বাবে! নি 
তাংপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেকে আঁধ্যক্ষিক বিচারে অনন্যভাক্‌ ডা 








গৌরাবির্ভাব তিথিতে উপবাদ বিধি ৮৭ 


গ্রতীয়মান যেসকল দুরাচার দর্শন করে, তাঁহা তাহাদের করণাঁপাটব দোষযুক্ত আত্মবঞ্চনা মাত্র । দ্বাপর 
গর কথা কেন, অধুনাও কোন কোন দুর্লক্ষ্যগতি মহাপুরুষের প্রতি এরূপ বিচার উপস্থিত করা 
{য় অনগ্যভাক্‌ হরিসেবক ভোগী বা ত্যাগী নহেন। তাহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে মত্স্ত-মাংস অসেধ্যাদি 
(ভান বা আমিষ ভোজন পরিত্যাগ-পুর্বক নিরামিষ হবিষ্যান্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুভোজন হইতে 
(কাটিযোজন উদ্দে অবস্থিত । যখন আমরা বৈষ্ণব-বিচারে ভীমার্চ্জুনকে দর্শন করি, তখন তাহাদিগের 
আচরণে কোন প্রকার ভগবৎগ্রীতির প্রতিকুল ব্যবহার নাই; তাঁহার! ভগবতগ্রীতির আনুকূল্য করিবার 
ত ভগবানের আদেশে কোটী কোটা আধ্যক্ষিক নেত্রে প্রতীয়মান ছুরাচারকে স্বীকার করিয়া শ্রেষ্ঠ 
[দাচারিগণের গুরুরূপে নিত্য অবস্থিত। ভীমার্জন কখনও আমিষ বা নিরামিষ কোন প্রকার অমেধ্য 
গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার! কৃষ্ণের প্রীতির জন্য কৃষ্ণের সেবাই নিয়ম'-_এই প্রতিজ্ঞা পালনের জঙ্া 
প্রকার প্রয়াস করিয়াছেন । ধর্্ব্যাধের আচরণ সাধারণের আচরণের অন্তর্গত করিলে বা ধর্মাব্যাধকে 
াতিসামান্তের কবলে কবলিত করিলে ধর্্মব্যাধ-দর্শনে ভ্রম প্রবিষ্ট হইল। তেজীয়ান্গণের সকল 
গা্মর্থ্যাই আছে, কিন্তু তাহ! দুৰ্ব্বল জীবগণের আচরণের ন্যায় নিজ অমঙ্গল কখনও ত' হয়ই না, পক্ষান্তরে 
দরের মঙ্গল হইয়া থাকে । তবে তেজীয়ান্‌ রাস্তায় ঘাটে যে কেহ হইতে পারে না। পাষগুতাপূর্ণ-হ্বদয় 
ভাগবুদ্ধিক্রমে যদি তেজীয়ানের মুখোস পরিধান করে তেজিয়ান্শিখিগণের পুচ্ছ কৃত্রিমভাবে গাত্রে 
যুক্ত করিয়া বা তেজীয়ান্গণের মগ্ডলীতে নৃত্য করিবার ছুরাকাজ্ঞ। পোষণ করে, তাহ! হইলে প্রকৃত 
[তেজীয়ান্গণ তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারেন৷ শ্রীমন্মহাপ্র বলিয়াছেন-__“জিয়াইতে পারে যদি, তবে 
ঘারে প্রাণী ৷ বেদ-পুরানে আছে হেন আজ্ঞা-বাদী ॥ অতএব জরদগব' মারে মুনিগণ । বেদ-মন্রে নিদ্ধ 
রে তাহার জীবন ॥ জরগ্দব হা যুবা হয় আরবার। তাতে তাঁর বধ নহে, হয় উপকার ॥ কলিকালে 
(ছে শক্তি নাহিক ব্ৰাহ্মণে । অতএব গোবধ কেহ ন! করে এখনে ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭৷১৬০-১৬৩ )॥ 
শ্রীগৌরাবিভ্ভীব ভিথিতে উপবাস বিধি_প্রীহরিভক্তিবিলাসে স্পষ্টভাবে আদেশ রহিয়াছে যে, 
ঈীভগবদীবির্ভাব ব। জয়ন্তীমাত্রেই অবশ্য উপবাল- করিবে ।  শ্রীগোস্বীমিগণ শ্রীগৌরস্থন্দরকে স্বয়ং. 
ঈপ ভগবান্‌ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণদন্মাষ্টমীতে যেরূপ উপবাসাদি ব্রত পালন 
[করিতে হইবে, শ্রীগৌরনুন্দরের আঁবি9ভাঁবতিথি ফাল্গুনী গৃগিমায়ও সেইরূপই উপবাঁসাদি নিয়ম 
গ্রতিপালিত হইবে । তবে গ্রীহরিভক্তিবিলীসকীর যে স্পষ্টভাবে তাহা উল্লেখ করেন নাই, তাহার ৃ 
| কারণ, শ্ত্রীগৌরাবতীর-_“ছরঃ কলৌ”। কিন্তু চৈতন্তভাগবতে “চৈতন্যের জন্মযাত্র! ফাল্তুনীপুণিম! ৷ 
বদি এ তিথির করে- আরাধনা ॥* যাহারা ইহার প্রতিকুলাচরণ করে, তাহারা! বৈষ্ণবশাস্ামু- 
মারে অদৈবগণে গণিত হয়। গ্রীগৌরাবতার ‘ছন্ন' বলিয়া তাহার জন্মতিথি-পালনাদি-ব্রত যে ছন- 
' ভাবে গোপনে: করিতে হইবে, তাহা নহে! যাহার! বলেন,_শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীচৈতন্থ, তখন 
“জন্মাষ্টমী পাঁলনেই ত প্রীচ্তম্ত-জনমতিথি পালিত হয়, পৃথক্ভাবে পালনের আবশ্যকত! 
| কি? এরূপ বিচার শরীক ও শ্রীগৌরগন্দরে ভেদ বাদী দুষটবুদ্ধি 
| কপটতা৷ মাত্র। শ্ৰীকৃষ্ণই : ওঁদাৰ্য্যাবতাঁরী শ্রীগৌরসুন্দর, অথবা শ্রীগৌরুন্দরই মাধুয্যাবতার 











গণের দুষ্ট হৃরয়ের অভিব্যক্তি । ইহ! 







রি সমাধান-সম্পদ 
শ্রীকৃষ্ণ হইলেও যাহার! লীলাবৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উভয় অন্মলীলা বি 
আরাধনা করিবেন। না করিলে তাহ! মায়াবাদ, পাষগুতা প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হইবে। উর 
' নাম-রূপ-গুণ-লীল।-পরিকরবৈশিষ্ট্যের অস্বীকার করিলে-_-উভয়ের বিরোধী অদৈব বিচার হইয়া যা! 
শ্রীকৃষ্ণের অর্চ।র পুজার ন্যায় শ্রীগৌরাচ্চার আরাধনাও জগতে প্রচারিত। ভ্রীকফটৈতচাদেনে 
পুজা ব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণসেবায় অনর্থ-নিম্মুক্ত-যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। শ্রীগী 
সুন্দরের আবির্ভাবতিথির আরাধনায় শীকৃষ্ণজন্মতিথি আরাধনার প্রকৃত ঘোগ্যত। লাভ হয়৷ 
শীগৌরাবি9াবতিথিতে ভোগবিলাস বা হোলি খেলায় প্রমত্ত থাকিয়৷ উপবাঁসাদি পরিত্যাগে যে. 
বাউল প্রাকৃতসহজিয়া৷ বা! স্মার্তগিরির আবাহন কর! হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভক্তি প্রতিকুলাটরণ ঝা. 
কষ্ণবিদ্বেষ মাত্র। গোস্বামিগণ, আচার্যযগণ, শুদ্ধভক্তগণ সকলেই শীমন্মহা প্রভুর জন্মভিথিত: 
উপবাসাদি ব্রত পালন করিয়াছেন। ভোগবিলাসী, স্মার্তপদীবলেহী, প্রাকৃতসহজিয়া) উৎপথগী। 
আার্য্যসন্তানক্রব, গোস্বামিক্রব প্রভৃতি কোন কোন ব্যক্তিতে যদি বিরুদ্ধাচরণ প্রচলিত থাকে, তাহ হই | 
উহা শ্রীগোম্বামিবর্গের মত-বিরেধী ভোগময় আচার বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে । গৌঃ ৯/৬৬৮-৬৭০। | 
শিব-পুজ| বিধি--শুদ্ধ বৈষ্ণৰ্গণ কৃষ্ণপ্ৰিতম-বিচারে কৃষ্ণ প্রসাদ-নির্শ্মাল্যে শিব-পৃজা কন 
থাকেন। তাহার নিকট গোত্রান্ষণ-যক্ঞঘাতী জস্থর- দৈত্যাদির প্রাপ্য মোক্ষাদি কামনা না করিয়া 
একমাত্র নিরুপাধিকা কৃষ্ণগ্রীতিই প্রার্থনা করেন। কারণ তিনি স্বয়ং নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমর 
সবধূত।  শীপিব-প্রসাদে দশ-প্রচেতা প্রভৃতি বহু. বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা লা, 
- করিয়াছেন দশ-গ্রচেতা যেরূপভাবে মহাদেবের পুজা করেন, সেই ভাবে শিব-পুজাই বিধিসন্মত ও 
আদশ। অন্ত প্রকার শিব-পুজার ছলনা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে অবৈধ ও পাষণ্ডত| বলিয়া উজ 
হইয়াছে। তাহাতে ভীষণ, নামাপরাধই উপস্থিত হয়; সুতরাং এরূপ নামাপরাধীর কোনও কালেই | 
মঙ্গল লাভ হয়না! | 
শিব বিজুর উপাসক'নিবন্ধন বিষ্ণু জগহপা্ হউন, কিংব। - বিষ্ণু শিবের উপাপকনিবণ 
শিবই জগহ্পাস্ত হউন, অথবা ভ্রন্ম৷, বিষ্ণু, শিব--তিনজনই সমভাবে জগছুপাস্ত হউন। আগর 
মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তগণের অস্তঃপাত শানে অবলোকন-পূরর্বক তাহাদের উভয়কে মস্তকের দার 


ক্র, বিভীষণ, বলি, ব্যাস ও অধ্বরীষ প্রভৃতি মহাজনগণ বিষ্ণুপয়ায়ণ ; এজন্য তাহারা শ্রীশন্ত ৫. 
ব্রহ্মার পরম গ্রীতিভাজন ও অগমঙগল-বিধায়ক। আর রাবণ, বাণ, প্রোও ক, ৰৃক প্ৰভৃতি অনুরগা 

ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্তাভিমান করিয়াও তাহাদের প্রিয় হইতে পারেন নাই, এজন ভাহা 
সতের পরম পত্র হইয়াহিলেন।..রারণ অনার তক ছিলেন, কিন্তু ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্রের লী মী 
দেবীকে হরণ করিবার জন্য তাহার বধ হইয়াছিল । রাবণ ্রহ্ম'র প্রাদও মৃত্যুশরেই নিহত হয়, বৰ 
রাবণ-হননের জন্য এ মৃত্যুশরের কথ ভগবান আরামচন্ত্রকে বলিয়া দেন। সুতরাং বিষ্ণুবিরর 
রমা! কখনও ‘ভক্ত’ বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্ত তাহার ব্িনাগ্রই আকাষ! করেন। 7 
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বারূপতি মহাদেবের পরম ভক্ত বলিয়া আপনাকে অভিমান করিতেন। তিনি মহাদেবের 
কট হইতে সহস্র বাছ প্রাপ্ত হইয়। সেই মহাদেবের সহিতই যুদ্ধ করেন। মহাদেব বাণ-নৃপতিকে 
[টি্পাত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে বাঁণ-নৃপতির সহস্র বাহুর মধ্যে কেবলমাত্র 
টা বাহু থাঁকে। বাণ-নৃপতি জগতের ভীষণ শক্রতা সাধন করিয়া বিনষ্ট হন। মায়াবাদী 
ও শৈবগণের শিব-ভক্তিও এইরূপ । তাহারা নিজের আরোহ-চেষ্টায় ণিবের নিকট হইতে জোর 
নি কিছু প্রাকৃত বল-লাভ-পুরর্বক সেই বলের দ্বারা শিবকে হনন ও বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিবার জন্য 
টি হন। অর্থাৎ তাহার! নিজেরাই ভবানীভর্তা বা সোহংবাদী হইয়া পড়েন! তীহারা শিবের প্রিয় 
[হন ; এইজন্য তাহাদের উপর শিবের চির-অভিসম্পাত রহিয়াছে। পৌণ্ডকও আপনাকে একজন 
!ৰ-ভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। সে শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়! শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধো যুদ্ধে 
তত হয় এবং তাহাতে চির-বিনষ্ট হয়। বৃক শিবের ভক্তাভিমানী ছিল। অনেক তপস্তা কারিয়া এই 
(ক ণিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয় যে, যাহার মস্তকে সে হস্ত স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি তনুহ্র্তেই 
গ্রস্ত হইবে । এই বরপাপ্ত হইয়া বৃক সর্ব প্রথমে বর-পরীক্ষার্থ শিবেরই মস্তকে হস্ত প্রদান 
[দিতে উদ্যত হইলে শিব উপায়ান্তর ন! দেখিয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহ করিলেন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশে 
ককে নিজ মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া বরের ফল পরীক্ষা করিতে উপদেশ দিলে নিজ মস্তকে হস্ত 
দওয়া মাত্রেই বিনষ্ট হইল ৷ শৈব মায়াবাদীর বিচার এরূপ । এইরূপ শিব-ভক্তের বিনাশ অবশ্যান্তাবী । 
দীঞ্চ_ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল এবং ব্রহ্মার নিকট হইতে মহাবল লাভ করিয়া দেবতাগণকে বিতাড়িত 
দরে। দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্ৰহ্মা কান্তিককে সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়। তদ্বার! 


ত্রীঞ্ধকে বিনাশ করেন। 
ধাছারা ব্রহ্মা-রুদ্রাদির নিত্য আর 
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ধ্য শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্, সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, অস্বীকার 
করিয়া ব্রহ্মাশিবাদি দেবতার পুজক হন, কিন্ব। শিবের পৃজা বা ব্রহ্মার পূজা! করিলেই সর্ববার্থসিদ্ধ 
ইইবে মনে করেন, তাহাদের বিনাশ অবশ্ন্তাবী। একমাত্র ভগবান্‌ শ্রীবিষুণর পুজকের বিনাশ নাই, 
মায় সকলেরই বিনাশ আছে। একমাত্র সর্বেখবরেখর ্্রীকৃষের পূজকই বিধি-পুর্বক পুজা 
কবরী আর সকল পুজকই অবৈধ; এইজন্য তাহাদের কর্সমার্গে বিচরণ, তাহাদের আজ্মুবিনাশ 
অবগ্ন্তাবী | যথ। গীতা_“কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত: প্রণশ্যতি ৷ যেহপন্যদেবতাতক্তা যজন্তে 
ব্ধয়ািতাঃ। তেইলি মামেব কৌস্তেয় যজজ্ত্যবিধিপুর্ব্বকম্।॥ 
কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত শিবের পুজা বড়, সন্দে 
কষ্সেবা-বিদ্বেষী হইয়া শিবের পুজার ছলন।_পাষগুতা। 
বায়ে পোষণ করিয়া যাহার! শিবের পুজার 
ৃ শিবের পৃজা-গ্রভাবে হৃদয়ে নিরুশীধিক কৃষ্ণগ্রীতিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে 
| নম্পরণভাবে বিদূরিত হইবে। যথ।_“প্রথমং কেশবং পুজীং 
| ‘চান্তে সম্তি দেবতাঃ ৷” (স্বন্দপুরাণ )। “অত এব সর্ববাণে 
সমাধান---১২ 


হ নাই। কিন্তু কৃষ্ণসেবায় উদাসীন বা 
এইরূপ পাতা কপটতা'পূর্ব্বক 
তাহারা শিব-বিদ্বেষী ৷ কৃষ্ণপ্রিয়তম 
ভোগ-মোক্ষ-পিপাঁস! 












 ্্‌ 


৯০ সখাধান-সম্পদ 
পুজিবেক সৰ্ব্ব দেবে || ( চেঃ ভাঃ অঃ 81৪৮২ ) আপিচ-_যথা তরোমু লনিষেচনেন তৃণ্যপ্তি তংস্ব্ধ চি 
শাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথেব সব্্বাহণিমচ্যাতেজ্যা ৷ ( ভাঃ 81৩১1১৪ )। 2 ৰ 
যেখানে শিব-পৃজার ফলে কৃষ্ণগীতিতে সিদ্ধি লাভ না হয়, সেখানে সেইরূপ কল্পিত মিন 
বৈফবত্ধ নাই, সেইরূপ কল্পিত শিব-পূজা_বৈষ্ণব-পৃজা নহে, তাহ! অবৈফব-পৃজা-_-অবৈধ পর 
অশান্ীয় পূজা । কৃষ্ণপ্রিয়তম বাস্তব পিব-পুজা-ফলে প্রচেতা গণের ন্যায় নিরুপাধিক কুফগ্েমে দি 
অবশ্যম্ভাবী । | 
লীলাম্মরণ ও গ্রীমাম-ভঞ্জনের সামঞ্স্ত__জাতরুচি ভক্তগণ স্বভাবক্রমেই শান্যুক্তিতে সুনিগুণ বা 
তাহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্ত ব্যক্তি শাসবযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাহারা নিত্য বা 
ক্রমেই তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু গ্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি কুপথাশিত সম্প্রদায় গ্রকুত্রস্থান 
অজাতরুচি হইয়| রাগানুগাভিমানী--কিংব| অজাতরুচি, শাস্তযুক্তি বা শাস্তরসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ জনি 
ও উচ্ছল উন্মা্গগামী হইয়া রাগানুগাভিমানী । এইরূপ কপট, ভণ্ড, অসৎ ও ফু্বজনোচিত প্রাকৃত র্‌ 
কখনই রাগান্থগা রুচি নহে। এরূপ কাপট্যনাট্যময়ী, মুর্খ তাময়ী, ্রাকৃতাভিনিবেশময়ী রুচিকে যদি রাগী; 
ভক্তিতে ‘লোভ’ মনেকরিয়াকেহ তাহার উচ্ছঙ্খলতা-সংযতকারিনী ও ক্রম-মঙ্গলসাধিণীবৈধী এরদ্ধাকে পরিত্যা। 
করে, তাহা হইলে সে “ইতো অস্ততো ন্ট” হইবে, সন্দেহ নাই। বৈধী ভক্তি-দ্বার! চিত্ত নির্মল হইলে যর 
অহৈতুক প্ৰাক্তন বা আধুনিক হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবলে কোন সৌভাগ্যবানের রাগময় লোভ স্ব 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবেই সেই বিশিষ্ট সৌভাগ্যবান পুরুষের রাগাঁন্ুগা ভ্তিতে অধিকার উপ 
ইঃ নতুবা কৃত্রিমভাবে বৈধী ভক্তিকে রাগান্থগা ভক্তির যুখস পরিধান করাইবার চেষ্টা করিলে কিছু 
সুবিধা হয় না; প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এখানে ভ্রমে পতিত হন । তাহারা মনে করেন যে, কেছ কৃত্রিমভাবে 
ইচ্ছা করিলেই বা'গায়ের জোরে রাগানুগ ভক্ত হইতে পারেন! অথবা কর্প্রধান! বৈধী ভকতিবেই। 
এমন কি, বিধি-বিগহিত| কুকর্মময়ী অভক্তিকেই “রাগান্থগ ভক্তি” বলিয়া চালান যাইতে পার! 
কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া মনে করেন, লোভ উৎপন্ন হইলে যখন শান্তর বা যুক্তির অপেক্ষা বাঃ 
না? অথবা যেখানে শান্তর বা যুক্তির অপেক্ষা, সেখানে যখন লাভদ্বই সিদ্ধ হয় নাকরে না, তখন যত মুখ 
টি কল্পনা, কপটতা, ভণ্ডামী, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, যত শান্ত্র-শাসন-উল্লজ্ঘন বা অবৈধ পা 
ব্যভিচার, তাহাই রাগানুগা ভক্তি বা লোভময়ী শ্রদ্ধা! গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় এ সং 
প্রাকৃত সহজিক মতবাদ নিরাস করিয়াছেন। ্‌ 
তে অপ্রান্তত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্ীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরপা সখীর কুঞ্জ পাল্য-দাসীভ 
অবস্থান প্রভৃতি উভি-সমূহকে = হিয় সম্প্রদায় অপককাবনথা,সম্পরণ অন্থাবন্থ খা 
এফ তা ছারা এহণ করিত ভিত করিয়ে জে গোঈীদেই জাত প্রভৃতি ব্যাপার গর 
₹ কল্পনা নহে। অনেকে আবার শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের উক্তির বিকৃত আদর্শ লইয়া ব্রজে cal 
লাভের যে-সকল কল্পনা করিতেছেন, তাহাতেও অন্ত প্রকার অনথই উপস্থিত হইতেছে। ভর্তি ঘি | 
বাণীতে বিমুখতারপ নামাপরাধের দ্বারা লিপ্ত হইয়। বাহে কপট নামাশ্রয়ের ছলনপুর্বক রর 


ৃ 


লীলা স্মরণ ও শ্রীনাম-ভজনের সামঞ্জস্ত ৯১ 


| ধৃত সহজিকগণের অনর্থময়ী কল্পনা, ভাহা কখনই অপ্রাকৃত গোৌঁপীদেহ লাভ ব! শ্রীরাধাগৌবিন্দের 
টকালীয় পরিচর্যা নহে। এই সকল কথা সত্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে-এ সকল কাল্পনিক 
ধন-ছলনা-চেষ্টায় কোথায় কোথায় কি কি ভাবে বহুরূপে অনর্থ-প্রবেশের ছিদ্র আছে, তাহ 
॥/তক্ষানুভূতিতে বুঝিতে হইলে, নিরন্তর নি্ষপট সেবোন্মুখ চিত্তে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ ও তদমুসারে - 
স্তর সাধক জীবন যাপন করা আবশ্যক ৷ অনর্থ সঞ্কুচিত হইলে নির্মল আত্মা বা শু 
হয়। তাহাতে স্ব-স্ব শুদ্ধ স্বরূপের রসতেদে 


রাগে যে স্বতঃসিদ্ধ রাগময় সেবাভাব প্রকাশিত 

[গাত্িক ব্ৰজবাসিগণের নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রতি রাগাননগ! নিষ্ঠা প্রকটিত হয়, তখন শ্রীগুরু-কৃপাবলে 
দম সৌভাগ্যবানের স্ব স্ব স্বরূপের পরিচয় আবিষ্কৃত হয়। এখানে কোন কল্পনা, কৃত্রিমতা বা অন্ত 
[কানও প্রকার অবান্তর উদ্দেশ্যের অবকাশ নাই। কল্পনা বা কৃত্রিম চেষ্টার দ্বার! প্রত্যেক অনর্থযুক্ত 
[ক্তিকে রাগানুগ-ছলনার বিদ্যালয়ে তক্তি করিয়া দিলে রাগময়ী সেবার যে মূল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও 
নোতকে কৃত্রিমতা বা বিপর্যস্ত বিধির কারাগারে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা হইল, তাহা প্ৰকৃত-সাহজিক, 
গনভিজ্ঞ-সম্প্রদায় বুঝিতে পারে না। প্রকৃত শুদ্ধ নাম-কীর্তনে জাড্যযুক্ত, নিরস্তর নিরপরাধে নাম-কীর্তন- 
বিমুখ ব্যক্তিগণ অনর্থহত হইয়া যে অষ্টকালীয় কল্পিত স্মরণাদির চেষ্টা বা! “কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় 
্রিমতী রাধিকার পরিচর্ষ্যা” প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলি উদগীরণ করেন, তাহাতে কৃষ্ণবহিন্মুখতারপ 
মনর্থের অষ্টকাঁলীয় সেবায় বিমুখমৌহিনী মহামীয়ার পরিচর্য্যারই আবাহন হয়। ও বিষ্ণুপাদ প্রীপ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ধীর্ভনের পরম বিজয় বিঘোষিত করিয়া শ্রীরপানুগ পদ্ধতিতে যে ভগন" 
স্ত-সম্পুউ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাতে প্রীনাম-কীর্তনের প্রতি বিন্দুমাত্র গদাসীন্ত আসিতে পারে 
|| তাহার “ভজনরহস্থে” ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহার উপক্রম-উপসহহার-অভ্যাস-অপূর্ব্বাফল-অর্থবাদ- 
[উপপত্তি_-দর্বত্র পকীর্ভনীয়ঃ সদা হরি ৯. এই মহাঁবাক্যের আরতি এবং ভাহাতে পেরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ- 
্ীর্নম্‌_-এই নাদময়ী ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে । উক্তগ্রন্থে অষ্টকালীয় ভজনক্কে প্রীগৌরসুন্দরের 
্ীকৃষ্ণসম্বীর্তনের বিজয়-বিঘোষণকাঁরী শিক্ষাষ্টকে গ্রধিত করিয়াছেন । অহনিশ কালকে আট ভাগে 
বিভক্ত করিয়। অষ্টযাম বা অষ্টকাল নিরণীত হয়। নৈশকাল ত্ৰিযাম, দিবাভাগ ত্রিষাস এবং ইহাদের 
সহিত উষ ও সান্ধ্য-সম্মেলনে অষ্ট যাম ভজনরহস্তে এই অষ্ট যামে “কীর্তনীয়ঃ সদ হরিঃ”_এই কৃষ্ণ" 
কীর্তনানুশীলনময় ভজনই প্রীধান্ত লাভ করিয়াছে! “সদা? বলিতে অষ্ট যাঁম বা অষ্টকাল ; হরিকীর্তন এই 
অষ্ট কালই করিতে হইবে। “উচ্ৈর্ভাষা তু কীর্তনম্‌’_উচ্চৈন্বরে যে আবৃত্তি, তাহাই কীর্তন। 
শ্ীনামকীর্তন-প্রভাবেই সহজ স্মরণ হইবে । ভগবন্নামকীর্তনানুশীলনেই রূপকীর্তনানুশীলনঃ গুণকীর্ত- 


শীশুশীলন, লীলা দিকীর্ভনীনুশীলন সম্পুটিত রহিয়াছে! যেখানে কৃত্রিমভাবে স্মরণ (1) বা কল্পনা 
মাল” উপস্থিত হয়। উহা স্মরণও নহে নাম কীর্তনও নহে, 


চট সেইখানেই “নাম-কীর্তনে (1) গোল ৃ 
মরণের ছলে বা! বিবর্তে কৃত্রিম করনা, নাম নামাপরাধ অথবা নামকীর্তনে 
শীত্য। কীর্তন ও স্মরণ যদি দুইটী বিরুদ্ধ ব্যাপার বা কৃষ্ণ 
তবেই সেখানে গোলমাল উপস্থিত সম্ভব হইত! আর কীর্তন ও স্মরণ উভয়ে 









ভজনের পরস্পর প্রতিদন্থী কাৰ্য্যবিশেষ হয়, 





নম 
ৰ 
৯২ সমাধান-সম্পদ 


সাধক অভিধেয় হয়, তবে সেখানে কোন গোলমাল হইতে পারে না। যেখানে কৃত্রিমতা বা অপরাধ 

সেখানেই অনর্থময়ী ভূমিকায় গোলমাল উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীল চক্রবত্তিচরণ বলিয়াছেন 

রাগাহগা ভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ, তাহারও কীর্তনাধীনত্বই অবশ্ঠ বক্তব্য হইতেছে; কারণ, এই কয় 

কীর্ভনেরই অধিকার এবং সমস্ত ভক্তিমার্গে স্ব্বশাস্তর দ্বারা একমাত্র কীর্ভনেরই সর্ক্ণোৎকর্ষ রগ 
হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,_-“পরং গ্রীমংপদাস্তোজসদাসঙ্রত্যপেক্ষয়। নাঃ 
সংকীর্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাংভক্তিমাচর ॥” (বৃঃ ভাঃ ২৷৩৷১৪৪) ।--যদি তুমি (ভূঙ্গের স্টায়) তগবংপাা 
সদা সঙ্গ-লাভ অপেক্ষা কর, তবে তদীয় নামসন্থীর্তনবহুলা! বিশুদ্ধ ভক্তির আচরণ কর। এতং রা 
এই গীতিটি আলোচ্য-“ছুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব ? প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে, তব হন 
কেবল কৈতব। কীর্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব, কি কাজ ঢু'ড়িয়া তাদৃশ গৌরব। মাধবেড্রপুরী, ডা 
ঘরে চুরি, না করিল কভু সদাই জানব ॥ তোমার প্রতিষ্ঠা, শুকরের বিষ্ঠা, তা'র সহ সম কতু না মান 
শংগরতা-বশে, তুমি জড় রসে, মজেছ ছাড়িয়া কীর্তন-সৌষ্ঠব॥ তাই হষ্ট মন, নির্জন ভজন, প্রচার 
ছলে কুযোগি-বৈভব। প্রভু মনাতনে, পরম যতনে, শিক্ষা! দিল যাহা, চন্ত সেই সব ॥ রাঁধ-দাসো 3 
ছাড়ি' ভোগ-অহি, প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্তন-গৌরব। রাধা নিত্যজন, তাহা ছাড়ি’ মন, কেন বা নির্জন-জ্ 
কৈতব || ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে শব। প্রাণ আছে তাঁর, দেহা 
প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্গগাথা সব | শ্রীদয়িত দাস, কীর্ভনেতে আশ, কর উঠ্চৈচন্বরে হরিনামনব 
কীর্বন-গ্রভাবে, স্মরণ হইবে, সে-কালে ভজন নির্জন সম্ভব ॥ র 
অসৎসঙ্গ-ভ্যাগের বিচার-_জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস। “কেহ মানে, কেহ না মানে, মং 

তীর দাস ।”_ মহাভাগবত তাঁহার উদদ্ধ সহজ স্বরূপে প্রত্যেক জীবের স্বরূপ দর্শন করেন এবং নিরব, 
নিজে শ্রীকৃফানুশীলনে অধিচিত থাকেন বলিয়া বিশ্বের সকল বস্তুকে কৃষ্সেবা-সংজগ্ন উপকরণ 
দর্শন করিতে পারেন--“বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ-ভজন করে, এই মাত্র জানে? 
_এইরূপ মহাভাগবত ব| ববরপ-দর্শনকারীর অবস্থা লাভের পূৰ্বেৰ কেহ অত্যন্ত কৃষ্ণ-বহিম্মুথ, কেরা 
কনিষ্ঠাধিকারী, ‘কহ মধ্যমাধিকারী অর্থাৎ আমাদের শুদ্ধ স্বরূপ ন্যনাধিক আবৃত। অত্যন্ত কণ 
বহিন্মুখের স্বরূপ অত্যন্ত আবৃত, কনিষ্ঠাধিকারীর তদপেক্ষা উন্মুক্ত, মধ্যমাধিকারীর অনেকটা উদর 


তত - $ র্‌ 
বা তক রণ পে উহাদিগকে নিত্যকৃষ্ণদাস জানিয়া তাঁহাদের 
করিতে যাওয়া বা অপস্থার্থ-প্রণোদিত ও ২ ৃ 


বৈধ স্ত্রীসঙ্গে আসক্তি এবং ঝারিখণ্ডের ই 
“জীববাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস” এই বিচারটার সার্ধবকালিকতার অপলাঁপ করা হয়। এই জগ টা 
স্বেইধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীত্তিতঃ। বিপর্যয় দোষঃ স্তাহ্ভয়োরেষ নির্ণয়? ॥ (ভাঃ ১১২) 





হিন্দু ও বৈষ্ণব ফু 


_ এনিজ-নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ। তাহার বিপরীত আচরণের নাম দোষ । অতএব অধিকার 
॥ বিচার না করিয়া কৌন কাৰ্য্য করিবে না)” 
আৰৃতন্থরপ কৃষ্ণদাস ও উদ্ুদধস্বরূপ কৃষ্ণদাসের প্রতি মধ্যমাধিকারী কখনও এক প্রকার 
ব্যবহার করিবেন না। মধ্যমাধিকাঁর অতিক্রম করিয়া কেহই মহাঁভাগবতাধিকারে উচ্চ লক্ষ প্রদান 
| করিতে পারেন না, তাহা করিলে পতন অবশ্যন্তাবী । মধ্যমাধিকারকেও কেহ কৃত্রিমভাবে পরিত্যাগ 
ূ করিতে পারেন না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সন্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও মধ্যমাধিকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার, কোথাও 
৷ মধ্যমীধিকারকে কৃত্রিম ও কপটভাবে পরিহারের চেষ্টা দেখা যায়। যাহার! সুষ্ঠুভাবে অর্চনাধিকার 
: পর্য্যন্ত লাভ করেন নাই, তাহাদের মধ্যে হঠাৎ মহাভাগবতের আচার-বিচারের ছলনা দেখ যায়। 
প্রাকৃত-সহজিয়াগণ “অনৎসঙ্গ ত্যাগ_এই বৈষ্ণব আচার ৷ স্ত্রীরঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আঁর ॥”_ 
| প্রভৃতি মহাপ্রভুর উক্তিকে তাহার! বলেন,_ বাহ কথা, উহা নিয়াধিকাঁরীর জন্য ! বৈষ্ণব সমদশী হইবেন 
| সকলকে সম্মান দিবেন, অনিন্দুক হইবেন।” ইহাদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ব! স্ত্রী-আদক্তির সময়ই যত অনিন্দকের 
| ব্যবহার, অমানী মাঁনদ-ভাব হৃদয়ে জাগরুক হয়। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণৰ বাঁ চরম শ্রেয়ের উপদেশক 
| মহাঁভাগবত জগদ্গুরুর প্রতি ইহারা অনিন্বক নহেন। অর্থাৎ ইহারা প্রেয়ের ইন্ধন-সরবরাহকারীর প্রতি 
অনিন্দক ; আ'র শ্রেয়ের উপদেশকগণের সামালোচক বা নিন্দক! এই জন্য মধ্যমাধিকারে মহাভাগবত 
| গুরুদেবের বিশ্রন্ত শুআধা আবশ্যক । সেই শু্রযা বা শ্রবণেচ্ছা দ্বারা আমাদের ক্রম-মঙ্গলের পথ 


আবিষ্কৃত হয়। স্বাভাবিকভাবে ও সহজে প্রীগুরুসেবাফলে ক্রমে ক্রমে অনর্থ-নিম্মুক্ত হইয়া মহা 


ভাগবতাঁধিকারে উপনীত হইবার সুদুল্ল ভ সৌভাগ্য পর্যন্ত লাভ করিতে পার! যাঁয়। শ্রীমগ্ভাগবত 
1 উল্লঙ্থন করিয়া কেহই মঙ্গলের পথে 


< মধ্যমাধিকারীর জন্য যেরূপ ব্যবহার উপদেশ করিয়াছেন, তাহ 
আরূঢ হইতে পারেন না,__“ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্থ চ। প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা যঃ করোতি 
স মধ্যম: ( ভাঁঃ ১১২৪৬ )_-তিনি শাস্্র-যুক্তি-দবারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধ ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা 
এবং বিদ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন ভক্তির তাঁরতম্যানুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত ৷ 
বালিশের মূঢ়তার অথচ সরলতার প্রিমাণানুমারে কপার তারতম্য উপযুক্ত । বিদ্বেষী ব্যক্তির বিদ্বেষের 
তারতম্যানুসারে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত এই সকল বিবেচনা-পূর্র্বক 
পারমাথিক ব্যবহার করিবেন। এঁহিক ব্যবহারও এই ব্যবহারের অধীনে সরলরূপে কৃত মধ্যমীধিকীরী 


হইবে । 





{ 


গুরুসেবারূপ নিক্ষপট ভজন-প্রভাবে প্রেমাকারে গাঁড় হইলে 
তখন সেই উত্তম ভক্তের লক্ষণ এইরূপ হয়৮সর্ববভূতেষু 
১১1২৪৫)।_ফিনি সর্বভূতে 


মধ্যম ভক্তদিগের ভক্তি বিশ্রন্ত 


তাহারা অবশেষে উত্তম ভক্ত হইয়া থাকেন । 
যঃ পশ্যেন্গবন্তাবমাত্বনঃ ৷ ভূতাঁনি তগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোততমঃ ॥ (ভাঃ 


ভগবানের সম্বন্ধজনিত প্রেমময়-ভাব এবং সর্ব্বভূতের সম্বন্ধ 
করেন, তিনিই উত্তম বৈষ্ণব । উত্তম বৈষ্ণবের প্রেম 
অন্টান্ত ভাব সময়ে সময়ে যাহা উত্থিত হয়, 


নিত প্রেমময় ভাব ভগবানে, উপলব্ধি 





৯৪ সমাধান-সম্পদ 


শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কংস-সম্বন্ধে “ভোজপাংশুল” প্রভৃতি দ্বেষের শ্থায় যে-সকল উক্তি করিয়াছেন? | 
সমস্তই প্রেমের বিকার, তাহাও বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত দ্বেষ নয়। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমই যখন ভাল | 


জীবন হয়, তখন তাহাকে ‘ভাগবতোত্তম’ বলা যায়। এ অবস্থায় আর প্রেম, মৈত্রী, কৃপ ও উপেক্ষা 


ও কনিষ্ঠ বৈধব-ভেদ বা বৈষব। বৈষ্ণৱভেদ নাই। ইহা অনুকরণীয় ব্যাপার নহে--সুদুল্লভ, ন 
সৰ্ব্বোত্তম সৌভাগ্যময় অবস্থা । কিন্তু মহাভাগবতোত্তম যদি অহৈতুক গুরু-কৃপাযুক্ত হইয়া গুরুব। 
লোকশিক্ষক আচার্ষ্যের কার্ধ্য করিতে গিয়া মধ্যমাধিকারের অভিনয় করেন, মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী 
মহাপ্রভু স্বয়ং যদি ছোট হরিদাস-বর্জন-লীলা, কালাকৃষ্ণদাস-উদ্ধার-লীলা, দেবানন্দ-দণ্ডদান-লীগ| : 
রাজ-দর্শন ও দ্রী-দর্শনাদিপরিত্যাগ-লীলা প্রদর্শন করেন, কিম্বা মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী : 
শ্রীষ্বরূপদামোদরপ্রভু যদি বঙ্গদেগীয় বিপ্রকবিকে শাঁসন-লীলা, অবধূত ্ীনিত্যানন্ই 
যদি পরমহংস-ভাঁগবতোত্তমের লীলা প্রদর্শন করিয়াও লোকশিক্ষাকল্পে রামচন্দ্রখার প্রতি তীৰ 
কট্জি-বর্ষণাদি-লীলা, পাঁষগু-দলন-লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে যদি সেই সনদ 
মহাভীগবত-শিরোমণি-লীলাভিনয়কারী- মহাভাগবতারাধ্যগণকে মধ্যমাধিকারী বা তাহাদিগের মধে 
উত্তমাধিকারীর ন্যায় সমদর্শন বা সর্বববন্তুতে ভগবদর্শনাভীব আছে, মনে করা যায়, তাঁহা হইলে বঞ্চিত 
হইতে হইবে ৷ নিষ্কপট হরিসেবক সকল বস্তু, ব্যবহার, অবস্থাকেই তাঁহার নিজাভীষ্ট কৃষ্ণসেবার অনুবু্ 
করিতে পারেন। সেবা-বিমুখের নিকট যাহা অত্যন্ত প্রতিকূল, নিফপট সেবাপ্রাণের নিকট তাহাও 
পরম অনুকূলতা প্রাপ্ত হয়। যিনি এইরূপে সর্ব্ববিষয়কে কৃষ্ণসেবার অনুকুল করিয়া কৃষ্ণসেবায় পুরণ 
মাত্রায় সংলগ্ন থাকিবার কৌশল অবগত হইতে পারেন, তিনিই পরম চতুর, তিনিই বৈষ্বপদে, 
অধিষ্ঠিত হন। “গৌর-বৈরী রস-পোষ্টা” প্রভৃতি প্রেমবিবর্তের বাক্যে তাহারই ইঙ্গিতে 
দত্ত হইয়াছে। আবার “দণ্ডবৎ দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল” প্রভৃতি বাক্যও এস্থানে স্ুসমন্বিত হঞ্জ! 
আবশঠক। ( গৌঃ ৯৬২১-৬২৩ ও ৯৬৮৪৬৮৯ ) 
হিন্দু ও বৈষ্ণৰ--গুদ্ধদীবের বা নিখিল মুক্ত চেতনের যাহা একমাত্র নিত্য স্বভাব সেই স্বভাবের কথই 
্ীমসহাপ্রত জগতে জানাইয়াছিলেন। সেই নিত্য স্বভাব বা নিত্য ধর্শের নাম বৈফবধর্ম | ক 
বিছচেতন বিষ্ণু-বস্তুর প্রতি অপুচেতনের নিত্য সম্বন্ধগত হর্মই__প্বফবধর্। বর্তমানে “বৈষ্ণব 
বলিতে যাহা সাধারণে বা অজ্ঞানের নিকট প্রসিদ্ধ অর্থরপে পরিণত হইয়াছে, তাহা মহাপ্রহু 
প্রচারিত ধর্ম নহে। অনেকের ধারণা, বব বুঝি তথাকথিত হিন্দুধর্মের একট শীখা-বিশেষ ৫ 
মতবাদ-বিশেষ ! কিন্তু এঁরপ বিকৃত ধারণা বা মনুম্তজাতির ইন্দ্রিয়-তর্পণের অধীন কোন ধ্গ 
মই প্রচারিত ধর্ম নহে । মহাপ্রভু তথাকথিত হিন্দুধৰ্ম বা অহিন্দুধন্মণ প্রচার করেন নাই-ঙি 
নিখিল শুদ্ধচেতনের একমাত্র নিত্যধ্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তথাকথিত ‘হিন্দু শব্দ সম্বন্ধে সাধারণের 
ধারণা কি? এ হি শবটা কোন বৈদিক পরিভাষা নহে। কিন্ত ‘বৈষ্ণৱ’ শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ চি 
শা আছে। ‘সিদু’ শব্দের প্রাচীন পারসিগণের অপ হা পরবন্তিকালে “আহিল হ 


ব্যবহার তারতম্য থাকে না; সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে । এইরূপ ভাগবতোত্তমের নিকট উত্তম, মধ 


! 













হিন্দুধৰ্ম্ম ও বৈষ্ণবধৰ্ম্ম 
ক হইবার বাসনায় হিন্দু শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ‘হিন্তু' শব্দে পরমেশ্বরের সম্বন্ধ সু৪ন! অপেক্ষা 
দেশগরত বা! জড়ীয় সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা-গত তাংপর্য্যাই অধিকতর পরিস্ফুট ৷ কিন্তু বৈষ্ণব’, ‘কাষ 


| প্রভৃতি শব্দ সেরূপ জাতীয় নহে । উহা উচ্চারণ-মাত্রই বিষ্ণু বা কৃষ্ণ সংন্ধ অপরিহার্য্যরূপে হৃদয়ে 
[উদ্দিত করায় । “বৈষ্ণৰ’ শব্দ সবিশেষ পরমেশ্বরের সম্বন্ধগত বস্তুকে লক্ষ্য করে! দ্বিতীয়তঃ ‘বৈষ্ণব’ 
| শৰ কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতাগত ভাব প্রকাশার্থ উদ্দিষ্ট হয় না। কারণ, ‘বিষ্ণু বা 
বৈষ্ণৱ’ শব্দ অপ্রতিদ্বন্বী_‘বৈষ্ণৰ’ শব্দ বলিলে কোন বস্তুর ্বরূপগত সত্তাই বাদ যায় না,__নিখিল 
বস্তুর বাস্তব স্বরপকেই আলিঙ্গন করে অর্থাৎ ‘বৈষ্ণব’শব্দে কেহই বাদ পড়েন না ‘কেহ মানে, কেহ না 
| মানে, সব তীর দাস” | 


নিখিল চেতনের ধৰ্ম্ম আজধন্ম- নামান্তরে জৈবধৰ্ম্ম, ভক্তিধৰ্ম্ম, ভাগবত ধর্ম) হবৈষ্ণবধৰ্ম্ম 


| অনাদিকাল হইতে গোলোকে, ভূলোকে নিত্যকাল প্রকাশিত আছে। ইছা আদি ও অনাদি । এই 
| বৈষ্ণৱধৰ্ম ই সকল ধন্মের অবিকৃত মূল বিদ্বন্থর্প__সকল ধর্ম্মের অবিকৃত শেষপীমা। কারণ, উহা 
 শুদ্ধচেতনের ধর্ম্ম অন্থানত ধৰ্ম্মের মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণবধৰ্দ্মরূপ মূল বিশ্বের বিকৃত প্রতিফলন, 
৷ ছায়া-প্রতিবিস্ব ; কতকগুলি বাঁ অসম্যক্‌, আংশিক ও খণ্ড পরিচয়-প্রদানকারী, সোপান-বিশেষ। তথা- 
| কথিত হিন্দুধম্মণদি বৈষ্ণবধৰ্ম্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করায় আত্মধ্ম্মেরই বিকৃত অংশ-বিশেষ। ভারতের 


বিভিন্নস্থানে বিভিন্নপ্রকার সামাজিক, লৌকিক বা প্রচ্ছন্ন লৌকিক দেহধরন্ম, মনোধন্ম গুলিই “হিন্দু 


| নামে সাধারণের নিকট পরিচয় লাভ করিয়াছে। কোথাও কম্লাকর প্রভৃতি লৌকিক স্মার্ত্তগণের 


শাসিত ধৰ্ম্ম_হিন্দুধৰ্ম্ম ও বঙ্গদেশে হরিহর ভট্টাচার্য্য-তনয় বৈষ্ণবেতর স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টীচার্য্য-শাসিত 
কর্দমজড়ম্মার্তধর্্াই “হিন্দুধষ্ম বলিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত। আবার কোথাও মায়াবাঁদ-মতবাদ 
“বৈদান্তিক ধৰ্ম্ম (?) বাঁ ‘হিন্দুধন্ম নামে-বিঘোষিত। মায়াবাদ কম্মজড়-মতবাদের আপাত বিরোধী 
ভাব মৌখিকতায় প্রকাশ করিলেও নবীন সংস্করণের যে মায়াবাদ বর্তমানে সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, 
তাহা কৰ্ম্মজড়স্মার্তবাদের কেবল প্রচ্ছন্ন বন্ধুমাত্র নহে, অনেক স্থলে স্পষ্ট বন্ধুরূপেই প্রকাশিত। নবীন 
ংস্করণের মায়াবাদিগণ অধুনা স্মার্তত রঘুনন্দনের পদা্কিত পথে সমাজে বিচরণ করিতে পারিলেই উন্নত 
হিন্র্মপরায়ণ বলিয়া শ্রীঘা করিতে পারেন । পুরীতন বা আদিম সংস্করণের মায়াবাদ কিন্ত কম্মজড় 
র্ডবাদের এইরপ স্পষ্টমিত্র ও. অহগ হিল না যাহ! হউক, এইরূপ কর্মমজড়বাদ বা মায়াবাদ _ 
যাহ বর্তমানে ‘হিন্দুধৰ্ম বলিয়া পরিচয় প্রদান এবং তন্মধ্যে যে কৰ্ম্ম ্ড়বাদ (অদৈব) বর্ণাশ্ম ধন্মের 


প্রচারক বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের নুনুগ্ম বিশেষণ করিলে দেখা যায়, এ সকল ধৰ্ম্ম দেহ ও 
মনোধৰ্ম্ম মাত্র_উহারা। অন্ত্য ধর্দ_নিত্য বাঁ সনাতন ধন্ম নহে! কারণ কর্ম্মজড়স্মার্তধর্ম্ম দৈহিক ও 
পূর্বক আত্মার সাক্ষাৎ অনুণীলন পরিত্যাগ করিয়া 


লৌকিক, আচার-ব্যবহার-পরিনিষ্টত। প্রদর্শন- ) 
টা ছলনাময়ী প্রতিজ্ঞা ন্মার্তধর্ম্মের ধুরদ্ধরগণের কপট মৌখিকতায় 


থাকে। আত্মানুলীলনের যে এক 
টি ব্যক্ত হইয়া পড়ে_যখন কৰ্ম্মজড়গণ নিব্বিশেষ মায়াবাদে তীহাদের 


প্রকাশ পায়, সেই কপটতাটুকুও র 
কর্মযজ্ঞের পূর্ণাহ্ুতি প্রদান করেন! নির্বিশেষ স্বপ্-সিদ্ধির জন্য রন্মের (1) পঞ্চরূপ কল্পনা 









“একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য । যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥ প্রভু কহে, আঃ 
গুজ, আমি দিব বর। গঙ্গা, দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥ ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ চান 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্‌ ৷” ইহারই নাস-_একপরমেশ্বর-সিদ্ধান্ত | মহাপ্রভু বা পরমেধ্বর- 
একজন; আর সকলেই তাহার বশ্যতত্ব, আর তাহাদের বশ্তভাবও নিত্য । কোনও কালে এই নম 
সিদ্ধ বস্ততরয়_-যাহা একপরমেশ্বর-িদ্ান্তের মেরুদণ্ড, তাহা বিনষ্ট হইবে না। আর একমাত্র গর 
কৃষ্ণের স্থলে কোনও Proxy ০ Substitute (প্রতিনিধি, প্রতিভূও ) পরমেশ্বররূপে করিত সি 

স্থাপিত হইতে পারিবে না। কারণ, এখানে যিনি পরমেশ্বর, তিনি বাস্তব সত্য, অদ্য়জ্ঞানতত্ব। 

পঞ্চোপাসকগণের কল্পিত বস্তুর স্থলে, কল্পিত শক্তির স্থানে, কল্পিত সুর্য্যের স্থানে, কল্পিত গম 
বা কল্লিত বিষ্ণু (?) Proxy ০: Substitute এর কার্য্য করিতে পারে-_কারণ, তাহারা সবে 
কল্পনা--এক কল্পনা আর এক কল্পনার স্থান অধিকার করিয়া লোকবঞ্চনা করে মাত্র। El 
যেখানে মায়ার অতীত, কল্পনার অতীত, ভাবনার অতীত অপ্রাকৃত ভূমিকা, সেখানে একার 
অদ্বয়জ্ঞান ন্বয়ংরূপ লীলা-পুরুষোত্তম স্বরাটূপে--একপরমেশ্বররূপে তাঁহার নিত্য পরম ঈশিতব্যগণ 
নিকট তাহার পরমৈধ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ওদার্য্যলীল! প্রকট করেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে বহু দেবতাবাদ বা বহন, 
স্বীকৃত হয় নাই। শিব, শক্তি, গণেশ।দি যাবতীয় দেবতা সেই একল ঈশ্বর কৃষ্ণেরই তত 
কৃষ্ণেরই নিত্য সেবক, কৃষ্ণের ঈশিতব্য বস্তু, কৃষ্ণের প্রদত্ত এধর্য্যে তাহাদের এয ; তাহাদের জর 
নিরপেক্ষ এধর্য্য নাই। ( থাকিলে--বহ্বীখরবাদ বা বহুদেবতাবাদ উপস্থিত হইত )। সুতরাং 4 
পরমেশ্বরের উপাসক বলিয়া বৈষ্ণবগণই-_একপরমেশ্বর-দিদ্ধান্তাঙ্গীকারকারী ৷ { 
৩। বহবীশ্বরবাঁদী, নিরীশ্বরবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতি পৌন্তলিকগণ যেরূপ প্রতিবিদ্বিত শিব, দুর্গা বা 
প্রভৃতির পুজা করেন, সেইরূপ অবৈধ পৃজা বা পৌত্তলিকতা বৈষবধম্মণনুমোদিত নহে ॥ কিন্তু একট 
প্রকৃত বৈফবধন্মে প্রকৃত স্বরপগত শিব, দুর্গ প্রভৃতি শক্তিগণের নিত্য পুজা রহিয়াছে। অন্যাভিলাগি' 
বিভিন্ন অন্যাভিলাষের বশবর্তী হইয়া, আপনাদিগকে অবৈষ্ণব ব| কল্পিত বৈষ্ণব (1) অভিমানপূর্বধ 
যে বিষ্ণু (1 ), শিব, দুৰ্গাদি পূজার ছলন! করেন, তাহাতে তত্রদ্দেবতার বা স্বরূপণক্তির পুজা হয় ন” 
উহা ছায়াশক্তি বা বিকৃত প্রতিফলনের অবৈধপৃজা। অন্যাভিলাধি-সম্প্রদায় পূজার নামে a 
চরণে অপরাধ করে-_পৃজার বিপরীত পুজা-বিনাশ-কারধ্য করিয়া ফেলে যহাকে পূজা করা যায় রা 
বিসর্জন করা যায় না--তীহাকে বরং সব্বদা সংরক্ষণ করিবার যতুই পূজকের বৃত্তি। কল্পিত বস্তুর n 
অভিমানে সেই অবাস্তব বস্তুকে পৌতলিক্‌গণ বিসরদন-করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। বৈধ 

গা প্রভৃতি শক্তি বাস্তব বস্তুত্বরপগত--শিব-দু্গাদি নিত্যকাল অপ্রাকৃত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতা 
বৈকষ্ঠেগোলোকে বৰ্ত্তমান । তাহারা বিষ্ণুণক্তি-বৈষ্ণব। শিব-_বৈষ্ণবোত্তম, দুর্গাদেৰী _মহাবৈধী 1 
ও দুর্গাদেবীর প্রসাদে কত শত লোক শ্রীকষের প্রেমাম্পদত। প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবে বৈ রি 
বিষ্ণুর গীঠাবরণ দেবতাগণ বা কৃষ্ণপ্রিয়তম শিব-স্বরপ জগতের অনঠাভিলাবি-স্াদয় কর্তৃক আরা 
শিব বা ছায়াশক্তি নহেন। বৈষবগণ সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তি শিব ও দুর্গার আরাধনা করিয়া এ 
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রর পরমেশ্বর-সিদ্ধাস্তেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। শিব বা শক্তির প্রতি তাহাদের প্রর্থনা এইরূপ, 
[দাবনাবনীপতে জয় সোম সোমমৌলে সনন্দন-সনাতন নারদেড্য । গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাজ্বি- 
রীতি প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাঁধিকাঁং মে |” 4কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিশ্যধিশ্বরি। নন্দগোপ- 
রর দেবী পতিং মে কুরুতে নমঃ ৷” একপরমেশ্বরবাদী বৈষ্ণব-বর ব্রহ্মা জগতের লোকের শক্তিপূজার 
প বৰ্ণন করিয়া একপরমেশ্বর গোবিন্দকে স্তব করিতেছেন, _ স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেক! 
যব যত ভুবনানি বিভক্তি ছূর্গী। ইচ্ছানুরপমপি যস্ত চ চেষ্টাত সাগোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং 
দি ॥ (ক্রক্মসংহিতা )। স্থুতরাং ভূবন-পুঁজিতা কামদাত্রী ছায়াশক্তি কিংবা বিষ্ণুভক্তেতর 
(ব(1) বৈষবধন্মরণনুমোদিত নহে। অন্তান্ দেবতার স্বতন্ত্র পূজা 'অবৈধপুজ্জা” বলিয়া গীতাদি শাস্তেও 
থিত হইয়াছে,_-“যেহপান্যদেবতাভক্তা যজন্তে অদ্ধয়ান্িতাঃ। তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজ্জস্ত্যবিধি- 
্নকম্‌।৮ ভন্ত্বাক্যে আরও কথিত হইয়াছে_“যস্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ । সমতেনৈব 
ক্ষত স পাষণ্ডী ভবেদ্প্রবম্‌।৮-__যেব্যক্তি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীনারায়ণের সহিত ত্রহ্মা-রুজ্র- 
ঢ গ্রভৃতিকে সমান জ্ঞান করে অর্থাৎ তাহাদিগকে পরমেশ্বর বিষ্ণুর স্যায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করে; 
ই ব্যক্তি নিশ্চয়ই “পাযণ্ডী”। স্থুতরাং একপরমেশ্বর-উপাসনা স্বীকারকারী বৈষন্ধৰ্ম্মে একমাত্র 
বান্‌ নারায়ণের পরমেশ্বরত্ব ও শিব-ছূর্গাদির তদধীনহ স্বীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবধন্মে পরমেশ্বরের 
জাকারী দাস-স্ুত্রে শিব-ছুর্গাদির নিত্যন্বরূপের নিত্য আরাধনা অনুমোদিত বিদ্ধ বৈষ্ণবধৰ্মো 
ধ্দবতার অন্যতমরূপে যে কল্পিত বিষ্ণুর €) উপসন! হয়, তাহাও ছায়াশক্তিরই উপাসনা বা 
ৱলিকতা-বিশেষ | শুদ্ধ হৈষ্ণবধৰ্ম্মে এরূপ কল্পিত বিষ্ণুটপাসনার () অস্থমোদন নাই। 
গায়ত্রী জপ-বিধি-ব্দেমাতা গাঁ়ত্রীর জপ-ছারা বিষ্ণুরই উপাসনা হয়। যথা অগ্নিপুরাণে-- 
[বর অর্থ- সৃষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি ও নাশিনীশকতিত্রয়ের শত্তিমান্‌ অর্থাৎ যে শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর 
ত এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে; পালিত হইতেছে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহাই প্রণবাখ্য পরমেশ্বর । 
গবান্‌ বিষ্ণুই জগতের জন্ম-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ জ্যোতি্ময় বস্ত_এই কথা অগ্নিপুরাণের গায়ত্রী- 
ধ্যায় কথিত হইয়াছে। ভূঃ, ভূবঃ ও স্ব এই তিনটা আধারকে “ব্যাহ্ৃতি' বলে। আধেয় প্রকৃতি, 
টি ও কাল ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রমূত্তিতে পরিচিত । অপরের সাহায্যে সবিতার প্রকাশ নহে ; তিনি 
প্রকাশ বস্তু । সবর্বতেজঃ হইতে বরেণ্য বা সর্বত্রেষ্ট। তিনি বরণীয় বলিয়া-গৌণ জাগর স্বপ্না দি- 
হীন নিত্য, শুদ্ধ ও জাগ্রত। সবিতৃদেবের বরেপ্যদেব_তুরীয় বস্তু। লই গরমে 1 
ধলে ধ্যান দ্বারা দ্রষ্টব্য । ধ্যানকারী জীব ও সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্তী পরমাত্মা তেজোবিশিষ্ট, তাহাতে 
মাগার পীপ-সযূহ নাই। তিনি অনাদি কৰ্ম্মবন্ধ জীব নহেন অথবা কৰ্ম্মপরবশ দেবতাঁও নহেন, 


চিন আগ্ঠনস্ত মূত্তিবিশিষ্ট ধ্যেয় বস্ত ৷ সেই 'ভর্গ/ শব্দ ব্ৰহ্মপর এবং বিষ্ণু ভগবচ্ছন্ডে অভিন্ন-বণিত হওয়ায় 
বশ ভগবংপ্রতিপাদক | তিনি পরম জ্যেতি্ময়। জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ। তিনিই 


৯ বিষ্ণুর বরণীয় পদই সেবারত মনের দ্বার! ধোস: 
বিষয় হওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা সাধিত হয়। 








তাহার কৃপায় এই পরম সত্যবস্ত আসাদের 
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স্বয়ং ভগবান্‌ অদ্বয়জ্ঞান ত্রজেন্দ্র-নন্দনের মহিমা-প্রতিপাদক, ত্রন্ধস্থত্রের অকবত্রিমভায ফর 
একমাত্র পরমপ্রিয় শ্রীমন্ভাগবত বেদমাঁতা গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থের আন্ত করিয়াছে 
স্থতরাং গায়ত্রী বিষুরই মহিমা গানকারীর ত্রাগবিধাত্রী বেদসরম্মতী। শ্রীপদ্ধপুরাণাদি বা 
অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাত! গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে অন্ঠান্য উপনিষদ্গণের নী 
আলোচনা-পুরর্বক সাধন-বলে গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে প্রকটিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ 
করেন। কামগায়ত্রীরপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতা-গায়ত্রীরূপে নিত্য প্রথক্‌ অবস্থান করেন। ঢ. 
সকল বর্ণা্রমাতীত পরমহংসকুল একাস্তিকভাবে একমাত্র শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্ন-স্মরণকেইমার 
করিয়াছেন, তাহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাদি ব| বর্ণাশ্রমীর কৃত্য গয়ত্রী-জপাদির অপেক্ষা নাই। কার 
শ্রীহরিনাম-মহামন্তরেই ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রী অন্ুস্যাত রহিয়াছে । কিন্তু যাহাদের মুখে গুদ হয়ঃ 
প্রকাশিত হইতেছে না-যাহারা বণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভজন করেন, তাহার! শ্রীহরিনামনা্‌ 
কীর্ভন করিলেও পৃথগ ভাবে ব্রহ্মগায়ন্রী জপ করেন। | | 
গায়ত্রী ও উপবীত-_যাহারা বৈষ্ণবোত্তম সদগ্ুরু-পাঁদপন্দ হইতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ কমি! 
দৈববর্ণাশিমধন্মে্ণ অবস্থান-পরর্বক হরিভজন করেন, তাহারা ব্রহ্মগায়ত্রীর দ্বারা বিষ্ুপাঁসনা করেন, সু! 
তাঁহারা বিষুদীক্ষার চিহ্াদি তুলসীমালা-উপবীত প্রভৃতিও অবশ্য ধারণ করিবেন। যাহার! বারণ 
পরমহংসবৈষণব, তাঁহাদের অর্চনাদির অপেক্ষা কিংবা বর্ণ শ্রমের অপেক্ষা না থাকায় তাহাদের উপরীয 
ধাঁরণাদিরও অপেক্ষা নাই। কিন্তু অনেক সময় অতত্বভ্ব অক্ষজ সম্প্রদায় পরমহংস বৈষ্ণবের রা 
শ্রমাতীত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া যদি বৈষ্ণবকে শূদ্ৰ বা বর্ণাশ্রমী মাত্র মনে করে, তবে তাঁহারা বজ 
রা এজ পরমংস-দাঁসগণ দৈববরণাশ্রমের যাবতীয় লিঙ্গ স্বীকারপুর্ব্বক গুরুবর্গের জগদা রাধা 
করেন। ইহা একদিকে যেমন পরমংস-দীসগণের তৃণাদাপিস্ুনীচতা, অপরদিকে তেমনি অত 
শ্রতি কপার নিদর্শন । 
টার মি দ্বারা সাময়িকভাবে কৃত্রিম উপায়ে যে রি 
নি হয় না। দ্রব্যান্তর মিশ্রণাদির দ্বারা যেরূপ কুমভন্থ সমল জল চি 
কানন মল কুস্ত মধ্যেই সলিলের নিয়ভাগে (56৫15550) অবস্থিত f 
২ বিচলিত হইব! মাত্ৰই পুনরায় সমস্ত মল কুম্তন্থ সমগ্র জলের সহিত 


- 201 
যায়, কিন্তু শরদাগমে নদী তড়াগাদির জল যখন প্রাকৃতিক নিয়মে অর্থাৎ স্বাভাবতঃই নি 


তখন প্রবল কটিকায় জল উদ্বেলিত হই রা 
"ত হইলেও মলিনতা লাভ করে না, সেইরূপ প্রাণায়ামাদির দ্বার 
ভাবে চিত্ত স্থির 1) হইলেও এর রা 


প স্থৈৰ্য্য অত্যন্ত সাম চত্ত ঈষৎ বিক্ষু্ হই 
মন্ত পূৰ্ব প্রয়াস ব্যর্থ হয়। য়িক। কোন কারণে চি 


৫ 
করে; যথা ভাগবত ২।৮1৫--৫ 


্‌ 
এ 










লী হৰিকথা শব-কীৰ্তনের দারা নিঃশে ফিরে চিত দিশ! ক 
শব ক্ণরন্েণ স্বানাং ভাবসরোরুহমূ। ধুনোতি শমলং বা ধা 
যথা শরৎ ॥” এবং ভাঃ ই টু বা টি যা 

নং এবং ভাঃ ১৬৩৬--“যমাদিভিৰ্ধোগপথৈঃকামলোভহতে| মুহুঃ মুকুন্দসেৰ্ পঁগ 


বাবা ন শাম্যতি ॥”_মুকুন্দ সেবা দারা, নিরস্তর কায় জহি, SOE 
হা £7 নরভতুর_কাম-লোভাদি-রিপু.বশীভূত আশাস্ত মন... 






০, 


জ্রীগুরুদেবের পাদুকা-পৃ্তা ও নামৌচ্চারণ-বিধি ১০১ 


- ৯ পানি আপন নল 


নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যেগিমার্গ অবলর্থন ধারা তাহা তেনন নিরবতা রা 
| ১০1৫১৬০-_ঘুগ্তানানামভক্তাঁনাং প্রাণায়ামাদ্িভির্মনঃ।. অক্ষীণবাঁসনং রাজন্‌ দৃশ্যতে পুনরুখিওম্‌ ॥” 
| ‘ভক্তগণ গ্রণায়ামাদি-দারা চিত্তকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু হে রাজন্‌ ! দ্বার! তাহাদের চিত্ত 
| বিষয়-মলৃগ্ হয় না বলিয়া তাহ। আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে ।৮ ও ভাঃ ১১২৯/২--প্রায়শঃ 
 গুওরীকাক্ষ যুঞ্রন্তো যৌগিনোমনঃ | বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্হকশিতাঃ ॥”--হে পুগুরীকাক্ষ প্রায়ই দেখা 
(যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে 
ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন ; কারণ, তদ্বারা তাহাদের মনোনিগ্রহ হয় না। আরও ভা:.১)।১৫/৩৩ 
'অন্তরায়ান্‌ বদন্তেতান্‌ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্। ময়া সম্পদ্ধমানস্ত কালক্ষেপণহেতবঃ॥” এই নিমিত্ত 
হারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে 
(ভক্তিপথের বিদ্ব্বকূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; 
নৃতরাং তাহাদের পক্ষে এ সকল সাঁধনগেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র । আমার সেবা ছাড়িয়া তাহার! 
[সেরপ বৃথা! কালক্ষেপ করেন না। এবং ভাঃ১১।১৪৷২০-“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগোঁ যথাভক্তিরে্মোজ্জিতা ৷৷, হে উদ্ধব, প্রদীপ্ত-ভক্তি যেরপ মংপ্রাপক হয়, 
'আষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য জ্ঞান, বেদাধায়ন, তপস্তা ও সন্যাস আমাকে সেরূপ সাধন করিতে পারে না 1” 
ভাঃ১১২৪ ১৪--“যোগস্ত তপসশ্চৈব স্যাঁসস্ত গতয়োইমলা: ৷ মহৰ্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগন্ত মদগতিঃ ৷? 
যোগ, তপস্তা ও সন্্যাস-_ইহাদের গতি কর্ণগতি অপেক্ষা নির্মল হইতে পারে। এ সকল মার্গে 
যোগিগণ মহুলেণক, তপৌোলোক ও সত্যলোক লাভ করেন, কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তগণ আমার চিন্ধাম 
নিত্য বৈকুণ্ঠে গমন করেন । গৌঃ ৯/৭৬১-৭৬৫ । 

১। শ্রীগুরুদেবের চর্ম্ম-পাছুকা-পুজা ও নামৌচ্চরগ বিধি__বাহারা শ্রীকফের প্রকা শবিষগ্রহ শ্ীগুরুদেবে 
র্ত্যবুদ্ধি করে অথবা যাহাদের সদ্গুরু লাভ হয় নাই অর্থাৎ যাহারা বদ্ধজীবকে ‘গুরু’ (৫) করিয়াছে, 
সেইরূপ আদবপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের প্রকৃত সব্থরুতে ব| শ্রীগুরুদেবের পাছুকাদিতে পুজ্য-বুদ্ধি নাই। 
র্বন্ত্-্বতন্ত্ শ্রী গুরুদেব ভোগী জীবের বা কৰ্ম্ম জড়-স্মার্তের ভোগ-বুদ্ধির ইন্ধন-প্রদায়ক কোনওআচার বা 
দ্র প্রদর্শন করেন না। শ্রীগুরূদেব যদি চৰ্ম্ম পাদুকা! পরিধান করেন, তবে তাহাই শিশ্যের এবং অনস্ত 
লঘু জীব-সমপ্রদায়ের শিরোদেশের শ্রেষ্ঠ ভূষণ-স্বরূপ হইয়! নৃত্য করিতে থাকিবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস 
| বলেন_নাস্ত নিৰ্ম্ম।ল্যশয়নং পাছুকোপীনহাবপি। আঁক্রামেদাসনং ছায়ামীসন্দীং বা কদাচান ॥ 
»খরোর্ধাক্যাসনং যানং পাছুকোপানহোৌ তথা বন্তচ্ছায়াং তথা শিল্কো লয়ে কদাচন | ( হঃ ভঃ বি: ১) 
শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টাকা-_“পাতুকোঁপানহোশ্চম কাষ্ঠাদিতেদেনাবাস্তরতেদ | অর্থাৎ 
“‘আীগুরুদেবের নিক্মল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাঁদুকা, উপানৎ (চন্ম পাঁদুকা ), আঁসন, ছায়া, ভৌজনপাত্রাধার 


কদাচ লঙ্ঘন করিবে ন! ৷ : শিষ্য কদাঁচ শ্রী্রূদেবের আজ্ঞা, আসন, বাহন, সি চম্ম পাছুকী, 

বসন ও ছাঁয়। অতিক্রম করিবে না” শ্রীল সমাঁতন গোস্ামিপ্রভু টাকায় এজন্য সপ ed টি 
কাষ্ট ও চম্মভেদে পাকা জানিতে হইবে। কোঁষকারও “উপানত” শবে চন্দ পাদুকা শি? 

চি ঃ ু | ৃ 


















ত সমাধান-সম্পদ 


যে বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে কর্ম্মা, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি বলিতে ঘৃণা বোধ করেন, কিন্তু আর, 
বের পাদত্রাণাবলম্বকাঃ” বলিতে মহাগৌরবান্বিত হন, সেই শ্রীগুরু-পাছুক। উপানং-পৃজার বিষয়” 
কৈমুতিক হ্যায়ানুমারেই দিদ্ধ। তাহাকে যথারীতি পুষ্প-চন্দনাদির দ্বারা পুজা করা যাইবে; জান 
শ্রীগুরদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্‌ বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা শীগুরু-পাঁহুকায় শ্রীতুলসী অনি 
হইবে না। তুলসী অর্পণ করিলে মহা অপরাধ ও পাষণ্ডতা হইবে। আীহরিভক্তিবিলাসে ্রীগুরু-পাদুঝা র 
পুজার প্রয়োগ-মন্ত্র আছে। - অচ্চনাধিকারিগণ,৬ষ্ বিলাস ৯ম সংখ্যার শীল সনাতন-গোস্বামী প্রত | 
টীকাতে তাহা দর্শন করিবেন ৷ উহ! সর্ব্বনাধারণ্যে অপ্রকাণ্ঠ । 

২। শীগুরুদেবের পাহ্‌্কা শীভগবানের বামে ভগবৎ-দিংহাসনে সংরক্ষণ করিয়া নিত্যাপৃজাবিধি ৷ 
আছে। যথা--“গীঠে ভগবতো বামে শ্রীরন্‌ গুরুপাছকাম্‌। নারদাদীন্‌ পূর্ববসিদ্ধান্‌ যজোদ্যায | 
বৈষ্ণবান্‌ ৷” (হঃ ভঃ বিঃ ৬:৯.)।-_লীঠে শ্রীহরির বামদিকে শীগুরু-পরম্পরা, শ্রীগুরু-পাঁছৃকা, নারদাদি : 
পুরাতন সিদ্ধ ও অপরাপর আধুনিক বৈষ্বগণকে অর্চন করিবে । সুতরাং যাহারা অন্তরূপ বলেন, | 
তাহারা মনোধম্মী, মন্ত্যবুদ্ধিজীবী, কম্মজড়্ম।র্ত। তাহাদের অশাস্্ীয় মতবাদ অগ্রাহ্য । ৃ 

৩। লৌকিক বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ছুইভাঁবে গুরুর (?) নাম উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ ৷ 


করেন। এক শ্রেণী--তাহাদের গুরুক্রব ‘লযুর’ নাম অপরে জানিলে এরূপ গুরুক্রবের | 
ও কীত্তি বুঝিয়। ফেলিবে বিবেচনা করিয়া! তদ্বিষয়ে মৌন থাকাই নিরাপদ মনে করেন। আর এক | 
'শ্রেণী_শীস্ত্রের যথার্থ তাংপর্য্য বুঝিতে না পারিয়! কিন্বা গুরুর (1) দ্বারা তদ্বিষয়ে প্ৰবুদ্ধ না হইয়া 
গুরুর নাম উচ্চারণ করিতে কুষ্টিত হন। কিন্তু সর্বদা শ্রীগুরুদেরের নামের উচ্চারণ-পুরর্বক তাহার 
জয় গানই জীবের একমাত্র কর্তব্য । পাষণ্ডগণের সভায়, অথবা অভক্তি-সহকারে শ্রীগুরুদেবের | 
নামোচ্চারণ করিতে নাই_-কাহারও নিকট বলিতে নাই বা উচ্চারণ করিতে নাই-_ইহা শাল্্রীয় বিধি। 
থা! হাঃ বিঃ ১৬০--“যথ| তথা যত্ৰ তত্র ন গৃত্বীয়াচ্চ কেবলম্‌। অভক্ত্যা ন গুরোন'ম গৃরীয়া 
ন রিযুপবাদনন্তরমূ।- পাদখব্সমেতক নতমূৰ্ছ,গরলযুত! ৷ 
যতাত্ববান্‌ যথায়-তথায়, যথা-তথ! অভক্তির সহিত কেবল শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ করিবেন 
না; কিন্তু নতশিরা ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া “ওঁ - আঅমুক বিষুপাঁদ”_-এইরূপভাবে শ্রীগুরুদের না 
বলিবেন। (গৌঃ ১৭৩৮-৩৯ )। চু ডি | | 
১। শিবলিদ-পুঁজার রহস্য ও বিধি--“নিমিত্তওউপাদান লইয়| পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করেন | নিমিত্ত 
অর্থাৎ যোনি এবং উপীদানই শু অর্থাং লি্। মহাবিঝুঃ_ পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্তা । দিব্যময় এর 
রূপ তবই-উপাদান' এবং আধারময় গকৃতি-ততৃই_ মায়া। ভভুতয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময় ভি 
করার অক্ষর তত 0২ ৩২. কারা মহাবিষু চিনি. 
একাংশে সষ্টিকালে চিজ্ঞগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যসীমারূপা বিরজায় নিত্যশয়ন করিয়া দূরস্থিতা এ 
রূপা মায়াশক্তির প্রতি ঈদ্দণ করেন। তৎকাজে সেই চিদীক্ষণ-্থরপাভাসরপ- রুদ্ররূপা বা 


ৃ নি 
প্রধান-পতি শম্ভু নিমিতাংশ মায়ার সহিত সঙ্গ করেন; বিস্তু কের সাক্ষাৎ চিদ্বঙ্গরূপ, মহাবিষুপ 







শিবলিঙ্গ পুজার-রহস্য ও বিধি 


[বাতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান, এতহ্ভয়ের 
জিগায় কৃষ্ণাংশ সন্বর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আগ্ভবতাররূপে অনুকূল হইলেই মহত্বত্ব উৎপন্ন 
[৷ মহাবিধুর অঙ্গকুলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের 
গায়ক ইন্দ্রিয়সকল স্থষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশসমূহই জীবরপে উদ্দিত। 
বগ সংহিতায় ৫1১৬--“অহঙ্কারাত্মকং বিশ্বং তন্মাদেতদ্ব্যজায়ত।” শম্ত, হইতেই অহঙ্কারাত্বক 
বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। মূলতত্বে ভগবত্তন্ব -পৃথগভিমানশৃষ্য সর্বসত্বময়। : মায়িক জগতে যে 
বিডিয়াভিমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নিত সত্তার উদয় হয়, তাহা সেই শুদ্ধসত্তারই মায়িক প্রতিফলন 
এবং তাহাই আদি-শ্তুরূপে রমাদেবীর বিকার-রূপ মায়িক-যোন্যাত্মক আধারতত্বে মিলিত; গে-সময়ে শত্ভু_ 


(কেবল' জরব্য-বহাত্মক  উপাদান-তববমাত্র। সকল অবস্থায়ই শত্ভৃতত্ব_ অহহ্কারাত্মক। পরমাম্মার 


[চিংকিরণ হইতে উদিত হইয়া চিৎকণ অনস্ত জীবসমূহ আপনাদিগকে ‘ভগবদ্দাস' অভিমান করিলে মায়িক 
দাতের সহিত তাহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না, তাহারা বৈকুষ্ঠগত হন। সেই অভিমান ভুলিয়া তাহারা 
খন মায়ার ভোক্তা হইতে চায়, তখনই সেই শস্তুর অহঙ্কার-তত্ব তাহাদের সত্তায় প্রবেশ-পূরর্বক 
হারিগকে পৃথগভোক্ৃতত্ব করিয়া দেয়। সুতরাং শল্তুই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব এবং জীবের মায়িক 





কত 
'নহাত্মাভিমীনের মূলতত্ব 

| লিজ-যোন্তাআ্ক ভব-বৈতানিক (সংসার-বিস্তাশীল ) অহঙ্কার হইতে মুক্তি বা দক্ষের ( দক্ষ_ 
াৃদ্ধিকাঁরক ; শিব-_দক্ষের দমনকারী ) সংসীর-বৃদ্ধিকর অহঙ্কারের দমনের জন্য শিবলিঙ্গের পূজা 
বরিয়াও যাহারা ভগবৎসেবাময় শুদ্ধ সাত্বিক অহঙ্কার অর্থাৎ “আমি নিত্য কৃষ্ণদাসামুদাস”-_ এই 
অভিমানকে বিলীন করিতে চাহেন, তাহারা রমা ও শজ্জুর অন্তৰ্য্যামী ও নিত্য উপাস্ত গ্রীসঙ্র্ষণ-মহাবিষ্ণুর 
বিরোধ আচরণ করায় ‘ভবত্রতধর' হইয়াও প্রচ্ছন্ন ভবই বরণ করেন। কারণ, দ্বিতীয় ব্যুহ ্রীসন্্ষণ 
কল জীবের প্রাছুর্ভাবের আম্পদ এবং অহঙ্কারতত্বের অন্তয্যামী। জীবের নিত্যসত্তা এবং কৃষ্ণদাস বা 
নিদাস-রূপ শুদ্ধসতময় অহঙ্কারকে বিনাশ বা অস্বীকার করিলে শ্রীদন্ব্ষণকে-_বিষুকেই অস্বীকার করা 
হয়। সুতরাং চতুরবণহবাদ অস্বীকার করিয়া যে শিবপৃজার ছলনা, তাহাতে সমধ্ষপপরিয় শিবের অর্থাৎ 
বশে শুর গীতি ও পূজা না হওয়ায় তাহা 'পাবগুভা মধ্যে গণ্য! এরূপ পূজার ছলনা অসভ্যতার 
নির্শন। ভবব্রতধরগণ-_ অসভ্য, ভূতপ্রেতস্থানীয় । আর শুর নিত্যপার্দ প্রচেতোগণ_-পরম সত্য । 


ধচেতোগণের আদর্শেই শঙ্তুর পূজা কর্তব্য । ৃ 
বন্দাবনীয় অপ্রাকৃত নবীনমদনের উপাদকগণ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নে ও ২২১ Be 
বিষ্ণুর সেব হামহোৎসব-স্বরূপ আরাসে ৫ ক 
1করেন। ইনি অপ্রাকৃত কামের ম 
কামদেবের সেবায় রতি প্রদান করেন। শ্রীধাম-ৃন্দাবনের সেই গোপেশ্বর মহালিঙ্গ রা রি 
| ধঁতীক নহেন। একমাত্র যে কীমবীজ ও কামগায়ত্রীতে অপ্রাকৃত ৮৮৮১১ 
শী আরাধনা হয়, সেই কামবীজ ও কামগায়ত্রীর মূর্ত আদর্শরপ সেই ম 









১০৪ সমাধান-সম্পদ 
কাঁমবীজ, তাহ! মায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির কামবীজ । প্রথমোক্ত কামবীজ মায়ার আদর্শ হইয়া 
সম্পুর্ণ দূরবর্তী এবং দ্বিতীয়োক্ত কামবীজ- মীয়িক প্রতিফলন । প্রাকৃত অসভ্যতা ও সভ্যতার রা 
বিচার অতিক্রম করিয়া শ্রীন্রীরপ-সনাতন-্রীজীব-শাসিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সভাজন পরবে 
বাণীসেবার নিপট সভ্য হইতে পাঁরিলে এ সকল বাক্যের গন্ভীরার্থ হৃদয়ে উত্তরোত্তর বিকণিত রি 
_ পল্লবিত হয়। 

২। শ্রীজগয়াথ ও বলদেখের মধ্যে সুভদ্রাদেবীর অবস্থানের রহস্য শ্রীজগন্নাথ_-গা'ভব-ত্ব এ 
শ্রীবলরাম-__বৈভব-তন্ব। প্রাভব ও বৈভব-তত্বের মধ্যে স্ুুমঙ্গলময়ী স্বরূপশক্তি সন্ধিনী স্বদ্রা। ' সুভ 
চিচ্ছক্তিরূপে প্রভাব ও বৈভব-তত্তের সন্ধান প্রদান করিয়া ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল প্রকাশ করিতেছেন। যাহারা 
শ্রীজগন্নাথ-বিষ এবং শ্রীবলদেব-বিষুঃ অর্থাৎ সব্র্জগৎ-প্রভু ও সব্বজগৎ-বিভূতত্বের অস্প্রসারিত হস্ত-পদ 
লক্ষ্য করিয়া কেবল “অপাণি-পাদঃ”__নিরাকার-নিধিবশেব-কল্পনা-পুরর্বক নিভেদ-ত্রন্ান্ু মন্ধানরপ | 

অভদ্রের সন্ধানে ধাবিত হয়, সুমঙ্গলময়ী চিচ্ছক্তিন্বরূপ। স্থভদ্র। প্রভু ও বিভূতব্বের মধ্যব্তা স্থানে থাকিয়া: 
তাহাদিগকে “ন তত্ত কার্ধ)ং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্ দৃশ্ঠাতে, পরাস্ত শক্তিবিববিধৈব আত 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ’_ক্রুতির তাংপর্য্য অর্থাৎ শক্তিমান সবিশেষ পুরুষোত্তমের সন্ধান 
দিতেছেন। এখানে ‘ভগ্নী’ বিচার বা অন্য কোনও প্রাকৃত-জন-ম্থলভ বিচারে সুভদ্রার“ অধিষ্ঠান কল্পিত : 
হয় নাই । যাহারা “একলবাস্থদেবের” বিচার করেন, তাঁহাদের অপরিপকক বিচারও সিরাঁস করিয়া চিচ্ছ্তি-: 
স্বরূপিনী সুভদ্র। শক্তিসমন্বিত ভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানের সন্ধান প্রদান করিতেছেন । চতুিধ ৷ 
নাস্তিকতার তুরীয় সীমা-রূপ নিবিবশেষ-বিচার এবং চতুর্ধিবধ আস্তিকতার প্রথম ক্রমরূপ একল বান্থদেবের | 
বিচার যেখানে মিলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেই খানে চিচ্ছক্তি স্বমঙ্গলময়ী সভদ্রা উভয় বিচারক 
পৃথক্‌ করিয়া শৃক্তিসমন্িত শ্রীগুরুষোত্রম-তত্বের সন্ধান দিতেছেন। বস্তুতঃ শক্তিমান্‌ পুরুষোত্তমের নি | 
: অধিষ্ঠান স্বীকার ব্যতীত কোনও কল্পনাই প্রকৃত আস্তিকতা বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে না, ইহ 
জানাইবারু ই সুভদ্র প্রভু ও বিতু-তত্বের মধ্যবস্তস্থলে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। বাহাদর্শনে ভ্রীতগনাথ ধা. 
শ্ীবলদেব-তত্বের সহিত শ্রীলগ্মীকে অধিষ্ঠিত ন| দেখিয়া এবং প্রীজগন্মাথ ও গ্রীবলদেবের অসপ্রদারিও 
হস্ত-পদ দেখিয়া ্ীপুরুষোত্র-ভঙ্ককে কেহ একল-বিচারে বা নিরধিবশেষ মতবাদের কবলে কৰি 
ন! করেন, এই জন্য সুভত্র মঙ্গলময় চিচ্ছক্তির বিচার প্রকটিত করিয়া উভয় তত্বের মধ্যবর্তী থা 
বিরাজিত রহিয়াছেন। জরীপুরুষোত্তম-্রীজগন্নাথ কখনই নিঃশক্তিক বা লক্ষ্মীহীন একল নহেন। তি 


শক্তিমান্_ শক্তির প্ভুতব বাসুদেব, আর শ্রীবলদেব-্রীস্বর্ষণ-শক্তির বিভূতার পরমেশ্বর বিজি 
শক্তির ঈশ্বর তিনি।. এই সুভদ্র। বার্তা জানাইবার জন্য রহ ও বিভূতত্বের মধ্যে জীন 
ছুবযার করছেন 2... ৯ ৰ 
রি ৷ একাদঈী পালন বিধি_আট বৎসর বয়ঃক্রমের পর অপূর্ণ অশীতি বর্ষ যাবৎ শুক্লা ও তি ও 
পক্ষীয় একাদনীডেই উপবাস করা মানব-মাত্রের একান্ত কর্তব্য, খা _“অষ্টর্যাধিকো মর্ত্যো অনি ও 
বা ক 7258 রি 7. 
বর এজ সারা যত (হয তা বি১১২)। জল, ফল, মূল পাঠ. 


; 


| ব্রত-পালন-নিষেধ-পুর্বক কর্ম্মমড়-বিচারাণুকরণে মহাজন ও শীল 


—— 4 


একাদশীর উপবাস ড রি 


উপ 


 দ্ৰৰা্ণণ-অভিধান, সন্গুরুর বাক্য ও ওঁষধ-এই আটটা ব্রতনাশক নহে যথা “অষ্টেতাস্থাত্রতত্বানি আপো! 
| মূলং ফলং পরঃ। হরিত্রান্মণকাম্য! চ গুরোবর্চনমৌষধম্‌ 1” (হঃ ভঃ বিঃ ১২) ৷ কিন্তু এ বিষয়ের বিশেষ 
বিধি আছে-_“মছুখাঁনে মৎশয়নে মূংপার্বপরিবন্তনে। অত্র যো দীক্ষিতঃ কশ্চিং বৈবো ভক্তিতৎপরঃ ॥ 


| মন্নং যদি ভুঞ্জীত ফলমূলমথাপি বা। অপরাধমহং তস্য ন ক্ষমামি কদাচন ৷ ক্ষিপামি নরকে ঘোর যাবদা- 
| হুতসংবপ্বম্‌ ৷ (হঃ ভঃ বিঃ ১২)। _ প্রীভগবান্‌ বলিতেছেন,_“দীক্ষিত ও ভগবন্তক্তিপর কোন বৈষ্ণব 
(ৰিষ্ণুমন্ত্রোপালক ) যদি এখানেও মদীয় উত্থান-দিবসে, শয়নাহে ও পার্শ্ব-পরিবর্ততনে অন্ন বা ফল-মূলাদিও 


| গহণ করেন, তাহ! হইলে আমি কখনও তাহার অপরাধ ক্ষমা করি না, আপ্রলয় তাহাকে ভীষণ নরকে 
| পাতিত করি ।” 


অসদগুরু বা গুরুক্রব যদি আঁত্মভোগ বা শিযোর ভোগ-সমর্থনকল্পে কিংবা মহাজন ও শাস্ত্র-বাক]- 


| লঙ্ঘন করিয়া একাদশী দিবসে প্রসাদ-গ্রহণ-হলনায় ভোজনের আজ্ঞা গ্রধান করে বা শ্রীক্ষেব্রাদিতে একাদশী 


বিগহিত কুমত প্রচলিত করে, তবে সেই 
(কামনা) বলিয়া গৃহীত হইবে 








| 
{ 
স্‌ 


| মহাজন-লঙ্ঘনকারী গুরুত্রবের বাক্য “গুরু-বাক্য' বা 'ত্রাহ্মণ-অভিধান' 


| গ্রতিপন্স্ত পরিভ্যাগো বিধীয়তে 1--“ভোগ্যবিষ 
ব্যতীত ইতরপন্থান্ুগামী ব্যক্তি নাম-মাত্রে ‘গুরু’ হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। 


॥ বিঃ ১২) ॥ -বালক, 
| পূৰ্ব্বক তিথি অতিবাহিত করিবেন ; 


না। কারণ মহাভারতে উদ্ভোগপর্ব্বেই আছে,_এগুরোরপ্যবলিপ্ুস্ত কাঁ্ধ্যাকার্যামজীনতঃ। উৎপথ- 
লিপ্ত, কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেক-রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি 


একভক্তেন নক্তেন বাঁলবৃদ্ধীতুরঃ ক্ষিপেৎ। পয়োযূলফলৈর্র্বাপি ন নি্ব'দশিকে! ভবেৎ ॥ ( হঃ ভঃ 
বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি নিশাতে একবার মাত্র আহার কিবা দুগ্ধ ও ফল মূল গ্রহণ- 
কোনক্রমেই একাদশী বজ্জিত হইবে না পব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং 


পিত্তাধিকশরীরিণীম্‌। ত্রিংশদ্র্ষাধিকীনাঞ্চ নক্তাদিপরিকল্পনম্‌ ॥” (হঃ ভঃ বিঃ ১২-৩৭ ) ॥--ষাহারা 
রৌগগ্রন্ত কিম্বা ধাহাদের দেহে পিত্তাধিক্য রহিয়াছে, আর যাহাদের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক, তাহারা 
রাত্র্যাদিতে অন্ুকল্প গ্রহণ করিতে পারেন ।” নিতান্ত অসমর্থপক্ষে, একাদশী ব্রতকালে একবার মাত্র 
অনুকল্প-গ্রহণের ব্যবস্থাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, বহুবার ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে, _“একাদশ্যাংপ্রতুংবিষ্ণু সমভ্যৰ্চ্য 
কদাচন । উপৌধিতেন নক্তেন তখৈবাষাচিতেন চ॥৮” একভক্তেন বা তত ন নির্ঘাদশিকো ভবেৎ। তদেক- 
নিয়মী নিত্যং ন সীদতি কদাচন | (8)_ ব্যাধি প্রভৃতির দারা অক্ষমতা হইলে একাদশী দিবসে ভগবান্‌ 
শ্রীহরির পূজার অনুষ্ঠান-পর্ববক উপবাস বা নক্তত্ৰত, অথব। অযাচিত ব্রত কিম্বা একবার-মাত্র কিছু 


অন্ৃকল্প গ্রহণ করিয়া দিনপাঁত করিবে। কিন্ত কিছুতেই একাদশী ব্রত অতিক্রম করিবে না। 
এই প্রকার নিয়মের আশ্রয় ক 


রিলে ক্লেশভাগী হইতে হয় নাঁ। ভীষণ আপদ বা বিপুল 
আনন্দের সময় কিংবা জননাশৌচ, মরণাশৌচ ও স্থতকাশৌচে কখনই একাদশী ব্রত 
পরিত্যাজ্য নহে। রবিবার বা সংক্রান্তিদিবসে একাদশী তিথি উপস্থিত হইলে বাজী 3 
ক্ষ, বৰ্ণ শ্রমী_সকলকেই নিশ্চয়ই একাদশীব্রত পালন: করিতে হইবে । বিটি পু 

লৌকিক মত শাত্বতশাস্ত্র নিরাস করিয়াছেন_বরং এদল দিবসে একাদশী আরও = 





১ সমাধান-সম্পদ 


প্রশত্ত। কারণ, যে-সকল দিবসে প্রাকৃত জন হরিভঙজন ত্যাগ করেন, হরিজনগণ সেই সময় 
অধিকতরভাবে উৎসাহে ও নিশ্চিন্তমনে হরিতজন করিয়া থাকেন। «শনেবর্বারে রবেব্বারে সা 
গ্রহণেইপি চ। ত্যাজ্যা নৈকাদশী রাজন্‌ স্ব্বদৈবেতি নিশ্চয়ঃ ৮ (হঃ ভঃ বিঃ ১২২৬) | অর্থাংছে 
্বপতে, নিশ্চিত জানিবে যে, শনিবার, রবিবার, সংক্রান্তি ও গ্রহণ সহবাসকাল--এই সমস্ত কালেই 
একাদশী ত্যাগ করিতে নাই। “অমাবস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ । এতাঃ প্রশস্তাস্তিতয়ে| ভা 
বারস্তথথৈব চ॥ উপবাসস্তথ| দানমেকৈকং পাবনং মহৎ । (হঃ ভঃ বিঃ ১২) ৷৷ অর্থাৎ অমাবস্তা, দ্বাদশী, 
সংক্রান্তি প্রভৃতি প্রশস্ত দিনে এবং রবিবারে একাদশীর উপবাস ও দান অধিকতর প্রশস্ত । একাদগীঃ 
উপবাস-দিবসে পু্র-পরিজন-বন্ধুবর্গ বা অতিথি--কাহাকেও ভোজনার্থ অম্ন প্রদান করা কর্তব্য নহে। 
কারণ, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, একাদশীদিনে আহার করিলে মাতৃঘাতী, পিভৃঘাঁতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহসক 
পাপীরূপে পরিগণিত হইতে হয় এবং সেই ব্যক্তি বিষ্ণুধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। (হঃ ভঃ বিঃ ১২১৩ 
হরিবাসরে' ভোজন করিলে কেবলমাত্র পাঁপভোজন করিতে হয়। (হঃ ভঃ বিঃ ১২৷১৪ )। একাদশী | 
তিথিতে আহার করিলে প্রতিগ্রাসে মল-ুত্রময় পাপভোজন হইয়া থাকে । (হঃ ভঃ বিঃ ১২ ১৭)। সুতরাং J 
এমতাবস্থায় কোন বন্ধুলোকই পুত্র-পরিপজন বা অতিথিকে অন্নদি প্রদান করিয়া তাহাদের পাপ ওঅপরাধ ৷ 
বর্ধনের দায়ভাক্‌ হইতে পারেন না। ভুক্ত ইজ্্টতি যো ক্ৰয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। গোত্র: 
িয়শচাপি জহীতি বদতি কচিৎ। ম্ধং পিবেতি যো ব্ৰয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ। পুরোডাশোইপি বামোর 
সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে । অভক্ষ্য: সব্বদা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চান্নসংক্্িয়া॥৮ (হঃ ভঃ বিঃ ১৭সংখ্যাধূত পদ্ধবাকে) 
অর্থাৎ হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি অপরকে “আহার কর, আহার কর,” বলিয়া অনুরোধ বা. 
এরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, যে কোন সময়েই হউক, যাহার মুখে “গো-বধ কর, বিপ্র-হত্যা কর, নারীবধ 
কর, ইরাপান কর”,_এইরপ উক্তি উচ্চারিত হয়, ইহাদের সকলেরই সমান অধোগতি হয়। অর্থাং 
শহরিবাসরে পুলর-পরিজন-বন্ধু-অতিথি প্রভৃতিকে আহারের জন্য বলা আর গোবধ, বিপ্রহত্যা, নারীবং 
৪ সুরাপান করিবাব জন্য অনুরোধ করাঁসমান। হরিবাসরে যখন যজ্ঞীয় অবশেষ পুরোডাশ (য্গীয 
তা) পর্যন্ত অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন অয়ন পাকাদির বিষয় আর কি বলিব? অপরপক্ষে শা 
: মুপবসেৎ পঞ্চয়োরুভয়োরপি” ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৯ বিষ্ণুধৰ্ম্মোত্তর-বাকা 
পুল, ভাৰ্য্যা স্বজনাদি সকলের সহিত ভক্তিযুক্-হৃদয়ে উভয় পক্ষীয় একাদশী তিথিতে অবস্য উপবা? 
করিবে । গৌঃ ১০৩৮৭-৩১১ 5 
ই চন ১২ বি ৯২-৯৫--বিশুদ্ধ একাদশীব্রতে উপবাসই লা 
RE 3 ৭ ক্ষ একাদশী যেরূপ, দ্বাদশীও তদ্রপ। চক্ৰপাণি প্রীহ 


ব্রতে উক্ত উভয় তিথিই সমান ফলপ্ৰদ ] দ্বারকা মাহাত্ম্য চন্দরশৰ্ম্মার প্রতি তদীয় পিতৃগণের উত্ভি, 


বংস, সবর্বতোভাবে যত্ুসহকারে বিন্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ প্রেতযোনি যে লাত ক 
হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নরহত্যা-জ্ত পাপ কাশীধামে বিদুরীভ হয়, গয়াধামে পি 


বিদ্ধ! একাদশী রি 


লাভ ঘটে, কিন্ত দশমীবিদ্ধা একাঁদশী-পালনের পাপ কোথাও বিনাশের সম্ভীবনা 


| 
] 
! 


মুক্তি 

নী 

| গর্নপুরাণে প্রীভগবদূত্রক্মপংবাদে_হে ব্ৰাহ্মণ! ত্রাহ্মণগণ ? শুক্রমায়ায় বিমোহিত হইয়া দানব-বিনাশার্থ 
হে পিতামহ, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া 


| fe 
LD দশমীবিদ্ধা একাদশীব্রত পালন করিয়া থাকেন । 
পডেছি, দশমীবিদ্ধা একাদশী দৈত্যগণের পুষ্টিবদ্ধিনী, সন্দেহ নাই। এইজন্যাই বিষু-বৈফব-বিদ্বেষী দৈতা- 


| চং 

তি ব্যক্তিগণের দশমীবিদ্ধা একাদশীতে রুচি দেখা যায়। হে পিতামহ, যে-কাল পর্য্যন্ত দশমী- 
দা একাদশীতে উপবাস করিবে, সেইকাঁল পৰ্য্যন্ত যাবতীয় পুণা দেবগণ-কর্তৃক দানবদিগকে প্রদত্ত 
হিরণ্যাক্ষ দৈত্য-সপ্সাট, সেই পুণ্যে পরিপুষ্ট হইয়া যুদ্ধে দেবেন্দ্রকে পরাজয় 


fi দেবরাজ্য হরণ করিয়াছিল। মনুস্বোরা শুক্ৰমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দানব জয়ার্থ দশমী- 
| একাদশী ব্রত ধারণ করে (৮. ভবিষ্য ও মার্কণেয়পুরাণে বর্ণিত আছে যে,_বেদবিধি বিদ্যমানেও কোন্‌ 
[কি পর্ণ! বিদ্ধ! একাদশীতে উপবাস করে কোন্‌ ব্যক্তিই বা বেদাজ্ঞাবীন গৌমেধ যজ্ঞামু্ঠান-পূর্ব্বক 


ব্রতীই বা দশমী শেষ-সমন্থিত ব্রতের আশ্রয় গ্রহণ করে? অতএব দশমী- 
দশী, বিশেষতঃ দ্বাদশীতে উপবাস থাকিয়া ত্রয়োদশীতে 


১০৯_যে ব্যক্তি দশমী বিদ্ধ একাঁদশীতে উপবাঁদ করে, 
বিষ্ণুই দ্বাদশীরূপে অৱতীৰ্ণ হইয়াছেন। সুতরাং 
সন্দেহ নাই। বাদ্দি-দবয়ের পরস্পর বিবাদ-স্থলে 
জ্জন-পুর্ব্বক বিশুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস ও 
দশমীবিদ্ধা দ্বাদশী-পালনের কথা আঁছে, 
নীরদপুরাণে বণিত আছে” যে-স্থলে বু 
উপবাস-পুর্ব্বক অ্রয়োদশীতে পীরণ করাই 


ছে, জানিবে । এজন্য 







হত্যা করে? কোন্‌ 
সংযুক্ত একাদশী বর্জন-পূর্র্বক শুদ্ধ! একা 
ধারণ কর। কর্তব্য এবং হঃ ভঃ বিঃ ১২১৭৮ 
যি ভগবদ্বিদ্বেষী বলিয়া জানিবে। ভগবান্‌ 


'মীবিদ্ধা। দ্বাদশী পরিত্যাজ্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র 


তর্ক দ্বারা কৌনপ্রকার স্থির-সিদ্ধীস্ত না হইলেও বিদ্ধ! পরিব 


[জয়োদশীতে পাঁরণ করিবে, ইহাই শীক্স-নির্ণয়। যে শাস্ত্রে 
মং ব্রন্ষোক্তি হইলেও তাহা শাস্ত্র বলিয়া প্রা ন্হে। 


বগ বিতণ্ডা-জন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেখানে দ্বাদশীতে 

কর্তব্য । মার্কপ্ডেয়কর্তৃক ইন্দ্রহায়ের প্রতি ভগবদীজ্ঞ।-পাঁলন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, হে খম, যত 
সন্দেহ ঘটে, আমার আদেশ এই যে তৎসমস্তেই দ্বাদশীতে উপবাস-পুর্ব্বক ত্রয়োদশীতে 
তর্ক করিলে ন গীঃ ৯/৬৫৪-৬:৫) 


রকগামী হইতে হইবে৷ (৫ 
উচ্ছিষ্ট বা অবশেষ গ্রহণ করিলেই 


_সদ্গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ঞবের 
তাঁহ। হইলে নিশ্চয়ই জানিতে 


যদি শুদ্ধবৈষ্ণব কোন বস্তু গ্রহণ করেন, 
তাহার অবশেষ পাইলে মহা প্রসাদ- 


আর কৌন সন্দেহ থাকে না। 
৷ হইবে যে, মহাপ্রসাদ ব্যতীত 
বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকেনা! 


গ্রহণের সৌভাগ্যবরণ করাই উচিত। 


৮ 

! স্ত্রীলোকের সেবা-পূজার বি 
কিন্ত সদ্গুরুর নিকট যথাবিধি 
| করিতে পারেন? তিনি সম্পূ্নরূপে নি 


| - প্রকৃত প্রসাদ 
| 





টি, সমাধান-সম্পদ 


প্রকৃতি ও প্রধানের বৃত্তির ভেদ কি ?--পরমাত্মসন্দর্ভে ৫৯ সংখ্যায়--“ভগবানৈর বা 

মায়ার ছুইটা অংশ--সেই নিমিত্তাংশ গুণরূপা মায়া ও উপাদানাংশ 'দ্রব্যরূপ প্রধান'-সংজ্ঞা-য়ের গা 
ভেদ ভাগবত ১১২৪শ অধ্যায়ে চারিটী শ্লোকে ও ভাঃ ১০1৬৩ অধ্যায়ে উপাদান ও নিমিত্ত, উভয় ডে 
বৃত্তিভেদে বিভাগ কথিত হইয়াছে__“হে ভগবন্‌, ক্ষোভক “কাল”, নিমিত্ত কৰ্ম্ম, ফলাভিমুখগা 
দৈব’, তৎসংস্কার “স্বভাব’--এই চারিটী নিমিত্বাংশ বিশিষ্ট বদ্ধজীব-সুম্মভূতসমূহ দব্য! প্রকৃতি দ্র 
ত্র, প্রাণ, অহঙ্কার ‘আত্ম? এবং একাদশেন্দিয় ও ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম,এই যোল বিকার 
ইহাদের একত্র সমষ্টি দেহ। দেহ হইতে বীজরূপ কম্ম? কর্ম্ম হইতে অন্কুর-রূপ দেহ-_এইরূপ গুনগুন 
প্রবাহ ইহাই মায়া'। হে প্ৰভো, তুমি নিষেধাবধিভূত-তত্ব, ভোমাকে ভজনা করি। জীব রিনি 
শক্তাংশ হইলেও উভয়াত্বক অংশবিশিষ্ট জীব উপাদান-বর্গেরও অনুসরণ করেন । নিমিত্তাংশরূপা গায়: 
শব্দে প্রসিদ্ধ শক্তির তিনটা বিভাগ দেখা যায়_-জ্ঞান', “ইচ্ছা? ও ধক্রয়া'রপ। উপাদানাংশ প্রধানের 
লক্ষণ। যাহাতে সত্রজক্তমো গুণত্রয়ের সমাহার, তাহাই অব্যক্ত ‘প্রধান’ এবং প্রকৃতি’ বলিয়া কধিত। 
'অব্যক্ত' সংজ্ঞা-ির্দেশের হেতু এই যে, বিশেষ-রহিত অর্থাৎ ত্রিগুণ-সাম্য হওয়ায় বিশেষধৰ্ম্ম অপ্রকাশিত 
অতএব প্রধানের অব্যাকৃত সংজ্ঞা পাওয়া গেল। প্রধান-সংজ্ঞার হেতু--বিশেষের ন্যায় মায়ার 
বকার্ধারূপ মহত্তত্বাদি বিশেষ-সমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।  *নিমিতাে 
মায়া” এবং উপাদাংশে প্রধান । গৌঃ ১০1৪৪৬। 

জগৎ-স্যষ্টির নিমিত্ত ও উপাদানকারণ কে 1 ভাঃ ১০৷৪৬৷৩১--“রাম ও কৃষ্ণ এই বিশ্বের জীবযোটি 
বরূপ। তাঁহারা দুইজনই সমস্ত ভূতে প্রবেশ-পুর্ব্বক পরস্পর ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছেন। ভাঃ ১%. 
গোকে-__“লোকস্থৃষ্টি-মানসে ভগবান্‌ মহাদাদি-দারা সম্ভুত ও ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষাখ্যরূপ ধা 
করিয়াছিলেন।” ভাঃ ২৬৪২- “কারণীদ্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আগ্ভবতার। কাল, স্বভাব, কারী 
কারণরূপ প্রকৃতি, মন আদি মহত, মহাতৃতাদি মহঙ্কার, সত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট, স্বরাট, স্থা 
ও অঙগম__সরুলই তাহার বিভূতিরপ।” ভাঃ ৩২৬।১৯-_সেই শ্রেষ্টপুরুষ দৈবাৎ-ক্ষুভিত-ধৰ্মণী বা 
মায়ায় নিজ বীর্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরম্ময় মহত্তবকে প্রসব করেন ॥ ভাঃ টা, 
“কালবৃতধি-্বারা গুণময়ী (ক্ষুভিতা ) মায়ার চিচ্ছক্তিমান্‌ মহাবৈকুষ্ঠনাথ আত্মাংশ স্বরূপ পুরুষ " 
প্রকৃতি-অধিষ্ঠাতা' আদিপুরুষের দ্বারা বীর্য্য বা চিৎপরমানুপুঞ্জ জীব-শক্তি আধান করিয়াছি 
নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিদিও! 


জড়রপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে; যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মহাৰিফুৰ 
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 লৌহরূপ জড় প্রকৃতির ত্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতগ্রতা নাই! বা. 


উরি হইলেই লৌহসনৃশ প্রকৃতি উপাদান-পরতিম 2 
নি-পরিচয়ে “খ্যাত প্রকৃতিকে উপাদান-কারণ' সনে ও 


র স্ত্রীলোকের সেবা-পুঁজার বিধান ক 
ড়ণিমাত্র। ভা ৩৷২৮৷৪০-“যদিও ধূম, জলন্ত কাষ্ঠ ও বিক্ষুলিঙ্গ অগ্নির উপাদান বর্তমান থাকায় 
oy সহিত এক id Ae উক্ত হয়, ‘তথাপি উল্ম্‌ক হইতে অগ্নি পৃথক্‌ বস্তু, স্থানীয় ভূত-সমূহ, 
[পানর জীব’ ও উলাক-স্থানীয় প্রধান? সকলেই অগ্িস্থানীয় সর্ববোপাদান “ভগবান হইতে 
|কমূহ লাভ করিয়াই নিজ-নিজ পৃথক পরিচয় দেয়, তাহা! হইলেও সকলের উপাদানই সেই ভগবান ৷ 
তের উপাদান বলিয়া যে প্রধানকে স্থির করা হইয়াছে, ভগবানের নিহিত উপাদান হইতেই এক 
[ই পরিচয়! 

| প্রধান? ভগবান্‌ হইতে স্বতন্ত্র উপাঁদনত্ে পুথক্‌ বি 
বত হইয়া সাংখ্যের উপাদান প্রকৃতিতে আরোপ করা 
[প্রদানে অসমর্থতার ন্যায় নিক্ষলমাত্র। 


| 


| প্রণবের অর্থ, ত্রহ্ম-গায়ত্রী ও কামবীজ কা 


বয় হইতে পারে না। উপাদান-মূলাশ্রয় কৃষ্ণকে 
_অজার গলদেশস্থিত স্তনাকৃতি মাংসপিত্ের 


ম-গায়ত্রীর মধ্যে তন্বগত পাৰ্থক্য--প্র+ মু (স্তুতি করা)+- 


lu এই প্রকারে ‘প্রণব’ সাধিত হয়। স্তবনীয় পরত্রন্মের শাব্দিক অব্তারই ওঁকার বা প্রণব : যাহা দ্বারা 
পর ব্রার প্রীতগবংসন্দর্ভে ৪৯ সংখ্যায়ও. ইহাই পরত্রস্নের সর্বাপেক্ষা 
Gy (মধুরতম) নাম__উচ্চারণীরস্ত হইতেই যাহা জীবকে সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ করে; এইজন্য তিনি 
'ঢার নামেও. কথিত। (ত্রীধরত্থামিপাদ ভাগবতের নিজ-কৃত টাকার প্রারস্তে ও-কার-মুখে আরম্ভ 
[পিয়া রীমস্ভাগবতকে তারান্কুর' সংজ্ঞা দিয়াছেন ।) অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপই | অষ্টাক্ষর 
বকে উদ্দেশ করিয়া প্ৰীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন ইহা সিজন এ ই 
নারায়ণ য় অসঙ্রন্বরূপে জীবের মুখে সা উদিত হন।” প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাইকে প 

ব্রদ্মের আর একটি আবির্ভাব 


নিষদেও “চিন্দৰ্শনে_ যাহ কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার_ওঁ এই অক্ষর It 
প্রণব; তিনি পরম বস্তু বলিয়। কথিত ৷ তিনি অপূর্ব, অবাধ, অবাহ, পরম এবং অব্যয় ; তিনি সকলের 


মাদি, মধ্য ও অন্ত। এইভাবে প্রণবকে জ্ঞাত হইয়া! জীব অমৃত ভোগ করেন! সকলের হৃদয়ে অবস্থিত 
[প্রণবকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ওঁকীরকে সর্ববব্যাগী বিভু অর্থাৎ বিষ্ণু স্বরূপ বলিয়া! মনে করিলেই 
| বৃদ্ধিমীন্ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার আর শুদ্র্থ থাকে না। -তিনি জড়মাত্রাহীন 


হইয়াও অনন্তমাত্রীযুক্ত ; তাহা হইতেই জড়ীয় হৈতজ্ঞানের উপশম হইয়। অদয়জ্ঞান লাভ হয়, অতএব 
তিনি পরমম্জলম্বরূপ ॥” বে না যে ‘পরমেশ্বরের পক্ষে অবতার রূপে এ সকল 


| এস্থুলে মনে করিতে হই 
্রল-বিধান অসম্ভব বলিয়া! একটি জ ত্রের এরূপ উক্তিতে প্রকৃত সত্য না উহা 











ডীয় বর্ণ বাঁ অক্ষরম 
কেবল স্ততিরূপমাত্র। প্রকৃত পক্ষে, পরমেশ্বরের অপরাপর অবতারের স্যায় এই প্রণবও তাহার বর্ণরূগী 


ন-বলেই স্বীকৃত হওয়ায়” তাহা, হইতে অভিন্ন বলিয়া 


পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচ 
| তৎসস্তীবনা-হেতু এই অর্থই ঠিক। অতএব ভগবানের নীম ও নামি-ভগবান_ পরপর অতিন্ন, 
সর্বলোকৈকনীয়ুকঃ। উক 


‘ 

৷ সন্দেহ: নাই । “অকারেণোঁচ্যতে কৃষ্ণঃ 

| ত’ কারের দ্বারা সর্ববলৌকের 

| জীববাচক: ॥ অ+ উ+স-এই তিন অক্ষরের অ’ কারের দ্বারা i 
| একমাত্ৰ নায়ক “কৃষ্ণ অভিহিত হন, ডি খু 


অবতার ; যেহেতু, এই অর্থ 


 ফ্ 





১১০ সমাধান-সম্পদ 


জীববাচক, অর্থাৎ কারে বিষয়বিগ্রহ, মূপ আশ্রয় বিগ্রহ এবং তাহাদের নিত্যসেবক অ 
পরিপুটিত। 
সপগ্রণব ব্রহ্গগায়ত্রীও কামবীজপুটিত কামগায়ত্রীর মধ্যে তত্বগত কৌন ভেদ নাই, কেবল রম 
বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। শান্তরসের উপাসক ভ্ৰহ্মজ্ঞ ত্রাঙ্গাণগণ ব্রন্মাগায়ত্রীর দ্বারা পরত্রশ্মৌর উপাম 
করেন আর মধুর রসের উপাসক ভগবন্তক্তগণ কামবীজপুটিত কামগায়ত্রী-দ্বার। অগ্রাকৃত নবীনমান 
অখিল রসামৃতমৃত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। পদ্পুরাণে স্থগিখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে 
বেদমাতা গায়ত্রী মাধূর্য্য রস আস্বাদন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম লালসায় গোপীজন্ম লাভের জন্য ব্যাকুল! হই 
গোপাল-উপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণপুরর্বক কামগায়ত্রীরূপে প্রকাশিত হন। অদয়জ্ঞান রজত 
নন্দন-শ্রীকৃষ্ম্বরূপে যেমন ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি অসম্যক ও আংশিক প্রতীতিসমূহ ক্রোড়ীভূত, ডদ্রগ 
কামগায়ত্রী বা কামবীজ-মধ্যেই ব্ৰহ্মগায়ত্রী ও প্রণব ক্রোড়ীভূত রৃহিয়াছে। কামগায়ত্রী ও কামবীজ- 
অধিকতর রসমাধর্য্যে সম্প্রকাশিত হইয়াছে । j 
. প্ৰীগুরু ও শ্রীগৌরন্ুন্দরের অবস্থানের মধ্যে যে লীলার বৈচিত্র্য, শ্রীগুর ও আীগৌরগায়ীর 
_"-সংধ্যেও-সেইরূপ বৈচিত্র্য বর্তমান। শ্রীগুরুদেব -শ্রীগৌরস্ুন্দরের প্রকাশ-_আশ্রয়-বিগ্রহ, শরীগৌরসুর 
__বিষয়-বিগ্রহ। চিদ্বিলাস-রাজ্যে আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের মধ্যে যে লীলাবৈচিত্র্য আছে, তাহা মর্ম 
ব্যাপারেই মৃগ্য। যাহার! চিদ্রিলা সবৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য স্বীকার করেন, তাহারাই ভক্তিসিদ্ধান্তনিগুণ। 
' যেরূপ কৃষ্ণ লীলার কৃষ্ণগায়ত্রী আছে, তদ্রপ গৌর-লীলার গৌরগায়ন্রী, গুরু-লীলার গুরু-গায়ত্রীও আছে! | 
গৌর-গায়ত্রী ও গুরু-গায়ত্রীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য গুরু ও গৌরের অবস্থান ও লীলার শ্যায়ই নিত 
চিদ্বিলাসে এ সকল নিত্য বৈচিত্রের নিত্য অবস্থান স্বীকার অর্থাৎ ‘গুরু’ ‘কৃষ্ণ’ ও “গৌরের' ঝি 
অবস্থান ও নিত্যলীলা-বৈচিত্র্ের স্যায় তাহাদের আরাধনা-প্রণালীয় মন্ত্র, গায়ত্রী-সমূহ স্বীকার না করি 
সারাবাদ-অপরাধ আবাহন করিতে হয়। যাহার! কৃষ্ণগায়ত্রী ও কৃষ্ণমনতর মুখে স্বীকার করিয়া গৌরগাযা 
ও গৌরমন্ত্র গুরুগায়ত্রী ও গুরুমন্ত্রের নিত্যলীলাবৈচিত্র্য ও নিত্যাবস্থান স্বীকার ন! করেন, তাঁহারা গ্রন্থ ্‌ 
মায়াবাদবদ্ধু। ত্রন্ধ, ভগবান্‌ (রসরাজ আক) আগোৌরসুন্দর ও শ্রীগুরুদেবের অবস্থানে যে লী 
বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান, অহ্মগায়ত্ত্রী ও কামগায়ত্ীর সহিত গোৌরগায়ত্রী ও গুরুগায়দ্রীরও মইরা : 


৷ 


বৈশিষ্ট্যই বৰ্তমান ৷ ভক্তিসিদ্ধান্ত'বিচারে গুরু, কৃষ্ণ ও গৌরনুন্দরের নিত্যলীলা-বৈচিত্রা-হেতু তাহারে 


খম ৰ ডী 


বলিয়া মৰে কবেন। বস আত নৈর বিচিতরতাই যাবতীয় বিক্ষেপয়হিত একাগ্রতা কের 
সৃতরাং পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিভিন্ন গায়ত্রী জপ করিবার একান্ত সা জার 
মহামন্ত্ৰ ও গায়ত্রীর মধ্যে ভবগত ভেদ লাই তৱে ১৯ 


Af 





স্বগতভেদ, জীবের স্বতন্ত্রতা ১১১ 


নিবেদনাত্মক চতুর্থাস্তপদ ও ‘খীমহি’, ‘বিদ্মহে’ প্রভৃতি শব্দ-পরিপুটিত। অপ্রাকৃত কামদেবে 
সহজধ্যানপরাঁয়ণ ব্যক্তির যখন অপ্রীকৃত সহজ বিপ্রলন্তের উদয় হয়, তখন তিনি 
গীনাথের ভজন করেন । মহামন্ত্র ও গায়ত্রী পরস্পর অভিন্ন। মহামন্তরে গায়ত্রী 
যেকোনও একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন লাভ হইলেও অর্চন-পথের পথিক 
'গামনা গ্রণালীর বিপৰ্য্যয় বা যথেচ্ছভাবে একের সহিত ভেদ জ্ঞান কনা করিয়া যদি স্বতন্ত্র পথ 
লগ্ন করেন, তাহা হইলে কোনও দিনই প্রয়োজন বা মঙ্গল-লাভ করিতে পারেন না। অচ্চন-- 


॥থ মন্ত্র ও গায়ত্ৰী-উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজন আশা করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি 


নিবেদিতাত্ম। বা মনোধর্মা ও সংসার হইতে ত্রাণ পায় নাই, তাহার মুখে শুদ্ধ মহামন উচ্চারিত হয় 


॥ র্বদাই নামাপরাধ হইয়া থাকে । অনর্থযুক্ত জীবকে মননধৰ্ম্ম হইতে ত্রাণ বা গানকারী ব্যক্তিকে 

(মার হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই মন্ত্র ও গায়ত্রীর কৃপাবতার ; সুতরাং যাহার! মনোধম্ম হইতে ত্রাণ 

ত করেন নাই, বা য হারা সংসার হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তাহারা যদি মন্ত্র বা গায়ত্রীকে লঙ্ঘন 

রিয়া কেবলমাত্র মহামন্ত্ গ্রহণের ছলনায় বা মুক্ত ভাগবতগণের ভজনান্ুকরণের ছলনীয় 'নামাপরাধ' 

।আলস্তের প্রশ্রয় দেন, তবে তাহাদের মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না৷. 

| শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন । নামে ‘নমঃ’ শব্দাদি সংযোগ পূৰ্ব্বক ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ- 

শেষ স্থাপিত হইয়াছে। নামই নিরপেক্ষ তন, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কদৰ্য্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত 

য়ায় এরূপ চিত্ত-সক্কোচকরণাভি প্রায়ে মর্য্যদমার্গে সমন্থার্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। অনর্থযুক্তের - 


গক্ষে মূননধর্ম্ম হইতে ত্রাণকারিণী দীক্ষা নিতান্ত প্ররোজনীয়। 
স্বগভভেদ্র _ যেমন বৃক্ষের সহিত তদন্তর্গত শাখা, ফল, পুষ্প, মূলাদির পার্থক্য, সজাতীয় তেদ__যেমন 


একটি আসবৃক্ষের: সহিত অপর আস্রবৃক্ষের পার্থক্য; বিজাতীয়ভেদ__যেমন বৃক্ষের সহিত পর্বতের 
গার্থক্য । “বৃক্ষস্ত স্বগিতো ভেদ * পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ। ৃক্ষান্তরাৎ সঙজাতীয়ো বিজীতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥ 


(পঞ্চদশ তত্ববিবেক ২০শ সংখ্যা )। গৌঃ ১০/৪৪৫-৪৪৯। 
৷ জীবের ত্বতদ্্রতা_ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি! ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানিযন্তরার্ানি মায়য়া ॥ 
[ভার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত পূর্ব, পর ও মধ্য_এই তিনের সঙ্গতি দ্বারা বুঝ! আবশ্তাক ৷ 
৷ গরমাত্মাই জর্বজীবের নিয়ন্তর ও ঈশ্বর। জীবনকল যত কৰ্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদন্থুরূপ ফল দান 
'করেন। ঈশ্বর মায়ার দ্বারা সর্ববভূতকে ভ্রামিত করান। 'যন্ত্রারট'_শব্দে নুত্রসঞ্চারা দি-যন্ত্রারচ 

কৃত্রিম পুত্তল্বৎ সর্ববভূত, অথবা খন্ত্রীরূচ' শব্দে _দশরীরারঢু” ও বুঝায় ৷ সর্ধভূতকে চালিত-করণে - 
য়ু? তিনি মায়া ব নিজ-শক্তির দ্বারা পরিচালিত করেন। 


পরমেশ্বর সাক্ষাৎ কর্তৃত্ববিধান করেন না! “মায় ৃ 
মায়া ছুই প্রকার_“যোগমায়া ও ‘জড়মায়া' । বিমুখজীব যখন বিষুখতা বরণ করে, রি তাহার 
| উপর জড়মায়ীর কার্য্য_জীব তখন জড়মায়ীর দ্বার! ভ্রীমিত হন, আর উন্সুখজীব যখন উন্মুখতা৷ বরণ 


করেন, তখন যোগমায়া তাহাকে সাহায্য করেন: মি 
বিমুখতা। বা উন্মুখতা-বরণ-_-জীবের স্বতন্তুতী ৷ জীব_তটস্থ ৷ বিষুখতা ও নুখতা_এই ' 


যী আত 
নিবেদিতা আআ, 
[নাশক মহামন্ত্রে গে 
রাত রহিয়াছে । 
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জনিত কম্মের কর্তা-সত্রে কতৃত্ব । 


১১২ সমাধান-সম্পদ 


জীব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে। যখন জীব বিমুখতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন গরমে 
বহিরঙ্গা শক্তি জড়মায়া তাহাকে সংসারচক্রের ক্রীড়া-পুত্তলি করিয়া সংসারে জামিত রা 
যন্ত্রার জীব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া নিজস্ব তন্ত্রতার অপব্যবহারের জন্ নির্বোধ 
হইলে যখন উন্মুখ হইবার জন্য সচেষ্ট হয় অর্থাৎ স্বত্বতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য স্বত্ত অব 
করেব আনুগত্যময়ী স্বতন্্রতা বরণ করে, তখন পরমেশ্বরের যোগমায়া! জীবকে উন্মুখতার পথে চি 
করেন। পরমেশ্বর জীবের নিয়ন্তা হইলেও তিনি জীবের স্বতস্্রতা বা স্বাধীনতার ইন্তারক নাহ 
জীব কিছু জড় পুত্তল নহে যে তাহাকে যেদিকে চালনা করা যায়, সে সেই দিকেই যায়। 
যদি তাহাই হইত, তবে ‘জীব’ ও জড়ে কোন পাৰ্থক্যই লক্ষিত হইত না। জীবকে ‘জড়! বঙ্গ 
নাস্তিকতার আঁবাহন-মাত্র। জীব যখন স্বীয় নিদ্দিষ্ট স্বতস্বতার ব্যবহার ব! প্রয়োগ করিয়া কোন ক 
করে, ভগবান্‌ তখন স্বীয় মায়! বা স্বশক্তির দ্বারা সেই কার্য্যের ফলদান করিয়া থাকেন। এখানেঞ্ন 
হইতে পারে, জীবই যদি কম্মের ও হখ-হঃখাইভবের কর্তা হন, তাহ! হইলে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কোথা! 
থাকে? তছুত্তর এই যে, জীব-হেতু-কর্তা এবং ঈশ্বর-_প্রয়োজক-কর্ত। জীব-নিজ কম্মের কর্তা হইয় 
(যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং ভাঁবিকম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগে ও কার্যকর 
প্রয়োজক-কর্তা-রূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর__কলদাতা, জীব-_ফলভোক্তা । 
গীতার আলোচ্য শ্লোক ও তাহার পুর্বাপর-প্লোকের সহিত আলোচ্য শ্লোকের বিচার করি 
হইলে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তই সম্প্রকাশিত হয়। যদি জীবের কোনও স্বতন্থতা না-ই থাকিত, জা 
যদি জড় ক্রীড়া-পুত্তলির স্যায় বস্তুই হইতেন, তবে ভগবানের আলোচ্য প্লোকের অব্যবহিত পূরবী 
=_“স্বভাবজেন কৌন্তয় নিবন্ধঃ সেম কন্মণ|। কর্তৃং নেচ্ছলি যন্মোহাৎ করিয়ন্তবশোংপি ৫1 
(গীঃ ১৮৬) শ্লোকের অবতারণার কোনও আবশ্তকতাই ছিল না কিংবা অব্যবহিত পরব্তি-ল্লোরে£ 
কোনই প্রয়োজন ছিল না--“্মেব শরণং গচ্ছ সবর্বভাবেন ভারত। তংপ্রসাদাৎ পরাং শান্তি সা 
পরপ্চাসি শীশ্বতম্‌॥ (গীঃ ১৮।৬২)। আলোচ্য-গ্োকের পুবববর্তা শ্লোকের অর্থ এই,--হে কৌস্তেয়। রর 
যাহা মোহবশত; করিতে ইচ্ছা করিতেছ ন! স্বভাবজাত স্বক্্ম-দ্বারা অবশ হইয়া তুমি সেই কা? 
করিবে। ভাহা হইলে: এখানে জীবের মোহ বশত; কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা অর্থাৎ প্রবৃত্তি 


| 


| ক ব্‌ 2 জীব ৷ 
তত্্রতা আছে, আর জীবের স্বভাবজাত বকম্ম আছে, যেজগ্য জীব “হেতুকর্তা'। যন 


এইরূপ হেতুকর্তা হইলেন, তখন ভগবান্‌ জীবকে ‘অবশে’ অর্থাৎ যন্ত্রারটের শ্ায় দাদি 
এখানেই ঈশ্বরের প্রয়োক-কর্ৃ এখানে জীব নিজ-কর্মের কর্ত। হইয়। যে ফলভোগের শি 





অবশে যন্রারঢের স্যায় সেই ফলভোগ বরণ রঃ ূ 
রর ফলদাতৃ-্ুত্রে নিয়ন্তত্ব; জীবের স্বতন্তরতার বর 
জীব যদি একান্ত অন্তত জড়পুত্তলিবৎ বস্তুই হই 
পীত তি শব্দই - তাহার, সম্বন্ধে উক্ত হইতে পারিত } ন! i | 
য়? তাহার 'ইচ্ছাই' বা কোথায়? আর তাহাকে পর 







হইলে ‘নেচ্ছসি’, গম্বনকণ 
আঅন্ভন্ত বস্তুর আবার শ্বকম্ম* 





লজ ত 1 
সীবের স্বতন্ত্রতা Se 





নট উপদেশ দিবারই বা আবশ্যকত! কি? ঈশ্বর যখন জীবের হৃদয়ে বসিয়াই তাহাকে যন্ত্রে 
a ঘুরাইয়! দিয়। থাকেন, জীবের যখন মোটেই কোনও স্বাধীনতা তিনি প্রদান করেন নাই, 
মদ সমস্ত কৰ্ম্মই যদি ভগবান ই জীবকে করান, তাহ! হইলে ভগবানের উপদেশ দেওয়ারই 
জন আবশ্যকতা নাই | ভগবান্‌ যন্ত্রের ম্যায় বা কলের ন্যায় জীবকে ঘুরাইয়া দিলেই ত’ 
|, তাহাতে শরণ গ্রহণ করিবার আবার উপদেশ দেন কেন? “ত্বমেৰ শরণং গচ্ছ সব্বভাবেন ভারত । 
[ংগ্রসাদাৎ পরাং শান্তি স্থানং প্রাগ্সি শাশ্বতম ॥ “_হে ভারত, তুমি সবর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের 
রাগ হও। তাহার প্রসাদে পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ।” এখানে 
বান জীবকে সবর্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন কেন! নিয়ন্ত, ঈশ্বরই ত’ জীবরূপ জড়যন্ত্রে 
॥দটিপিয়া দিয়া তাহাকে শরণাগত () করাইতে পারিতেন। শুধু এই শ্লোকে নয়, সমগ্র গীতা- 
নর উপদেশই তাহা হইলে ব্যর্থ হইয়া যায়। শ্রীগীতার চরম শ্লোকও তাহা হইলে ভগবানের 
কটা ফাঁজলামী (1) হইয়া পড়ে _«“সববর্থম্ম্মন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রন । অহং ত্বাং সব্ব- 
[াপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ । সকল ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। জীব যদি 
পূর্ণ অস্বতন্ত্রই হয়, তাহার যদি বিন্দুমাত্র স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার করিবার শক্তিরূপ 
মাধীনতাঁর বৃত্তিদ্ধয় না থাকে, তাহা হইলে ভগবান্‌ ‘পরিত্যাজ্য’ ও শরণং ব্রজ' কথা বলিলেন কেন? 
'্তন্্ বস্তু কি কোন বস্তু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে? অন্যত্র বস্তু কি শরণ গ্রহণ করিতে 


মারে? তাহা হইলে কে. পারে? পুরের্ব যোবাজি ত্থতার অসদ্বাহার করিয়া ইতর 
্বসমৃহ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার সদ্যাবহার করিয়া সেই সকল, ইতর 
ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে। এই উভয় কার্য্যেই জীবের স্বতন্ত্র তার বৃত্তি পরিস্ষুট | ন্মগ্রহণেও 
দীবের তন্ত্র, ধর্ম্ম পরিত্যাগেও জীবের স্বতন্ত্রতী । ভগবান্‌ জীবের স্বতত্্রতার এই উভয় বৃত্তির 
স্ভারক হইয়| জীবকে জড়বস্তর অন্তর্গত ন! করিয়া জীবকে হার সন্্যবহারের উপদেশ 
'ধবণ করাইয়া তাঁহাকে স্বত্ত্রতা-রত্রেরই উত্তম অধিকারী করিয়া থাকেন। জীব যখন স্বতন্ত্রতার 
দ্যবহার করিল অর্থাৎ সব্বতোভাবে পরমেশ্বরের শর? গ্রহণ করিল কিংবা সবরব্র্স পরিত্যাগ করিয়া 


একান্তভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিল বা অপর ভাষায় হেতুকর্তী হইল, তখন পরমেশ্বর প্রয়োজক- 
সব্্বপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি 


কর্তারপে জীবকে “পরাং শান্তিং স্থানং প্রগ্নানি শাশ্বতম্‌।” “অহং তাং 
| শুচঃ” প্রভৃতি বাণী শ্রবণ করাইয়া! জীবের স্বতগ্তরতার সদ্যবহারের উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়া 





ধাকেন। 

| কাজেই জীবের স্বতন্ত্তীর হস্ত 

| ঈনিত অসৎ কৰ্ম্ম গুলি ভগবানেরই প্রেরণায়, ও 

রর্শনার্থ যত্ুবান হয়, তাহাদের চেষ্টা কোনও 

টায় জীবের শত্রু ও আত্মশক্র আর কেহ নাই! 
সমীধান_-১৫ 





রক হইবার ছলে যাহারা নিজ-নিজ স্বতন্তরতার অপব্যবহীর- 
নিয়ন্তুত্বে কৃত বলিয়া আত্মদোষ-ক্ষালনের দছুরভিসন্ধি 
দিন শীস্ত-দ্বারা সমধিত হইতে পারে না। তাহাদের 
স্বাধীনতা কে না চায়? সকলেই স্বাধীনতার পিপান্থ। 


i OARS 
5415 





বট সমাধান-মম্পদ 


এই বিকৃত প্রতিফলিত জগতে পর্য্যন্ত বিকৃত ও খণ্ড স্বাধীনতার জন্য কত না 'াষ্ট্রবিপ্রব কত না | 
প্রতিনিয়ত হইতেছে, ইহা বর্তমানযুগকে আর অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। কিন k 
বিকৃত ও খণ্ডিত স্বাধীনতার মূল বিশ্ব-্বরূপ নিত্য বাস্তব স্বাধীনতাকে _ কেবল বিরূপের কুঁকা্য্যথনি 
যাহার! আপাত সমর্থনের জন্য লুপ্ত করিবার প্রয়াসী, তাহাদের মত জীব-বিদ্বেষী, জীব-শক্র ও ভারা 
বিদ্বেষী আর কে আছে? ময়াবাদি-সম্প্রদায় বৈষ্ণব-সুদর্শনের এই তাৎপর্য্য-সৌন্দর্য্যটা ধরিতে পারে না 
তাহারা জীবের জীবত্ব, স্বাধীনতা, ভগবানের ভগবত্বা--সমস্তই ‘লুপ্ত’, শুন্ত” করিয়া কাল্পনিক আনা, 
ভবের রাজ্যে (1) বিচরণ করিতে চাহে ! 
জীবের স্বতন্ত্রভা থাকিলেও জীব পরমেশ্বরের স্যায় পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ সর্বভত্্ষতন্্ 'নহে। জী 

খেরূপ অণু, তাহার স্বতত্্রতাও সেইরূপ সীমাবদ্ধ। পাঁচ হাত পরিমাণ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ গাতীর গা 
হাতের মধ্যে বিচরণ ও তৃণাদি ভক্ষণের স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু দশ হাতের মধ্যে বিচরণ করিবার 
সর্বত্র বিচরণ করিবার স্বাধীনতা তাহার নাই। জীবের স্বতন্ত্রতা সীমাবদ্ধ বলিয়াই তাহার স্বত্ত্ব 
অপব্যবহার আছে, তাহা পরমেশখরের শক্তি মায়ার দ্বারা গ্রস্ত হইয়া পড়ে । কিন্তু পরমেশ্বরের স্বত্ত্ব 
‘অপব্যবহার’-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। স্বরাট, পরমেশ্বর স্বতন্ত্রতার যেরূপ ভাবেই ব্যবহার করেন, 
তাহাই তাহার পক্ষে সরববাঙ্হন্দর ও ইসমনঘ্বিত হয়। এজন্য ভগবানের লাম্পট্য, চৌর্য্য, জনসপরিএ্ 
একপত্বী-গ্রহণ, বহু পত্বী-গ্রহণ, পরেটা-গ্রহণ_-সকল লীলাই সব্বাঙ্গঞুন্দর, তাঁহা জীবের ন্যায় স্বত্ত 
অপব্যবহারজনিত কর্ম নহে। তাহা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ের সর্ববাঙ্ সুন্দরী পূর্ণতম! স্বতন্ত্রতার বিজয়পতারা 
শচৈতনযদাসাহদাসগণই এই ঈদর দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়া জগৎকে গর) 
করিয়া থাকেন। (গৌঃ ১০1৫৭৯-৫৮১) 

 পক্ষির মুখে হরিনীম_ শুন, বিপ্র, সকৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম । পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণধাম! 
পশু পক্ষী-কীট-আাদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তা’রা সব তরে॥ (চৈ: ভাঃ আঃ ১৬)! 
এবং ীটৈতগুরিতাযতের অস্াসীল। প্রথম পরিচ্ছেদেও শিবানন্দসেনের ভগবন্তক্ত কুকুর নীগাগণ | 
মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর প্রদত্ত প্রসাদ এবং তদীয় শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ ওরিনা | 
শিবানন্দসৈন মহাপ্রভুর কৃপালন্ধ সেই কুকুরকে দণ্ডবং রা 


কত জা সগবতগণের অবৈধ অনুকরণ অর্থাৎ মহাভাগবতগণের প্রতি মর্কট a i 
- মুখভচ্ি রর অজ্ঞাত বা জ্ঞাত হম্পি সা অনেকের কুকুরের কাণে মন্ত (?) বা হরিনাম (0 রে 


3 ক রা পী 22 ১১৫১ ১, চু A = "হা! টু 
হান কাহারও বাতি য়া উহাকে হরিনাম শবণ করাইবার ছলনায় স্ব-স্ব আতেন্দিয়-ত্প' রব 
গণের এই সকল চেয় যে-সকল কৃতিমতা ও অবৈধ রি 











ূ | পক্ষীর মুখে হরিনাম 
তিযাগিভ। বা আক্ষেক্ডরিয়তর্গণ-কামন। প্রভৃতি দুরারোগ্য গুপ্ত ব্যাধি আছে, তাহ! শ্বয়ং রোগী হইয়া 
পাথর ধরিতে পারে ন! ; কিন্ত প্রকৃত নামাচার্যয, শুদ্ধনীমের অনুশীলনকারী মহাভাগবত তাহাদের সেই 
রা নিতে পারেন। এইঘ ক অনুশীলনকারী মহাভাগবত কখনই নামাপরাধীর পশু-পক্ষীকে 
রি, শ্রবণ করাইবার চে ছা পশু-পক্ষীর বৈকুণ্ঠ গমন বা সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তি স্বীকার করেন না! 
্দ্ধতক্র সাধুবৈষ্ণবের মুখে কৃষ্ণনাম-অবণেই পশু, পক্ষী প্রভৃতি মুকজীবগণের উদ্ধার লাভ সম্ভথ। 
'নইরূপ সাধু, ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুধু জীবমাত্রের কর্ণবন্ধে সেই eo 
বৰুণণব্দ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন করায়; কারণ বৈকুঠনাম জীবকে ভোগবুদ্ধি 


তে বিষুকত করিয়া বক বস্তুর সেবাবুদ্ধিতে উদ্ধদ্ধ করায়। ভক্ত জিহ্বারূপ বৈকুঠধামে জড়াকীশের 


গায় বদ্ধজীবের কোন ভোগ্য অজ্ঞান না থাকায় এব বৈকুষঠনাম পূর্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-বাচক হওয়ায়, 


[দীবকে ভোগময়ী বদ্ধদশীয় আবদ্ধ করে না। সুতরাং বৈকু্ঠভগবন্নীমগ্রহণ করিলে জীব জীবনুক্ত হয়। 
অচেতন যন্ত্র গ্রহণ করে না। শুদ্ধ 


হরিনাম পশু, পক্ষী বা মানবের দেহ কিম্বা দৈহিক কোন 
[মা বা নির্মল চেতনই নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণঘরূপ প্রীনাম শ্রবণ বা 
[চারণ করিয়া থাকেন! যদি মানবের আত্মা ৰ! পশু-পক্ষীর আত্মা পর্য্যন্ত নির্মল আত্মা হইতে 
প্রকাশিতপুর্ণচেতনস্বরূপ গুদ্ধনাম স্পর্শ ন! করে, যদি নামকীর্তনকারী, শ্রবণকারী এবং নামের মধ্যে 
[কোন প্রকার ব্যবধান বা আগন্তক আবরণ থাকে; তাহা হইলে কেবল বাহা প্রক্রিয়ার অভিনয় বা আপাত 
গ্রতীতিগত সাম্যদর্শনের দ্বারা প্রকৃত বাস্তব ফলোদয় হইবে না যদি তাহাই হইত, 
হাহ! হইলে গ্রামৌফোনের মুখে নাম বা সবাক্‌ চিত্রের প্রুহলাদ”। “নারদ প্রভৃতির. মুখে নামের 
ছলনা শ্রবণ করিয়া বর্তমান ইন্ড্রিয়পরায়ণ সমাজের ইন্ড্রিয়চরিভার্থ -পিপানার লাঘব হইত এবং 
টি বৈবুষ্টপ্রাপ্তি ও সুলত হইত বারবণিতার আলয়ে শুকপক্ষী বারবণিতার . মুখে রাইকানুর 
নীম (৫), রাঁইকন্ুর প্রেমসঙ্গীত (1) অবণ করে এবং এঁ সকল উচ্চারণ করিতেও অভ্যস্ত 
হইতে পারে; কিন্তু সেখানে উচ্চারণকারী যেরূপ দৈহিক কসরতের দ্বারা নামের ছলনার 
| উচ্চারণ দৈহিক যন্ত্রমধ্যে-মীত্র অভ্যাস করিয়াছে, তদ্রপ উহার শ্রবণকারী পশু-পক্ষীও “হুরিকৃষ্ণ' 
নাম () উচ্চারণ প্রভৃতির ছলনা .দেহযনত ত করিয়াছে! উভয়েরই আত্মায় 


গত কসরতের মধ্যে 
নাম স্পর্শ করে নাই! শিত হইয়া অপর নির্মল অনাবৃত আত্মা 


এক নির্মূল আতা হইতে শুদ্ধ নাম প্রকা 
সেই শুদ্ধ নামের বিছ্যুৎকণাসঞ্ীর হইলে অবণকারী বা! কীর্তনকারী বাহাদর্শনে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ_ 
যাহাই হউন ন! কেন, তদ্দারাই উভয়ে 


র পরম মঙ্গল-লাঁভ অনিবার্ধ্য। “পক্ষী নামপ্রদীনকারী' ব্যক্তি 
যদি মৃহীভাগবত বা শুদ্ধবৈষ্ণব হন, ক্ষীর আতা, হরিনামে অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত 
ভোগবুদ্ধির হস্ত হইতে আনুষন্সিকভাত ₹ ভগবৎসেবায়ময় বৈকুণ্ঠে নীত হইবে 
কিন্তু যে ব্যক্তির পক্ষীর বিমুখতার 


[রর পাপবুদ্ধি আছে_ঘিনি হরিনাসের 
সেবা এবং অপরকে হরি-নাম শ্রবণ 


স্বাধীনতাঁয় বাধা দেওয় 
গিয়াও পাঁপ-পুণে)র প্রা 
কবলিত, তিনি কখনও নামের স্বরূপই অবগত 








করাইবার চেষ্টা দেখাইতে 









তি বাবে সততা তিথিতে অজি পুশ ও রবিবার হা 
নিষিদ্ধ থাকিলেও বিষ্ণুভক্তগণ কেবলমাত্র ঘাদশীতেই তুলসী চয়ন করিতে ইচ্ছা করেন না! 


১১৬ সমাধান-সম্পদ 


নাম শ্রবণ করিলে বৈকু্ঠগতি দূরে থাকুক, সংসারগতিই লাভ করিবে এবং এরূপ চেষ্টা যিনি 
করিতেছেন, তিনি বিবত্তগ্রস্ত হইয়া উহাকে ‘সখ’ মনে না করিলেও উহ! বহুরূগী সখেরই প্রচ 
রূপান্তর মাত্র। অতএব শুদ্ধনামাচাধ্য মহাভাগবতের মুখে শ্রীনাম-অ্রবণে জীবমাত্রেরই কলা 
অবশ্থন্তাবী। আর বাহাদর্শনে নামাক্ষরের মত দেখিতে নামাপরাধশ্রবণে জীবমাত্রেরই সংসার 
গতি অর্থাৎ ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম কিম্বা অধন্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি অবশ্যান্তাবী। গৌঃ ১০।৬৪৭-৬৪৮। 
শ্রীতুলসী মাহাত্ম্-__শ্রীতুলসী হরির অত্যন্ত প্রিয়া, এ বিষয়ে শান্ত তারস্বরে কীত্তন করিয়াছেন। 
প্রীহরির সেবার জন্য তুলসী-সেবন শাস্্নিদদিষ্ট। শ্রীমহাপ্রসাদ যেরূপ বিষ্ণুবস্ত হইলেও শ্্রীহরির 
সেবার্থ রসনায় মহাপ্রসাদ-গ্রহণ বা চর্ব্বণাদি অপরাধজনক নহে, শ্রীতূলসী-সম্বন্ধেও তদ্রুপ জানিতে হইবে। 
ভোগবুদ্ধি-সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ-ভোজনের স্তায় ভোগবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া গ্রীতুলমী-ভক্ষণ বিশেষ 
আপরাধজনক। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৯ম বিলাস ৫৮-৬৮ সংখ্যায়) এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত প্রমাণ আছে, 
যথ|_ প্ৰসিদ্ধি আছে, তুলসীদল ভোজন করিলে দেহাবসাঁনে পাগীরও শুভগতি লাভ হয়। তৃলসীদল র 
ক্ষণ-পূরর্বক অন্তকালে দেহবিসঙ্জন করিলে চণ্ডালেরও দেহস্থ পাপ সম্পূর্ণরূপে ভল্মীভূত হইয়া যায়।। 


গঙ্গা ও যমুনার শুরু ও কৃষ্ণবর্ণ জল যেরূপ সর্ব পাপ বিদূরিত করিয়া দেয়, তদ্রূপ তুলসীদল-ভোজন-দ্বায় ৷ 


নিখিল পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। হে যমপৃতগণ, যে-কাল পর্যন্ত মানবের বদনে ও মস্তকে তুলসীগল | 
বিরাজিত না হয়, সে-কাল পর্য্যস্তই দেহ-পাঁতক অবস্থিত থাকে । অমৃত হইতে সমুখিতা ধাত্রী ও বু 
প্রিয়া তুলসীকে স্মরণ, কীর্তন চিন্তন ও ভক্ষণ করিলে তাহারা সব্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। থে 
ব্যক্তি কদাপি কিছুমাত্র সুকৃতি সঞ্চয় করে নাই, অপিচ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছে, সেবোন্মুখ-বুদ্ধিতা! 
তুলসী ভক্ষণ করিলে তাহারও মঙ্গল হয়। শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পারণ-দিনে তুলসী ভঙ্গা 
করিলে তাহার অষ্টদংখ্যক অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফলক্রুতি শ্রুত হইয়া থাকে। শান্তর তুলসী-ভক্ষণের এইরণ । 
নং ফজশ্রঠতির উল্লেখ করিয়া সেবোনুধ-বুদ্ধিতে ভুলসীর সম্মান: করিবার অন্ত এরা! 
করিয়াছেন। | | 

শ্রীচৈতম্থচরিতামুতে ঠাকুর হরিদাসের কপাপ্রাপ্ত৷ পূবৰ বেশ্যার সাধনময় পরব্ত্তি-জীবন-প্রস্দে_ 
“তুলসী সেবন করে, চবর্বণ উপবাস । ইন্ডরিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ ॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ৩) ভোগবুদ্ধিতে 
তুলসী গ্রহণ করিলেই তুলসীর অঙ্গে আঘাত করিবার চেষ্টা হয়, সেবোনুখতার সহিত তুলসী কা 
করিলে তুললীর কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়। ৃ 

তুলসী-ছেদন তিথি বিচার-_শ্রীহরিভক্তি বিলাস (91১০৮ )--৫নচ্ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ রর 
বৈষ্ণবঃ কচিৎ ॥”_“হে ব্ৰাহ্মণ-সকল, বৈষ্ণব কখনও দ্বাদশী তিথিতে তুলসী ছেদন করিবেন না | 






দে 
ন্‌ 
তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধাস্তথা।: ইন্দুক্ষয়ে ন ছুত্তেত গবার্থে তু তৃণস্য চ1৮__অর্থাং অমাবন্তায় রি 
জন্য তুলসী ছেদন, যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ ছেদন এবং গাভীর জন্য তৃণ ছেদনে কোন দোষ নাই। 





|| 
| 
1 কৃষ্চবল্লভ! তুলসীকে কৃষ্ণসুখতাৎপ্য্য ব্যতীত নিজন্ুখতাংপর্য্যে ব্যবহার করিলে তুলসীর চরণে 
ধ্লগরাধণনিবন্ধন ভক্তির বাধা হইবে । স্দিজর, ম্যালেরিয়া বা দুষিত বীজাণুর প্রতিষেধকরূপে জীবের 
[র়তপণের জন্য তুলসীর ব্যবহার তুলদীর চরণে অপরাধ। এরূপ কাধ্য-সমূহ ভগবদ্তক্তিবৃত্তিকে 
লুপ্ত করিয়া জীবকে সংসারমার্গে বিচরণ করায়। ভগবদ্তক্তগণ একমাত্র কৃষ্ণসেবাস্থখ-তাৎপর্যয ব্যতীত 
রথের প্যায় দুর্ব,দ্ধিতে কখনও কৃষ্ণবল্লভাকে ভোগ (1) করিবার চেষ্টা করিতে যান ন। 
প্রীহরিভক্তিবিলাস (৭৮৮,৮৯)-মধ্যে মধ্যে পুষ্প-প্রদান-পুরর্বক তুলসীদলের দ্বার! মালা 
|থিয়া তাহাতে চন্দন-লেপন-পুর্ববক শ্রীরামের শিরোদেশে প্রদান করিবে। 

1 যিনি বাক্য সংযত করিয়া এবং আত্মাকে নিয়মন-পুর্র্বক মন শ্রীবিষ্ণপাদপদ্নে সস্স্ত করিয়া 
টলসী-মালার দ্বারা হরির পুজা করেন, তাহার কোটী যজ্ঞানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক ফল হইয়া থাকে । তুগসী- 


|| 
] 


মালার দ্বার! গ্রীবিষ্ণুর পুজা-__ভবান্ধ-কুপ-পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধার-সেতু । 
| উপরি-উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় যে, ভ্রীহরির ইন্সিয়-তর্পণের জন্য তুলসীকে মাল/রূপে গ্রথিত 
রা দোষাবহ নহে, পরস্ত ভক্তিবৃদ্ধিকর। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তুলসীকে শ্রীহরির সেবার জন৷ সুত্র-মধো 
গরধিত করার আরও অনেক বাক্য আছে_সঞ্জরীযুক্ত মৃত্তুলসীপত্র সবত্র-দ্বারা গ্রথিত করিয়| দেবকি- . 
দন্দনের ( কৃষ্ণের ) পূজা করিবে। 
ভগবান, শ্রীবিষ্ণুর সেবার্থে তুলসী-কাষ্ঠের ব্যবহার শাস্্রানুমোদিত,__“যো দদাতি হরেধু পিং তুলসী- 
কাষ্ঠহন্িনা। শততক্রতৃসমং পুণাং গৌহযুতং লভতে ফলম্‌।” (হঃ ভঃ বিঃ ৮1১১) যিনি তুলসী-কাষ্ঠের 
অনিদ্রা প্রীহরিকে ধূপ প্রদান করেন, তাহার শতযজ্ঞসদৃশ্ত পুণ্য এবং দশসহত্র গোদানের ফলশ্রুতি 
আছে। এবং ( হঃ ভঃ বিঃ ৯৫৪ ৫৫)-কি নীরস, কি সরস, যে-কোনরূপ তুলসীকাষ্ঠ বা তুলসীপত্র গৃহে 
বর্তমান থাকিলে কলিকালেও তথায় পাপ সংক্রমিত হইতে পারে ন! তুলমীর পত্র, পু, ফল, কাট 
বন্ধ, শাখা, পল্লব, অন্কুর, মূল ও মৃত্তিকা সকলই বিশুদ্ধ। তুলসী-কাষ্ঠের অগ্নির দ্বারা বিষ্ণুর নৈবেছ্যানন 
পাক করিয়া তাহা শ্রীভগবান, বিষ্ণুকে নিবেদন করিলে সেই অন্ন আমের হয়। বিষ্ণুর সেবার্থ বা 
ভোগার্থ সৰ্ব্বভাবেই তুলসী ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্ত তাই বলিয়া বহিন্যুে জীবের ইন্দিয়-তৃত্ডির জগ 
মেরপভাবে ব্যবহৃত হইবে না! তাহা হইলে নরকের সেতু হইব 5 
| ভ্হরিভক্তিবিলাস ৭৯৬__তুলসী কৃফগৌরাভা তয়া্যর্চ্য জনাৰ্দিনম্‌। নরো জাতি তনুং তাজ! 
বৈষ্ণ্ৰীং শাশ্বতীং গতিম্‌ ৷_যিনি কৃষ্ণ ও গৌর বর্ণ-বিশিষ্ট তুলসীর দ্বারা আীবিষুর আনত? 


শরীর-পরিত্যাগের পরে স্বাস্বতী বৈষ্ণবী গতি লাভ করিয়া থাকেন। 
রোগারোগ্য, শক্রবিনীশ, বিদ্বুবিনাশ বা কোনও প্রকাঁর শ্রাকৃত কামনা অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয় i 


তৃপ্তির জন্য নারায়ণে তুলসী প্রভৃতি প্রদানের প্রথা জগতে কৰ্ম্মী ও টি টা 
| ইইয়াছে। তাহা অপরাঁধ-জনক ও ভক্তির সম্পূর্ণ বাধক | সুতরাং এ সকল অপরাধময়ী ভক্তি-প্রতিকু 


 চেষ্টাকে আত্মমঙ্গলকামী সর্ব্বোতোভাবে প 


. দীবের আত্েব্দ্িযতর্পণ বা সেবা করাইয়। লইবার 


তুলসীচ্ছেদন-তিথি-বিচার 











১১৮ সমাধান-সম্পদ 
অবস্থিত। যাহার! এরূপ অবৈধ কাৰ্য্য স্বয়ং করেন বা কোনওরূপে উহার প্রশয় প্রদান করেন, অহ 
সকলেই ভক্তি হইতে চিরতরে পতিত ও অপরাধী ৷ | 
শ্রীহরিভর্তিবিলাস ৭ম ৫৪--“ন পধ্যষিত দৌষোহস্তি জলজোৎপলচম্পকে । ত্লস্স্তাবকুলে | 
বিধে গঙ্গাজলে তথা ॥” পদ্মা, উৎপল, তুলসী, বক ও বকুল-পুষ্প, বিশ্বপত্র এবং গঙ্জোদক প্যুযযিত ৷ 
হইলেও দোষাবহ হয় না। “বজর্যং পর্যুষিতং পুষ্পং বৰ্জ্যং পর্যুযষিতং ফলম্। ন বর্জাং তুলসীপত্র ন. 
বর্জ্যং জাহৃবীজলম্॥ ( হঃ ভঃ বিঃ ৭।৮১)--শ্রীহরির অঙ্চনে পয্যু ষিত পুষ্প ও পর্যুযষিত ফল ত্যাগ: 
করিবে, কিন্তু তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না। 
“তুলসী শাপগ্রস্ত হইয়া বৃক্ষযৌনি লাভ করিয়াছেন” প্রভৃতি মতবাদ_ বহিম্মুখ-বঞ্চনাময়। 
ভগবান বিষ্ণু বা ভগবন্তক্ত বৈষ্ণবের কর্মমার্গে বিচরণ (1), বিষ্ণু-বৈষ্ণবের জন্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি বিমুখ- 
মৌহনপর উক্তিগুলির দ্বারা শুদ্ধও তত্বভ্ঞ বৈষ্ণবগণ বঞ্চিত হন নাঁ। বহিম্মুখেদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্ত: 
সর্বত্রই এইরূপ প্রক্ষিপ্ত ও অভিসন্ধি-যুক্ত মতবাদ-সমূহ দৃষ্ট হয়। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তারা বঞ্চিত! 
হন না। এইরূপ বিমুখ-মোহনপর মতবাদ-নিরাঁসের কথ! ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের শ্রীসনাতন-শিক্ষায় 
. কথিত হইয়াছে,_“মৌধঙ্গ-লীলা, আর কৃষ্-অন্তর্ধান! কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥ মহিষী-: 
হরণ আদি, সব মীয়াময়। ব্যাখ্যা শিখাইল যেছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥” (চেঃ চঃ মঃ২৩)॥ গ্রীচৈত- 
চরিতামৃতে উদ্ধত রাঁবণের মায়াসীতাহরণ-বৃত্ান্তও এতৎসঙ্গে আলোচ্য। শ্রীতুলসীদেবী প্রাকৃত বৃক্ষ 
নহেন। ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, গঙ্গা প্রভৃতি বিষুবৈষব-বস্ত বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত। তাহারা, 
জীবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের সেই বৈকুঞ্-বিচিত্রতার সহিত ইহ জগতে অবতীর্ণ হন। প্‌ 
গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে সেবোন্মুখ হৃদয়ে তাহাদের সেবা করিলে তাহাদের স্বরূপোপলক্ধি ও কৃপা" 
লাভ হয়। নতুবা তাহাদিগকে প্রাকৃত বস্ত-সামান্তে দর্শন করিয়া বঞ্চিত ও নরক-পথগামী। 
হইতে হয়। রে 
শ্রীতুলসী__কৃষ্ণবল্লভা, বৈষ্ণৰী ও আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ; শ্রীগুরুদেব__আশ্রয়জাতীয় ভগবা্‌- 
বিগ্রহ; শ্রীশিব__বৈফবশ্রেষ্ঠ। সুতরাং এক আশ্রয়-জাতীয়কে অপর জশ্রয়-জাতীয়ের দ্বারা কোন! | 
সেবক পুজা করিতে পারেন না, তাহাতে অপরাধ হয় । গৌঃ ১০।৭২২-৭২৫। 
বর্তমানে বিভিন্নস্থানে যে অষ্টপ্রহর প্রভৃতি নাম-যজ্ঞ (1) প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা শুদ্ধনামঞ 
নহে অন্যাভিলাষী প্রভৃতি বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয় তর্পণ পর নামাঁপরাঁধ যজ্ঞ। এঁরূপনামাপরাধ হইতে 
দূরে থাকিয়া অকৈতব নামাচার্য্যের পাদপন্াশয়ে ,শুদ্ নামতৎপর হইবার জন্য অকপট বৈধবগ্ার | 
' সঙ্গ কর্তব্য। 'কুঞ্জভুঙ্গ প্রভৃতি অপ্রাকৃত লীলা কীর্তন (7) প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যেরূপভাবে হাটে: 
বাজারে সাধারণ অসংযত বা প্রাকৃত নীতিবাদি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছে, তাহা ধা 
. নরক-প্রাপক ব্যাপার জানিয়া অবশ্য পরিত্যজ্য। মহাপ্রভু-বিগ্রলস্ত-বিগ্রহ, তাহাতে অবৈধর্জা, 
_ সম্ভোগরস আরোপিত করিয়া ওঁদা্ধ্য-লীল! বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিতে হইবে না। কি 
সম্প্রদায়ের পদলেহী প্রাকত-স্হজিয়াগণের ছার! মালসা ভোগ প্রভৃতি আধুনিক প্রথ) প্রচলিত £ 
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ন্দাভোগ প্রভৃতি শুদ্র প্রথা মাত্র । উহা শুদ্ধ বৈধ্ঃবগণের গ্রহণীয় নহে। শ্রীদাসগোস্বামী প্রভুর 
নিহাটী মহোৎ্সবের বিচারের সহিত বর্তমান প্রচলিত ' মালসাভোগ এক নহে। কর্ম্মজড় স্মার্ত 
দগক্রব-বিদায়ের হ্যায় “আহান্ত বিদায়’ প্রভৃতি যাহা প্রাক সহজিয়া সা ্রাদায়ে প্রচলিত হইয়াছে 
ছা কর্মকাণ্ডের অনুকরণ মাত্র। | 
যেস্্ী স্বামীর হরি-সেবার অনুকুল এবং ধর্মের অনুসরণকারিণী নহে, হরিভজনপ্রয়াসী এরূপ পত্নীকে 
দগ্গ-জ্ঞানে আন্তরিক দুরে রাঁখিবেন। হরিভজনের বিদ্ুকারিনী পত্নরীতে আসক্তি_-ভোগী স্থণগণের 
{1 সদ্গুরুপাদপদ্প হুরিভঙ্গনোন্ুখ স্ত্রীমৃত্তির কর্ণে অপ্রাকৃত শ্রীহরিনীম ও মন্ত্রাদি দীক্ষা 
দান করিলে তদ্দারা গুরুপাদপন্সের স্ত্রী-সঙ্গ হয় না। পাটনীর সহিত এক নৌকায় পার 
কোন ক্রমেই ভোগবুদ্ধিপ্রবণ বদ্ধজীব- 


[লে তদ্দারা শ্ত্রী-সঙ্গ হয় না। সদ্গুরু ব! মহাভাগব্তোত্তমের 
হর্ভের জন্য অন্য কোনও সংস্পর্শ নাই। 


1 বা জনসঙ্গ নাই । তাঁহাদের “দয় ব্যতীত কাহারও সহিত মু 
খানে দয়া ব্যতীত অন্য কোনও সংস্পর্শের আভাস বা কপটতা রহিয়াছে, সেখানে ‘সদ গুরু' বা 
[ফর বলিয়া কোনও কথা নাই। মন্ত্র-ব্যবসায়ী, প্রভৃতি প্রাকৃত-সাহজিক বা অমুক্ত সম্প্রদায় যে শিষ্য 
। শিত্যাক্রবের কর্ণে মন্ত্রদীনাদির ছলনা করেন, তদ্বার! তাহাদের প্রাকৃত-সঙ্গ বাঁ প্রকৃতি-সঙ্গ হইয়া 
[কে। যেখানে দাঁম্পত্য-সন্বদ্ধ, প্রাকৃত কোন সম্বন্ধ বা আসক্তি বিচার আছে, সেখানেগুর-শিশ্য সমন 
পিত হইতে পারে না। প্রীকত-মহজিয়া-সমপ্রদায়ে বা ক্্মজড়-স্মার্ত-সম্প্রদায়ে যে পতীর পদ্দীকে, 
তার পুজকে, মাঁতার পুত্রকে, ভ্রাতাঁর ভ্রাতাঁকে, শশুরের জামীতাকে দীক্ষা (1) দিবার প্রথা প্রচলিত 
ইয়াছে, তাহা! বদ্ধজীবগণের গৃহত্ৰতধৰ্ম্ম পরিচালনা এবং দুঃমঙ্গে থাকিবার অভিলাষ মাত্র ৷ 

যদি কেহ বাহ্যানুষ্ঠানিক সদাচার পালন-পূর্ব্বক্ হৃস্ত-পাঁচিতানধে প্রসাদভোজী (1) হইয়া অভজন- 
লা অমেধ্যভৌজিনী স্ত্রীর সহিত আঁসক্তি-নিবন্ধন বাস করেন, তবে এরূপ ব্যক্তিকে কখনও সদাচারী 
লা যাইবে না। হরিভজন-প্রতিকুল যে কোনও প্রকার হুঃস্-ব্জীন ও নি টি ঠি 
চার ও বৈষ্ণবাচার। ইহাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন _“অসংসঙগ ত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার । দয়" 
দী্বলো'র নাম করিয়া হরিভজন-প্রতিকুল আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী পুজাদিতে আসক্তি_সদাচারের বিরুদ্ধ 


টযাপার এবং আত্মমঙ্গলের প্রতিকূল 


বিষ্ণু ব্যতীত উহাদের অন্ত অধিদেবত! 

ELAR 5 তথি, বাঁ রঃ 

কনা হি ৰ ক রের আদেশে সদা হরি কীর্তন করেন, 

ইৃতরাং স টা রা রে পর্ব সকলই তীহাদের প্রীহরিতক্তিবিলাস' একা স্ত 
\ < ২ 

ৃ দি নর ব্যবস্থা প্রদান করিয়া কন্মিসপ্প্রদায়কেও ক্রমশঃ 


শদ্ধতক্তগ? রী রিকীর্তনের 
৷১খভক্তগয হার ৫ 
ূ রাত উপসংহার জিদ জ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন হরিভক্তিবিলীস 


উত্তায়ুকুল অনুষ্ঠানে আকর্ষণ পূর্বক ভক্তির 

সক্ষয় তৃতীয়াকে শ্রীহরির পরম প্রীতিকরী তিথি বলিয়াছেন রে 
য়ায় সত্যযুগের বিধান, যবের স্থষ্টি এবং ত্রিপথগা সুর | 
ইঃ ছিলেন এই জন্য উক্ত তিথিতে যবহোম ও য্বদ্ধারা। হরির রী ক 









রা কর্তব্য। অক্ষয় তু 
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তিথিতে সত্যযুগের উদয় এবং তদ্দিন হইতেই ত্রিবেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। এই তৃতীয়া 
স্নান, দান, পুজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃর্পণ প্রভৃতি করিলে তাহা অক্ষয় হয়। এই তিথি শ্ীবিষুঃর অত 
প্রীতিকরী। যাহারা এই তিথিতে সযত্রে যবদ্ধারা হরির পূজ| করেন, এবং যব-দানাদি করেন, তীহার| 
ধন্য ও ‘বৈষ্ণব’ বলিয়াবিবেচিত। কোন পৰ্ব্বই স্মার্ত পবর্ব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সকল পর্ব 
বৈষ্ব-পর্ব্ব। কর্মজড়-স্মার্তগণের বৈষ্বগণের সহিত অবৈধ আহম্বকরণিক প্রতিযোগিতামূলে বহিঠিচার 
চালিত হইয়! ভাষার ছলনায় কোনও তিথি বা পর্ববকে ব্যবহারিক ভোগ প্রবণ অন্ুষ্ঠানপর করিয়াছেন 
বলিয়াই যে তাহা ন্মার্তপবর্ব হইবে, তাহা নহে। বৈষ্বগণ সকল পবর্বকেই কৃষ্ণসেবাতাংপর্যো, 
কৃষ্ণনাম-গুণকীর্তন-প্রচারে নিযুক্ত করিয়া কর্ম্মজড়গণের দুরব্ব,দ্ধিতা হইতে মঙ্গলকামী জীবগণকে রক্ষা 
করিয়াছেন । গৌঃ ১০।৬৯৪-৩৯৫ | ! 
অব্রাঙ্গণত! প্রতিপাদক-বৃত্তি ১-শ্রীযামুনাচার্য্য “আগম-প্রামাণ)” নামক গ্রন্থে যে-সকল বাক্য 
উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাগ। যথা--“অপি চারচাতপুযোমত্রান্মণ্যং প্রতীয়তে। বৃত্তিতো 
দেবতাপুজা: দীক্ষা-নৈবেছ্যভক্ষণম্‌ ॥ গর্ভাধানাদি-দাহান্ত-সংস্কারাস্তর-_সেবনম্‌ |  শ্রৌতক্রিয়াইনুষ্ঠানাং। 
দ্বিজৈঃ সম্বন্ধবজ্জনম্‌ ॥ ইত্যাদিভিরনাচারৈরত্রাহ্মণাং সুনিরণয়ম্‌॥ দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক 
উচ্যতে । বৃত্তাৰ্থং পৃজয়েদেবং ত্রীণি যো দ্বিজঃ ৷ স বৈ দেবলকো নাম স্ব্বকৰ্ম্ম যুগহিতঃ | এবাং বংশ- 
ক্রমাদেব দেবাচাবৃত্তিতো ভবেৎ। তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা ॥ আপগ্ঠপি চ কষ্টায়া 
ভীতো বা দুৰ্গতোহপি বা। পুজয়ে্নব বৃত্যর্থং দেবদেবং কদাচন ॥৮_ অর্থাৎ বৃত্তির উদ্দেশ্যে দেবগৃজা, 
দীক্ষা, নৈবেছ্ভভোজন--এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অত্রান্গণতা প্রতীয়মান হয় রি 
গভাধান হইতে দাঁহান্ত-সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার গ্রহণ, শৌতক্রিয়ার অননুষঠান, ত্রান্মণগণের সহিত! 
সম্বন্ধ-পরিত্যাগ ইত্যাদি আচরণের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে অক্রান্গণতা নিত হইয়া থাকে । যে-ব্যক্তি দেবসেবার্থ: 
প্রদত্ত সম্পত্তিদ্ধার! নিজ-জীবিকা-নিবর্বাহ করে, সে 'দেবল'-নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত | 
তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজ্জ৷ করেন, সেই দেবলক সবর্বকম্মে অত্যন্ত নিন্দিত। যাহার! ৰৃত্তিব্যপদেশে | 
বংশীনুক্রমে দেবপুজা করেন, তাঁহাদের বেদাধায়ন, যজন ও যাজন-_-এই সকল কাৰ্য্য যোগ্যতা নাই। । 
কষ্টকর আপদ্কাল উপস্থিত হইলেও ভীত বা ছুর্দশাগ্রস্ত হইলেও, বৃত্তির উদ্দেশ্যে কখনও দেবগুর! | 
করিবে না। 
সমগ্র পৃথিবী যদি ভগবদ্ধহি্মুখ হইয়া শাস্তবাক্যের-বিরুদ্ধে ভোগপথকেই ধর্ম্মপথ বলিয়া তাহাতে 
ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহাই প্রকৃত সনাতন ধর্মা-পথ বলিয়! প্রমাণিত হইবে না । জগতের শতকরা 
পরী শত পরিমাণ লোকই অনালি হি ভাঁহারা, পরেয়ংপথকেই গ্রহণ করিয়াছে। কলিকা 
ভারত যে অত্রা্মণে ছাইয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্ধ্যাধিত হইবার কি আছে? শ্রীমভাগবতে কপির . 
ভবিষ্যুৎ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্ীশুকদেব বলিয়াছেন যে, কলিকালে কেবল সত্রচিহমাত্রে ্রাহ্মণতা পৰ্য্যবগিত 
হইবে। ব্রাঙ্মণৌচিত শাস্ত্রীয় সদাচার, ব্রাহ্মণের বৃত্তি অর্থাৎ গুণ--কিছুই থাকিবে না। সুতরাং বহ 
লোকের দৃষ্টান্ত দেখিয়! ধর্ম্ম-নির্ণয় ব| শাস্্রবচন অবহেলা করা যায় না। পদ্বপূরাণ (ক্রিয়াযোগ ১৭ অঃ) 







অক্রাঙ্গণত। গ্রতিপাদিকা বৃত্তি ১২১ 


বলিয়াছেন, _“বিপ্র। বেদবিহীনাশ্চ প্রতিগ্রহ-পরায়ণাঃ। অত্যন্তকামিনঃ ক্রুরা ভবিষ্যন্তি কলোঁ যুগে ॥ 
বৃত্তার্থং ্রঙ্গাণাঃ কেচিৎ মহাকপটধন্মিণঃ। কলো যুগে ভবি্বাস্তি ব্রাহ্মণাঃ শৃত্রধস্মিণঃ ॥” সাধারণতঃ 
ET পুরোহিত-শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে ‘পুরোহিত’ নামে অভিহিত কর! যায়, তাঁহারা কি প্রকৃত প্রস্তাবে 
গুরের হিতকারী ?-ঠাহারা কি অধিকাংশই শ্রোতশান্রাদিতে অভিজ্ঞ? বরং অনেক সময়ই তাহার 
বিপরীত দেখা যায়। মেয়েলি শান্ত্রই পুরোহিতগণের শাস্ত্র ও আচার-বিচার হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
ঘে-সকল পুরোহিত সামান্ড তঙুল-বৃত্তি বা দক্ষিণ! প্রভৃতির জন্য বাস্তু দেবতা! প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা নানা- 
প্রকার কামনা-প্রদাত্রী ইতর দেবতার পুজা-পার্ধণাদি করিয়া থাকেন, তাহার! ফলভোগবাদী কম্মাঁ মাত্র । 
শতিশান্্, ভাগবত, গীত। প্ৰভৃতি সকলেই একবাক্যে তাহাদিগকে গহণ করিয়াছেন। যদিও অত্যন্ত 
কর্মাসক্ত কুবিষয়ী ব্যত্তিগণের এরূপ দক্ষিণামাগীয় কর্ম্মফলবাদী পুরোহিতগণের “সমশীলা ভজন্তি” ম্যায় 
অনুসারে আবশ্যকতা আছে, তথাপি সমস্ত সাত শান্তর সমস্বরে তাহাদিগের ব্যবহার নিন্দ! করিয়াছেন । 
'দেবতাস্তরযাঁজিগণের কখনই নিৰ্ম্মল ব্ৰাহ্মণত! সিদ্ধ হইতে পারে না। একমাত্র বিষ্ণুর উপাসকগণেরই 
ব্ৰাহ্মণত! দিদ্ধ। কারণ, পুরুষোত্তম ভগবান্‌ বিষ্ণুর অসম্যক্‌ প্রকাশই-্রহ্ম। ইহা গীতায়ও বলিয়াছেন _ 
'ব্রহ্মণে হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যয়স্ত চ! শাঁখবতন্ত চ ধৰ্ম্ন্ত সুখস্তৈ কান্তিকম্ত চ |” ইতর-দেবতা-যাঁজনে বিকৃত 


নঙ্করেও দক্ষিণ| প্রভৃতির কথা দৃষ্ট হয়। বি্ণু-ভক্তিতে একমাত্র বিষ্ণু ্রীতি-মঙ্ধল্ ব্যতীত এবং সৰ্ব্বস্ব বিষ্ণুতে 


'মমর্পণরূপ দক্ষিণা ব্যতীত ইতর সংকল্প বা দক্ষিণার কথা নাই। বিষ্ণুনীতি-সংকল্প ও বিষ্ণু-পাদপদ্নে বলির 


ঘ্যায় সর্বন্ব দক্ষিণা-ব্যতীত কখনই কার্য্যসিদ্ধি হয় না__ইহা শান্ত্ৰসিদ্ধ বাক্য, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
কর্ণাফগবাদী পুরোহিত যে ভোগপর সংকল্প বা দক্ষিণীর পুম্পিত মধুবাক্য-সমূহ কীর্তন করেন, তাহা 
বিখুখদিগকে বঞ্চনা ও আত্মবঞ্চন! মাত্র । মহারাজ বলি ইহ! নিরাস করিয়াছেন। তিনি কুল-পুরোহিত 
ৰা কুল-গুরু শুক্রাচার্য্যকে দক্ষিণা দিবার পরিবর্তে যিনি সর্বস্ব, একমাত্র একচ্ছ মালিক, সেই ভগবান্‌ 
বামনদেবের পাদপন্মেই ততত্রীতি-সংকল্প করিয়া দর্বন্থ বলি বা দক্ষিণ! দিয়াছেন। ডি চি 
(মহাভারত আদিপর্ব্রে ৩য় অধ্যায়ে ) যে উপমম্যর আয়োধধৌম্যের প্রতি চলি os ie 
তাহা পাঠ করিলে উহা কর্মাগাঁয় পুরোহিতের প্রতি তি টা লিগ 
উদাহরণ বলিয়া কখনই মনে হয় না। শিষ্য প্রকৃত গুরুদেবকে  কিরূণে সরবা্থ সমপ্ণ বরন ৯৮ 


ণ্সর্ব্বন্বং টক ঃ শাস্ত্রীয় বচন! ইহা 
উক্ত উপাখ্যানে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে । সর্ববন্বং গুরুবে দদ্যাৎ ইহাই ত’ শান্তী ৰ 
নিজ স্তী-পুলের জন্য বা নিজ-ভোগের জন্য রাখিয় 
কিছু ধর্মপথে ধাবিত ব্যক্তিগণের মত ষোল মানা নিজ 


| | ংসারিক অমর্গলের ভয়ে তথাকথিত পুরোহিত- 
ইক ও নাপিত-বিদায়ের সায় উদ্ত্ত হইতে সাম বি কৃত প্রস্তাবে গুরুদক্ষিণা নহে। তাই? 


 দক্িণা-প্রদানের মত ব্যাপার নহে। একলব্যের ও র চেষ্টা। কিন্তু জগতে সদ্গুরুর বাণী- 

| রর সহিত প্রতিযোগিতা বা গুরুর রর গুরুতর শ্রেষ্ঠ আদর্শ বিয়া সর্বত্র প্রচারিত রহিয়াছে । 
“চারের অভ উদাহরণই আজ ; ই একলব্যের 
Rte যে গুরুভক্তির নামে, চা নিরস্ত 
পরম গুরুভক্তি বলিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছে। বিন সুতি 


ইহাত’ পুরাণেও দৃষ্ট হয়। 






১২২ সমাধান-মম্পদ 


শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষচন্ত্র সান্দীপনি মুনিকে যে গুরুদক্ষিণ| প্রদান করিয়াছিলেন, ভাহা কর্ম্মমাগাঁয় 
পুরোহিতগণের প্রতি ভোগী বিষয়ীর গুরুদক্ষিণার ম্যায় নহে। শ্রীল শ্রীজীবগোন্বামী প্রভুপাদ বট সন্দর্ভে। 
ইহ! বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়া উহার যথার্থ তাৎপর্ধয দেখাইয়াছেন। যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন- 
দান-প্রতিগ্রহ__কর্মপথের ত্রাহ্মণগণের কর্তব্য বটে। কিন্তু যাহার! একান্ত অমলা ভক্তি-পথের পথিক: 
হইবেন, তাহারা একমাত্র কৃষ্ণতত্ববিৎ গুরুদেবের আন্গত্যে ভগবানের সেবার্থ সকল বৃত্তির পরিচালনা: 
ব্যতীত কোনপ্রকীর অন্যাভিলাষে বা চেষ্টায় লিপ্ত হইবেন না। ভগবন্তক্ঞগণ একায়নশাখী। তাহারা, 
কর্মগথের পথিকগণের ন্যায় বহ্বয়নশীখী নহেন। শ্রীধামুনীচার্যপাদ একান্ত হরিভক্তির উপাসক । 
তিনি শ্বয়ং ত্রান্মণ-মুকুটমৌলি হইয়াও যে-সকল সভ্য কথা শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহ! 
কোনও শাল্ত্রবিদেরই অস্বীকার করিবার উপায় নীই। অধিক কি মনও বৃত্তি লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনা 
প্রভৃতিকে গহণ করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,__“অতপাস্্নধীয়ানঃ গুতিগ্রহরু চিদ্ধিজঃ | অন্তস্তশ্মগ্রবেনৈব 
সহ তেনৈব মজ্জতি ৷” যে দ্বিজের তপস্তা নাই, যাহার বেদাধ্যয়ন নাই, অথচ প্রতিগ্রহে যথেষ্ট রুচি: 
আছে; পাষাণময় ভেলার দ্বারা সম্তরণ করিতে গেলে যেরূপ সেই ভেলার সহিত জলমগ্ন হইতে হয়, ূ 
তদ্রেপ সেই দ্বিজও দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে । “ভূতকাধ্যাপকো ঘণ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা ৷ ৷ 
শূদ্ৰশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ তুষ্টঃ কুণ্ুগোলকে ৷” (মন্ত্র ০১৫৬)॥ -_যিনি বেতন লইয়া শাস্ত্র-অধ্যাপন। ূ 
করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, বিনি শুদ্রশিত্য স্বীকার ও শুদ্রকে অধ্যয়ন | 
করান, যে সর্বদা নিষ্ঠুরভীষী, যে পিতৃবর্তমানে জারজ সন্তান, যে পিতার মরণের পরোঁৎপন্ন সন্তান, : 
তাহাদিগকে হব্য-কাব্যে নিযুক্ত করিবেন না।” তাঁহ। হইলে কি বৃত্তি লইয়া শান্ত অধ্যাপনাকারীকে মনু ' 
কুগুগোলক' প্রভৃতির সমপর্য্যায়ে গণনা! করিতে সাহসী হইয়াছেন? স্বামিপাদ প্জ্ভীনসন্দেশ” বলিয়+ং 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন, তাহা সুবণাদি গ্রহণ নহে। এ 
যিনি কর্মমার্গে অর্থাৎ ফলভোগবাদে দাক্ষণ। গ্রহণ করেন, তিনি কুবিষয়ীর কুমলও তৎসঙ্গে এ 
করিয়া থাকেন। পাঁপী, ভোগী, বিষয়ী যে-সকল পাপকার্ধ্য-্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন, কেহ নিজের ভোগের ' 
জন্য পাপী, ভোগী, বিষয়ীর প্রদত্ত সেইরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিলে তাহার পাপিগণের প্রদত্ত দক্ষিণার সহিত ' 
এ বকলা গাপ এবং কুমলও গ্রহণ করিতে হয়। ভগবন্তক্তগণ নিজের ভোগার্থ কিছু গ্রহণ করেন না 
বলিয়া তাহারা অপরের 0৮15 বা কুমলের ভাগী হন না। আগমপ্রামাস্তকার প্রীযামুনখষি ' 
এজন্যই শান্্বাক্য উদ্ধার করিয়া কর্ম্মমার্গে বৃত্তিগ্রহণকারীর অত্রান্মণতা প্রমাণ করিয়াছেন।৮ কোন : 
কুলপুরোহিত নামধারী যদি এরূপভাবে জীবন-যাপন করে বা কোন বংাহুক্রমেই যদি এরূপ ; 
ভোগোন্ুখবৃত্ত প্রচলিত থাকে, তবে স্বয়ং মনু এরূপ ব্যক্তিগণকে কি বলেন 1-“অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ ' 
যো বৃত্তিমুপজীবতি। স লিঙ্গিনাং হরত্যেনত্তির্য্যগ যোনে প্রজায়তে 1" (মহ ৪1২০০ )-চিহ্নধারণের 
অনুপযোগী হইয়া তচ্চি্ন হণ পূর্বক তততদ্ধত্তি দ্বার! জীবিকা-অর্জ্জন করিলে বর্ণাঅরমের পাপসমূহ তাহাকে 
আশ্রয় করে এবং সে তংপাপে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। SE 


ভগবন্তক্তগণ কম্ম ফলবাদী নহেন-_'দক্ষিণামাগী নহেম; হার নিজের জমার ঘরে কিছু চাহেন না__! 


তন্তরোক্ত সাধনা 


ফের চির বা তাহাদের যাবতীয় প্রয়াস-_-অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্ধনসংগ্রহে তাহাদের 
াাবিকী আখবৃত্তি। মহৰি সান্দীপনি মুনির সহিত আধুনিক ভোগবুশল ব্যজিগণের তুলনা করাও 
্রাধ। ভগবংপার্ষদগণের চেষ্টা, ক্রিযামু্ বাহাদর্শনে আসক্ত ব্যক্তিগণের স্থায় দৃষ্ট হইলেও তাহাদের 
কল্পেরই আসক্তির কেন্দ্র কর উপবিষ্ট ককের সুখের জন্যই তাহার কো 
য়ামমতা--সকলই । ইহা! উপলব্ধি করিতে পারিলেই অভক্তিময় দক্ষিণাপথ হইতে উদ্ধত হইয়! 
বঞ্কবদাঁস হওয়া যাঁয়। 

তন্রোন্ত সাঁধনা--্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র- ইহারা অভিন্ন। শ্রোতপথে লব্ধ দিব্যজ্ঞান 
খন মনতদরষ্টা খবিগণের দ্বারা জগতে মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাই 'শ্রুতি' নামে অভিহিত হইয়া 
কে। এই শ্রুতি আবার সেবোনুখী স্মৃতি-পথের বিষয় হইয়া 'স্থৃতি’ সংজ্ঞা লাভ করে। স্মৃতি যখন 
চীন আখ্যা য়িক'-সমূহের দ্বারা শ্রুতির উপদেশ প্রচার করিয়া শর্তিরই পরিপুরণ করে, তখন তাহাই 
ুরাণ' নামে অভিহিত হয়। আবার যখন পুরাণ বা শ্রুতির প্রতিপান্থ বিষয় অল্পবুদ্ধি মানবের যোগ্যতার 
নয বিশেষরূপে বিস্তারিত হয় ; তখন তাহাই তন্তু’ নাম ধারণ করে। তন্‌ ধাতুর অর্থ_বিস্তার। এই তন্ত্র 
ঈবিধ-_সাত্বত, রাঁজস ও তামস। তামস ও রাজস তন্ত্র তামসিক ও রাঁজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের 
যাগ্যতা থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁমস ও রাজস ব্যাপার-সমূহ শুদ্ধ সত্যপথের বিদ্বুকারক বলিয়া সাত্বতগণ 
বং সাত্বত শাস্ত্ৰ উহাদিগকে পরিবর্জ্জন করিবাঁর উপদেশ করেন। সাত্বত তন্ত্র আমলা হরিভক্তির প্রণালী 
ীর্তন করেন। সেই সাত্বত তন্ত্রই ‘পঞ্চরাত্র' নামে কধিত। '্্রীনারদপঞ্চরা্র প্রভৃতি সেই সাত্বত 
পুর অন্তর্গত। কলিকালে সেই সাত্বত তন্তে বা পঞ্চরাত্রের বিধানই গ্রাহা ও জীবের মঙ্গলের নিদান। 
ীমন্মহাঞভু বলিয়াছেন--“পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এক কথা কয় 1৮ পঞ্চরাত্র ও ভাগবত একই নির্মল! 
বন্তুক্তির কথা উপদেশ দিয়াছেন। বিঞ্ণুযামল, ভত্বসাগর, ভরদ্বাজ-সংহিতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস 
ধভূতি সাত্বত স্মৃতিও পঞ্চরাত্র-শান্র কলিকাঁলে সাত পঞ্চরাত্র বা সাত্বত তন্ত্র ব্যতীত অন্য প্রণালীতে 
সিহত জীবের শুদ্ধি নাই বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । | | 

শ্রীযামুনা চার্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধ বৈষ্ঞবগণ আগম-প্রামাণ্য প্রভৃতি গ্রন্থে সাত্বত আগম অর্থাৎ সাঁত্বত 
ন্ত্রই প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্তই শ্রীহরিভক্তিব্লীলের ৫ম বিলাসের প্রান্তে বিষ্ণু- 
য়লোক্ত শ্লোকদয় দেখা যায়-_“কৃতে কৰত্যুক্তমাৰ্গ স্তাৎ ত্রেতায়াং স্থৃতিতবিজ্যাং ছাপরে জে: 
কলাবাগমসন্তবঃ ৷” সত্যযুগে শ্রুতি, ত্রেতায় স্মৃতি, ছাপরে পুরাণ ও 8 সাধনা বিনা 
সিদ্ধি হইবে না। টীকায় ও শ্রীল সনাতন গোস্বাগী প্রভু লিখিয়াছেন,_ তথা ৪ না 
বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ইতি | তত্র প্রীধরস্থামিপাদাঃ। নানাতন্্রবিধীনেনেতি কলে জু 
পাধান্তং দর্শয়তীতি।” “অশুদ্ধাঃ শূদ্ৰকলল হি ব্ৰাহ্মণাঃ কলিসম্তবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধিন শৌত- 
ঘত্মনা।৷৷”-_কলিতে অর্থাৎ বিবাদতর্কে শৌক্রত তাঁহারা শুদ্র-সদৃশ, তাঁহাদের 
বৈদিক কর্মনুষ্ঠানমার্গে নিৰ্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরা 
মাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হইবে না*_-এইরূপ বাক্যের সুযাগ ল 


তব 


ন্মণগণের শুদ্ধতা নাই। 


ইয়া তামসিক বা রাঁজসিক অন্তরে যেসব" 


ত্রিক বিধানেই তাহাদের শুদ্ধি ৷” - “কলিতে তন্ত্োক্ত i 








০০) 


১২৪ সমাধান-সম্পার্দ 


মোহনপর আচারাদির কথা লিখিত আছে, তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইলে জীব কখনই একান্তিক পরম 
মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইতে পারিবে না। ভগবান্‌ শ্রীগৌরস্ন্দরের প্রকট-লীলার পূর্বের বৌদ্ধ-মতের । 
বিকৃতিতে যে-সকল তামসিক ও রাজসিক তন্্র-বিধান বহিন্মুখ মানধকে মগ্য-মাংস-লোলুপ ও নানাগ্রকার 
ব্যাভিচার-পরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীঅ দৈতাঁচারধ্য সাত্বত তন্ত্র-বিধানে 
পরিপৃজিত বৈকুণুনাথকে জগতে অবতরণ করাইয়াছিলেন। তাহার আবির্ভাবে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত যে 
একই তাংপর্য্যপর এবং উভয়ের উদ্দিষ্টই যে একমাত্র নির্মল হরিসেবা, তাহ! 'আীতক্তিরসা মৃতসিন্ধুর । 
শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে । সাত্বত-তন্্র অনারদ-পঞ্চরার্র এবং সাত্বত-পুরাণ আমন্ভাগবত সমস্বরে 
বলিতেছেন,_“সর্ক্বোপাধিবিনিম্মুক্তং তৎপরতেন নিম্মলিম। হৃধিকেণ হ্বষিকেশমেবনং ভক্ভিরুচ্যতে ॥” 
(নারদ-পঞ্চরাত্র)। “মদগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সব্বগুহাশয়ে । মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গা স্তসোইন্ুখো ॥ । 
লক্ষণং ভক্তিযৌগন্ত নির্গুণস্ত হ্যদাহৃতম্‌। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ সালোক্য- 
সাষ্টি-সারপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপুযুত ৷ দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঁঃ॥ স এব ভক্তি-যোগাখা 
আত্যস্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়ৌপপগ্ভতে ॥৮ (ভাঃ ওয় ক্বন্ধ)॥॥ অতএব সাত্বত-৷ 
তন্ত্-বিধানেই শ্রীবিষ্ণুভক্তি জগতে প্রকাশিত। বিষ্ণর্চ্চন প্রভৃতি কৃত্যসমূহও সাত্বত তন্ত্র বা পঞ্চরাত্র- 
_বিধানেই অনুষ্টিত হয় ॥ 
শয়ন, উত্থান, ও পাঁ্শ্-একাদশী-তত্তু --সব্ব তন্তস্বত্ত্ত লীলাময় মহাবিষ্ণুর আযাঢ়-গুরুপক্ষের 
কাঁমিকা-হরিবাসর হইতে কাঁত্তিকী একাদশী পর্য্যন্ত শেষনাগপৃষ্ঠে শয়ন’, বামপার্খ্ হইতে দক্ষিণপার্থে পর্ব 
পরিবর্তন ও তৎপরে উত্থান-ভেদে ‘শয়ন’, 'পার্খপরিবর্তন” ও উথথানএকাদশী” নামহইয়াছে। শ্রীপদ্রোত্তরে, 
৩২ অধ্যায়ে--“সংশয়েইস্তি মহান্বেহত্র আয়তাং পুরুষোত্তম। কথং সুপ্ডো ইসি দেবেশ, কথঞ্চ বিমা 
অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম ! আমার একটি গ্রবলসংশয়রহিয়াছেযে, কিগ্রকারেআপনি সুপ্ত হন এবং কি প্রকারে 
বা বলিকে আশ্রয় করিয়া পাঁভীলে অবস্থান করেন? যুধিচিরের এই প্রশ্নোত্তরে খ্রীকৃষ্ণ বালেন যে, ত্রেতা- 
যুগে বলি শ্রীকৃষ্ণকে পরম ভক্তি-সহকাঁরেতৎপরায়ণ হইয়া নিত্য পুজা করিতেন। বিবিধপ্রকীর যজ্ঞের, 
দারা বলিমহারাজ যজ্ঞেখর বিষ্ণুর তুষ্টি বিধান করিতেন। বলির সেবা-প্রবৃত্তির গাঢ়তা পরীক্ষার জন 
বামনরূপ পঞ্চম অবতারে ভগবান্বলিকে ছলনা করিলেও বলি তাহার সত্য হইতে ভষ্ট হন নাই; এমন কিঃ 
গুক্রাচার্য্য প্রভৃতি দৈত্যকুলগুরুবর্গের নিবারণ-সত্বেও ভগবৎসেবা হইতে বলি বিচ্যুত হন নাই।। 
বামনদেব সাধ, পদত্রয়-পরিমিত পৃথিবী বলির নিকট যাঞ্ত! করিলে এবং সঙ্কল্লোদক-দ্বার! মহারাজ বলি: 


ই বামনদেবের করে বিষ্ণুর যাচিত পৃথিবী প্রদান করিতে উদ্ভত হইলে ৰ 
ভুবর্লোকে জানু, স্বর্লোকে কটি, মহর্লোকে উদর, ভগবান্‌ বিষ্ণু ভূর্লোকে 


ৰ তদষধে মস্তক বিভা রদ্বক এক অণুৰ রূপ ধারণ করিলেন, অর্দপদ বলির ষ্ঠ ্তন্ত করিলেন! 


জন-লোকে হৃদয়, তপোলোকে কণ্ঠ, সত্যলোকে 


বলি বামনদেবকে সৰ্বস্ব পরার (করিয়া রসাতলে গমন করিলেন। অধঃক্ষিপ্ত হইলেও ভগবান্কে - 
সর্ববন্ব প্রদান করিয়া বলির কোন ক্ষোভ বা দুঃখ হইল না, বরং অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন! 
আধাঢ়ের শুরূপক্ষে কামিকা নায়ী হরিবাসরে, বিষ্ণুর একমুদ্তি বলিকে আশ্রয় করিয়া পাতালে 





শয়ন, উত্থান ও পার্খ একাদশী তত্ত 
ৰ ১২৫ 


স্থিত হইলেন, যুগপৎ আর একটি মুন্ডি ক্ষীরসাগরের মধ্যে শেষপুষ্ঠে কান্তিকী একাদশী পর্য্যন্ত চারি- 
সকাল শয়ন করিলেন । সর্বশক্তিমান শ্রীহরির পক্ষে একই সময় যুগপৎ শয়ন ও ভক্তরাজ বলির 
নিকট হইতেনিভ্যপুজা-গ্রহণ কিছু আশ্চর্য্য নহে। কারণ, অচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বরে সকলই সম্ভব । 
{হাতে সকল সম্ভব নহে, তিনি পরমেশ্বর'-শব্দবাচ্য নহেন। 

গ্রীহরির শয়নকালে বশ্তজীবকুল প্রীহরির গ্রীতিতে সমস্ত ভোগ-_ ত্যাগ করিয়া যাহাতে অমুক্ষণ 
নির্বান্ধ-সহকাঁরে কীর্তনমুখে-ভক্তযজ-সমূহ যাঁজন করেন, তজ্জহা ভগবান্‌ শ্রীহরি শয়নলীল! প্রকাশ 
করিলেন । মনিব ঘুমাইলে যে-সকল ভূত্য মনিবকে ফাকি দিয়া নিজেদের ভোগবিলাসে প্রমত্ত থাকে 
ও মনিবের সামগ্রী-সমূহ অপহরণাদি বা মনিবের সেবা-কার্য্যে অবহেলা করে, তাহারা ভৃত্যপদ-বাচ্য 


নহে। ভগবান্‌ বিষ্ণু তাহার প্রকৃত ভূতকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিকে যেমন বামনরূপে বলিকে 


লনা করিবার লীলা প্রাদর্শন-পুরর্বক বলির সেবায় মুগ্ধ হইয়া একমূত্তিতে পাতালে অবস্থান করিয়া- 
দ্বিতীয় মৃন্তিতে ক্ষীরসাগর- 


ছিলেন, তেমনি তাহার প্রকৃত ভূত্যগণকে জানিবার জন্য সেই সময় তিনি 
ধ্যে শেষপুষ্ঠে শয়ন-সীল। প্রকাশ করেন। লীললাতন্ ভগবান, বিষ্ণুর স্বততন্েচ্ছাই তাঁহার শয়নের 
কারণ । প্রকৃত হরিজনগণ ভগবান্‌ বিষ্ণুর চারিমাস-শয়নকালে হরির গ্ীতির জন্য অনুক্ষণ কীর্থনময় 
ভগবৎলেবা অনুশীলন করিয়া থাকেন। “আষাঁঢ-গুরুপক্ষে তু কাঁমিকা-হরিবাঁসরে । তম্যামেকা চ 
ূত্ির্দে বলিমাশ্রিত্য ভিষ্ঠতি॥ দ্বিতীয়া শেষপৃষ্ঠে বৈ ক্ষীরসাগর-মধ্যতঃ। স্বপিত্যেব মহারাজ 
যাবদাগামি কার্তিকী ॥ (পদ্বপুরান উত্তরখও ২২ অঃ )। স্বাপন মন্ত্র, যথা হরিভক্তিবিলাসে (১৫ বিঃ 
৫৯)-_“শেষে পর্যযস্কবর্ষ্ইন্মিন্‌ ফণামণিগণামলে ৷ শ্বেতদ্বীপান্তরে দেব কুরু নিদ্রাং নমৌইস্ত তে ॥ 
হে ভগবন্‌, আঁপনি স্বেতদ্বীপাত্যস্তরে ফণামণি-বিরাজিত অনস্ত-পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্ৰিত হউন, আপনাকে 
নমস্কার ॥ “চাুর্্মাস্তে হরৌ সুপ্তে ভূমিশায়ী ভবে্নরঃ। আবগে বর্জয়েচ্ছাকং দধিভাঁদ্রপদ্ধে তথা ॥ 
দুগ্ধমাঁশবযুজি ত্যাজ্যং কান্তিকে দ্বিদদং ত্যজেৎ। অথবা ব্ৰহ্মচাৰ্য্যস্থংঃ সযাঁতি পরমাং গতিম ৷ 
(পঃ পুঃ উঃ খঃ ৩২শ অই) শ্রীহরি সু হইলে চাতুর্াস্ত কালে মুত ভুমিশায়ী হইবেন। আবে শাক, ভাদ্রে 
দখি, আখিনে দুগ্ধ এবং কাঁন্তিকে মাষকলাই পরিত্যজ্য । অথবা যিনি এই সময়ে শ্রীগুরুগৃহে অবস্থান- 
পূর্বক প্রীগুরুপাদপদ্ধের বাণী শ্রবণ-কীর্তনপর স্বরূপোদ্বোধক ব্ৰহ্মচৰ্য্য পাপন করেন, তিনি পরমা গতি 


লাভ করেন। 
প্রকাশিত! প্রীবিষ্ুর অর্চাবতারের নিত্যসেবা মৃহা- 


প্ীভগবাঁন বিষ্ণু তাহার বিবিসন নিত্যস্বরণে নিত্য 
বিষ্ণুর শয়নকালেও যথারীতি সম্পন্ন ন্ধ হইবে, না। শ্রীহরির শয়নকালে বৈষ্ণব হরিসেবা, 


হইবে কদাপি ব 
হরিকীর্তন বা! অর্চনদি বন্ধ করিবেন না। যথা হরিভক্তিবিলাদ (১৫৬৮) এক্ভক্তে। নরঃ শান্ত! 
নিত্যস্নায়ী দৃঢ়ব্রতঃ। যোইর্চয়েচ্চতুরো মাস 


[ন্‌ হরিং স্তাত্তম্ত লোকভাক্‌ "যিনি একমাত্র ভক্তিনিষ্ট, 
শন, নিত্যন্বীযী ও দৃঢত্রত হইয়া প্রীহরির শয়নকালে মাস চতুষ্টয় শ্রীহরির অর্চনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই 
হরিলোকে প্রস্থান করিতে পারেন)” 


গ্রীহরির শয়ন বলিয়া এই সময় লোকে যাহাতে ' হরিকীর্তন, 
_ হরিসেবা-কৃত্য «ভূতি বন্ধ ন! করে; ডজ্ডন্য শান্ত নীনাপ্রকাঁর ফলক্রুতি কীৰ্তন-গূর্বক LE রি 








ভক্তির উদয়ের কাঁরণ নহে; অভক্তি কখনও ভক্তির 
যদি দৌরাত্ম্য না থাকে তবে বিষ্ণুর ইন্জিয়তর্পণমূলে 


১২৬ অমাঁধান-সম্পদ 


দিগকে এই সময়ে হরিকার্য্যে ও হরি-কীর্তনাদিতে আহ্বান করিয়াছেন; যথা হঃ ভঃ বিঃ (১৫1৭, Js: 
“প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্ব যস্ত স্তাৎ স্ততিপাঠকঃ। হংসযুক্তবিমানেন স চ বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ ॥ গীতবাষ্যকবরে| 
বিষ্ণোগন্ধব্বলোকমাগ_য়৷ৎ। নিত্যং শাস্্রবিনোদেন লোকান্‌ যস্তু প্রবোঁধয়েৎ।॥ স ব্যাসরগী 
ভগবানান্তে বিফুপুরং ব্রজেৎ। পুষ্পমালাকুলাং গুজাং কৃত্বা বিষ্োঃ পুরং ব্রজেৎ॥ এই সময় স্তব কীর্তন 
করিতে করিতে বারত্রয় শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিলে হংসযানে আরোহণ পূর্বক লোক হরিধামে প্রস্থান 
করেন। হরিমন্দিরে গীত বা বাছ্যধবনি করিলে গন্ধবর্ধলোকে গতি হয়, প্রত্যহ ভক্তিশান্ত্র-বিনোদ- 
দ্বার! লৌকদিগকে প্রবোধ প্রদান করিলে সেই ব্যাসরূপী ভগবংসেবক অন্তিমে হরিধামে গমন করেন। ূ 


পুপমাল্য-দ্বার! আর্চন করিলে হরিধামে গতি হয়।” কর্ম স্মার্তগণের বহিন্ম্থ ও ভোগময় বিচারে ্‌ 
এই সময় হরিকীর্তন বন্ধ করিয়! হরিকার্ধ্যে উদাসীন থাকাই ধর্ম" বলিয়া পরিগণিত। শ্রীমন্সহাপ্রভূর : 
সময়ও দেখা যায় যে, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ এই সময় শ্রীমন্মহা প্রভুর সহিত উচ্চ কীর্তনাদি করিতেন বলিয়া ্‌ 


তদানীন্তন “পাষণ্ড ছিন্দুগণ” তাহাদের নিজেদের ঘুমের ব্যাঘাতকে ছুরভিসন্ধিমূলে ‘হরির শয়নের ব্যাঘাত, : 
প্রচার করিয়া তাহাদের অতৃপ্ত ভোগ-লালসার সাক্ষ্য প্রদান করিত। যথা টৈঃ ভাঃ_“গোলাঞির শয়ন ৃ 
বরিষা চারিমীস। ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক? নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি। | 


দুভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই ॥” (চৈঃ ভাঃ আপি ২৬৷২৫৮-৯ )1 গৌঃ১১৪০-৪২। 


চোর দন্স্যর সুক্কৃতি--শীমন্মহাপ্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-প্রয়াসী চৌর বা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর | 


অলঙ্কার-অপহরণ-অভিলাযী দন্থ্যসেনাপতি ও দম্যদলকে পরীচৈতন্যভাগবতকার ‘ভক্ত’ বলেন নাইবা 
তাহাদের এরূপ চেষ্টাকে ‘ভক্তি’ বা ভক্তির সম্ুকুল কৌন আচরণ বলেন নাই, বরং উহাকে অপরাধময়ী / 


চেষ্টাই বলিয়াছেন। এবং এরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট কেবল এ বিশেষ ব্যক্তিদ্ধয় বা কোন বিশেষ যতি 


ভাগ্যবান্‌ হইয়াছিজেন। ‘ভাগ্য’ অর্থ-স্থকৃতি। তাহারা ব্যবহীরতঃ চৌর বা দস্যু হইলেও পরমা 
সুকৃতি-সম্পন্ন। কেন না, তাহারা চৌরকার্য্য বা দস্্যকার্ধা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে কেহ মহাপ্রভুকে ৷ 
স্কন্ধে ধারণ এবং কাহারও বা নিত্যানন্দের প্রভাব-দর্শনে অঞ্চস্মাৎ নিব্বেদ ও নিত্যানন্দ-মহিমায় ৷ 
আদর উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তিসন্দর্ভের দৃষ্টান্তে--“মুষিকের বিষ্ণুমন্দিরের প্রদীপের দ্বত ভক্ষণার্থ ' 
হওয়ায় পরজন্মে কোন ভক্তগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ! 
হরিভজনের সুযোগ লাভ হইয়াছিল। এই অজ্ঞাত স্থককৃতিই এখানে মুষিকের ভাগ্য। চৌরদ্বয় ও: 


প্রদ্বাপ উজ্জল করার ফলে একটি অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় 


দস্থ্য-সেনাপতিরও তাহাই ঘটিয়াছিল। উক্ত অজ্ঞাত-স্থকৃতির দ্বার! তাঁহাদের যে দৃঙ্কার্য্য পরিত্যাগ 


ও সৎসঙ্গে হরিসেবার যোগ্যতা হইয়াছিল ! সেই যোগ্যতার সদ্ব্যবহার যদি তাহারা নাকে তরে | 
তাহাদের চৌ্যকার্য্য বা লৌভাদিই সাধারণ ব্যক্তিগণের ন্যায় বগা হইয়া ভাহী দিনকে লাগী ও | 


প্রবৃত্তি, দস্থযতার প্রবৃত্তি বা ঘতভোজনের লোভ কিছু 


অপরাধী করিতে থাকিবে । এখানে উক্ত অপহরণ- 


কারণ হয় না। আজ্ঞতাভাবে অকস্মাং কৃত হইলেও 


| ৃ ় কত সামান্ত কার্ধযগুলিতে যে তি, তাহাই ভক্তির 
যোগ্যতা-বিধায়ক । যদি কেহ উক্ত পাপ কাঁধয্যাদিকে আশ্রয় করিয়া তদ্দারাই তি করিবার সুকৃতি 
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পরচচ্চক নি 


জন করিতে যায় তবে তাহ অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইয়া তংফলে নরকগতিই লভ্য হইবে। 


ইহা গ্রান্তত-সহজজিয়াগণের অন্তরে প্রচ্ছম ভোগাঙ্ুসন্ধিংস্বৃত্তি নামবলে পাপপ-প্রবৃত্তি রূপ নামাপরাধ 


মধ্য পরিগণিত হইবে । গৌঃ ১১1৫৭-৫৮। 

পরচচ্চক- জগাই-মাধাইর চরিত্র-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্তভাগৰতোক্ত “মন্যপেরও নিস্তার আছে, 
র্চকের নিস্তার নাই”--এই উক্তির দ্বারা বিবয়-প্রমন্ত ব্যক্তি, এমন কি, স্বুরাপায়ী প্রভৃতিরও কোন না 
[কান কালে মঙ্গল হইবে; কিন্তু যাহারা প্রকৃত বেষ্ণবের চরণে অপরাধ করে, তাহাদের কোন দিনই 
দল হইবে না| আজকালকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সপ্প্রদায় পরপচ্চকের শ্রেণীর মধ্যে পতিত। ইহাদের 
কান দিনই মঙ্গল হইবে না। কেন না, তাহারা বৈষ্ণবাপরাধী পরচর্চকের জঙ্গী, তাহারা অবৈষ্ণৱকে 
বব জ্ঞান করিয়া প্রকৃত ভূবনমঙ্গলকারী বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া থাকে। ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের 
রূপ প্রকাশ করিয়া যে গহণ তাহা পরচর্চা নহে; উহা! অসংসঙ্গত্যাগ-পূর্বাক সংসঙ্গ গ্রহণার্থ 
চৈতন্য িক্ষা-প্রচার । অতএব উহা জগন্মঙ্ল কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। যদি এরূপ অসংসঙ্গ-গহণিকে 
চর্চ। বল! হয়, তাহ! হইলে ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্থভাগবতে অসংখ্যবার পুনরা বৃত্তির 
রা ভীত্রবাঁক্যে-_অ্ৈতানুগক্রবগণের আচারে_-“তবে লাথি মারো তাঁর শিরের উপরে” শ্রীনিত্যানন্দ 
ন্দকগণের প্রতি যে উক্তিবর্ষণ, বৈষ্ণবদ্বেষি ত্রাহ্মণক্রবকে রাক্ষস প্রভৃতি শব্দে, অবতার-সজ্জায় 
জ্দিত ব্যক্তিগণকে ‘শিয়াল’ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগকে পিরচর্চ” বলিতে হয়। উহার ফলে বৈষ্ণবাপরাধ- 
পপ পরচর্চা এবং অসংসঙ্গকে আদর করিতে করিতে বিষ্ণুসেবা-বজ্জিত অনন্ত নরকের পথে গমন 


টিতে হয় । 
৯. আতপ 
ঈগলের দ্বারা যে নৈবেপ্য প্রস্তুত করেন, 
রে ন!। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে বাজার 
হস্থ ভগবদৰ্চার পুজা যদি তাহার নিজ- 


ও উষ্ণ চাউলের বিচার-_ত্যাগি-সম্প্রদায় ভিক্ষালন্ধ ও দাতার অস্মিতা-গন্ধ রহিত নিগুণ 
তাহাতে কোথায়ও উষ্ণ, ‘আতপ’ প্রভৃতি বিচার থাকিতে 
হইতে যদি তঞুলাদি ক্রয় করা হয়, কিম্বা কোন বৈষ্ণব- 
গৃহে সম্পাদন করেন, তাহ! হইলে সেখানে আতপ-তঞ্জলের 
নবেছই প্রস্তুত হইবে। ব্রজমগুলীদিতে এমনও দেখা যায় যে, সেখানে শৌচার্দি-বিরহিত হইয়া 
য-সকল নৈবেদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাও ভিক্ষা লব্ধ বলিয়া অনেক সময় নৈবেগ্ধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
বজমগ্ুলা দিতে মাধুকরী প্রভৃতি-দারা প্রাপ্ত সামগ্রীর ত' কথাই নাই। কৰ্ম্মদড়-স্মার্ত ন টে ্ 
সিদ্ধ তল বা শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করেন, সেইরূপ বিচারের অধীন কোন রর নৈ i 

পারে ন|। ভক্তির সহিত প্রদত্ত নিরগুণ বস্তুই কৃষ্ণ গ্রহণ করেন! ইহাই 52 
জড় যাজ্ঞিক ব্রান্মণগণের শুদ্ধাচারে প্রদত্তম কনের a রি es - 


ঠাহারা কর্ম্মজড় স্মার্তগণের বিচারের মলিনতায় আচ্ছন ! 
\ : কন্ত এরূপ ধৌতির দার! কৃষ্ণের 
খরায় বধ করিয়াছিলেন। রজকের কাৰ্য্য মলিনকে ধৌত করা কিন্ত 


দিরস্কুশ স্বৈরাচারকে মলিনতা। জ্ঞান ক | 
ইজিয়|-সমপ্রদায় সেইরূপ ক্ম্ম জড় আদর্শের ন্যুনাধিক দাস । 


/: 









রিয়। ধৌত করিবার অসচ্চে্ উদ্নিত না হয়। আধুনিক প্রাকৃত 


কি 
১0৮2৮ 





সমাধান-সম্পদ 


দ্রীলোকের সয্যাস_-দ্রীলোকের পক্ষে সন্যাসাশ্রম প্রশস্ত নহে। গৃহে অবস্থান করিয়াই 
তাহাদের হরিভজন মঙ্গলপ্রদ। শ্ত্রীলোকদিগকে সন্যাস বা ভেকাদি প্রদানের নামে অনেক জগজ্জজ।ল। 
উপস্থিত হইয়াছে । বিশেষ দৃষ্টান্ত সাধারণের অনুকরণীয় আদর্শ নহে। ভেকাশুয়-সম্বন্ধে বিশেষ কথা 
জানিতে হইলে গ্রীল গোপালভট্র গোস্বামী প্রভুর “সংস্কার-দীপিকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । | 

ক্রিদগ্ড সম্যাগ ও বেষগ্রহণ 'বিঢার-ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল সর্বত্রই বৈষ্ণবের। 
বেষ-গ্রহণে দুইটা বিচার দৃষ্ট হয়। পরমহংসবেষে কাযায়-বন্রাদির অপেক্ষা নাই। কিন্তু যাহার! 
আপনাদিগকে পরমহংন গুরুর বেষে সজ্জিত না করিয়া দৈন্যভরে পরমহংস-দাসাভিমানে আশ্রমন্থ অভিনয়, 
করিয়| আচার্য্যের কার্য্যাদি করেন, তাঁহার! কাঁধায় বেষাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রজমগ্ডলের কাম্যবনে 
ত্রিদপ্ডিগোস্বামী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ ত্রিদণ্ড ও কাঁধায়বসন গ্রহণ-পূর্ব্বক আগীর্ধ্য- 
লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীমাধবাচার্ধ্য 
প্রভৃতি ত্রিদণ্ড ও কাষায় বস্ত্গ্রহণ করিয়| ভগবন্তক্তির কথ! প্রচার করিয়াছিলেন। গোৌড়মণ্ডলে স্বয়ং 
মহাপ্রভু একদণ্ডীর বেষ-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও শ্রীমন্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুগীতি গান 
করিতে করিতে একদণ্ডের অভ্যন্তরে ত্রিদণ্ড অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া গৌড়মণ্ডল পৰ্য্যটন 
করিয়াছিলেন। সুপ্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় হইতে বিহ্বমঙ্গল, শ্রীধরস্বামী, আলবন্দারু খষি, লক্ষাণ- 
দেশিক, নিম্বভাস্কর, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য বৈষ্ণবগণ ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলে ত্রিদণ্ডীর 
লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। অপক্কাবস্থায় পরমহংস গুরুবর্গের বেষ-মাত্র গ্রহণ করিয়। আপনাদিগকে 
বর্ণ ও আশ্রমের অতীত বলিয়া প্রচার করায় বর্তমানে মণ্ডলত্রয়ের ব্যবহিত মায়িক রাজ্যে যে-সক 
অবৈধ কপট যোিৎ সঙ্গী ও বাষস্তাশি-সম্প্রদায় বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা হইতে অনর্থ্জী 
অথচ যথার্থ বর্ণাশ্রম-পালনেচ্ছু ব্যক্তিগণের রক্ষণ-কল্পেই পরমহংস বৈষ্ণবগুরুগণের বেষের সম্মাননী 
উচ্চ আদর্শ প্রচারার্থ প্রীগৌড়ীয়মঠের শাস্্ীয় প্রাচীন আচারের পুনঃপ্রবর্তন ও প্রচলন । পরমহংগ- 
মুকুটমৌলি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীপ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীন্রীল জগন্নাথদাদ 
গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাতীত জগদ্গুরুগণের বেষের অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত-সহঞ্িয়া- 
সম্প্রদায় যে মর্কটের আচরণ প্রচার করিতেছে, সেইরূপ অবৈধ অন্তুকরণ বা মর্কটোচিত মুখী 
হইতে অনর্থগরস্ত জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ণাশ্রমীর স্যায় গুরুবর্গের বেষের মর্ধ্যাদা স্থাপন ও 
অগ্থদিকে দৈব-বৰ্ণাঅ্রমধন্ঘ প্রচারোদেশ্যে ক্রম-মঙ্গলের পথ প্রশস্তের ব্যবস্থা । অনুক্ষণ অসং্গ, 
র্ষটগণের কুসিদ্ধান্ত এবং যোধিংসঙ্গিগণের মনঃকল্পনায় আবদ্ধ থাকিলে এই সকল কথা বুঝা কঠিন! 
কিন্তু প্ৰণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবাত্তির দ্বারা ইহার উদ্দেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে । গৌঃ ১১৷২৫৩-২৫৬ ৷ | 

হরিরসপান সহ মদ্দিরা-পানের উপমা--“মদিরা?, “মাধ্বীক’ প্রভৃতি মিরার পর্য্যায় শব 
নিখিলশান্ত্র এবং গোস্ষামিগণের শাস্ত্রে তরি ভূরি ব্যবহৃত হইয়াছে। হরিরসের সহিত “মনিরা? বা. 
‘সাধ্ৰীক’-শব্দের তুলনা গোস্বামি-শান্তে অপ্রচুর নহে। পদ্যাবলী ও ভক্তিরসামৃতপিন্ধুতে_ “্হরিরর্স- 
মদিরা-মদাতিমত্ত ডুবি বিলুঠাম নটাম নির্ধিবশামঃ।” জীমন্তাগবতেও উহার রহুস্থানে প্রচলিত আছে! 


ু গ্রীবালগোপাল সহ শ্রীরাধার শ্রীমূত্তি ১২৯ 
(প্রাকৃত বস্তুর উপমান ও উপমেয়কে প্রাকৃত বস্তুর ম্যায় সম্পূর্ণ সমজাতীয় বিচার কর! 
মগাত্র। অপ্রাকৃত বস্তুর উপমা দিকৃ-নির্দেশ-মাত্র করে, স্পণভাবে বস্তুর সহিত একীভূত 
বারের আবাহন করে না । দ্বিতীয়তঃ হরিরসই প্রকৃত “মদিরা' বা মাধ্বীক’ শব্দ-বাচ্য। প্রাকৃত 
বদির সেই হরিরসেরই বিকৃত প্রতিফলিত হেয় কুরস ব। বিরস-বিশেষ। বিদ্বদ্রূটি হরিরসকেই 
বলিয়া নিদ্েশ করে, আর অজ্ঞরূটি কলিসহচর কুরস-বিশেষকে মেদিরা মনে করে। 
গন্তরঢ়ি বাঁ সাধারণ রূটি জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া যে বিদ্বজ্জন বিদ্বদরূটির প্রয়োগ হইতে 
ব্রত হইবেন, ইহ অজ্ঞতা মাত্র। এখানে হরিরস-রূপ “মদিরা”__ এইরূপ তুলনামূলক অর্থ না করিয়া 
রিরসই প্রকৃত 'মদিরা'__এইরূপ অর্থই যথার্থ অর্থ। ইতর মদ্দির। অগ্রাকৃত হরিরসমদিরার প্রাকৃত 
হয় প্রতিফলিত কুরস। অপ্রাকৃত হরিরসমদিরা-পানেই মহাভাগব্তগণ অনুক্ষণ মত্ত। গৌঃ ১২৬০৩ । 
; শ্রীবালগোপাল সহ শআৱাধার রীমৃন্তি_নাড়়গোপাল বা বালগোপাল-শ্রীমুত্তি বাংসল্যরসের 
বষয়। বাহারা অপ্রাকৃত প্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্য অপ্রাকৃত বাঁংসল্যরসে প্রীভগবানের উপাসনা 
করিবার অধিকারী, তাহারাই প্রীবীলগোপালের উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রীকিশোর-গোপালই 
{ধুর রসের বিষয় এবং গোগীশিরোমণি শ্রীরাধারাদীর প্রাপবল্লভ। শীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও 


শ্লীগৌড়মণ্ডলে সু প্রাচীনকাঁগ হইতে শীবালগোপালের যে সকল ীৃততিগ্রকটিত রহিয়াছেন, তাহাতে 
কোথাও ্রীনন্মযশৌমতী সহ, কোথায় বাঁ এককই নন্দযশোদার প্রাণধন শ্রীবালগোপাল বা 
শ্রীনাডুগোপাঁল ্রীমুন্তি দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রীমন্মধ্বাঁচার্য্য যে বালগোপাল-মূত্তি প্রাপ্ত হইয়া 
তাহাকে উড়ুীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি দধিমন্থনদণ্ডৰবক্‌ বালগোপাল-মৃতহ ৷ সকল বাংসঙ্য- 
রস-বিগ্রহ শ্রীগোপালদের উলঙ্গ শিশুরূপী। কিন্ত কিশোরগোপাল-_বংশীধারী। তিনি বংশীদ্বার! 
পরো ব্রজগোপীগণকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের সহিত বিহার করেন--আীমতীর সহিত ব্রিভঙ্গ- 
ভজিম-ঠামে শৃঙ্গার-রসরাডমৃত্ি নীম সার্থক করেন। বামে আরাধিকাহীন কিশৌরগোপাল-মুগ্তি 


যেরূপ তন্ববিরুদ্ধ, সেইরূপ বামে প্্রীরাধিকা-সহ জানুচংক্রমণকারী উলঙ্গ, লড্ডুধুক শ্রীবালগোগাল 
ুদ্তিও তত্ব ও রস-বিরুদ্ধ। ভক্তের অজ্ঞানেও কখনও রসবিরোধ হয় না। রসাভাস-দৌযযুক্ত উপাসনা ও 
ি্ধান্তবিরুদ্ধ সেবা-প্রণালী কখনও উপাসনা বা সেবা-প্রণালী হইতে পারে না। মাতার সম্মুখে 
গুল কাস্তাকে লইয়া বিহার করে? ন শিশুভাব প্রাবল্য স্থানে কাস্তাসহ বিহারাদি নাই। অতএব 


বালগোপালের বামে আীমতীর অবস্থান র 
পরমেশ্বরের স্বরূপ_স্ব-নিজ, রূপলবিগ্রহ॥ পরমেশ্বর _স্বয়রূপ। স্বয়ংরূপই তাহার স্বরূপ। 


‘্য়রূপ’_ শব্দে শীল্ত্র অধোক্ষজ ‘কৃষ্ণ কে নির্দেশ করিয়াছেন; তজ্জগ্ত কৃষ্ণই পরমেশ্বর । “ঈশ্বর 
পরম: কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ৷ অনাদিরা্দির্গো বিন্দঃ সর্ব্বকীরণ-কারপম্॥ 
পরমেশ্বর ব্যতীত আর সকলেই তাহার বশ্য, অধীন, তাবেদার 


তাহার রূপের অংশ ও বিভিন্নাংশ 
৷ হইতে অন্যত্ৰ রপসমূহ (আকার সমূহ উদ্ভূত হইয়াছে । এ সকল আকার নিত্য নহে, কাজ- 
ক্ষোভ্য। স্বয়ংরূপের বিলাস ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলে তাহাকে স্ব়ংপ্র 


জমীধান--১৭ 


মিরা? 


কাশ বলা হয়। 





) 
) 


রি সমাধান-সম্পদ 


তদধিঠিতমৃত্তি_শ্রীবলদেব। তিনি সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর। বলদেব স্বয়ং প্রকাঁশ পরমেশ্বর, 
আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বকারণের কারণ, সকল আদির আনি, অনাদি, 
অখিলরসামৃতমৃত্তি, অধোক্ষজ, স্বরাট্‌ লীলাপুরুযোত্ম। বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে যে মুক্তি- 
লাভ হয়, তাহাই স্বরূপে অবস্থিতি। তখন দৃশ্রপ-স্বয়ংরূপ। তজ্বন্ত ভাগবত বলেন--“মুক্তিহিতধ 
অ্যথারপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ” অর্থাং অন্যথারপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থানই “মুক্তিপদবাচ্য। 
পরমেখবরের স্থান--পরব্যোম”। জড় জগতের বৈচিত্র্য সেই স্থানের অসম্পূর্ণ বিকৃত ছায়ামাত্র। 
পরব্যোম ভূতাকাশ হইতে পুথকৃ। ভোগময় জড়শবপমূহের যেরূপ আকাশাঁধারে প্রকট হয়, ত্যাঁগ- 
ময় শব্দের যেরূপ ভূতাকীশে বিরাম ঘটে, পরব্যোমের শব্দ তদ্রুপ নহে। উহা ভগবদভিন্ন হওয়ায় 
নিত্য ও কালাতীত। পরব্যোম হইতে ভেদাবস্থিত স্থানসমূহ যে-শক্তির পরিচয় দেয়, সেই শক্তি 
পূর্ণাভিব্যক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি নহে । পরব্যোমে যে বিচিত্রতা-গত স্থানভেদ আছে, সেই বিচিত্রতা অবর 
ভিদজগতে অভেদের সহিত ভিন্ন হওয়ায় পৃথকৃ। পরব্যে।ম পরিবর্তনশীল আধার নহে । গৌঃ ১৩/৩২৯-৩০ 

তৎপ্রাপ্তির যত্ব_বিভিন্নাংশ জীব বর্তমান সময়ে অন্যথা-রূপে অবস্থিত হওয়ায় স্বরূপ হইতে 
বিচ্যুত ও পরব্যোম হইতে ভূভাকাশে নীত হইয়াছে স্বরপের উপলদ্ধিতে সেই নিত্য স্থিতিস্থান 
পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব স্বরূপৌপলব্ধির যত করিতে হইবে। স্বতঃক্তৃত্থি (initiative ) 
পাইবার শক্তি অণুচিৎএ বর্তমান থাকায় শবরূপপ্রাপ্তি ও স্বরূপস্থান প্রাপ্তির চেষ্টাও তাহাতে অনুস্থাত 
(inherent) আছে। কেবল-চেতনের ধর্ম _চিন্মাত্র পরব্যোমের বৈচিত্র্-সন্দর্শন ও তথায় নিত্যাবস্থিতি। 
জড়জগতে শাস্তি’ বলিলে যাহা বুঝায়, নিত্যাবস্থিতি তাহা নহে। নিত্যাবস্থিতিতে পরাশীস্তি অর্থাৎ 


যাহাতে পূর্ণ বিচিত্রতাময় অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য আছে, তাহাই বুঝায়। সেই স্থানের প্রাপ্তির চেষ্টাই ! 


চেতনের ধৰ্ম্ম এবং সেই স্থান-প্রাপ্ডিই স্বরূপ লাভ। নিষিঞ্চন মহাঁজনগণের পদধুলিতে অভিষেক | 
অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাহাদের চরণীশ্রয়ই অনর্থনাশ ও স্বরূপাবস্থিতির জন্য যত্বের উপাঁয়। যথা, : 
ভাঃ ৭৫।৩২-_?নৈষাঁং মতিস্তাবুরুক্রমাজ্বিং স্দৃপত্যনর্ধাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং 
নিন্ধিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবং।”-_প্রান্তির উপায় ও প্রাপ্য উপের ভিন্ন নহে। ভক্তিই স্বরূপাবাস্থিতি 
ও স্বরূপস্থান-গ্রপ্তির একমাত্র উপায় ৷ ভক্তি “সাধনভক্তি' 'ভাবভক্তি' ও ‘প্রেমভক্তি’ ভেদে ত্রিবিধ। 
সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থ-নিৰৃত্তি। অনর্থমুক্তাবস্থায় নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিও 
স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাব-ক্তির পরিপক্ধাবস্থাই প্রেমভক্তি ৷ Ee 


জ্ঞান কি বস্ত ?__অদ্ধয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, পরমাত্ম। ও ব্রশ্গ--এই তিনপ্রকার দর্শনে ভোগময় 


ভেদদর্শনই অজ্ঞান । বাস্তব বস্তু ইহার বিপরীত। অবাঁ 
বিবর্ত দূরীভূত হইবার পর বদ্ধজীব মুক্ত হইলে তাহার 
জ্ঞান। আধ্যক্ষিকতা বা মিশ্রচেতনের বিচারকে শু 
গণ যে-জ্ঞানকে উপায়রূপে উদ্দেশ করেন, তাহা 
জাতীয় বিবর্ত-বিশেষ। জ্ঞানলাভ অর্থাৎ অবাস্তব 


ঝজ্ঞান বল৷ যায় না। বৃক্ষ ও মুমুক্ষু ব্যক্তি 
উপেয় বস্তু হইতে পৃথক্‌ হওয়ায় উহাও অজ্ঞান- 
বন্ধ মধ্যপথে উপস্থিত হইয়া অস্বচ্ছ পতিবন্ধক 





পাদরজোইভিষেকং : 


চা 
ভক্তি কি বস্তু? যং 


দুটি করিলে জীবের অণুচিজ-জ্ঞান খর্ব হয়, জীবের তখন প্রতিহত মিশ্রজ্ঞান বা অজ্ঞান-লাভ ঘটে। 
(মঘাবৃত সূৰ্য্য ইহার দৃষ্টান্ত ৷ 
ভক্তি ফি বস্তু ?--ভক্তি আত্মার বৃত্তি । আত্মা ভগবৎসেবক | মন ও দেহ আত্ম! হইতে দুইটি পৃথক্‌ 


বন্তু। মন পৃথিবীর জিনিষগুলির সহিত মাঝে দালালের কাৰ্য্য করে। মন যদি ভগবানের সেবা করিবার 


নত শি হয়, তবে কাজ ঠিক হইল। কিন্তু তৎপরিবর্তে নিজেই যদি সেবা গ্রহণের চেষ্টা করে, 
তবে তাহা দুষ্ট মন হইল। যে পর্য্যন্ত না মন আত্মধন্ম্মের অনুকুল হয়, সে-পর্য্যস্ত উহ! বহির্জগতের বস্ত- 
ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে | যথা (ভাঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ১৷১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য)--“সর্ব্ধা- 
গাধিবিনিন্মক্তিং তংপরত্বেন নিন্মলম্‌। হৃবীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥” আপ্রকৃত ইন্জরিয়ের 
দ্বারা আপ্রাকৃত ইন্জ্িয়াধিপতি গ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি উপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনো- 
ধন্মেরে ব্যবধান-রহিত কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং নিম্ম্জ অর্থাৎ জ্ঞানক্্ম রূপ আবিলতা! দ্বারা 
আচ্ছন্ন নহে। 

“অন্যাভিলাধিতাশুন্ং জ্ঞানকম্ম্ণগ্নাবৃতম্‌। আনুকুল্যেন কৃষ্ণাম্থশীলনং তক্তিরুত্বমা ৷” অনুকুল- 
ভাবে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলনই উত্তমাঁভক্তি। তাদৃশী ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ 
নাই ; তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্ম, নিৰ্ভেদ-ব্ৰহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগাদির ধৰ্ম্ম দ্বার আবৃত নহে। 

“মদ্গ্রণশ্রুতিমাত্রেণ মৎসেবনং জনাঃ 1? (ভাঃ ৩২৯1১১-১৩)।  অধোক্ষজ কৃষ্ণ ব্যতীত 
অন্য বস্ত-লাভের চেষ্টাই অভক্তি। কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিশ্রভাবের আবরণ ঘেস্থানে ।আছে, অথচ 
উক্তির ভান আছে, তাহা অভক্তি। ইহা যেন ভগবানের গলায় এক হাত ও পায়ে আর এক হাত 
দেওয়ার মত। যদি ভগবানের গলাটা টিপিয়া দিতে পারি, তবে পায়ে হাত আপনিই ছাড়িয়া যাইবে। 
যেখানে ভক্তির নিত্যত্ব নাই, সেখানে নিশ্চয়ই পায়ে হাত ও গলায় হাত দিবার প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি আঁছে 
নতুবা উহাদের ভক্তি চিরকাল থাকে না কেন? দ্যেইচ্কে ইরবিন্দাঁক্ষ * * * যুন্মদজ্য যঃ ॥” কৃষ্ণানুশীলন 
বা ভক্তি সকাম হইলে তাহ৷ কৃষ্ণনুশীলন বা ‘ভক্তি’ পদবাচ্য হয় না। শ্ৰীগীতায় “চতুবিবধা ভজন্তে মাং’ 
গ্লোকে যে চারিপ্রকার স্থুকৃতির কথা বল! হইয়াছে, বস্তুতঃ আন্তি; অর্থা্থিতা, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানবাদরূপ 
হেতু বা নিজেকব্ররিয়-তৃপ্তি-কাঁম ছাঁড়িলেই নিষ্কাম কৃষ্ণানুশীলন হয়। উহাদিগকে সুকৃতি বলিবার কারণ-- 


ইহারা পরমার্থের চেষ্টা করিতে করিতে যখন সাধুর ক 

ইহারা আর আর্তি অর্থাধিজ প্রভৃতি নিজেনি়তত্থিকে বহুমানন করেন না, কৃষেজিযৃতি 

নির্মল আত্মার স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম বুঝিতে পারেন। আর্তের উপমান-_গজেন্দ্র, অর্থার্থী_-ক্রব, জিজ্ঞাস _ 
| তনাদি সকলেই আঁত্তি, অর্থাধিতা, 


শৌনকাদি, জ্বানী_সনকাদি। গজেন্দ্ৰ, করব, শৌনক ও সনক-সনা 
ক্ষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার পর ভগবন্তক্তির সন্ধান 


কেবল-জ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসা ও যুযুদ : 
পাইয়াছিলেন। এগুলি না ছাড়িলে স্থনি্মল! ভগবন্তক্তি উদিত৷ হয় ন! ৷ কৌন বস্তলাভের জন্ত 


খীহার আশ্রয় গ্রহণ করি, তিনি যদি অনেক বেশী দাতা হন, 
পরিবন্তিত হইয়া যায় ।  গৌঃ ১৩৷৩৫০-৩৫২ | 


পায় একান্ত পরমার্থরসের সন্ধান পান, তখন 


ন্‌ 







তাহা হইলে আমাদের প্রার্থনার প্রকারটিও 





ন-স*গ 
১৩২ সমাধান-সম্পদ 


ভক্তি-প্রাপ্তির উপায়_-ভক্তি-প্রাপ্তির চেষ্টাই প্রাপ্তির উপায়। ভগবন্তক্তি-রাজ্যে প্রাপ্তির 
উপায় ও" প্রাপ্তি ভিন্ন নহে। কর্ম জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি বিষয় বস্তুর প্রাপ্তির: 
উপায় ও প্রাপ্তি অর্থাৎ উপেয় ভিন্ন । নিধ্বশেষবাদিগণের মতে ‘মুই’ দিয়া ছাদে উঠিবার পর “মই, 
এর আর কোন দরকার থাকে না, একবার ছাদে উঠিয়া পড়িলে ‘মই’ চিরতরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও কোন 
আপত্তি নাই অর্থাৎ সাধ্য ও সাখন পৃথক্‌ ; কিন্তু ভক্তিরাজ্যের সি'ড়ি_-পাঁকা সিডি, ছাদের সহিত 
নিত্য সংযুক্ত। উহ! কখনও ভাঙ্গা যায় না। সিড়ি ভাঙ্গিলে ছাদও পড়িয়। যাঁয় অর্থাৎ অনিত্য উপায় 
কম্মভঞানযোগাদির দ্বারা নিত্য উপেয় ভক্তি লাভ হয় না। একমাত্র কেবল! ভক্তির দ্বারাই ভক্তি লাভ 
হয়। “উপায় ভ্তি'ই-_“সাধন-ভক্তি? ; আর ‘প্রাপ্য বা উপেয় ভক্তি'ই--প্রেমভক্তি? । 

Ready made সন্দেশ ক্রেতাকে সন্দেশ প্রস্তুত প্রণালী জানিতে হয় না; কিন্তু ময়রার জানিতে 
হয়। অর্থাৎ আচার্য্য ভগবন্তক্তিলাভের প্রণালী জানেন, নিজে আস্বাদন করেন ও সকলকে দান 
করেন। কিন্তু সাধারণে আচার্য্য বা বৈষ্বের কৃপালাভে পরিতৃপ্ত হয়, সাধারণের দিক্‌ হইতে কেবল 
হরিকথার সন্দেশ লাভের জন্য লোভ থাকা আবশ্তক। তবে অকৃত্রিম আঁচার্য্যের সন্ধান না পাইলে 
মিছাভক্তি ও প্রকৃত ভক্তিতে বিবর্ত উপস্থিত হয়| কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ কৃপা হইতে 
ভক্তি পাওয়া যায় । কৃষ্ণ প্রসাঁদজ বলিতে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণতক্ত উভয়েরই কৃপা বুঝায় । ইহাদের কপার 
কোন কারণ নাই। যদি ইহারা কোন স্ুুকৃতিমাঁন্‌ ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ প্রসন্ন হইয়া পড়েন, তবে 
তাহাদের ভক্তি-লাভ অতি সুলভ হইতে পারে। বাহা-বিচারে তাহাদের কোন পুণ্য, আভিজাত্য, 
পাণ্ডিত্য, এখৰ্য্য- সৌন্দর্য্য বা নিপুণতা৷ প্রভৃতি না থাকিলেও হয়ত, অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা 
লাভ হইতে পারে। আর সাধনের দ্বারাও ভগবৎকৃপা লাভ হয়। ভাগবত-শ্রবণ বা হরিকর্্ঘ 
শ্রবণাদি হইতে সাধনবল লাভ হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ঠ-ভোজনাদি হইতেও সাধনবল পাওয়া যায়।! 
যথী-কত-গাদধূলিআর ভক্তপদ-জল। ভক্তভুক্তশেষ,_-তিন সাধনের বল ॥” ইহার সাক্ষ্য_-নারদ I 
ই বার কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষমূ। বিশ্রস্তেণ গুরোঃ সেবা সাধু 
সন্নিধৌ | ব্)ব্হারেষু সর্ব্বেষু বদর টি বো থাকা কা 

হরিবাসর-সম্মানো ধাত্রযখখাদিগৌরবম্‌ ৷ (ভর 


সিঃ পুঃ বিঃ i লহরী)। সাধুর কথায় যদি শ্রদ্ধা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে ভগবন্ধক্তিতে 
প্রবেশ-লাভ হইয়া থাকে। ভক্তি লাভ. করিতে হইলে তমিষ্ঠ ও তিগমন। 
করিতে হইবে॥ - ্‌ একাস্তিক মহাজনের অতিগন”। 


২ গৃহবত ব্যক্তিগণ ধরায় যায় না। কারণ, মধুরার আশ্রয় বা অভিগমন আমাকে করিতে 
হইবে সর অর্থনাডের আশায় মতের ফেনী করিয়া বেড়ান লা। রিফা্-টিবিট। 
করিয়া গুরুদেবের নিকট গেলে অভিগমন হইল না। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী সহারাপের | 
নিকট একব্যকতি রিটা্ণ টিকেট কিনিয় আসিলে আল বাবাজী মহারাজ ইনি _ আপনি চিরকাল 
থাকিবার জন্য না আসিয়া ৰ সাসিলেন কেন? আমার ও আপনার টি রি 


ভঙ্জন, পাঠ, পুজা ও ধ্যান Ss 


দরকার ছিল না” জীগুরুপাদপদধ হইতে ফিরিয়া যাইবার অভিসন্ধি লইয়া আসা! “অভিগমন' নহে। 
দ্ারাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীণৃপ্টিং বংশী্স্ত্যাধরকিশলয়ামুজ্জলাং চত্রকেণ। গোিন্দাখ্যাং 
৩ কেণিতীর্থোপকা্ে ম! প্রেক্ষি্টাস্তর যদি সখে বন্ধু-সঙ্েহস্তি রঙ্গ ॥ “পাঁধিব বন্ধুগণের 
সহিত আমোদ প্রমোদের ইচ্ছা থাকিলে গোবিন্দদর্শন-করিয়া লাভ নাই। 

ভজন, পাঠ, পূজা ও ধ্যান_ কৃষণনীম উচ্চারণই ‘ভঙ্ন’। আর কিছু অপ্রাকৃত ভন নহে। 
শ্রত নামের কীর্তন হইতেই স্বাভাবিকভাবে স্মরণ হয়। এই নামভজনই মুখ্য। তাহার নিয়স্তরে 
পাঠ, পুজা, ধ্যান প্রভৃতি অবস্থিত। পাঠ শ্রবণ করিবার পর যদি শ্রোতা পাঠক অর্থাৎ আচার-প্রচার- 
যুক্ত কীর্তনকারিরূপে পরিণত হন, তবেই তাহার ভজন আরম্ভ হইল। যখন শ্রোতা কেবল নিজে 
শ্রবণ করেন, তখন অন্যমনস্ক হইয়! পড়িতে পারেন; কিন্তু কীর্তন করিলে নিজেকে ভাল করিয়া শুনিতে 
হয় অর্থাৎ যাহা তিনি নিজে শ্রবণ করিয়াছেন বাঁ যাহা কীর্তন করিতেছেন, তাহ! নিজের আচরণে 
প্রকাশিত হইল কি না তদ্বিষয়ে সজাগ থাকিতে হয়। নতুবা অন্ত লোক তাঁহার কপটতা ও ছলনা 
ধরিয়া ফেলেন । যাহারা কপটতা করিয়া বাহিরে আচরণের ছলনা, অন্তরে ভোগবুদ্ধি সংরক্ষণ করে, 
তাহাদের প্রকৃত কীর্তন বা ভজন হয় না। তাহারা কীর্তন-দেবতাঁর চরণে অপরাধ-ফলে প্রতিষ্ঠাকামী 
কপট ভক্ত হইয়া পড়ে। সন্ত্রমের সহিত পুজ্য বস্তুর প্রতি যে আমুষ্ঠানিক অনুশীলন বিহিত হয়, তাহাই 
গৃজা বা অর্চন। ধ্যান_পুজার অঙ্গবিশেষ । অর্চনাদি-ধ্যান সর্র্বকণিষ্ঠ, তাহার উপর পূজা, তাহার 
উপর পাঁঠশ্রবণ, তাহার উপর কীর্তন । কাহারও ব্যক্তিগত ভজন অর্থাৎ শ্রবণকীর্তনাদি যদি অন্য 
লোকের উপকারে আসে, যদি অস্থলোকও তদ্বারা লীভবান্‌ হয়, তখন তাহাকে “জীবে দয়া” বলা হয়। 
ইহাই সর্বশ্রেষ্। ক্্রীমন্তাগবতীর্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ। সজাতীয়াশয়ে সিঞ্চে সাধো সঙ্গ: স্বতো 
বরে॥ (ভঃ রঃ সিঃ পুর্ব ২য় লঃ)। তর কথামৃতং তপ্তীবনং কবিভিরীডিতং বলাষাপইম্‌। শ্রবণ- 
মন্গলং গ্রীমদাততং ভুবি গৃণস্তি তে ভুবিদ! জনা; ॥ (ভাঃ ১০1৩১।৯)। দঞ্ধোদর-পূত্বি বা কন্যাবিবাহ 
কিংবা! ঘরে খড় বা টিন দিবার জন্য ভূতক পাঠকের পাঠের যে চেষ্টা, তাহ! ‘জীবে দয়া' নহে। এইরূপ ; 
পাঠের অভিনয় ভক্তিলাভের পথে বিশেষ অন্তরায় ও অপরাধ। ইহ দ্বারা ভক্তিলতার উপশাখা, 
_লাভ-পৃজা-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নামাপরাধের ফল ধর্দার্থকাম ব! অধন্ম? অনর্থ, কামের অতৃপ্তি অর্থাং ৃ 
নানাভাবে কাম্চরিতার্থের জন্য উত্তরোত্তর লীলসাই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দেবল-বৃত্তি অর্থাৎ 
ভূতি লইয়া পুজা কিংবা অস্ত অভিলাষে পুজার ছলনা ভক্তিপথের অন্তরায়, তাহারও যথেষ্ট নিন্দা শান্তর 


দেখা যাঁয়। 
ভোগী ও ত্যাগী 





লা 


তাহ! মনোধ্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ৷ শ্রীনারায়ণের (?) 
«association of 11689” পরম্পরায় লাল 
{র? বন্দুকের ( বিশেষ শক্তিশালী বন্তুক- 
তাহা, ভাবিতে ভাবিতে ভাঁম্মাণি- 
প্রীনারায়ণের (1. 


ও ধ্যান প্রকৃত ধ্যান নহে, 


্‌ চরণ-কম্ল (1) ধ্যান করিতে গিয়া ধ্যানকারীর হয়ত 
ূ পাখীর ধ্য্যন করিতে হুইট্জ 


পাখীর কথা মনে পড়ে! লাল 
বিশেষ) ভাবনা আসিয়া পড়ে! -তাঁরপর হয়ত obuoxous Sas, 
যুদ্ধ, তৎপরে, Nationalism-4 চিন্তাজঁতে চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে।- 








রচিত সমাধান-সম্পদ 


রঙিম চরণ কমল (1) ধ্যান করিতে গিয়া হয়ত' আমরা ব্যাধের ন্যায় লালপাখী মারিয়াই বসি । : 


“কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে! মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলোঁ তদ্ধারিকীর্তনাৎ | 
( ভাঃ ১২৷৩৷৫২ )॥ বাস্তব বস্তুর ধ্যান সত্যযুগে সম্ভব ছিল, কারণ, জীবহৃদয়ে নিজ-ভোগবুদ্ধি তখন 
খুব বেশী প্রকাশিত হয় নাই। “দ্বাপরীয়ৈর্জনৈবিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্ত কেবলৈঃ। কলো তু নামমাত্ৰেণ 
পূজ্যতে ভগবান্‌ হরিঃ॥ (নারায়ণ-সংহিত! )॥॥ দ্বাপরযুগে পৃজা নিশ্ছিদ্রভাঁবে সম্ভব হইত। কলিতে 
একমাত্র নামভজন ব্যতীত অন্ত কোন উপায় নাই। 
ব্যাসদেব 'জন্মাস্ত' শ্রোকে যে ধ্যানের কথা বলিয়াছেন, তাহ! শুদ্ধ ধ্যানের উপমান। কীর্তন- 
মুখে যে স্বাভাবিক ম্মরণাত্বক ধ্যান হয়, তাহাই প্রকৃত ধ্যান। “শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃথতম্চ 
স্বচেষ্টিতম্‌ ৷ নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্‌ বিশতে হৃদি।” ভাঃ ২৮৪ শ্লোক ॥__ঘিনি শ্রীহরির 
সমঙ্গল-কথা শ্রদ্ধা পূর্বক নিত্য-শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্‌ অতিশীব্রই স্বয়ং 
তাহার হৃদয়ে আবিভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণ-কীর্তরনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে, 
লীলাম্মরণাদির প্রয়োজন হয় না। শ্রীনামভজনই-_মুখ্য। যেহেতু সমস্ত পূজা, বেদপাঠ ও ধ্যানের 
ফল শ্রীনামাভজনের একাংশেই অনুস্থাত আছে। “অহো বত স্বপচোহতো গরীয়ান্‌ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে 
নাম তৃত্যম। তেপুস্তপস্তে জহুবুঃ সঙ্গরারয্য ব্রন্গানচুর্নাম গৃণস্তি যে তে॥ ( ভাঃ ৩৩৩1৭ ) | 
“জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেধিরমিত-নিজ-ধরম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্বম্‌ | ্‌ 
কথমপি সকৃদাততং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥৮ বৃঃ ভাঃ ১৷১৷৯। 
_ যাহা হইতে নিজ ধৰ্ম্ম, ধ্যান ও পুজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দম্বরূপ মুরারির 
নাম পুনঃপুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাসমাত্রেই ) প্রাণিগণের 
মুক্তিদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অস্বন্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং আমার 
ভূষণ || “সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমন্ত ভো স্সানঃ হুহ্যং নমো ভো দেবাঃ পিতরশ্চতর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ 
ক্ষম্যতীম্‌। " যত্র কাঁপি নিষগ্ যাদবকুলোত্তংসন্ত কংসঘিষঃ স্মারং স্মারমঘং হরসিতদলং মন্তে কিমগ্েন 


মে)” (শ্রীমাধবপুরী-বাক্য )-হে সন্ধ্যাবন্দন, তো 

| » তোমার মঙ্গল হউক; ৫ ) 
হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণাদি-কার্ধ্যে অক্ষম, আ ৭585 
আমি যাদবকুলশিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে 


কৰ্ম, পীর, কৃপা ও ভগবান্‌ ইহাদের মধ্যে কোন্টি মুখ্য ? 
ডে ১ অপ্রারদ্ধ'_ সমস্তই নামীভীসমাত্রে 
তৃপ্তির জন্য ধ্বংস হয়। যথা শ্্রীরূপপ্রভুকৃত কৃষ্ণনামাষ্টক ৪্থ শ্লোক--“যদ্বরহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনা- 


শমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অপৈতি, নাঁমস্ফুরণেন 
| ৃ উদ প্রারকম্মেতি বিরৌতি বেদঃ”_ অবিচ্ছিন 
তৈলধারার হায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বার ব্রহ্গসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারবকর্ম্ম ভোগ-ব্যতীত নষ্ট হয় না 


{ 


| 


ভি TA RETO এ কাসি TTS 
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শ্রীকৃষ্ণের মাখনছার, বন্তহরণ ও রাসলীলাদির উদ্দেশ্য ১৩৫ 


(নী! ভিহবাগ্রে তোমার ৃত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায় :_বেদ ইহা তারম্বরে 
রন করিয়াছেন” ভগবৎসেবোণুখ ন! হইলে কৃপা পাওয়া যায় না। সেবাই কৃপা। হরিকীর্ভনের 
টনি, প্রতি দয়! করিবার বৃত্তি উদিত ন! হইলে কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। ভগবন্তক্তের কৃপা- 
রাম্‌ লাভ হয় 00 ভগবান্ই মুখ্য। ভগবদপ্ত আমাদের লক্ষ্য হইলেও 
কের কৃপা ব্যতীত ভগবানের সেবাপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। সেবোনুখতা হইলেই সেই কৃপা 
[বতীর্ণ হন। পূৰ্বেৰ যে কৃষ্ণপ্রদাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে 0 
পারই কথা আছে। একটি মার্জ্জীর-ন্যায় ও আর একটি মর্কট-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত । মা্জ্জার বা 
ডালের শাবককে বিড়ালী নিজেই তাহার মুখে করিয়া লইয়া যায় । তথায় শাবকের নিজের চেষ্টা 
ই। কিন্তু বানরশিশু বানরীকে জাকড়াইয়া ধরিয়া থাকে । সেখানে শাবকের নিজের চেষ্টা আছে। 
ক সময় শ্রীদশ্্রদায়ে তেঙ্গলই ও বড়গলইদের মধ্যে ভগবৎকৃপ। ও নিদ-সাধনচেষ্টার মধ্যে কোন্টি 
ধান_এই লইয়! মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। তেঙ্গলইগণ একমাত্ৰ ভগবংকুপ। এবং বড়গলইগণ একমাত্র 
বরবরমুনির সময় এই বিবাদের মীমাংসা হয়। তিনি উভয়েরই 
মহাপ্রভুর বিচার এই যে, ভবকুপপতিত ব্যক্তি যদি উদ্ধার লাভ 
যে কৃপারজ্জু ফেলিয়া দিবেন, তাহা জীবকে ধরিতে হইবে, তখন 
[ত গুটাইয়া৷ থাকিলে কুল হইতে উঠিতে পারিবেন না। অর্থাৎ সেবোনুখতা উদ্দিত হইলেই নিত্য- 
ধিত ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করা যায় ! সেবোনুখ ব্যক্তিই ভগবৎকৃপায় পিন্ধি লাভ করিতে পারেন। 
শ্রীকৃষ্ণের মাখনচুরি, বন্ত্রহরণ ও রাসলীলাদির উদ্দেশ্য কি !_ কৃষ্ণ যদি পৃথিবীর মন্ুয্য ব! কম্মফিল- 
বাধ্য জীব হইতেন কিংবা ব্ৰহ্মা-ইন্দ্ৰাদির প্যায় দেবতা হইতেন, তাহা হইলে এরূপ কার্ষের দ্বারা তাহার 
দীপ সঞ্চিত হইত এবং জাগতিক রাজনীতি অনুসারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার যোগ্য হইতেন। 
কংস, জরাসন্ধ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি যেরূন জীব, কৃষ্ণ সেরূপ জীব বা দেবতা মাত্র নহেন। 
কৃষ্ণ জধোক্ষজ স্বরাটি, লীলা-পুরুষে তিন! যেখানে যত মাঁখন আছে, সকলই কৃষ্ণ ভোগ করিবেন। 
যেখানে সারবস্ত সমূহ কৃষ্ণকে না দিয়া আমরা নিজের জন্য রাখিয়া দিতে চাই, সেখানেই তিনি উহ! 
চুরি করিয়া থাকেন। যেখানে আমরা আমাদিগকে আবৃত রাখিয়া থাকি, যেখানে কৃষ্ণকে সর্ববাঙ্ 
দিয়া সেবা করিতে প্রস্তুত হই ন, সেখানেই তিনি আমাদের আবরণ হরণ করিয়া থাকেন। কথায় 


লে পা মা ই” অথবা “অন্থুরে টিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার > সমস্ত বস্তুর 

বলে, “যা' তাঁর ধন নয়, নে 1 মারে দ থ লু! | 

জা রা টি কৃষ্ণকে য পিণ্ড মনে করিয়া তাহাকে তাহার নিত্য আসন 
কৃষ্ণ । 


দি জড়জগতের মাংস 
হইতে নামাইয়া দিতে চাই (! ), তাহা হইলে অধোক্ষজ কৃষ্ণের উপাসনা হইল না। কৃষ্ণ যে সর্ব" 
কর্ষক, তিনি সব জিনিষ টানিয়া 


লইতে পারেন, যদি মাঝপথে আমরা ০৮ ০০॥৭U৫০৮ এর আড়াল 
দিয়৷ আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার স্ব তন্ত হরি সব জিনিষ হরণ করিয়া থাকেন; 
যদি তাহার কাছে আমাদের সেবায় = 


তা অবলম্বন নী করি। 
কারে আবৃত করি, তাহা হইলে 
ত অব 
আমাদেরই অন্ুবিধা হইবে কৃষ্ণ হইতে জিনিষ উদ্ভূত, তাহাতে 


ধনের প্রাধান্য স্বীকার করেন। 
গপৎ আবশ্য কতা স্থাপন করেন 
রিতে চাঁছেন, তাহ। হইলে কৃষ্ণ 


রূপের সর্বাঙ্গকে কোন প্র 


স্থিত, তীহাতেই সকল জিনিষ 









১৩৬ সমধান-সম্পদ 


পৌছিবে। ভোগী ও ত্যাগি-শ্রেণীর ব্যক্তি কৃষ্ণের বিল।সের কথা বুঝিতে পারে না। চিদ্রাজ্যে 
সকল বস্তই স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। এখানে যে জিনিষটি যত খারাপ, সেখানে তাহা ততট। সুন্দর 
নীশ্বরের পক্ষে যাহা খারাপ, পরমেশ্বরের পক্ষে তাহা খারাপ নয়। কৃষ্ণের ইন্দিয়তর্পণামুসন্ধানের 
সহিত সমস্ত জিনিষ ০ve৭i!৫d ( সম্মিলিত ) হইয়া গেলে সকলই কৃষ্ণপর ও সুন্দর হয়। কৃষ্ণকে 
ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী সাঁজাইতে হইবে না, ইহা! জানাইবার জন্যই স্বয়ং কৃষ্ণ সন্যাসী সাজিয়া তাহার 
ওঁদার্য্যময় রূপ প্রকট করিয়াছিলেন । ওদার্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রীগৌরস্থন্দর অপ্রাকৃত সন্তোগময় বিগ্রহ 
শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের কথা প্রচার করিলেন; 'আহুশ্চ তে নলিননাভ' শ্লোক কীর্তন করিয়া কৃষ্ত্রত 
গেগীগণের কৃষ্ণের সংসারের গৃহস্থালীই যে জীবের চরম সাধ্য অর্থাৎ জীব কখনও কৃষ্ণের অন্নুকরণ 
করিয়া নিজে ভোগী সাজিবে না বা! প্রচ্ছন্ন-ভোগী ও ত্যাগীও সাজিবে না, কৃষ্ণের ইন্ড্রিয়তর্পণই জীবের 
সাধ্য, তাহা বুঝাইয়। দিলেন। গৌঃ ১৩1৪৩১-৪৩২: 

ভগবন্তক্তগণ শ্রীত্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্বাদ, ভগবদ্দাস্তস্চক নাম, পাঁরমাথিক উপাধি, 
পরীক্ষা-লব্ধ উপাধিপকল গ্রহণ করিবেন কেন1-াহাঁর1 সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় ও পারমাথিক দীক্ষা লাভ 
করেন নাই, তাহার! ভগবদ্দাস্তসচক নাম ও গুরুকৃষ্ণের আগীর্র্বাদকে সাধারণ নাম ও উপাঁধির স্তায় 
মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণব-স্মৃতিতে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিয়লিথিত পঞ্চ সংস্কারের একান্ত 
আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে। “তাপঃ পুগ্তং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমী হি পঞ্চ সংস্কারোঃ পরমৈ- 
কাস্তিহেতবঃ॥৮ টন 

তাপ _ দ্বাদশ অঙ্গে হরিনামাক্ষর অঙ্কিত করণ, উদ্বপুগ্ড, ভগবদ্ধাস্তম্থচক নাম, মন্ত্র এবং মন্ত্রের ৷ 
দ্বার! শ্রীশালগ্রামের অর্চন দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য গ্রহণীয়, ইহাই যাগ। এগুলি একাস্তিক ভক্তির, / 
হেতুস্বরূপ। ভগবদ্দাস্য বাঁ সেবাপর শাম_যাহাকে প্রশ্নকারী “সাধারণ উপাধি’ বলিয়া ভ্রম করিয়াছে 
তাহা গ্রহণ ন! করিলে কখনও একান্তিকী পরমা ভক্তির উদয় হইবে না। অপিচ ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণে | 
এইরূপ বিমুখতা-প্রদর্শনের জন্ত তাহাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে ভীষণ ' অপরাধী হইতে হইবে! : 
ভগবদাশীব্ধাদ গ্রহণে বিমুখ হইয়া জাগতিক বা বহিষ্ঘ্থ সামাজিক অভিমান কিন্ব। কপটতা করিয় : 
উপাঁধি-নিন্ুক্ত নিদ্ি্চমতার অভিনয় অত্যন্ত ভগবদ্বিমুখত৷ ৷ “আমি নীচজাতি বা উচ্চজাতি, আমি : 
অমুক পিতার সন্তান বা অমুকের পিতা, ভ্রাতা, সর্ব্বত্যাগী অথবা সবর্বভোগী'__এই সকল অভিমানই ৷ 
বহিন্মুখতার উপাধি গ্রহণে প্রবল পিপাসা। বহিন্মুখতার উপাধির হস্ত হইতে যুক্ত করিবার জন্যই 
বৈষ্ণব-স্থৃতিশান্নের বযবস্থাুলারে শ্রীুরূদেব দীক্ষিত শিশ্াকে ভগবদ্দাস্যস্থচক নাম ও ভগবৎ সেবায় : 
অধিকতর উৎসাহ, ত জী প্রদান করিয়া থাকেন। পরতে: ক্রিরাগানি গৈ| 
কর্ম্মণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢাত্ম! কর্তাইমিতি মস্থতে ॥৮ _-গীতোক্ত এই শ্লোকানুযায়ী প্রকৃতির বশীভূত 


| 
j 
| 
অভিনিবিষ্ট হন। পারমাধিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ যে-দকল উপাধি প্রাপ্ত হন, তাহাও তাঁহাদের | 
5 
বা ভোক্তার অভিমান-মূলক কোন প্রকার কথা নাই 


টুর 






বৈষ্ণবের উপাধি ও নাম সংস্কার 


বাত উপাধিদ্বারা সেরূপ উদ্দীপনা ও হয় না, বরং সাধকের কখনও হরিসেবায় অন্তমনস্কতা আসিলে 
ছরিগুরু-বৈধবের এ সকল আশীর্বাদ সাধককে ভগবং-সেবায় গুনরুদ্দীপিত টি, থাকে এবং তাহার 
নিজের স্বরূপ-জ্ঞান-লাভে সাহায্য করে। শুদ্ধ সাধুগণের প্রত্যেকটি নাম কেবল ভক্তিস্থচক। জড়বিষ্ভার 
অনেক উপাধি থাকা সত্বেও তাহারা তাহাদের সেই ভক্তিসুচক নামের পশ্চাতে সে সকল জাগতিক 
উপাধির প্রয়োগ করেন না। কোন ত্রিদপ্ডিপাদই তাহার ভক্তিস্চক নামের পরে বি-এ, ‘এম-এ’ 
প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করেন না। এমন কি পারমাধিক উপাধিপরীক্ষায় প্রাপ্ত উপাধি সকলও যথা 
'ক্তিশাস্্ী, “সম্প্রদায় বৈভবাঁচার্ধ্য' ইত্যাদিও ব্যবহার করেন না। কিন্ত যাহারা বাহে ত্রিদণ্ গ্রহণ করেন 
নাই, তাহারা আপনাঁদিগকে নিন্কিঞ্চনের অভিমানে যদি অন্তরে কপট দীস্তিকতা পোষণ করিয়া ভগবদাশী- 
্বাদ-গ্রহণে বিমুখ হন, তাহা হইলে তাহারা পারমাধিক আশীবব্ণাদের পরিবর্তে কোনও না কোনপ্রকার 
(ব্যক্ত ও অব্যক্ত ) জড়উপাঁধি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না৷ ব্রন্াচারী ও গৃহস্থ পারমাথিক 
আশীববর্ণদ পরিত্যাগ করিয়া বহিম্মথ স্মার্ত-সমাঁজের উপাধি গ্রহণ করিলে তাহাদের বহিম্মখতা বা 
প্রাকৃত অভিনিবেশই বৃদ্ধি পাইবে ৷ “আমার কোন উপাধি নাই_-আমি নিরুপাধিক, এমন কি, আমি 
ভক্তিসূচক নাম ও গুরুবৈষ্ণরের আশীর্বাদ পর্যন্ত পরিত্যাগকারী,-এইরূপ অতিবাড়ী চিন্তাআোত 


ত 


অপরাধী__মায়াবাদী ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেধী সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয়। ইহা বাহে প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগের 
সজ্জায় অধিকতর প্রতিষ্ঠা-পিপাসার প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপন । 

“আমি ত’ বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ’ব আমি: প্রতিষ্ঠাশ। আসি’ হৃদয় দুষিবে, হইব 
নিরয়গামী ॥” এরূপ বিচার উপস্থিত হইলে ‘আমি বৈষ্ব”--এই বুদ্ধি আসিয়া গেল। কৃত্রিমভাবে 
অমানী হইবাঁর ছলনায় অধিকতর অভিমানী হইতে হয়। তখন প্রচ্ছদ প্রতিষ্ঠা আসিয়া হৃদয়কে 
দুষিত করিল, তাহাতে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইবে। 

্রীমন্মহাগ্রভু স্বয়ং বহু ব্যক্তিকে তাহাদের ভগবৎসেবোন্ুধতা ও হরিসেবায় আন্ুকুল্য করিতে 
দেখিয়া তাহাদিগকে নানীপ্রকার উপাধি-আঁীর্বাদ প্রদান করিয়াছেন। যথা-_ আখরিয়া শ্রীবিজয়- 
দাসকে-_“রত্ববাহু ; শিবানন্দ সেনের পুর পরমানন্দদাসকে-_পুরীদাস, কবি কর্ণপুর ; শ্রীশাকরমল্লিককে 
গরীসনাতন’; দবিরখাসকে-_্রীরূপ। সৰচন্দ্র শেখরকে-- “আচার্য্য রত্ন; শ্রীঅনন্ত চট্টরাঁজকে-_কিঠাভরণ'; 
জগন্নাথ চক্রবস্তকে_'মামুঠাকুর' । শ্রীগদাধরকে-__ পণ্ডিত ; শ্রীবক্রেশ্বরকে-_পণ্ডিত ; আীজগদানন্বকে 
পণ্ডিত । শ্রীমঙ্গলকে__বৈষ্ণব' | শরীহরিদাসকেঠাকুর, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পদবী 'পুরুন্দর' ছিল শরীরঘুনাথ 
ভাগবত-পাঠককে মহাপ্রভু 'ভাগবতাচাধ্য” উপাধি দিয়াছিলেন। আপুণগুরীক গঙ্গোপাধ্যায়_'বিদ্ানিধি, 
'প্রমনিধি ও ‘আচার্য্যনিধি’ উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন! শ্রীল আ্রীজীব গোস্বামি্রতু শ্রীল নরোত্তম- 
প্রভুকে-ঠাকুর মহাশয়; শ্রীল কৃষ্ণদাস প্রভুকে-_কবিরাজ ও শ্রীনিবাস প্রভুকে_ আচাৰ্য্য 5 
বিভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীবলদেব_বিদ্াভূষণ, উপাধিতে বিভূষিত হন! অ লভক্তিবিনোদ, শ্রীনাম- 


ই্টের পরিমার্জজক অভিমান প্রভৃতি বহু প্রমাণ 
দেশিক”, শ্রীবরদরাজকে-_‘যতীন্দ্র'; শ্রীরঙ্গনীথ-- 
সমাধান--১৮ ? এ 





শান্ত্রে পাওয়া যায় ৷ শ্রীশৈলপূর্ণ শ্রীরামাহ্ুজকে__লক্ষণ 
নউদইয়াবার” আগোষ্ঠীপূর্ণ_'যংবারুমানার, শরীনারদা- 


১ 


এসি 


ভি এটা 








ঘাঁন-সম্পদ 
১৩৮ সমাধান-সম্পদ 


দেবী_ভাষ্যকার” প্রীমহাপূর্ণ-শ্রীরা মান্জাচার্যয, নাম ও উপাধি প্রদান করিয়াছেন। উহা প্রাকৃত 
জগতের 'রায়বাহাছুর” 'রাঁজাবাহাছুর? প্রভৃতির ন্যায় মনে করিলে জড় উপাধিতে অভিনিবিষ্ট থাকিত ২ 
রুচিবিশিষ্ট হইতে হইবে। 
নিরামিষাঁশীর জিবহিংস। _ভগবন্তক্তগণ ভগবৎসেবাঁর অনুকুল জীবনযাপনের জন্য সেবোপকরণ 
বিচারে ভগবৎপ্রসাদ চিন্ময়বুদ্ধিতে নিগুণ বস্তুসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহারা আমিষ বা নিরামিষ 
গ্রহণ করেন না-হিংঅ-জন্তর ন্যায় মৎস্ত-মাংসাদি বা মর্কটবাঁনর বা কামুক ছাগাদির ন্যায় উদ্ভিদাদি 
গ্রহণ করেন না। ভগবান্‌ বিষ্ণুর যাহা নৈবেগ্ঠ, সেই নৈবেগ্ঠাবশেষই তাহারা সেবাসক্ষল্পতাক্রমে ভগবৎ 
সেবার শরীর পোষণার্থই গ্রহণ করেন। ভগবংপ্রলাদবুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ না করিলে আত্মহত্যার ভাগী 
হইতে হয় ও মলমৃত্র-সদৃশ ত্যক্তংস্তই গৃহীত হয়। আত্মহত্যারূপ নরক হইতে জীবের আত্মরক্ষা 
ও প্রপঞ্চ জয়ের জন্য ভগবওপ্রসাদ্দের অবতার হইয়াছে। ভগবন্তক্তগণ বৌদ্ধ ও জৈন বিচারপরের 
ন্যায় আত্মঘাতী নহেন। “মতস্ত-মাংস ও উদ্ভিদ -উভয়ই যখন চেতনবিশিষ্ট, তখন বায়ু ভক্ষণ করিয়া 
থাকা যাউক'_-এইরূপ বিচার অবলম্বন করিলেও বায়ু-মণ্ডলগত অসংখ্য প্রাণী হত্যা করিয়া 
আত্মহত্যার ভাগী হইতে হয়, এইজন্য ভগবন্তক্তগণ ভোগী বা তপন্থী উভয় সম্প্রদায়ের বিচার 
পরিত্যাগপুরর্বক ভগবৎপ্রলাদ মাত্র গ্রহণ করেন। তাহারা কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার পরের ন্যায় হুবিষ্যার 
প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুত গ্রহণ করেন না; নিগুণ মহাগ্রসাদই তাহার! গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহার! 
মহীপ্রদাদ অপেক্ষাও অধিকতর মহামহা প্রসাদনিষ্ঠ অর্থাৎ মহাঁভাগবত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজন-পিপান্থু। 
কোন বস্তু সত্য সত্যই ভগবান্‌ গ্রহণ করিয়াছেন কি না, উত্তম বৈষ্ণব গ্রহণ করিলেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ; 
পাওয়া যায়। এই সকল কথা ভোগোন্মত্ত বা ত্যাগোনসত্ত মাটিয়াবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের মাথায় সহজ্ঞ 
প্রবেশ করে না; কিন্তু একান্ত সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ এই সকল বিষয় ধরিতে পারেন । ) 
ব্রত ও উপবাসের পার্থক্য ত্রতাদির দ্বারা নিজের বিরূপভাব পোষণ হয়। ভোগী কর্নিগণ | 
অনেক সময় ব্রতাদি তপস্তা করিয়া অধিকতর ভোগ-সঞ্চয় কিম্বা পাপযুক্ত ভুক্তভোগের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
টি সা টি, নায় টা শীরীর তপস্যাকে তাহাদের স্পষ্ট ও : 
ভোগে লিপ্ত হইবার জন্য উপবাস বা BY হিতে সৰি 
| থাকেন। কেহ কেহ ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতার 


প্রতিক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্তরপে উপবাসাদি গহণ করেন। উপবাসও ব্রত-বিশেষ। ব্রত একটি ব্যাপক শর্ঝ, | 


উপবাসাঁদি তদন্তর্গত। একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌরপ্রকট-পৃ্ি | 
উপবা সাদি কৃত্য, হরিবাঁসর, জন্মাষ্টমী ব্রতাদিপালন ভ উন বা বিষ্ণুর অবতারাবলীর আবির্ভাবদিবনে । 


কির অনুকুল ও আত্মা কি 
k র মঙ্গল-বিধায়ক ৷, | 
অন্যান্য ফলভোগপর বা ফলত্যাগপর ব্রত-উপবাসাদি গৃহত্রত বা নাস্তিক্যত্ৰতের সোপান । কৃষ্ণত্রত | 


হইবার জন্যই বৈষ্ণবগণ ভগব্ধক্তির অনুকুল ব্রত-উপবাঁসাদি স্বীকার করেন। তথ্যতীত অন্ঠান্ত ব্রত 
তপস্যাদি অনেক অন্থুরের চরিত্রে এবং নাস্তিক ও পাষপ্ুগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আধুনিক- 
কালে দেল জিরা যব! দেহ সাধ হইতে জে াভাউপবাযাদির। আতিনয় দেখিতে পাওয়া বায়, তাই 


শিখা রাখিবাঁর উদ্দেশ্য ১৩৯ 


্‌ দ্রাগতিক রতি ও জ়ম্ার্থ লাভের অনুকুল হইলেও আত্মার অধঃপাতকর; তাহা জীবকে গৃহত্রত ও 
15584786551 পরীক্ষিৎ যে প্রায়োপবেশন-ব্রত করিয়া পরমহংসশিখামণি 
্ীুকদেবের নিকট শ্রীমন্তাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণসেবাত্রত এবং প্রত্যেক জীবের আব্মমঙ্গল- 
বিধানকারী । 

পারমার্থিক পত্রে সাধারণ সংবাদ ও বিজ্ঞাপনাঁদি কেন?--পাঁরমাথিক সন্দেশের পাশাপাশি 
অপারমাথিক সংবাদ, বৈকু্-সংবাদের পাশাপাশি মায়িক-সংবাদ, নিত্যসংবাদের পাশাপাশি অনিত্য- 
সংবাদ পরমার্থ ও নিত্যজগতের ওজ্জল্যই অধিকতর পরিস্ছ্ুট করিয়া দেয়। কোয়েটার ভূমিকম্প, 
অবলার প্রতি ইন্ড্রিয-পরায়ণের অত্যাচার, অস্ত্রনিরোধ-বৈঠকের পুষ্পিত প্রস্তাবসমূহ মানবজীবনের 
ক্ষণভন্বুরতা, ইন্দ্রিয়লালসার পরিণাম, জড়ীয়দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা বুদ্ধির অবশ্থান্তাবী কুফল সজীব 
ও সম প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সমূহের দ্বারা উপলদ্ধি করাইয়া সত্যান্ুসন্ধিংস্থকে নিত্যজগতের প্রতি অধিকতর 
আকৃষ্ট করে। 
পারমার্থিক সংবাদপত্রের বহিরঙ্গের সাধারণ বিজ্ঞাপনগুলি যদি পারমাথিক পত্রের সামান্য বহিরঙ্গ 
সেবাও করিতে পারে; পরোক্ষভাবেও পরমার্থ-বার্তা-প্রচারে আনুকুল্য করে, তবুও তাহাদের পক্ষে মঙ্গল ৷ 
বিষ্ণু এমন বস্তু, ভক্তি এমন জিনিষ যে, সকল বস্তই তাহাদের যোগ্যতানুসারে ও তাহাদের যথাযথ 
প্রণালীতে সদৃগুরু বা মহাভাগবত বৈষ্বের আনুগত্যে কোনও না কোনভাবে আমুকুলয করিবার 
যোগ্যতা লাভ করে। কেহ বহিরঙ্গ সেবা, কেহ ব্যতিরেক সেবা, কেহ বা সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সেবা ও ! 
অন্বয়ভাবে সেবা করিতে পাঁরে। বাহার! সেবা-বিজ্ঞীনে প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাহার! সেবারাজ্যের বাহিরে 
খাঁকিয়া এ সকল কথা বুঝিতে পারেন না, অনেক সময় প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া স্বন্থ মূর্খত! প্রমাণিত 
করেন। যাহারা গাম্যবার্তা-ওহণে উৎসাহাদ্িত তাহাদিগকে সুগার কোটেড ওঁষধের ন্যায় কৌশল- 
বিস্তার করাও প্রয়োজনীয় । ৃ 
শিখা রাখিবার উদ্দেশ্য কি ?_শ্রীগ্ুরুপাদপদ্ধের সহিত, শ্রীচৈতম্তশিক্ষার সহিত মস্তক বন্ধন | 
করিবার উদ্দেশ্যে দীক্ষিত ও নীমাশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেরই শিখা রাখিবার প্রয়োজন । শিখার অপর নাম 
_প্ীচৈতন্ত-শিক্ষা। এতদ্যতীত অন্য উদ্দেশ্য বা করিত ব্যাখ্যা ভোগযুলক ! . 
শ্রীমালিকায় হরিনাম গহণকালে তর্জনী বাহিরে রাখিবার উদ্দেশ্য কি {= ইহজগতের বস্ত- 
সমূহ-নিৰ্দ্দেশক ৷ এ অঙ্গুলিটি দ্বারা ইহ্‌জগতের ভালমন্দ, পাপপুধ, ধর্মাংস্ম এ রা 
যাহা প্রাকৃত ভাল-মন্দ নির্দেশ করে, তাহ! অপ্রাকৃত হরিনাম বা অপ্রাকৃত তুলসীকে ক ঃ 
না__ইহা সৰ্ব্বক্ষণ হৃদয়ে দেদীপ্যমান রাখিবার বি মামু কাছে প্রীকৃতের অসংসঙ্গ-বঙ্জনের 
_রচনাকালেও তর্জনী স্পর্শ করাইবার বিধি নাই। 
জন্যই তর্জনীটিকে বাহিরে রাখা হয়। তিলকাঁদি-রচনা! : 
তর্জনী খাড়া রাখিবার কারণ এই যে; তাহা সর্বদাই বলিয়া দিতেছে,_“অহ্যাপুতার্ভকরণা নিশিনিঃশয়না 
Le j খষয়োহপি দেবা যুগ্নাৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরত্তি 1 
নানা-মনোরথধিয়! ক্ষণভগ্রনিদ্রাঃ। দৈবহতার্থরচন! ক: 
(ভাঃ ৩।৯।১০ )। যদি অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে সুমেরুজভ্ঘন হইয়া পড়ে, তবে রর তুলস 


চা ৬ 


রাকা. 






সমাধান-সম্পদ 


্রীনামপ্রতুর নিকট স্বীয় লঙ্ঘনযোগ্য অপরাধের সকাতরে ক্ষমাভিক্ষা করিতে হইবে। কৃষ্প্রিয়া বৈষ্ণবী 


তুলসী নামভজনের সাক্ষী । তাহারই আমুগত্যে অর্থাৎ বৈষ্ণবের আন্ুগত্যে--বৈষ্বের সঙ্গেই ভ্রীনাম-গ্রহণ 


কর্তব্য। সেই সাক্ষীকে লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবকে অতিক্রম করিয়া কখনও নাম হয় না। 
আজ্ঞানতঃ লঙ্ঘন হইলে তাহার শ্রীচরণে "আন্তরিক সকাতর ক্ষমা প্রার্থনা করাই একান্ত 
কর্তব্য। (গৌঃ ১৩/৭২২।৭২৭)। 

কৃষ্ণজেব! কি?--শ্রীমন্তাগবত ও তীহারই মূর্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্তদেব জানাইয়াছেন--সেই 
কৃষ্ণসেবার মেরুদগুই ইহা! যে, তাহা অগ্রাকৃত লীলা! পুরুষোত্তমের নিত্য ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে । যেখানে 
পুরুষোত্তমের অপ্রারুভ-সবিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিকলে লোপ পায়, সেখানে ভক্তির কোনই অস্তিত্ব নাই। 
যেখানে সেব্যতত্ব পূর্ণতম শক্তিমান, আর সেবকতত্ অসংখ্য শক্তি-জাতীয় বস্তু, সেখানেই সেবার অস্তিত্ব। 
যেখানে সেব্য নিত্য, সেবক নিত্য ও সেবা নিত্যা, তাহাই হরিসেবা। যেখানে হরি পূর্ণতম স্বরাট এবং সকল 
রসের আকর ও বিষয়, সেখানেই তাহার কৃষ্ণম্বরূপ প্রকাশিত। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
এই পঞ্চ অপ্রাকৃত রসে কৃষ্ণসেবা আছে। আত্ম-বৃত্ি-দ্বারা সেই কৃষ্ণসেবা হয়। অপ্রাকৃত নন্দ-যশোদ। 
অপ্রাকৃত পুক্ররূপী কৃষ্ণের সেবা করেন-_আত্মজের সেবা! করেন; কেন না মাতা বা পিতা পুজের অনুরাগী 
সেবক। ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্ব হইতেই মাত৷ পুলের সেবা করিতে পারেন এবং সেই সেবা হৃদয়ের স্বাভাবিক 
আকর্ষণ ও অনুরাগের দ্বারাই সঞ্চালিত হয়, তাহা কোনপ্রকা'র হেতু বা কৃতজ্ঞতা-দ্বার! জন্মগ্রহণ করে না। 


কিন্তু পুর মীতাঁকে যে পুজা বা আরাধনা করেন, যে ভক্তি () করেন, তাহা পুজের জন্মগ্রহণ ও জ্ঞান লাভ !' 
করিবার বহু পরে এবং সেই শ্রদ্ধা বা ভালবাসার মধ্যে হৃদয়ের টান অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা ও কর্তৃব্যবুদ্ধির /' 
প্রাবলাই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র মাতাঁকে নানাভাবে দৌহন করেন ; মাতার স্তন্য দোহন্যর্ণ" 


দ্রবিণ-দোহন, শিক্ষা-দোহন, যদ্ব-দোহন, লালন-পালনাদি-দোহন করিয়া থাকেন। এত দোহন করিবার I 


পর মাঁতার প্রতি যে সামান্ত একটুকু কৃতজ্ঞতা বা কর্তব্যবুদ্ধি, কিম্বা কর্তব্যের অকরণে প্রত্যবায় বা | 


পাপ হইবে,_ এইরূপ যে বুদ্ধির উদয় হয়, সেইরূপ মনোভাব হইতেই পুজ মাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির ] 


অভিনয় প্রদর্শন করিয়৷ থাকেন। স্থুতরাং দোহন-ক্রিয়াটি যাহ! হইতে লাভ হয়, তাহাকে মুখে “সেব্য' 
বলিলেও কার্য্যতঃ তাহাকেই আমরা ‘সেবক’ করিয়া ফেলি! এরূপ ভক্তি ‘অহেতুকী ভক্তি’-পদব!চ] 
হইতে পারে না। এইজন্য কৃষ্ণসেবা-বিজ্ঞানের মধ্যে যত কিছু চাঁওয়া-ধৰ্ম্ম, সমস্তই কৃষ্ণের জন্য 
সংরক্ষিত বা তীহার জন্যই একচেটিয়া”) আর যতকিছু দেওয়া বাআত্মনিক্ষেপের ধৰ্ম্ম, তাহ! সমস্তই ভক্ত বা 
সেবকের চেতনবৃত্তির স্বাভাবিক ধর্মম। কৃষ্ণ যদি পুজ না হইয়া “মা; হন, তাহা হইলে জগতের পুভরগণের 
আব্দার পরিপুরণেই: ভাহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। জগতের সস্ভানগণ কেবল চাহিবেন, মুখে না 
বলিলেও কাৰ্য্যত: দোহন করিবেন, আঁর মাতৃরূপী কৃষ্ণকে () কেবল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহা 
যোগাইতে হইবে । এইজন্য কৃষ্ণতত্বে (যেখানে প্রেমের পূর্ণ সন্ধান আছে) কৃষ্ণ শক্তিজাতীয় বস্তু 
বিয়া স্বীরূত হন নাই, তিনি ত্যজয় । ভিনি-মাতা নবেল, ভিসি অপ্রীরত: নাদে 


কৃষ্ণ সেবা কি? ১৪১ 


কর্তব্যবুদ্ধি বা কৃতভ্ঞতাবুদ্ধি-দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণসেবা হয় না। মাতৃসেবা, পিতৃসেবা, দেশ- 
বা ও জনসেবা প্রভৃতি 'পঞ্চায়েতী সেবা'র ন্যায় কৃষ্ণসেব। বা কৃষ্ণভক্তি নহে। কৃষ্ণ কাহারও ইন্দ্রিয়- 
তৃপ্তি করেন না। অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইঞ্জিয়ত্পণের জন্যই সকল চেতনের অস্তিত্ব । সেই 
অপ্রাকৃত কামদেব নপুংসক নহেন, তিনি লীলাপুরুষোত্তম। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়চালনা! 
করিবার পূর্ণতম শক্তি আছে। যেখানে বিকল্পে তিনি নিরিন্দ্রিয় হন-এইরূপ ধারণার বিন্দু-বিসর্গও 
বা কোনয়প সমন্বয় আছে, সেখানে কৃষ্ণসেব! বা কষ্ণভক্তি নাই; তাহাকে মায়ার সেবাই বলা যাইবে । 
ঠটোরাম’ বস্তুতে ভাব বা প্রেম হয়না । অচেতন বা নপুংসকের সঙ্গে শক্তি বা প্রকৃতি-জাতীয় জীবের 
প্রেম হইতে পারে না। কেন না, 'ুঁটোরাম" বা নপুংসকের সেবা গ্রহণ করিবার মত ইন্দ্ৰিয় কিম্বা 
আদান প্রদানের শক্তি-সামর্থ্য নাই, $টোরাম নিক্কিয়। 
গণগড্ডালিকাঁর নিকট শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা মহাসিদ্ধ-নামে পরিচিত ও সমগ্র গণ-মমাজের শ্রদ্ধা-পুষ্পাপ্জলিতে 
চির পূজিত হইয়া কেহ যদি কালীমৃন্তির পূজা করিয়াও ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন, সেই ভক্তি কি জাতীয় 
ভক্তি? ‘পঞ্চায়েতী ভক্তি'কে কৃষ্ণতক্তি বা কৃষ্ণসৈবার নামে গোঁজামিল দিবার যে একটা প্রবল চেষ্টা 
বর্তমান সাহিত্যে ধর্মপ্রচারকগণের ‘রোজনামচা'য়, লোকপ্রিয় ধর্ম্ম-বিক্রেতাদিগের বিপণিতে ও 
দন-সতের হাটে দেখা যাইতেছে, তাহার সেই গতি রোধক সত্য-সিদ্ধান্ত আলোচনা একান্ত কর্তব্য হইয়া 
গড়িয়াছে। নচেৎ আত্মহিংসা ও পরহিংসার প্রশ্রয়ের দ্বারা জগতের মহা উৎপাত ও জঞ্জালের বিপ্লব হইয়! 
পড়িভেছে। বর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসদ্বি-কপটতা লইয়া যে দেবতা-পুজা, তাহা কখনও 
রষ্সেবা নহে; অধিক কি, কৃষমুত্তির সন্মুখে বসিয়া, তাহার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াও যদি অন্তরে তাহাকে 
আমাদের কোন-না-কৌন প্রকার ইন্ডিয়তৃপ্তি বা সম্তোঁগবাদের যোগানদাররূপে ভাবা যায়, তাহা 
কমুত্তির সেব! হইবে না। তাহা কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া বা তাহার ছায়াশক্তিরই পূজা, তাহা ভক্তি 
নহে | অতএব “কাঁলীপুজা, করিতে করিতে তাহার জীবন ধন্য হইয়া বি | অজসধারে 
-ধুনীর ন্যায় প্রবল বেগে হৃদয়ের ভিতরে বহিয়া যাইতেছে।” এই কতটা সত্য ও 
প্রতি্ঠাশা মূলে বঞ্চনাময়ী ও সাধারণ অভ্ঞের পক্ষে সর্বনাশ সাধক তাহ! অবশ্য বিচা SE 
জন-মতের নিকট “সদ বা 'মহাসিঘ নামে পরিচিত ব্যজিগণ যে নিদ্ধামভ রা 
ৃ চাই না, “আমি অষ্টসিদ্ধি, লোৌক-মান্, শীল্তজ্ঞান 
ছিলেন, সেই নিষ্ধামভক্তির স্বরূপ কি? আমি কিছু ই পচ 
: চাই’, প্রভৃতি মৌখিক উক্তিই হউক, আর অক 
কিছুই চাহি না, আমি কেবল মাকে দেখিতে চাই, 


যিমি সেই ভক্তি দিতে পারেন, তাঁহার নিকটই চ | সু ই টি, সর্ব্ববিধ কামের 
জীবকে তাঁহার কামের ইন্ধন করিয়া লইতে পারিবেন মাত্র মাধ্য্য- 
উন হই মাও নিিকনভিনকমার আপ্রাকৃত কামদেবেরই একচেটিয়া বস্তু । এক ধূ্য্য 
ৃ ল রস ও সকল 


বিগ্রহ স্বরাট লীলা-পুরুষোত্তমেরই সক 
স্বরাট লীলা-পুরু বিহিত ছায়া জগতেও দেখা যায়। 


ভোগ্যা, ভোক্তা নহে। ইহা এই প্রতি aa 





এ 


কামভোগের শক্তি আছে। প্রকৃতি বা শক্তি 


কী 


| 
| 






সমাধান-সম্পদ 


শুদ্ধতক্তি পাওয়া যায়' বলিয়া” যদি অব্যভিচারিণী ভক্তিকে উদার (1) করিবার চেষ্টা হয়, তাহ! হইলে ৷ 
নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে ভেজাল আসিয়াছে, জানিতে হইবে। জড়মায়া আমাদিগকে জাগতিক লাঁভ- -পুজা-। ৃ 
প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন ও দিয়! থাকেন । জড়মায়৷ যাহার ছায়া, সেই চিচ্ছক্তি আমাদিগকে কৃষ্ণসেব| ; 
প্রদান করিয়া আমাদের প্রতি অকপট কৃপ! বর্ষণ করিতে পারেন; কিন্ত তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের ন্যায় কাঁমদের ; 
বাঁ সম্তোগ-বিগ্রহ হইয়া আমাদিগকে তাহার কামের ইন্ধন করেন না, অর্থাৎ স্বয়ং আমাদের ভক্তির মূল ; 
বিষয় হন না। প্রীচৈতন্তদেব জানাইয়াছেন,_“ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। ; 
তাঁবদুক্তিনুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবে ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ১৯/১৭৬)। যেকাল পৰ্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে ভোগ বা ॥ 
ভোগের প্রতিযোগী মুক্তির বাসনা বিন্দুমাত্রও থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত কিছুতেই ভক্তিদেবী জীবের হৃদয়ে ব 
তাহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন না । হয়ত’ কেহ মুখে বলিতে পারেন_-আমি ভোগ চাই না, এমন কি, 1 
মোক্ষও চাই না, আমি তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি চাই’ ; কিন্তু যদি তাহার অন্তরে এরূপ মৌখিক ভক্তির ; 
প্রার্থনার অন্তরালে সংসারের ত্রিতাপ হইতে নিবৃত্তি বা মুক্তির কামনা! থাঁকিয়া যায়, অথবা যাহার প্রতি ; 
মৌখিক ভক্তির অভিনয় দেখাইতেছেন, তিনি যদি নিত্যকাল তাহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্‌ লীলাপুরুযোত্বম- 
স্বরূপ সংরক্ষণ করিতে অসমর্থ হন, কিংবা বিকল্পে নিরিন্দরিয় হইয়া যান, তাহা হইলে তাহাকে আদৌ 
'তক্তি'ই বল! যাইবে না, নিষ্কাম বা অকিঞ্চনা ভক্তি ত’ দূরের কথা !_-ইহাঁই ভক্তিবৈজ্ঞানিকগণের ও 7 
আ্রীচৈতন্তদেবের সিদ্ধান্ত ৷ 
ভক্তিরসাযৃতসিন্ধুর পূর্বব-লহরী ৩/১৯-২*__যথা_-“এই রতি বা ভাব যদি মুমুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তিতে ; 

লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহা রতি'-পদ বাঁচ্য হইবে না। যুক্তপুরুষগণ নিখিল কাম বিজর্জনপুর্বক যে/ 
রতির অন্বেষণ করেন, যাহা কৃষ্ণ স্বয়ং অতিশয়-গোপ্য-সম্পত্তিবূপে সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং যে রর 
তিনি ভজন্কারিগণকেও সহসা প্রদান করেন না, ভুক্তি ও মুক্তিকাম-বশতঃ যাহাঁদের শুদ্ধভক্তির যাজন হয় 
না, সেই সকল কৰ্মী ও জ্ঞানীর হৃদয়ে সেই ভাগবতীরতির কিরূপে সম্ভাবনা হইতে পারে ? কিন্ত এ 
রতির বাহা চিহ্ন দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চমৎকার বোধ হয় অর্থাৎ তাহার! তাহাদের এই লা 
অহৈতুকী বা নিষ্ামতক্তির ফল ‘প্রেম’ বলিয়া মনে করেন ; বস্তুতঃ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট উহা ‘রতির ॥ 
আভাস’ বলিয়াই উপলব্ধি হয় এবং তাহার! উহাকে সেই নামেই আখ্যা দিয়া থাঁকেন।” তাৎপর্ধ্য এই. ] 
যে, রতির আভাস ‘প্রকৃত রতি’ নহে, তাহা প্রকৃত বস্তুর ছাঁয়ামাত্র। রতির আঁভাসেও ছায়ারত্যাভাস' ৷ IK 

ও প্রতিবিশ্বরত্যাভাস'-_এই দুইটি ভেদ দৃষ্ট হয়। যাহারা মুখে নিঙ্কামা ভক্তির প্রতিজ্ঞা বাঁ বাহো ভাব- ॥ 
ভক্তির ক্রিয়া-মুদ্রা প্রদর্শন করেন, অথচ যাহার! কনম্মজ্ঞান যোগাদি মতকে ভক্তিরই ন্যায় অন্যতম মত ৷ 
বা পথ-বিশেষ মনে করেন, কিংবা যাহার কষ্ণমেবার অন্থকরণে ্বত্ভাবে দেবতান্তরের পুজা: 
করেন অথবা কৃষ্ণভক্তি ও প্রেমের লক্ষণসমূহের কথা শুনিয়া ইতর-দেবতা-ভক্তির (1) মধ্যেও অনুকরণ ৷ 
করিয়া সেগুলি প্রয়োগ (1) করিতে চাহেন, তীহাদিগের মধ্যে যদি কোন রতির (1) লক্ষণও দেখিতে | 
পাওয়া যায়, তাঁহ! হইলে এগুলি ‘প্রতিবিশ্ব রত্যাভাস' মানত উহা উৰি লক্ষণ নহে__ সেব। ৷ 

এ হ-_তাহা কৃষ্ণ 

বা ভক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত। 


১৪২ 








পাল, 


কৃষ্ণ সেবা কি? রঃ 


কাঁদীভক্তি প্রভৃতি করিয়া ধাহারা মহাসিদ্ধ বা 'অঠৈতুকপ্রেমভক্ত' বলিয়া অনভিজ্ঞ বিরাট্‌ 
মতের নিকট বহুমানিত ও পূজিত হইয়াছেন, তাহাদেরই কেহ কেহ বলিয়াছেন,_“অদ্বৈতবাদ আঁচলে 
ধে যাহা ইচ্ছা, তাহা কর।” কেহ বা বলিয়াছেন,_“আমি চিনি হইতে চাহি না, আমি চিনি খাইতে 
ছি” অশ্বিনী বাবুর ভক্তিযোগের মতে, “যাহারা এরূপ উক্তি করিয়াছেন, তাহাদেরই হৃদয়ে নি্কাম- 
ডি অজভ্রধারে সুরধুনীর ন্যায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে!” “অনৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা, 
[হাই কর”_এই মূল নীতির অনুসরণ করিয়া নিষ্কামভক্তিযাজনের অভিনয় ভক্তিবিনাশের ( টা 
কটি সাময়িক ব! আগন্তক অস্ত্র হইয়াছে । অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ যদ্দাক সেব্য-সেবকের মধ্যে যাবতীয় 
ত্য তিরোহিত হয়, তাহাই যখন মূল উদ্দেশ্য হইল, তখন নিফাম ঈর সাময়িক অভিনয় কি ভক্তির 
ত্রের প্রতি ব্যঙ্গ হইয়! দাঁড়াইল না? তক্তিকে অস্তিমে চিত্র বিনাশ করিবার জন্যই যেন 
খানে ভক্তির সাময়িক যাজন! ইহা কি আরও অধিকতর কপটতা নহে? এজন্য কোন বৈষ্ণৱ- 
জন গাঁহিয়াছেন-_ধিক্‌ তাঁর কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ-কীর্তন। কৃষ্ণ-অঙ্গে ব হানে তাঁহার স্তবন | 
তথাকথিত সমন্বয়বাঁদী বা মায়াবাদিগণ যে কৃষ্ণসেবা বা ভগবানের (? ) কথা শ্রবণ-কীর্তরন কিংবা 
হার নিকট নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তির প্রার্থনার অভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কৃষ্ণের সুখদায়ক না হইয়া 


[ঝর অঙ্গে যেন বজ্র নিক্ষেপ করে 
“আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না, কিছুই চাই ন 
ক্তের কাঁমন। নহে । শ্রীটচতন্তদেব অহৈতুক ভক্তের 
'পাদরতাং পিন মামদর্শনা ্মম্মণহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো সংপ্রাণনাথস্ত স 
বঁনীপর ;__-কৃষ্ণের যদি ইচ্ছা হয়, তিনি আমাকে ভীহার দাসী বলিয়া আলিঙ্গন করুন, না হয়, 
মাকে দেখা ন! দিয়! যদি আমাকে মর্মাহত করিবার ইচ্ছ। হয়, তাহাই করুন। সেই লম্পটের যাহাতে 
খ হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন । 
“চিনি হইতে চাহি না চিনি খাইতে ভালবসি”_-এই জাতীয় উক্তির মধ্যেও সম্তোগবাদের কথ! 
হিয়াছে। চিনি হইয়া যাওয়া অথাৎ ত্রন্মের সহিত একীভূত হওয়া বা ব্রদ্মের আসন গ্রহণ করা যেরূপ 
নিজের সন্তোগ-চেষ্টা, তাহা না করিয়া চিনি ভোগকরা অর্থাৎ ত্রন্মকে বা কৃষ্ণক ভোগ করার চেষ্টাও ৃ 
মপর প্রকার সন্ভোগ-পিপাসা। কেহ অদ্বৈতবাদী হইয়া সম্ভোগ করিতে চাহেনঃ কেহ বা সম্তোগের 
হয জড় দ্বৈতবাঁদী থাকিতে চাহেন ! এরূপ দ্বৈতবাঁদ বা অদ্বৈতবাঁদ কোনটিতেই ভক্তির 'ভ' নাই, নিন্ধাম 
উক্তি ত’ দূরের কথা ! যে কোন বন্ধজীবের যাহাতে রুচি, যেকোন বন্ধজীবের যাহা কল্পনা, সেই কল্পনার 
বিশ্বাসের নামে যে ধর্ম্মান্ধতা এবং যাহাঁদিগের ধর্মমত যে-কোন বাস্তবসত্যের বিরোধী, তাহাদের পক্ষে 
সেইরূপ ভাবে ভগবছুপলব্ধির (1) ছলনীই কৃষ্ণসেবা'__ইহা কিরূপ কৃষ্ণসেবা,? কৌন ধৰ্ম্ম-মতে যদি 
গৌ-মাংস ভক্ষণই ভগবছুপলন্ধির (1) সহায়ক হয়, কোন ধৰ্ম্মমত-বিশেষে যদি জীবাত্মার অহা 
তাহার পক্ষে ধর্মাধন হয়, তবে তাহাই কি ত্ত্বরমমতবাদীর পক্ষে 'কৃফাসবা (1) টি 1. 


কিরূপ কৃষ্ণের সেবা? শাস্ত্রে অসুর কৃষ্ণের নামও শুনিতে পাওয়া! যায় । আত্মার অ. 
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1 আমি কেবল তোমার দেখা চাই”_ইহাও অহৈতুক 
কিরূপ প্রার্থনা, তাঁহা জানাইয়াছেন,_“ আগ্িষ্য 










১৪৪ সমাধান-সম্পদ 


না অনস্তিত্বই ঠিক, ভগবৎপ্রদাদ গ্রহণই ঠিক, না গোমাংস-গ্রহণই ঠিক? উভয়ই সত্য হইলে বাস্তব 

সত্য কোন্টি 1 উিভয়টিই শ্ব স্ব অধিকারে বাস্তবসত্য’--সমন্নয়বাদীর এই কথ কি বাস্তব সত্যের অগলাপ 

করিবার চেষ্টা নহে? প্রচ্ছন্ন সামাজিক ব রাজনৈতিক একতা ব্যবহারিক বিরোধ প্রভৃতি অন্তাভিলাষ, 

চরিতার্থ করিবার জন্য ধম্মবিশ্বাসের সমন্বয় করিবার ছলে সত্যে গৌজামিল দেওয়াই কি ‘কৃষ্ণসেবা! ॥। 

কৃষ্ণমেবার এইরূপ বাহ্য গৌঁজ।মিলও নাই বা সংঘর্ষও নাই। সেখানে সকল আশ্রিত বস্তুই এক, 
পরাংপরতত্বের ইন্ডিয়তৃপ্তির স্বার্থে পরিচালিত, সেখানে ‘বিরোধ’ বলিয়া কিছুই নাই। ব্যবহারিক; 
শিষ্টাচার বা দন্দ-রাহিত্য “লৌকিক সভ্যতা” বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ; কিন্ত তদ্দার! কৃষ্ণ সন্ত হ্নঃ 
না; উহা কৃষ্ণসেবা নহে, সামাজিক সম্তোগময় প্চ্ছন্ননাস্তিকতা। “প্রভাতের অরুণ ফ্ববি, ুর্ধ্যাংগ্ুন্নাত £ 
বমুন্ধরা, মহাসাগরের অমবরাশি” প্রভৃতি নয়নতৃতপ্তিকর প্রাকৃতিক দৃশ্য-সম্তোগকে ‘ভগবৎপ্রেম’ বলা যাইতে 
পারে ন! ; তাহা একপ্রকার প্রচ্ছন্ন আত্মভোগ বা প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিশুদ্ধতা-সন্তোগের নামে প্রকৃতি- 
ভোগ-পিপাসা। যাহার! প্রকৃতিকে, বিশ্বকে বা কার্য্যকে সবর্বকারণ কারণ ভগবানের সহিত একাকার 
করিয়া প্রচ্ছন্ন চরম নাস্তিকতার পথে ধাবিত, যাহার! সবিশেষ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে বিমুখ, 
তাহারাই এরপ প্রকৃতি বা বিশ্বের উপাননাকে ‘ভগবদ্পাসন!’ বলিয়া থাকেন। বিশ্ব কিছু ভগবান্‌ 
নহেন ; কার্য্য কিছু কারণ নহেন; প্রকৃতি কিছু প্রকৃতির অধীশ্বর নহেন; মায়া কিছু মায়াধীশ নহেন। 
তক্তিশান্তে বিশ্বরূপের উপাদনাকেও ভক্তির মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই। সেই: 


গীতোক্ত বিশ্বরূপ কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ নহেন, তাহা প্রাকৃতরূপ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে-_“সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদির ৃ 
সম্নিবেশ-দ্বারা বিরাট, আকার প্রপঞ্চ কল্পিত হয়। নবীন উপাঁসকগণের মনঃস্থৈর্য্যের জনই 


এ বিরাট, রূপের উপাসনার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ সকল তাহার অঙ্গ নহি 


| 


বিশ্বরূপ-দর্শন অজ্জুনের অনভিপ্রেত বলিয়াই, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাহার চতুভূর্জ রূপ দর্শন করাইয়া নিজ- 1 


দ্বিভুজ-সৌম্যমূত্তি দর্শন করাইলে অঙ্জন প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ জানাইলেন যে, তাহার সেই 
সচ্চিদানন্দ নরাকৃতি-্বরূপই তাহার নিজ-রূপ। অনন্য। ভক্তির দ্বারাই ভগবানের সেই নিজস্ব রূপ জ্ঞাত ও 
পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্ত বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে। অতএব প্রাকৃতিক ভোগ্যদৃশ্ঠ-সম্তোগকে। : 


অধিক কি, বিরাটরূপ দর্শনে চিত্ত-নিয়োগকেও 'গ্রীকৃষ্ণসেব!’ বলা যাইতে পারে না। অশ্বিনী বাবুর : 
‘ভক্তিযোগে’ লিখিত হইয়াছে,-“প্রকৃতির মধ্যে ভগবান্কে উপলব্ধি করিয়া তাহার চিন্তা, লীলাকীর্তন 
প্রভৃতি করাই কৃষ্ণসেবা।% ভাগবত-শান্সে এইরূপ বিচারকে অভক্তিযোগের চরম বলিয়াছেন। | 


প্রকৃতির মধ্যে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা প্রাকৃত প্রাকতের চিন্তা, ধ্যান গ্রভৃতিও গ্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তুর 


লীলা৷ নাই, ভাহার অনিত্য ক্রিয়া মাত্র দৃষ্ট হয়। মনের দ্বারাই প্রাকৃতবস্তর চিন্তা ও ভাবনা হইতে : 


পারে; কিন্তু কৃষ্ণভক্তি জড়মনের কার্ধ্য নহে। এইজন্য ীমন্ভাগবত কৃষ্ণে ভক্তিযোগের কথা বলিতে 
গিয়াই প্রতিপদে “অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত’ শব্দের প্রয়োগ বহিন্মুখ-প্রাকৃত সাহজিক বুদ্ধিকে নিয়মিত 


করিয়াছেন। ভক্তিযোগের স্বরূপ ভাগিবতে--“স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে | 


অহৈতুক্য গ্রতিহতা যয়াত্ম। সম্প্রসীদতি ॥ ( ভাঃ ২৬)। 
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প্রেমরনস আস্বাদন ও সিদ্ধান্ত বিচার ১৪৫ 


যাহ! অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দিয়ভোঁগ্য, তাহা ভগবান্‌ নহে, আর অক্ষজবস্তর সাস্তাগও ভক্তি নহে। 
তির নির্্নতা-সন্ভোগ, প্রাকৃতিক সুষমা-সম্ভোগ ব! প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য-ভোগ-পিপাসা ধর্ম 
পৰণভাঁছলনার মনোহর অবগ্ুঠনে সজ্জিত হইয়া অনাদিবহি্মখ জীবকে বঞ্চনা ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা 
রক্ষা দেয় । বেদে যে বহু দেবতার উপাসনার কথা আছে, তাহা ভগবন্তক্তি নহে। ধর্মের আদিম 
বস্থায় ও নবীন উপাসকগণের জন্য এরূপ একটি অধিকার আছে সত্য, কিন্ত “ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং 
| পণ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌”__এই খঙ, মন্ত্রে একমাত্র পরমপদ অধোক্ষজ বিষ্ণুর ইন্জরিয়তৃপ্তির 
যয দিব্যন্রিগণের নিৰ্ম্মল আত্মার যে লালসা, তাহাই ভক্তি। যখন উপাস্যবস্তর এশর্য্য অপেক্ষা 
হার মাধুর্য্য আত্মাকে অধিকতর আকর্ষণ করে, তখনই তাহ। কৃষ্ণসেব। | গৌঃ ১৩।৭৬৬-৭৭২ | 

প্রেমরম আস্বাদন ও সিদ্ধান্ত বিচার_আচার্য্যের আদর্শ ও স্বভজনামুশীলনের আদর্শের মধ্যে 
্ঘক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীচৈতন্তদেবের আচার্যয-লীলার আদর্শ অনুসরণ করিয়া ধাহারা জগজ্জীবের 
দগ সাধন করিবেন, তাঁহারা যদি নাস্তিক, মায়াবাদী, অন্যাভিলাযী, কৰ্ম্মী, কুযোগী, অভক্ত ও পাষণ্ড- 


বল প্রেমের ক্রিয়ামুদ্রা প্রদর্শন করেন, বা স্বভজন-বিতরণের ছলনা দেখান, তাহা 
ও নিক্ষল হইবে। কামুক সম্প্রদায় প্রেমের বার্ত। কি 


লীলায় প্রেমপ্রচারণ ও পাষওদলন-রূপ--উভয় লীলাই 
গপৎ দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল যে দবন্দযুদ্ প্ৰয়াসী দাস্তিকগণের মতবাদ-নিরসনের জন্যই দার্শনিক 
চারে প্রবেশ করিতেন, অন্য সময় দার্শনিক বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ বীতম্পুহ ছিলেন, তাহার লীলা ও 
ক্ষার মধ্যে কিন্তু ইহ! পাওয়া যায় না। তিনি প্রয়াগে ও কাশীতে শ্রীরপ ও শ্রীসনাতন-শিক্ষায় নানা- 
ধার দার্শনিক বিচারের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিদন্দী তুষ্ট মতবাদ নিরসনের জন্য নহে। 
য'মকল দার্শনিক বিচার বেদান্ত-দর্শনের মূল প্রতিপাগ্ভ বিষয় এবং মৌষললীল। ও মহিষীহরণ লীলার 
[ায়িকত্ব এবং মীয়াবাদের বিরুদ্ধে, ফন্ত-বৈরাগ্য, অন্ঠাভিলাধি-কর্সি-জ্গনি-যোগী-ব্রতীর নান! চেষ্টা, 
সঙ্গী ও কুষ্াভক্তরূপ অসংসঙ্গ দুয়ের প্রতিপক্ষ বহু বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । আ্রীসনাতন- 
শক্ষা আীটৈতন্ত-শিক্ষা ও জীবনীর যে মেরুদণ্ড, তাহা দার্শনিকবিচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাতে 
যাবতীয় অঙম্মত-নিরসনের সাক্ষ্যই পাওয়া যায়! রায় রামানন্দের সহিত আলোচনা-কালে মহাপ্রভু 
মমতত্বের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলেন। বাহারা রস বা প্রেমকে রর 
সিদ্ধান্ত ও বিচার হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখিতে চাহেন, তাহাদের সেই কল্পিত রস রা রে 
প্রাকৃত কাম বা সহজিয়া -সপ্্রদায়ের কুরস ও বিরস মাত! মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত অয বি 
ধরীীব, জীকৃফদাস কৰিরাজ প্রভৃতির লেখনীতে সর্বত্রই এর দার্শনিক বিচার রি টা 
বাদসমূহ নিরসনের আদর্শ দেখা যায়। সর্বত্রই শ্রীচ্তৈন্তের সেই অপ্রাকৃত প্রেমের ই 
ইবৈজ্রানিক আলোচনা করিয়াছেন! শীটৈতন্তের প্রেম মাটিয়। জিনি 
তাহা ‘কাম’ শীটৈতন্তদেবের প্রেমধর্ম কেবল বঙ্গদেশের জন নহে ৪ k 
স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম । ভক্তি বা! প্রেম দেহের বা মনের ধৰ্ম্ম ও নহে, উহা নিন্ম গ পাদ, ডি ৮ ধু 


প্রদায়ের নিকট কে 
টের নিকট গলসুক্তা-বিতরণের স্যায় ছলনা! 
[কারে বুঝিবে? এজন্য প্রীগৌর-নিত্যানন্দ' 
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ষনহে, মাটির সহিত যাহার সম্বন্ধ, ' 
তাহা বিশবব্রক্মাণ্ডের সকল চেতনের 
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সমাধান-সম্পদ 


মঠাদি স্থাপন প্রথা__শ্রীচৈতন্তদেব আচার্যামাত্র ছিলেন না, সুতরাং তাহার ব্যক্তিগতভাবে 
আচার্ষ্যের কার্ধ্য মঠাদি স্থাপন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু তাহার আদেশে তাহার অনুগত যে- 
সকল মহাপুরুষ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, তাহারা লোক-কল্যাণের জন্য মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন 
রূরিয়াছেন। পুরীতে শ্রীদাতাদনমঠ, শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীজীব গোস্বামীর নাগামঠ, শ্রীসিদ্বিবকুলমঃ। 
শ্ীগঙ্গামাতামঠ, শ্রীটোটাগোপীনাথের মন্দির প্রভৃতি এবং ব্রজমণ্ুলে শীরূপ ও শ্রীলনাতনের 
শ্্রীগোবিন্ন ও শ্রীমদনমৌহনের মন্দির, শ্রীজীবপ্রভুর শ্রীরাধাদামোদরের মন্দির, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর 
শ্ীরাধারমণের মন্দির; শ্রীগৌড়মণ্ডলে খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীমভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের 
মন্দির, শ্রীপাট খেতুরীতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত আীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্পভীকান্ত ; শ্রীকৃষ্ণ 
শীব্রজমোহন, শীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ_-এই ছয় বিগ্রহ; গোপীবল্লভপুরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের মন্দির প্রভৃতি এবং শরীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও সমসাময়িককালে শ্রীধাম- 
মায়াগুরে বৈষ্বগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীঅট্দবত-সভা, মথুরায় গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীব্রজধাম প্রচারিদী- 
সভা; শীননাতন-শ্রীরূপের 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা? ; শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ‘নামহটট” প্রভৃতি অসংখ্য 
গোৌঁড়ীয়-বৈষ্ণৰ-প্রচার-প্রতিষ্ঠান বিরাজিত ছিল। শ্রীল মাধবেন্্রপুরী-প্রসঙ্গে-“এক ‘মঠ’ করি? তাহা 
.করহ স্থাপন!” (চেঃ চঃ মঃ ৪1৩৮) ॥ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাদশ-আদিত্য-টিলায় 
পুরাতন এক মঠে শ্রীমন্মহাপ্রতুর অবস্থানের জন্য স্থান-নির্ব্বাচন ও তাহার সংস্কার সাধন-করিয়াছিলেন। 
“দ্বাদশ-আদিত্যটিলায় এক ‘মঠ’ পাইলা৷” ( চৈঃ চঃ অঃ ১৩/৭০ )॥ বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও ইতিহাসে মঠ, 
শব্দটির প্রচুর প্রয়োগ আছে। মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-স্থান ও লীলাক্ষেত্র পাজকা ও উড়ুগীতে শন 
গোপালের মন্দির, শ্রীঅনন্তেশ্বর ও শ্রীচন্্রমৌলীশ্বরের মন্দির, তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণমন্দির ; শ্রীকৃষ্ণাপুরমঠ ঠা 
শীরুর মঠ পূর্বের কাণুরুমঠ, দক্ষিণে সোদে মঠ, পুত্তিগে মঠ ও আদমার মঠ; পশ্চিমে পেজাবর মঠ ও. 
উত্তরাদিমঠ, পলমার মঠ, রাঘবেন্দ্র মঠ, ও আর্কট মঠ দেখিতে পাওয়া ঘায়। ভগবাঁন্‌ ও ভগবন্তগণের : 
আবাসস্থান বা শ্রীমন্দিরই ‘মঠ! । ভগবন্তুক্তগণ তথায় অবস্থান করিয়া সর্বক্ষণ হরিকীর্তন ও অন্ুশীগন: 
করেন। তাহাতে সকল প্রকার লোকের মহা-মঙ্গল অনুষ্ঠিত হয় এবং হরিকীর্তরনীদি শ্রবণ করিয়া জীবন, 
সার্থক করিতে পারেন । | 
অর্থের অদ্ধ্যবহার--অজ্ঞ-সম্প্রদায় বলেন-__“যে গুরু শিষ্যের বিত্ত হরিসেবায়, নিযুক্ত ন! করিয়া, 
তাহাকে শান্তিতে থাকিয়া! ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়। দেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু ।” কিন্তু শ্রীচৈতন্যদের । 
এরূপ জিবহিংসা হইতে বহু দূরে ছিলেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বিদ্যা ও বাক্যকে 
সৰ্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার অন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি কোন দৈহিক বা | 
_ মানসিক “রোপকারের কথা বলেন নাই, একমাত্র কৃষ্ণ কীর্তনে, কৃষ্ণসেবায় সকলকে আহ্বান করিয়া । 
‘জীবে দয়া' বা পরোপকারের শ্রেষ্ঠ আদর্শে সকলকে ব্রতী -হইতে বলিয়াছেন,_‘ভারত-ভূমিতে হেল 
মৃস্যাগ্ন্ন যার। জন্ম সার্থক করি’ কর পর-উপকার॥ এতাবজজন্মদাফগ্যং দেহিনামিহ দেহি! 
প্রাণেরর্খেধর্না বাচা শ্রেয় আচরণং সা” ॥ (চৈ: চঃ আঃ ৯1৪১-৪২) ৷ প্যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ ! 


-করাইয়াছিলেন। আনিবাসাচার্যয প্র বনবিষুপুরের রাজা বীরহ 


বৈদ্যুতিক আলোক কি কেবল বাঁরবনিতার গৃহে, সা 


অর্থের সদ্ধযবহার i 


নামার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার? এই দেশ৷” শ্রীম্মহা প্রভু লোকশিক্ষার্থ প্রতাপরুদ্রকে বিযয়িজ্ঞানে 
গ্রথমতঃ দর্শন দান করেন নাই। কিন্তু প্রতাপরুত্র যখন তাহার সমস্ত বিষয় বৈষ্ণব-সেবায় ও হরিকীর্তন- 
প্রচারে নিযুক্ত করিলেন, তখন তাহাকে দর্শন দান ও কৃপা বিতরণ করিতে কুষ্টিত হন নাই। প্রতাপরুত্র 
্রী্গন্নাথদেবের সেবকন্থত্রে বিষ্ণুর সেবা করিতেন; কিন্ত শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা এবং হরিকীর্তন 
প্রচারের সেবা ব্যতীত বিষয় কেবল বিষ্ণুর অর্চনে- নিযুক্ত হইলেও উহার কুবিষয়্ নিংসংশয়িতরূপে 
বিদুরিত হয় না,__ইহা জানাইবার জন্যই মহাপ্রভু তাহার নিজ ভক্তগণের প্রতি প্রতাপরুদ্র প্রচুর স্ব 
বৃত্তি প্রদর্শন না করা! প্রর্ধ্যন্ত তাহাকে দর্শন দান করেন নাই। তাহার ইচ্ছায়ই রাজা পরবর্তিকালে 
উড়িয্যাপ্রদেশের সর্বত্র শ্রীচৈতন্তের বাণী-প্রচারের সহায়ত! করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ প্রতাপরুত্রের 
গোদাবরী প্রদেশের শাঁসনকর্ত। ছিলেন | রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় রাজকার্য্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করিলে তিনি যাহাতে নিশ্িন্তভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিতে পারেন তজ্ঞন্য পুর্ব বেতন ও সর্ব্ব- 
বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজার সমস্ত বিত্ত গৌর ও গৌরভক্তের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। 
গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে রাজা তাহাদের সর্বপ্রকার সেবা করিতেন । কাশীমিত্রের ঘরে 
মহাপ্রভুর অবস্থানকালে তাহার ও তাহার সেবকগণের সর্ব্বতৌভাবে সেবা করিতেন। মহাপ্রভুর অস্তরজ 
ার্ধদ গোস্বামী আগীর্যগণ তাঁহাদের শিষ্ত বা অনুগত ব্যজিগণের অর্থ বিভ্াদি মঠ'সনদিরের সেব য় 
নিযুক্ত ন! করিয়া কেবল তাঁহাদের ভোগ্য স্ত্রী-পুজের সেবায় নিয়োগ করিবার আদর্শ প্রদর্শনের দারা 
শিযগণের প্রতি হিংসা বিধান পূর্ববক কোন দিন তাহাঁদের অমঙ্গল করেন নাই। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট 


গোস্বামী প্রভু নিজ-শিষ্যকে আদেশ করিয়া গোবিদ্দের মন্দির»: বংশী-মকর-কুগুলাদি স্বণভূষণ প্রস্তুত 
স্বীরকে, শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভু 


নিজ্জ-শিষ্য বৈগ্ানাথভঞ্জদেওকে আদেশ করিয়! অচৈতন্ক-বাণী-প্রচার, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ ও মন্দিরাদি 
বণ করাই র সার্থকতা সম্পাদন করাইয়াছিলেন। 
সাও, থা প্রচারের এখর্য্য ও অর্থের সহিত 


ষয়ীর কুবিষয়ের জাঁকজমক ও অর্থকে হরিসেবা বাঁ হরিক 
সমান টা রি হইবে না৷ অর্থ, বিত্ত, আড়ম্বর বা এধৰ্য্যগুলি যিনি ও হি i বি 
সমস্তই যাহার ভোগের বস্তু, তাহাকে ফাঁকি দিয়া কুবিষয়ীর কুকার্ষ্যর জন্তাই ব্য ্ রহ ও ই 
কি কোন সদ্ব্যবহার হইবে না গণের (1) ছা কাক রর 
হ্‌ইয়। ভোগিকুলের ভোগবদ্ধন 1 নরকের পথের যাত্রী করিবে? আধুনক 


বৈজ্ঞানিক অবদানগুলি কেবল তে 


পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে ধ্বংস ব 
{গীর বিলাসিতাই বর্ধন করিয়া ত 


ৃ ও -ভোগষ 
ও পরাখিতার নামে যে সকল টিং সহায়তার জন্য কি তাহার সদ্যবহার হইবে না? মোটরযান, 


মন্দিরে, শ্রীমন্ভাগবত পাঠে, হরি ও মাংসপিও উৎপাদানকারী ত্যঙজ্য কুৎসিত ' 


- ভোগীর মলমুত্র 
এরোপ্লেন, ইলেকট্রিক দে প্রি | ববজকে ধ্বংসের যুপকাষ্ঠের 
হাঁদিগের বিলামিভাবর্ধন করিয়াই ভোগী. মানব ১ ৬ 


বোৰ! বহন করিয়াই_তাঁ রনি 












১ সমাধান-সম্পদ 


নিকট গৌছাইয়! দিবে? তাহাদেরও মঙ্গলের জন্য কি এসকল যান-বাহন শুদ্ধহরিকথা-কীর্ভন-প্রটার- 
কারিগণের রথস্বরূপ হইয়া__শ্রীচৈতম্যবাণী-প্রচারের আমুকুল্য করিয়া ভূবনমঙ্গল বিধান করিবে না? 
রামানুজ-সম্রদায়ের দ্বাদশ দিব্যস্থরির অন্যতম তিরুমঙ্গই আল্বর শ্রীরঙ্গনাথের প্রাকার নির্ম্মাণের 
জন্য চারিটি শি্বের সংযোগে হরিসেবাবিমুখ ধনশালী ব্যক্তিগণের সমস্ত বিত্তকে লুণ্ঠন করিয়াও কিরূপে ৷ 
ভাহাদের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন, তাহা ‘প্রপন্নামৃত’ গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। কাবেরীর উত্তর: 
শাখায় কোলিড়ম্‌ (0০16:01) নামক স্থান আজ কি জন্য বিখ্যাত? ূ 
কোন বিধন্মী সম্রাট তাহার দিল্লীর রাঁজপ্রাসাঁদের চূড়া হইতেও-গ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরের চূড়া : 
উচ্চও জীকজমকযুক্ত দেখিয়া ঈর্ধাবশে তাহা ভাঙ্গিয়। (1) দিয়াছিলেন। ভগবান্‌ ও ভগবন্তক্তের মঠ. 
মন্দির বা হরিকীর্তনস্থলীর জাকজমক ভোগীর ভোগাগার গৃহের ম্যায় মনে করা বিষ্ণুকে অচেতন- ' 
বস্তু ও বিষ্ণুর প্রাতিভূ চেতন বৈষ্বকে ভোগীর ভোগের প্রতিযোগী মনে করা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের কোন ₹ 
অধিবাসী, বিশেষতঃ সনাতনধৰ্ম্মাবলশ্বীর নিকট হইতে কিছুতেই আশ! করা যায় না। গৌঃ ১৩।৭৭৩-৭৭৭। ৷ 
মহা ভাগবতের ব্যাধি__মহাভাগবতগণ কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন। তাহারা ভুবনমজলের জন্য জগতে : 
বিচরণ ও অবস্থান করেন। তাহাদের যে অন্ুস্থ্যতার অভিনয় প্রদর্শন, তাহা ত্রিতাপ-ভোগের অন্ততম 
নহে। তাহারা অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে ৰঞ্চনা করিয়া বিপ্রলম্তময় ভজনের আদর্শ প্রদর্শন : 
করেন এবং সেবোন্ুখ ব্যক্তিগণকে সেবা-স্থযোগ-দান ও জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার উদ্দেস্ঠে 
তীব্র চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন। যেমন প্রেমকল্পতরুর | 
মধ্যমূল নিত্যসিদ্ধ ভগবংপার্ধদ মহাভাগবতকুলশিরোমণি শীমন্মাধবে্দরপুরীপাঁদের অস্ুস্থাভিনয়ে 4 
শীঈশ্বরপুরীপাদের সেবারৃত্তিই স্প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গুরু ও ভগবানের চরণে অপরাধের মানা 


প্রদর্শনকারী রামচন্দ্র পুরীর তাহাতে অন্তরূপ বুদ্ধির উদয় হইল। তিনি গ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিপ্রলস্ত ; 
বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন | 


রোগের যন্ত্রণায়ই বা সাধারণ-দেহাঁসক্ত.জীবের ন্যায় ক্ৰন্দন করিতেছেন !” 


চে 


আীপাদ সেবন। ম্বহস্তে করেন মলমৃত্রাদি মার্জন ॥ 
কৃষ্ণলীল! শুনায় অনুক্ষণ ॥ ' তুষ্ট হঞ পুরী তারে কৈল! 
' প্রেমধন॥ সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী--প্রেমের সাগর’ । 
নিগ্রহের “সাক্ষী হুইজনে। এই দুইদ্বারে শিখাইল জগজনে ৷৷ (চঃ চঃ অঃ 
গ্রীঈখরপুরীপাদ আগুরুপাদপদ্নের শিক্ষাহসরণ করিয়। 
যে অস্স্থাভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কম্মফিলবাধ্য বন্ধদীবগণের কম্মফল ভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া 
ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে।, পুণভাবে ভগবদহুণীলন করিয়াও তাহারা বিচার করেন,_-আমরা 


৪ hh 
NEE 


মহাভাগবতের ব্যাধি ১৪৯ 


গবংমেবা করিতে পারিলাম না 1 মিথুরা না পাইন বলি’ করেন ক্রন্দন৷” কৃষ্ণের পূর্ণতম 
[প্রিয়-ত্পণের জন্য তাঁহাদের যে এইরূপ উৎকট ও তীর লালসা, তাহাই ভজন-পরাকাষ্ঠা বা বিপ্রলন্ত ৷ 
এ/“যত দেখ বৈষ্যবের ব্যবহার-দুঃখ | নিশ্চয় জানিহ--সেই পারনন্দ সুখ ॥ বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই 
| জানে| বিদ্যা-কুল-ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে” (চৈ: ভাঃ মঃ ৯৷২৪-৪১ ) 

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্রর-রোগাভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কও্রসা রোগের 
ভিন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর জরাতুর হইবার অভিনয় প্রভূতিকে ফে-সকল আধ্যক্ষিক 
শক্তি প্রত্যক্ষের বঞ্চনায় বিতাড়িত হইয়া কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের প্রাক্তন ভোগসদৃশ মনে করে, 
হারা দুর্ভাগ্য ও বঞ্চিত । জীব রোগশোকের মধ্যে জীবনের অনিত্যত! উপলদ্ধি করিয়া যাহাতে 
চগবৎসেবায় অধিকতর তীব্রভাবে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত হয়, তজ্ন্যই মহাপুরুষগণ এরূপ অভিনয় 
রিয়া থাকেন । ভগবানের নিজ-জনগণ যদি নীচকুজে ও নানা বিপদ্‌-আপদ, ক্লেশ-সঙ্কট, রোগ-শোকের 
ধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা দেখাইয়াও হরিসেবার জন্য তীব্র চেষ্টা প্রদর্শন ন! করিতেন, তাহা হইলে 
নই ত্ৰিতাপের কারাগারে পতিত কয়েদী বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজের মঙ্গলের প্রতি উন্মুখ 
ইত না। আীমন্ভাগবতে ১১৷২৮৷২৫ শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন__“আমার স্বরূপ ধাহার নিকট সুব্যক্ত 
ল সমাহিতই হউক, আর বিক্ষিপ্ত হউক, তাহাতে 
ঠাহার গুণ দোষ আর কি হইবে? যেমন মেঘ উপস্থিতই হউক, আর বিগতই হউক, তাহাতে স্থর্য্যের 
কিছুই হয় না, তদ্ৰূপ যুক্ত মহাভাগবতের ইন্দ্িয়সকল বাহ দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইলেও তদ্বার! 
তাহারা অভিভূত হন না। অজ্ঞ লোক সূর্যকে মেঘের দ্বারা আবৃতপ্রায় দেখিয়া মনে করে, সূর্য্য 
মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে; তাহাদের চক্ষুই মেঘের দ্বারা আবৃত হইয়াছে । স্বপ্রকাশ 
সূর্য্য নিরস্তরই নির্মাল আছেন। মুক্তপুরুষগণের ইন্সিয় বিক্ষিপ্ত হয় নাই। অজ্ঞ লোকই বিক্ষিপত- 
ইন্জিয় হইয়া অমুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ মুক্তপুরুষগণকে রোগ-শোকাদিতে আচ্ছন্ন ও রিষ্ট মনে করে। 
যদি ুৰ্বব,দ্ধিবশে কেহ মনে করে, যখন মহীভাগবত বস্তুতঃ রোঁগলোকাদি দ্বারা ক্রিষ্ট নহেন, তখন 
তাহাদিগকে সেবা শুশ্রাষা করিবার আবশ্যক কি? কারণ ক্লি্ট ও আর্তের জন্যই সেবার প্রয়োজনীয়ত!। 
যিনি বস্তুতঃ ক্লি্ট নহেন, তীহার শুশ্রযার কি প্রয়োজন! এই প্রকার বিচার রামচন্দরপুরীর দ্বিতীয় 
সংস্করণ । শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ নিজ গুরুদেবকে রোগশোকাদিতে অনামক্ত লাউ 
তৎপর জানিয়াও স্বহস্তে শীগুরুদেবের মল-মূত্রীদি মাৰ্জ্জন করিয়াছিলেন; দত ত টা 
পাদ লোক-শিক্ষার জন্য জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীগুরূদেব রোগের অভিনয় করিয়া s 

ন! করিলে শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বনিরপেক্ষ মহাঁভাগবতের 
যে সেবার সুযোগ দিতেছেন, সেই সুযোগ বরণ Ee টি 
ই । . দেহাসক্ত জীবের জহা আীঅর্চাবতার পুর্ণকীম হ 

্ ভা উন বর্বশক্তিমান হইয়াও অশক্তিপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, 
মাও তে ৃ সেই রূপ প্রদর্শন না করিলে দেহাসক্ত জীবের 
স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামিপ্রায় রূপ প্রদর্শন করেন! : 
সেবছুষ্ঠানের সুযোগ হয় না। নিষ্কিঞ্ন মহাভাগবতগণও 


ইয়াছে, এইরূপ যুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্িয়ক 


১০. .৯, 


জগতের সর্ব্বাবিধ অপেক্ষা-রহিত হইয়া, ৪ 










bi সমাধান-সম্পদ 


ত্রিগুণের সর্র্ববিধ বিক্রমের বন্ধন হইতে পরমমুক্ত থাকিয়া মেবোনুখ জীবের সেবামুশীলনের সুযোগ 


দানের জন্য এরূপ রোগিপ্রায়, সাপেক্ষ প্রায় রূপ-প্রদর্শন করেন, ইহাই তাহাদের জগতের প্রতি করুণার ' 
নিদর্শন। জগতের বদ্ধজীবের অনর্থগ্রস্ত আর্তের শুঞ্রীষায় বৃথাশ্রম না করিয়া যাহাতে মহাভাগবত-। 


গণের গশুশ্রযার সুযোগ পাইয়া জীব ফলাকাঁজ্ষী বা ফলত্যাগের বিচার হইতে মুক্ত হন, ভজ্জন্থাই 
মহাঁভাগবতগণ এরূপ সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতগণের শুআীষ। ও ইন্ড্িয়-তর্গণের 
দ্বারাই জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। এইজন্য শ্রীল রূপ প্রভু শ্রীউপদেশামৃতে--“কৃষ্ণেতি যন্ত 
গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্‌। শুশীষয়া ভজনবিজ্ঞমনস্তমন্ত নিন্দাঁদি- 
শৃম্য হৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্যা ৷৷” অর্থাৎ “যাহার মুখে এক কৃষ্ণনাম, তাঁহাকে মধ্যম অধিকারী ব্যক্তি 
্বসম্পর্ক-বোধে মনে মনে আদর করিবেন। যদি কনিষ্ঠীধিকাঁরী দীক্ষিত হন এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত 
থাকেন, তবে তাঁহাকে প্রণামাদি দ্বারা আদর করিবেন, আর যিনি কৃষ্ণ-ভিন্ন অন্ত প্রতীতিরহিত হওয়ায় 
নিন্দাদিভাবশুন্ত, যিনি ভজনবিজ্ঞ সেইরূপ 'মহাভাগবতকে সজাতীয়-আশয়ে স্সিগ্ঈগণের মধ্যে 
সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ সঙ্গ জানিয়! শুক্রযা-দ্বার আদর করিবেন। কিন্তু এরূপ ভগবন্তক্তের স্বাভাবিক বা 
দেহগত কোন প্রকার দোষ প্রাকৃত-দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া যদি অবজ্ঞা কর! যায়, তবে বৈষ্ণব-সেবা 
লাভ হইবে না। তাহাই শরীউপদেশীমৃতে-“দৃষ্টে; স্বভাবজনিতৈৰ্বপুষশ্চ. দোষৈর্ন প্রাকৃতত্মিহ 
ভক্তজনস্ত পশ্যেং। গঙ্গীস্তসাং ন খলু বুদ্বুদ ফেনপদ্্েব্রদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্টৈঃ॥ এই প্রপঞ্ে 
অবস্থিত অনুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ ভগবন্তক্তের স্বভাব-জনিত দোষ এবং দেহ দৌষসমূহের দ্বারা 


তাঁহাকে প্রাকৃত দর্শনে দেখিবে না। যেরূপ গঞ্গাজলে বুদ্বুদ্ফেনপন্ক প্রকৃতি মিলিত হইলে 


গঙ্গাজলের ত্রহ্মদ্রব্ত্ধর্ম্মা নষ্ট হয় না, তদ্রপ অনুক্ষণ কষ্ণসেবপেরায়ণ ভগবন্তক্তে বাহা দৃরির্ভো 


শারীরিক ব্যাধি বা জরাদি-জনিত কুদর্শন, নীচবর্ণ, কর্কশতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও তিনি কখনও প্রাকৃত 


বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন। 
মহীভাগবত বা মুক্ত পুরুষের যাবতীয় চেষ্টাই কষসেবাপর। তিনি ভোগ বা! ত্যাগ-বুদ্ধি-দ্বারা 


হা কোন শ্রীমাধবেন্দপুরীপাদের মলমৃত্রাদি বিসজ্জনের কথায় কেই 
তছুত্তরে ভাঃ ১১৷২৮৷৩০-৩১ শ্লৌকে_ 
্ম করে এবং বিকৃত হয়; কিন্তু বিদ্বান, 
তিনি শরীরে বর্তমান থাকিয়াও ভগবৎসেবামুকুল 


যদি “মহাভাগবতের এরূপ চেষ্টা কেন থাকিবে” বিচার করেন, 
_ প্রাণিনকল কোন সংস্কীর-দ্বারা প্রেরিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যস্ত ক 
ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি বন্ধমোক্ষবিদ মুক্তপুরুষ, 


সুখানুভব-দ্বারা তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ব, হন এবং কখনও কর্্মদ্ার। সংসার-গতি প্রাপ্ত হন না। যাহার চিত্ত 


সবব্বদা ভগবৎসেবায় অধিষ্ঠিত, তিনি স্থিতিই করুন 
শয়নই করুন, প্রজীবই করুন আর অন্নভৌজনই করুন কিছা অনয কৌন স্বাভাবিক কাৰ্য্যই করুণ 


আর উপবেশনই করুন, গমনই করুন আর i 


' কোন সময়েই দেহেতে আসক্ত হন না। -গৌঃ ১২৬৯৯২৭১১ ৷ - | 
ক 


নাম-মন্ত্র-হরূপ অভেদ-_'গ্রীবিগ্রহ'বলিতে নিত্য ভ 


ট এ গবৎ-স্বূপ বুঝাই সাধারতঃ প্রপং 
অৰ্চ্চা বিগ্রহকে লক্ষ্য করে। ভগবান্‌ মায়াংদ্ধ জীবকে কপ উস 


ঃ 
1 করিবার জন্য ত্চা-কিগ্রাহে তাহাদের নিট 


ah 


শ্রীভগবান্‌ ৷ 


চণ্ডীদাপ, বিদ্যাপতির চরিত্র ১৫১ 


্রকীশিত হইয়া সেবা গ্রহণ করেন। তাহার নিত্য-বিগ্রহ পঞ্চ প্রকার যথা,_পরতৰ ( ্বয়ংভগবান্‌ ) 
বৃহ (বাসুদেব, সন্র্ষণ, প্রদ্যয় ও অনিরুদ্ধ ), বিভব (মংস্ত-কুরমাদি-ন্বাশ অবতারগণ ), ভ্রাতা 
[টপাদকে হৃদয়ে অবস্থিত তদীয় উপান্ত বস্তু ) ও অর্চাবতার { অৰ্চচনীয় বিগ্ৰহ )। এই পঞ্চ প্ৰীযুত্ত 
নচ্চিদানন্দময় ও অভিন্ন। পূজাবৰ্জ্জিত বা অপ্রতিষ্ঠিত এবং স্মার্তদেবলাদি মায়াদিগণের দ্বারা সম্বন্ধ- 


, এসি 
গ্রতিমুপ্তিতে ভগবছুপলদ্ধির অভাববশতঃ উহা মায়িক বা অচিদধিষ্ঠান পু্তলিকা মাত্র, 


দ্রানাভাবে পুজিত 
ভগবন্তক্তের উপাত্ত শ্রীবিগ্রহ নহেন। যথা, হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ বিলাস ৩০১ সংখ্যাধৃত পদ্বপুরাণ বচন । 


__দখপ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে মানবিবজ্িতে । যাগহীনে পশুপৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু ৷ 

অন্যমন্তরা চ্চিতে চৈব পতিতন্পৰ্শবূষিতে ৷ দশঘেতেু নোচক্ুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ ৷ 

রীমুন্তি-প্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধি তদধিকারীদের জন্য প্রীহরিভক্তিবিলীসের ১৯শ বিলাসে 
লিপিবদ্ধ আছে। প্রাণ-প্রতিষঠা প্রভৃতি বিধানের তাংপর্ধ্য এই যে__অন্তরধ্যামী ভগবান্‌ উদাসীন-ভাবে 
সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; সেবাবৃত্বির উদয়ে সেবাপির চক্ষে জীব ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ 


করিতে পারেন? এ সেবাপর বৃত্তিক্কে জাগরিত করিতে হইলে হৃদয়মন্দিরে নিত্য সেব্য-বস্তর প্রাকট্য 
ঠামৃত্তির প্রতিষ্ঠা। শান্তর বলেন, 


সাধনের প্রয়োজন হয়; তাহারই প্রারম্তম্বরপ বহির্জগতে শ্রীআচ্চ 

শীঅর্চাবতাঁর প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের প্রাণ প্রততিষ্ঠ। হয়, অর্থাৎ জগৎ জড়চেষ্টাপরতা হইতে ভগবং 

সেবায় উন্মুখ হয়। যথা, ভ১১১/২৭/১৫ _ পচলাচলেতি দ্বিবিধ। প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্‌।” ইহার চক্রবর্ত্তী 

চীকা_প্রকৃষ্টন্পে অবস্থিতির নামই প্রতিষ্ঠা । আর জীবমন্দির, বলিতে_সর্বজীবের আশ্রয়-স্বরূপ 

সুতরাং প্রীণপ্রতিষ্ঠা' ব প ভগবান্কে হৃদয়ে প্রকৃষ্টরপে 

স্থাপন. করা বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ আবিগ্রহে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থতরাং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির 
গঁ জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণের ভৌগময়ীবৃত্তি খর্ব 


প্রয়োজনীয়তা নাই৷ তথাপি খ' 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা' শব্দের অর্থতাৎপর্য্য এইরূপ 


বাস্তব 
র ব্যবস্থা করিয়াছেন । 


করিবার উদ্দেশ্যে গ্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি 


উপলব্ধ হইলে, তাহীতে দেহ-দেহী-ভেদ 
আবিগ্রহের অঙ্গহানি হইলে জলে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থ' (হঃ ভঃ 


অর্চাবতীরের অস্ুর-বিমৌহন ও তক্তান্তি বন্ধন-লীল! মাত্ৰ | 
বা ভাঙ্গীগড়া নহে। উদাহরণ স্বরূপ যথ।__-ভগবানের ভয়, 
ংসাঁদি-জনিত ভয়, গোচারণীদি-লীলীয় পরিশ্রম, 


লক্ষিত হয় না৷ কিন্তু ভাগবত 

তজ্জনিত নিদ্র। প্রভৃতি লক্ষিত হয়! বস্ত তঃ থাকিলেও ভক্তগণের সেবাপ্রবৃত্তির 

উন্মেষের নিমিত্তই তিনি এগুলি স্বীকার করেন। 
চণ্তিবীঙ, বি্ঠাপত্তির.চরিত্র _চঙ্ীদাল ও রামা, 

ত্র! উহ! ছার! স্ত্রীসঙ্গিগণ নিজ-নিজ 


ত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রচা 
চণ্ডীদান ও বিদ্ভাপতির স্কন্ধে চাঁপীইয়। নিজ-নিজ তোগ 


প্রবৃত্তি অঙ্ুলারে এ অপবাদগুলি তক্তরাজ 
প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ করিয়া লইতেছে ! স্হজিয়াদের অস্পৃশ্য জাল 









১৫২ 


পমাধান-সম্পদ 


কালে এ সকল বিষয় স্থান পাইয়াছে। “বৈ-দিগদর্শনী” নামক একখানা অসংখ্য ভ্রমপরিপূর্ণ মইজিয়াবাদ--. 


প্রচারকারিণী বৈষ্ণববিদ্ধেষিণী নবীনা পুস্তিকায় 


এই সকল কথা স্থান পাইয়াছে। 


শীমনহা প্রত্যাহার একমাত্র শিক্ষা _-'অসংসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণৱ আচার। স্থীসঙ্গী এক অসাধু | 
কষাভক্ত আর ॥” চৈ: চঃ মঃ ২২৮৪ ; যিনি কীন্তিনীয়া ছোট হরিদাস বর্জন-লীলা দারা কীর্তনকারী মহা- 


জনদের চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা জীব 
ছাড়িল সবে শ্রী-সম্ভাষণে॥” (চৈঃ চঃ অঃ ২ 
গোস্বামী “যখন হইতে আমার মন নবনব 


স্তভাবে জগতে প্রচার করিলেন; যাহার ভক্তগণ “স্বপ্নেও 
1১৪৪)। ও যাহার প্রিয়স্বরূপ, রসতত্বাচার্য্য শ্রীল রূপ 
রসের আলয়ন্থরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্ধৃত 


হইয়াছে, অহো, তখন হইতেই নারীসঙ্গম স্মরণ করিলেও আমার মুখবিকৃতি ও থুৎকার প্রবৃত্তি হয়। 
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ লঃ ৫1৩৯)__এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন; সেই লোকশিক্ষক জগদৃগুরু শ্রীগৌরন্ন্দর এবং :. 
আচার্য্য স্বরূপ, রূপ, যে মহাজনবর চণ্ডীদাস, বিগ্ঠ/পতির অপ্রাকৃত রসপদাবলীকে নিত্য কহাররূপে ধারণ 
করিয়াছেন, সেই চণ্ডীদাস, বিষ্ভাপতির চরিত্রে যে কোন প্রকার অপবাদের অবকাঁশ থাকিতে পারে না, 
তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহা অপেক্ষা! আর কি থাকিতে পারে? ঘ্বণিত কামুকগণ নিজ-চরিতাঙ্গুরূপ 


মহাজনের চরিত্র কলুষিত করিবার উদ্দেশ্যে এ 


বংনিজ নিজ ছুবর্বলতা-জনিত পাপ পোষণ করিবার ছলনায় 


জাল পুথি রচন| করিয়া এবং তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবার তাদৃশ নীতি-বঞজ্জিত অশিক্ষিত 


সমাজের রিরংসার ইন্ধন যোগাইয়াছে মাত্র । 


গৌঃ ৫৬৩। 


কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের ব্যবস্থা কাহার 1 বৈষ্ণবগণ পরমহংস, তাহারা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ 


বা যতী নহেন।, তথাপি মানবধর্মে অবস্থি 


বর্ণশ্রমান্ত্গত বলিয়া পরিচয় দেন মাত্র। তাহারা কোন অবস্থাতে ভে 


হরিসেবায় ব্যাপূত। তাহার৷ গৃহব্রতগণের 


ত হইয়া জগজ্জীবকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আপনাকে, 
গী বা ত্যাগী নহেন, কিন্তু নিরন্তর ' 


ন্যায় ভোগী বা ফন্ত-বৈরাগীর ন্যায় ত্যাগী নহেন। শ্রীল i 
' মধ্বমুনিকৃত 'তবমুক্তাবলী? ১০৬-১০৭ শ্লোকে_বৈরাগ্য ও ভোগ 


হুই তত্বই উদাসীন-ভাবে ভজি-যোগ-তত্ে 


অবস্থিত। জগতের যে কোন বস্তুকে মহা প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, তাহা ভোগ মধ্যে পরিগণিত 
হয় না। অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত বিষয় গ্রহণকে ভোগ বলে। অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্র্বক 


বিষয়-গ্রহণ-রূপ বিরাগকে পরমার্থতা বলে। 


গৃহত্রত ভোগী কনককামিনীকে নিজ ভোগের উপকরণ জানিয়! তাহাদে 
ৃহস্থ-বৈষঃবের অপ্রাকৃত-দর্শনে উহা কার্য বা কৃষণসেবার উপক্রণ ভা | 


বৈষ্ণর-যতীর পার্থক্য এই যে,--ফন্ত-বৈরাগী 


করিয়া আপনাকে ‘বৈরাগী’ বা “ত্যাগী, বলিয়া পরিচয় প্রদান করে 
মহাপ্রসাদ বা কৃষপেবার অনুকুল বস্তুর গ্রহণকেও নিজ উদ্দিষট লা 
করেন। কিন্তু বৈষ্ণব এগুলিকে প্রাকৃত জড়বস্ত ন! জানিয় 


গৃহব্রত-ভোগীর সহিত গৃহ -বৈষবের পার্থক্য এই যে__ 
সেবা করিয়া থাকে। কিন্ত 


কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। 
আবার মায়াবাদী ফন্ত-ত্যাগীর সহিত 
বা শুকত্যাগী কৃষসমবদীয় বস্তকেও জড়-জ্ঞানে পরিত্যাগ 
ন, অর্থাং শান্ত, শীযুত্তি, নামভঞ্জন, 
শর প্রতিকূল জানিয়া দূরে পরিত্যাগ 
[কৃষ্ণ ব| কা অর্থাং বিধযগাতীর সেব্য বা 


1০ 


গৃহীর রস-সাধন ও গুরুকরণ প্রণালী ১৫৩ 


গাশ্রর্গাতীয় সেব্যজ্ঞানে তাহদের সেব। করিয়া থাকেন। যথা ভঃ রঃ সিঃ পৃঃ ২১২৬ শ্লোকে 
ধপ্রাপঞ্চিকতগ়াবুদ্ধা৷ হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিভ্যাগো বৈরাগ্যং ফন্তকথ্যতে ॥৮ “শ্রীহরি-মেবায় 
ঘাছা অনুকুল, বিষয় বলিয়া. ত্যাগে হয় তুল ৷” বৈষ্ণব যেকোন আশ্রমেই থাকুন না কেন, সকল 
অবস্থাতেই তিনি কৃষ্ণসেবার অনুকুল যথাযোগ্য-বিষয়ের গ্রহণ এবং কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল যাবতীয় বিষয় 
ত্যাগ করিয়! থাকেন। গৌঃ ৫১৪৯ | 
গৃহীর রস-সাধন ও গুরুকরণ প্রণালী__পঞ্চবিধ রসের আশ্রয়বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ রস-পঞ্চকের 
উপাস্তবস্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ ভাবানুসারে সেবা করিয়া থাকেন। তাহাতে আত্তেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা 
বা ভোগের কোন কথ! নাই । উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের অপ্রাকৃত চেষ্টা মাত্র । তাহাই ‘রস’ শব্দে 
উদ্দিট হইয়াছে । স্বুতরাং অনর্থ-মুক্ত-ভক্তগণ সর্ব্বাবস্থাতেই হরিসেবা করিতে পারেন। অনৰ্থ-যুক্ত- 
বাক্তি ব্যবহারিকরসে প্রমত্ত বলিয়া অপ্রাকৃত রসসাধনে তাহাদের যোগ্যতার অভাব।  অনর্থ-ুক্ত 
ৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ। প্রীবাসপণ্ডিত, প্রীধর, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ প্রমুখ গ্রহস্থলীলাভিনয়কারী 
পরমহংসগণের আনুগত্যে কৃষেন্দরিয় তৃপ্তিসাধনে বা অ প্রাকৃত রস-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন। অনর্থ- 
মুক্ত কৃষ্ণসেবাঁরত বৈষ্ণবগণের নির্িপ্তভাব স্বাভাবিক। অমুক্ত-ব্যক্তি প্রচ্ছ্রভোগী থাকিবার জন্য 
নির্লিপ্তের ভাণ করিলেও তিনি জড়বিষয়েই আসক্ত । 'নিলিপ্ত বলিতে জড়ে উদ্ানীন তঙনে প্রবীন 
জীবনুক্ত বৈষ্ণবগণকে বুঝিতে হইবে । অনেকে ভক্ত-প্রতিষ্ঠা ও ভোগের সুবিধার জন্য বলপূর্র্বক নিলিপ্ত 
সাঁজিতে চাহেন। স্বাভাবিক অবস্থা কপটাভ্যাসদ্ারা অজ্জিত হয় না। 
ূ সাধারণতঃ বিষ্ুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ ‘বৈষ্ণব’ নামে অভিহিত হন। আকার পঞ্চেপাষ্য 
রং শক্তি, গণেশ, স্র্য্য ও বিষ্ণু) যে কোন একটার মধ্যে পছন্দাহুলারে উপসিনাকারী 
ব্যক্তিগণের মধ্যেও বিষ্ুমনত্রদীক্ষা, ও বিষ্ণুপূজার অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। সাত্বতশান্তে 
বৈষ্ণব’ নামে অভিহিত করা 


তাহাদিগকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিবার পরিবর্তে “বিদ্ধবৈষণব' বা 'সামান্ত 
হইয়াছে । উভয়ের মধ্যে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় । যথ।-(১) বিদ্ধ বৈষ্ণবগণ 


বিষ্ণুকে অন্যদেবতার সহিত সাম্যজ্ঞান করিয়া নামীপরাধী' । শুদ্ধবৈফবগণ বিষ্ণুকে একমাত্র সর্ক্ে- 
রেখ জানিয়! অন্যান্য দেবতাকে তীহার অঙ্গ-প্রত্যক্ের বিহৃতিজ্ঞানে সন কর ডন 
গণের বিফুমুন্তি_কন্পিত-বিগ্রহ মাত্র । যথা--সাধকানাং হিভার্থায় ব্ৰহ্মণে! রূপকল্পনা। শুদ্ধবৈষ্ণব- 
গণের অর্্টাবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় বস্তু, উহা নিরাকার, নির্ধিবশেষ বস্তুর কলিত পঞ্চবিগ্রহের টি 
নহেন। (৩) বিদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহাদের উলান ফর চিল সি 
ভগবানের সবিশেষ স্বরূপকে. পরত বলিয়া স্বীকার করেন লি রি গণই 
নিত্যদাস জানিয়। তীহা হইতে অভিন্ন জাজিরা ই বি ১ 
“গুরু হইবার যোগ্য । গৃহিগণ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট দীন টি সরি hy ৭1) ূ 
কিবা স্যালী, শূদ্ৰ কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ববেত্তা সেই লি টিন ৰ 
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নিজপ্রভুর সেব| করিয়া থাকেন। সুতরাং “বৈদিকী” বলিয়া অভিমান করিবার পরিবর্তে আঁপনাদিগকে _ 
তান্তিকী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীধরম্বামীপ্রমুখ বৈষ্বগণ সাত্বত-তন্বান্তযায়ী উপাসনার 
শ্রেষ্ঠত| স্বীকার করিয়াছেন। | 

‘জমেধ্য’ বলিতে যাহ! ভগবানে অপিত হইতে পারে না, সেই সকল রাজসিক ও তামসিক 
দ্রব্যকে বুঝিতে হইবে, সাত্বিক দ্রব্য ভগবানে নিবেদিত না হইলে উহাও অমেধ্য মধ্যে পরিগণিত. | 

পঞ্চলাধন’ বলিতে পঞ্চ ‘ম’কার সাধন এবং “মনোধন্মা’ বলিতে সঙ্কল্পবিকল্পাতক মনের ধর্মে 
অবস্থিত। ‘দ্বৈতে’ ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব_-“মনোধন্্ণ | ‘এই ভাল, এই মন্দ,__এই সব ‘ভ্ৰম’ ॥ অৰ্থাৎ 
কৃষ্ণেতর ভোগচিন্তায় রত মন অত্যন্ত চঞ্চল । এ মন আজ যাহাকে ভাল বলে, তৎপরদিবস তাহাঁকেই :. 
আবার মন্দ বলিয়া থাকে; স্ৃতরাং তাদৃশ মনোধর্ম্মে অবস্থিত দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তি যে. 
ভালমন্দ বিচার করেন তাহা ভ্রমপূর্ণ। ইহাই মনোধন্মের অর্থ । গৌঃ ৫৭1১৩ 

সদাচার পালন-__'সদাচার’ বলিতে সাঁধুদিগের আচার বুঝিতে হইবে । হঃ ভঃ বিঃ ৩৮ শ্লোক যথ। :. 
_দাধবঃ ক্ষীণদোষাস্ত সচ্ছন্দঃ সাধুবাচকঃ। তেযামাচরণং যত্ত, সদাচার স উচ্যতে ॥৮ অর্থাৎ দোষ- 
হীন ব্যক্তিরাই সাধু । “সৎ শব্দ সাধুবাচক ; সাধুগণের আঁচরণই সদাচার। সদাঁচার পালনের একান্ত 
কৰ্তব্যত! বিষয়েও মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণে, যথা--“গৃহস্থেন সদাকার্ধ্যমাচারপরিপাঁলনম। ন হ্যাচারবিহীনস্ত 
সখমত্র পরত্র চ॥” অর্থাৎ_গৃহিব্যক্তি সর্বদা! আচার পরিপালন করিবে। ইহলোকে ও পরলোকে 


ও কুত্রাপি আঁচারহীনের সুখ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন-_“অসংৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আঁচার। 
. লীফক্গীএক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর” ভক্তিদেবী নিরপেক্ষা। 'সদাচার’ বলিতে কম্া জ্ঞানী ; 


প্রভৃতি অভক্ত সম্প্রদায় যাহা ধারণ! করিয়া থাকেন, ভক্তিমার্গে তাদৃশ সদাচারের অপেক্ষা নাহার 
তক্তিমার্গে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান না থাকায়, “সদাচার” ও “ভক্তির মধ্যে কোন 
পার্থক্য নাই। ভক্তি অমুষ্ঠিত হইলে সদাচার স্বতঃই অহঠিত হইয়া থাকে। ‘অগ্ৰে সাদাচার- 
পালনের দারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, পরে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত ন্মার্তজনোচিত 
অপদিদ্ধান্ত মাত্র। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী “সারার্থদর্সিনী” টাকায় বলিয়াছেন যে,_“ন্ম্তগণ নামাঁপরাধী, 
তাহার! নিজ নিজ কৃষ্ণবহিন্মুখ স্মৃতি-শান্রের-বিধি পালন করিয়া আপনাদিগকে সদাচার সম্পন্ন বলিয়া 
অভিমান করিলেও সদাচারী হইতে পারেন না 1৮. আবার ভক্তিদেবী সদাচার পালনের অপেক্ষা করেন 
না বলিয়া অসদাচার বা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া অতন্বজ্ঞ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ভোগপর বৃত্তির 
পরিচয়। উহা! বৈষ্ণবস্থৃতির বিরুদ্ধ -“আাচার রহিতে রাজন্নেহ নামুত্র নন্দতি ইতি। লেখ্যেন ৷ 
স্মরণাদীনাং নিত্যত্বনৈর সেৎ স্তাতি।” (হঃ ভঃ বিঃ ৩৬ )-অর্থাৎ হে রাজন! আচারহান ব্যক্তি কি i 
ই, কি পর-__কোন লোকেই আনন্দলাত করিতে রে ন|। লেখ্য পুরাণাদির অবশ্য কর্তব্যতা দ্বারাই 


প্রতিপালিত হইতেছে যে, সদাচার অবস্ত প্রতিপালন করিতে হইবে । | 
ৃ 


অমেধ্য বিচার-_বৈষ্ণব নিপুণ) তাহারা প্রাকৃত জড়বস গ্রহণ করেন না। রজত্তম ও মিশ্রসতগুণে 
অপবিভ্রতা ও জড়তা আবদ্ধ! মৎস্য, মাংস প্রভৃতি তামসিক দ্রব্য তমোগুণবিশিষ্টব্/ক্তিগণের 





রাঁগান্ুগ ভজনাধিকারী ী 


গ্রিয়। এ ট অমেধ্য দ্রব্য ভক্তগণ ভগবান্কে নিবেদন করেন না। মনু বলেন--“যো যস্য মাংসম- 
At hl 1 £ মন বিবৰ্জ্জয়েং |” ( মমুঃ ৫১৫) “ছত্রাকং 
বিড়বরাহঞ্চ লগ্ুনং গ্রামকুকুটম্‌। পলা ধৃপ্ানধ্োের সত্য জগববা পতোদ্দিজঃ ৷৷ (এ ৫১৯)। অৰ্থাৎ 
যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে তন্মংসাদ (তাহার মাংসভোজী ) বলে, কিন্তু মংস্যভোজী সর্বব- 
de যেহেতু মৎস্য, গরুশুকরাদি যাবতীয় প্রাণিমাংসভোজী, সুতরাং এক মংগয ভোজনে 
সর্ঘ মাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব, মংস্যতোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজা। ছত্রকে (কোড়ক ), 
গ্রা্যশূকর, লগ্ন, গ্রাম্যকুকুট, পলা এবং গৃঞ্জন (গাজর )এ সক বু্িপূ্রবক ইচ্ছা করিয়া খাইলে 
দিজাতিরা পতিত হন। ভাঃ ১১1৫1১৪--যে ত্বনেবং বিদোইসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূন্‌ দ্রহান্তি 
বিশ্রন্ধাঃ প্রেত্য খাঁদন্তি তে চ তান্‌।” অর্থাৎ--ধৰ্ম্ম তত্ব অনভিজ্ঞ, গর্ধিবত, সদভিমানী যে সকল অদাধু 
ব্যক্তি নিংশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া 
থাকে। বেদ বলিয়াছেন_“ম। হিংস্যাং সর্ব্বানি ভূতানি।” এই বেদবাক্যদারা পশুহিংসার নিষেধ 
হইতেছে। মানবস্বভাব যে পর্য্যন্ত রাজসিক ও তামসিক থাকে; সে পর্যন্ত স্বভাবতঃই মানব ্ত্রীঙ্গ লিগ্না 
অমিষ-ভোঁজন ও আঁসবসেবা প্রভৃতি তামসিককার্যে রত থাকে। জিহবা ও উদ্বরবেগগ্রস্ত ব্যক্তিগণই 
ভগবানের দোহাই দিয়া নানা প্রকার কদৰ্য্য দ্রব্য ভক্ষণের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন_ 
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়! _ শিশ্সোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়৷ চৈঃ চঃ অঃ ৬২২৭ । 
বর্জন পালন-দৈব ও আন্মরতেদে র্ণাশ্রমধধর্ম দ্বিবিধ। হরিনীমপরায়ণ শুদ্ধভক্তগণ 
ভক্তির অনুকূলে যে আশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন, উহা “দৈব? যে বৰ্ণাঅৰম-ধৰ্ম্মে ভাগবত-ধৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত 
সয় না, উহাকে ‘আস্থুর' নামে অভিহিত কর! হয়। ভক্ত্যাভিলাষী কোন ব্যক্তিরই আক্র-বর্ণাঅমধরম্ম 
‘হরিনাম’ গ্রহণ বলিলে__দৈববর্ণাশ্রমধত্ম তাহাতেই অনুস্থযত আছে জানিতে হইবে। 
_ উহ ভক্তের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এগুলি ভক্তের সেবা 
করিবার জন্য সর্বদাই তৎপশ্চা বর্তমান থাকে। যথা “ভি ক্ৰস্তয়ি স্থিরতরা ভগবন্‌ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ 
ফলতি দিব্যকিশোর মুস্িঃ ৷ মুক্তি? স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেহস্মান্‌ ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ৷" 
(শ্্রীকক্ষ্ণামৃত ১০৭)! অর্থাং_হে ভগবন্ঃ তৌমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে 
তোমার কিশোরমৃত্তি স্বভাবতঃই আসিয়া উদ্দিত হন। ধৰ্স্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তির প্রয়াসে কিছুই 
প্রয়োজন নাই। কেন না” ভক্তি থাকিলে মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া মুক্তি স্বভাবতঃ স্বয়ং আমাদিগকে অবান্তর 
ফল যে অবিদ্তা-মোচন -তদ্রপে সেবা করিতে থাকে । ধন্মার্থকামসকল যেমত ঘেমত “প্রয়োজন, 
সেইরূপ সময় প্রতক্ষ করিতে স্বাকে। চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। অর্থ, শবে 


পালনীয় নহে। 
চতু্বধর্গের প্রয়োজনীয়তা 


ভজ্জন্ত পৃথক- 


্‌ নিজেক্িয়-তর্পণোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্য ৷ 
দীক্ষিতাঁভিমানী ব্যক্তিমাঁত্রেই যে রাগামুগিতজনের অধিকারী 


হইবে, এরূপ বল! যায় না। 
রাগ-ভজনের দোহাই দিয়া বিশৃঙ্খদ 





আধনীয় জানিতে হইবে। তৎকালে অনর্থযুক্ত ভক্তগণ আপনাদি 


কৃষ্ণেন্দরিয়-গ্রীতি হউক বা না হটউক্‌, শিশ্নোদর পরায়ণ প্রাকৃতসহজিয়াদিগের ইন্দিয়-তৰ্পণে কোন 
বিদ্ধ উৎপাদন করে না। এইজন্য তাহার! রাগানুগ-মার্গের অধিক পক্ষপাতী । অনর্থমুক্ত, কৃষ্ণার্থে 


অধিলচেষ্টাবিশিষ্ট, নিজ সুখ-ছুঃখে উদাসীন, নিবৃত্তপর ভক্তই রাগমার্গে অধিকারী । রাগমার্গের ! 


উপাসকদিগের মধ্যে ব্রজগোগী ও তদন্থুগ ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তাহাদের চরিত্র-_“আত্ম-স্থখ-ছুঃখে গোগীর 
নাহিক বিচার। কৃষ্ণমুখহেতু করে সব ব্যবহার | কৃষ্ণ লাগি আর সব করি’ পরিত্যাগ । কৃষ্ণ- 
ইথহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় 
মহাক্রোধে | চৈঃ চ: আঃ 81১৭৪-৫ ও ২০১। গৌঃ ৫1৮১৪ । 

কৃষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শুদ্ধাভক্তির অধিকারী কি ন। 1__জীব মাত্রেই শুদ্ধাভক্তির অধিকারী । 
“জীবের “রূপ? হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’ ৷” ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে চিতশুদ্ধির নিমিত্ত পুথক্‌ চেষ্টা 
করিতে হয় না। আম্ুষঙ্গিক ফলেই চিত্তশুদ্ি হইয়া থাকে। সুতরাং রজস্তমাদি গুণ অথবা অন্ত 
যাবতীয় অনর্থ বা সমন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞান লাভের জন্য ভক্তকে সাধনান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। 
ভক্তিব্যতীত কন্ম জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি স্বতন্ভাবে চিত্তশুদ্ধি, সম্বন্ধ ্তানোদয় ও চি্তবৃত্তি-নিরোঁধ 
করিতে পারে না। যথা--“অভিধেয় মধ্যে-“কৃষ্ভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান । ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক 
কম্ম-যোগ-জ্ঞান॥ (চৈ চঃ মঃ ২২১৭)। মহাপ্রভু কর্ম্মমিশ্ব। ও জ্ঞানমিশ্র। ভক্তিকে একেবারে 
উড়াইয়া দেন নাই। পরন্ত এগুলিকে বাহ বলিয়া তদপেক্ষ। উচ্চসিদ্বাস্ত বলিতে বলিয়াছেন 
মাত্র। তাৎপৰ্য্য এই যে, জীবনযাত্রানিবর্বাহ করিবার নিমিত্তই কর্মের প্রয়োজন। যদি কেহ 


7 


স্বরূপে কর্ম্নুষ্ঠান করিয়া তাহাতেই সন্তু থাকেন, হরিভজন না করেন, তাহা হইলে তাহার আর %* 
কি লাভ হইল? সুতরাং ওঁ সকল ধর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি একমাত্র জীবনোপাঁয় হইলেও উহ বাহা। যথা-্ী 


ডাঃ ধর্ম স্বসুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিদ্ক্সৈন-কথান্থু যঃ। নোংপাদয়েদ যদি রিং শ্রম এব হি কেবলম্।৮ 
জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা অর্থাৎ জ্ঞানের ফল চিদ্ধগুদ্ধি অর্থাৎ ‘আমি জড়বস্ত বা জড়- 
‘জিগুণাতীত নিধিবকার বিশুদ্ধ চিদবন্ু-_-এইরপ বিশুদ্ধ 
ভজন না করেন অথবা! প্রচ্ছন্ন হরিবিদ্বেষী বা নাস্তিক্য- 
এরপ জ্ঞানের ফল বৈকুণের বাহিন্দে্শে অবস্থিত জড়- 


এততপ্রসঙ্গে শ্ত্ীমন্ভাগবতের “নৈৰ্ম্যমপ্যচ্যুতভাব- 
বজ্জিতম্‌ ন শোভতে জ্ঞানমলং নির্রনম্‌’। প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য । 


করিলেও শুদ্ধতক্তি সাধন করিতে পারেন না; তাহাদের অনুষ্ঠান মিশ্রাভক্তি 
) তেই আবদ্ধ থাকে । অতএব 
অনর্থযুক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণৈকশরণ-_কম্ণর্থে অধিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট_সাধনভূমিকার পঞ্চমস্তরে অবস্থিত শুদ্ধ 


সাধনভক্তের হ্যাঁয় অমিশ্রীভক্তির সাধনযোগ্যতা [লাভ করিতে পারেন না । কেহ নিজ অধিকার না! বুঝিয়া 
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বরণাশ্রমধর্্ম ও জাতিভেদ ১৫৭ 


িউ্লঙ্বন করিলে অধঃপতিত হুইয়। ভক্তিমার্গ 'হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিবেন। “স্ব স্থেহ- 
কারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীন্তিতঃ”। প্রভৃতি শ্লোক অধিকার বিপর্ধ্যয় দোষ হইতে সর্ববদ! সংরক্ষণে 
নর্থ । এ সকল বিষয় সম্যক্‌ জানিতে হইলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপুরর্বক নিরস্তর গুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ 
কান্ত প্রয়োজনীয়! গৌঃ ৫৯/১৪। 

‘বৈষ্ণৰের জাতিবুদ্ধি__যখাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ কম্মমাগাঁয় প্রাকৃত-জীব-বিশেষ নহেন। 
ক্ষ’-শব্ৰের অর্থ ও সংজ্ঞা ( হঃ ভঃ বিঃ ২৭)-দিব্য জ্ঞানং যতো দদ্াং কুর্ধ্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়মূ। 
স্মাদদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্ততবকোবিদৈঃ॥৮ অর্থাৎ যেহেতু দিব্যজ্ঞান ( সম্বন্ধ-জ্ঞান ) প্রদান করে 
বং পাপের সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎ-তন্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে “দীক্ষা” 
মে অভিহিত করেন। আরও-_“যথা কাঁঞ্চনতাং যাতি কাস্তং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন 
জন্বং জায়তে নৃণাম্‌ ৷” যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কীসা স্বণতথ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ 
বৈষ্ণৰী ) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়। দিগ দগ্রিনী টাক1_“ুণাং” শবে দীক্ষিত 
কলেরই ; “দ্বিজনব-শব্দে বিপ্রতা অর্থাৎ ত্রান্ষণতা! (ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে )। শ্রীবৃহস্কাগবতা- 
তে ২1৪।৩৭-__4দীক্ষা। লক্ষণ ধারিণঃ” শব্দের টীকায় শ্রীল সনাতন প্রভু _দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদি বিষয়কায়া 
গবনন্ত্রবিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণাঁনি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত কমঞ্জলু ধারণাঁদীনি তথা কুশ-শৃঙ্গাদি তুলসী- 
লাুদ্রাদি ধারণাদীনি তানি ধর্তং শ্রীল মেষামিতি তথা তে’ । পুনঃ বৃঃ ভাঃ ২৩1৪৫ তেষাং ভৌতিক- 
দহইপি সচ্চিদানন্দরপত! !” অর্থাৎ ভগবন্তক্রগণের দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহও 
চচিদানন্দরূণতা প্রাপ্ত হয়! (ক) বৈষণবে “জাতিবুদ্ধি' করিলে একাধারে ‘বিষ্ণু বিষ্ণুর আরাধনা বা ভক্তি 
বঞ্চবে জাতিবুদ্ধি কর! হইল । যিনি বিষ্ণুর উপাসনা করেন, ন্দিনি প্রাকৃত কর্ম্মমাগাঁয় ব্যক্তির ন্যায় 
্রীকৃতবর্ণের অন্তর্গত অথবা দীক্ষিত হইবার পরও দীক্ষার পূর্বের অবস্থায়ই অবস্থিত”_ এইরূপ বুদ্ধি 
র্থাৎ দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তিতে সাম্যবুন্ধি নামমন্ত্রে বা ভক্তিতে অবিশ্বাস অপরাধী জীবেরই ঘোর 
অপরাঁধের পরিচায়ক ৷ বৈষ্ণব উত্তম ব! অধমকুলে অবতীৰ্ণ হইলেও, তিনি সেই য় বা ‘অধম’ 
কোন : কুল-বিশেষেরই অন্তর্গত নহেন। বৈষ্ণবকে প্রাকৃত উত্তমকুল অর্থাৎ কম্ম মাগীয় ব্ৰাহ্মণ 
বলিলেও তাঁহাকে পুণ্যের অধীন ভ্রীববিশেষ জ্ঞান করাতে তচ্চরণে অপরাধ কৃত হইল । কারণ পাপ- 
ুধ্য_ উভয়ই হেয়তা ও অবরতাযুকত প্রাকৃত ব্যাপার ৷ বৈষ্ণব পাপ-পুণ্যের অধীন নহেন। দীক্ষিত 
বৈষ্ণবের একমাত্র পরিচয় বা অভিমান যে, তিনি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের দাসাহুদাস! পরমহংস বৈষ্ণবগণই _ 
জগদৃগুরু ; তীহীরা বর্ণাশ্রমীতীত। কিন্তু যাহার! ভক্ত সাধক অর্থাৎ পরমহংস-বৈষণবের চরণাঅরয় পূৰ্ব্বক 


ং ্ পারমাখিক 


ত কর্মমমারগীয় ব্রান্মণগণকে সমজ্ঞান ক 
্রাহ্মণ। তাহাদের সহিত প্রাক পদ যাহা ভগ্বন্তক্তের বিচারে পরিত্যাগের বস্ত-আশ। 


্রান্মণগণ নম্বর ও প্রাকৃত পুণ্যবানের ৃ্‌ 
করিতেছেনঃ__এরূপ বিচার করিলে অজ্ঞতা ব। অপরাধেরই পরিচয় পাওয়া বিন টু রন 
(খ) -দৈব-বর্ণঃআম প্রীনহাপ্রতুর-গ্রবর্তিত প্রেমধ্মে? প্রতিকূল এ 





১৫৮ সমাধান-সম্পদ 


সংবাদে “রায় মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য” আদে৷ দৈব-বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম-পালনে সেখ্বর-নৈতিক বা ধৰ্ম্ম-জীবনা- { 
রম হয় বলিয়াই বিষুপুরাণের বাক্যদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। তবে অদৈববর্ণাশ্রশী বা নামমাত্র- 

ব্ণাশ্রম-পরিপালনকারিগণ যে শ্রীমন্মহাগ্রভুর উক্ত বাক্যের দোহাই দিয়। বিষুর ও বৈষব-বিরোধকেই! 
বা কর্মামার্গে বিচরণকেই 'বর্ণাশ্রম-ধর্মা, বলিয়া মনে করেন, তাহা তাহাদের বিবর্তজ্ঞান মাত্র । যথা, 
“চারিবর্ণা্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি.ভজে। ব্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি’ মজে ॥৮ এবং যদ্য যন্পক্ষণং, 
প্রোক্তং গ্রোকে (ভাঃ ৭৷১১৷৩৫ ) “মনুয্যগণের বর্ণাভিব্যপগ্রক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই ৃ 
লা্গণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেই তাহাকে নিদ্বেশ করিবে। (কেবল জন্মের দ্বার বর্ণ নিরূপিত ৰ 
হইবে ন!)। শ্রীধরস্বামীটীকা-_-শমাদি-গুণ-দর্শন-দ্বারা। ভ্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। 
সাধারণতঃ জাতি দ্বার! যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে। ইহা প্ৰতিপাদন করিবার 
জন্য ‘যম্য বনলক্ষণমূ* শ্লোকের অবভারণা। যদি শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্রত্রান্মণে অর্থাৎ বাহার 
ভ্ৰাহ্মণ-সংজ্ঞা নাই এইরূপ ব্যক্তিতে শমদমাদি-গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে জাতিনিমিত্তে বাধ্য 
না করিয়া লক্ষণ দ্বারা তাহার ‘বর্ণ’ নিরূপণ করিবে। অন্তথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে৷ স্বভাব ও 
বৃত্ত অনুসারে বর্ণ-নিরূপণই ভাগবত, ভারত, মহাপ্রভু ও যাবতীয় আচার্ধ্যগণের অভিমত। আচার্য্য 
শীধরস্বামী বলেন, স্বভাব দ্বারা বর্ণনিরূপণই মুখ্য ব্যবহার । শ্রীমনমহাপ্রভুও বলিয়াছেন__“সহজে 
নির্মল এই '্ৰাহ্মণ-হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়। তস্য “চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা। 
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা ॥ অতএৰ বিফুসেবাপরায়ণ নিন্মসরগণই 'ব্রাহ্মণ'। তাহার 
বৈষ্ণবপর্মহংসগণের আম্গত্যে দৈববর্ণাশ্রসধর্ষে অবস্থিত হইয়া বিষ্ুসেবা করিতে করিতে নৈসগিক / 
উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন এবং নিরপরাধে অহৈতুক বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেব| ফলে বর্ণাশ্রমরূপ স্ব ত্যাগী 
করিয়া নিত্য স্বধর্ম্ম বা সর্ব-সাধ্য-সাঁর অর্থাৎ সাধনের সিদ্ধি প্রেমভক্তিতে অধিষিত হইয়া! লোঁক-॥ 
শিক্ষক শ্রীমন্হাগুভুর শ্থায় আত্মস্থরূপের পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন-_নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি- 

নপি বৈশ্যো ন শৃড্রো নাহং বণী ন চ ধৃহপতিনে| বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্বন্নিখিলপরমানন্দ- 
পুণাযৃতকের্গোপীভর্তূঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসামুদাসঃ ॥৮ শীমন্মাহাপ্রভু বা তদহুগগণ প্রাকৃত-বিচারপরায়ণ 
নস্তিক ব্যক্তিগণের শ্থায় জাতিভেদ বা 'ছুত্ার্গ পরিত্যাগ’ প্রভৃতি কথা লইয়া সময় ক্ষেপন করেন 


নাই। তিনি বলিয়াছেন,-_‘বিষ্ণুভক্তিই সর্বশেষ, তিনি ক্ম্মমাগাঁয় জীব নহেন, তাহাতে জাতিবুদ্ধি : 


করিতে নাই। তিনি অভৌজ্যান সানোড়িয়াকেও টৈ 
তিনি তাহার দ্বিতীয় বিগ্রহ নিত্যাননদ প্রভুদ্ারা, 
করিয়াছেন। বৈষ্ণব যে কোনও কুলোদুতই হউন 
তিনিই শ্রীঅদৈতাঁচারধ্য দারা ঠাকুর হরিদাসকে. 
করিয়াছেন! 2: | 

(গ) শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদয়ুগ আচার্য্গণ কেহই ভগবন্তক্তিহীন বিশুদ্ধ নাস্তিকতা অবলম্বনে 
সমাজ-হিতৈষিতার নামে যে জাতিভেদ বা নামমাত্র জাতিভেদের-গ্ী গড়িবার বা ভাঙ্গিবার প্রয়াস, 


ন! কেন, তিনি পাঁরমার্থিক ত্রাঙ্মণ। ইহার সাক্ষ্য 
পিতৃপুরুষের আদ্ধপাত্র প্রদান করাইয়া প্রদর্শন 





! 
! 





জাতিগোস্বামীর শিষ্য কি বিষ্ণব ? ১৫৯ 


দ্বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। কারণ এরপ প্রাকৃত কর্ম্ম-মাগীয় মনোধন্মোখ চেষ্টার মূলে 
িবিমুখত। ব্যতীত আর কিছুই নাই। বর্তমান সময়ে এইরূপ হরিবিমুখতার প্রাবল্যকেই “সমাজ 
ঠিতেষিতার' নাম করিয়। কোন এক সম্প্রদায় নামমাত্র জাতিভেদ রক্ষা করিবার জন্য যত্বান্‌, আবার 
নার এক সম্প্রদায় এঁ নামমাত্র গণ্ডীকে উদ্দাম উশৃঙ্খলতার আতে ভাসাইয়া দিবার জন্য বন্ধ-পরিকর | 
রূপ উভয় চেষ্টাই প্রাকৃত। “এই ভাল এই মন্দ সব মনোধৰ্ম্ম " অতএব ভক্তগণের উপেক্ষার বস্তু৷ 
র্বমান সময়ে সমাজে বিষ্ণুসেবাপর দৈববর্ণাশ্রমধনর্ম পুনঃ স্থাপিত হইলে পুনরায় ভারতের ধৰ্ম্ম গগন 
গ্রাজ্জল ভাঁগবতার্কমরীচিমালায় প্রোাপিত হইয়া সমগ্র জগতে পুনরায় নিম্ম্ল কিরণ বিকীর্ণ করিবে। 
নই দৈববৰ্ণশ্রমধ্ম্ম ঝুষঠুরূপে আচরিত হয় বলিয়াই ভারতের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা রহিয়াছে। 

(ঘ) বৈষ্ণবের সংজ্ঞা _ গৃহীত-বিষুদীক্ষাকো। বিষ্ণু-পুজাপরে! নর |  বৈধবোইভিহিতোহভি- 
ভরিতরোহন্মাদবৈষ্ণবঃ ৷৷ (হঃ ভঃ বিঃ ১ ধৃত পন্মপুরাণবচন )_ বিষম দীক্ষিত ও বিষু-পু্দীপরায়ণ 
ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কতৃক ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষণব? |” যিনি 
বিষ্ণুসম্বন্ধে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং বিষ্ণুমেবাকেই জীবের একমাত্র কর্তব্য-জ্ঞানে বিষ্ণু 


সেবায় তৎপর হইয়াছেন। 

(ঙ) “আত্মধর্মা-বলিতে ‘ত 
বস্থায় প্রকৃতপক্ষে অবস্থিতি হইতে পারে নাঁ। 
যেমন তটদেশে দণ্তীয়মান ব্যক্তি হয় জলে, না হয় স্থলে অবস্থান করে , 
্রাড়াইতে পারে না, তদ্রপ জীবাত্মাও তটস্থাবস্থায় থাকিতে পারে না। 
হয়, না হয় ভগবছুন্দুখ হইয়া থাকে । ,আত্বধর্ম বলিতে জীবাক্মার নিত্য 
বৈষ্তবতা বা. ‘বৈষ্ণব-ধৰ্মমা, যেখানে আাত্মস্বরূপের বিস্মৃতি, সেইস্থানে জী 


তাহা সুপ্ত । 
(চ) ‘গোস্বামী'-শৰে সাধু শান্তর, ও আচার্ধ্গণ_নিত্যহরিসেবাপরায়ণ ত্যাঁগিকুলকেই লক্ষ্য 
বৈষ্ণববাদ’ প্রভৃতি কিছুকাল হইল 


করিয়াছেন! বর্তমান সময়ে যে 'জাতি-গোস্বামিবাদ' ‘জাঁতি 

প্রচলিত হইয়াছে, তাহা গোস্বামী বা আচাৰ্য্যগণানুমোঁদিত নহে। ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় ব! হরিবিমুখতা" 

মূলেই এইরূপ নান! মতবাদের প্রচার। গ্রহত্রত' বা গৃহমেধিগণ' কখনও “গোস্বামী? পদবাচ্য হইতে 
ৰ্ক্বত্রই যখন ভগবন্তক্ত উদ্দিত হইতে 


পারেন নী । শাস্ত্রের কৌনও স্থানে এইরূপ উদাহরণ নাই । তবে স্‌ 
ভগবান্‌ ও ভগবন্তক্তের নিরস্ধুশ ইচ্ছাই তাহার কারণ ; 


পারেন ( তত্তংকুল বা বর্ণ উহার কারণ নহে, 

, দৈত্যকুলেও প্রহ্লাদের আবির্ভাব হয়), তখন যদি কৌন জাতিগোস্থামী ব জাতি-বৈষ্ণবকুলে কোন 

ম্হাপুরুষ কৃপাপূর্ব্বক উদ্দিত হন, তবে তিনি ক্ষুদ্র কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বা ধৰ্ম্মব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া! 
প্রদর্শন করেন। এরূপ চেষ্টা 


বিপ্রলম্তবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্বরের আদর্শে জগতে নি 


কই ‘তটস্থাশক্তি' বলা হর। তটস্থা- 
স্থিত সুসুন্ম রেখাকে ‘তট’ বলে । 
কিন্ত এপ সুনৃদ্ধ তটপ্রদেশে 
‘জীব’ হয় মায়ার প্রতি উন্মুখ 
স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম _তাঁহারই নাম 
বের স্বরূপধর্মম যে ‘বৈষ্ণবত।', 


টস্থাশক্তি” বুঝায় নাঁ। জীবশক্তি 
জল ও স্থলের মধ্য 


মূলে কোন প্রাকৃত-আঁদান-প্রদান 
প্রচারক নহেন। যদি এরূপ গোস্বামিগণ এতদ্দেশে কোন ব্যক্তি 


নাই । এরূপ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি প্রচারক গৃহত্রত ধন্মের বা কৰ্ম্ম মার্চের 





















৮৯ বিটি 





১৬, সমাধান-স 


তাহা হইলে এরূপ দিব্যজ্ঞান-লব্ধ-ব্যক্তি নিশ্চয়ই "বৰ? 
নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্তির অভিনয়কারী বৈষ্ণবক্রবগণ গর! 
প্রাকৃত সহজিয়া” বা ‘বিদ্ধ-বৈষ্ণব’ প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত 

২। (ক) বৈষ্ণবের পকাম্ন বা তংগ্রদত্ত শ্রীমহাপ্র 


ম্পদ 


| কিন্তু জগতে প্রচলিত গোস্বামিক্তবগণের 
কৃত বুদ্ধি হইতে নিম্মুক্তি হন না বলিয়া তাহারা, 
হন। গোৌঃ ৫1১২।৭। [ 
সাদ ব্রহ্ধা-শিবাদি-দেবতাঁগণও বাঞ্ছ। করেন।। 


যিনি প্রকৃত ব্রহ্মার অংস্তন 'ত্রাহ্মণ', তিনি নিশ্চয়ই শরীমহাপ্রসাদকে বিষ্ণু হইতে অভিন্নজ্ঞানে : গ্রহণ, 
করিয়া থাকেন_-ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাদি শাস্্ উচ্চৈঃহবরে কীর্তন করেন। 

(খ) শ্রীমশাহাপ্রভুর এসাদ_ বৈষঃবমাত্রেই পরমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। যাণহাঁর। সমাজকে 
বিষ্ণুভক্তির অধীন অর্থাৎ অম্ুকুপ না করিয়া ধর্ম্মকে অদৈব-সমাঁজের অধীন করিয়াছেন, যাহার! শরণা- 
গতের অন্নকুলবিষয়-সম্ষ্প এবং প্রতিকুল-বিষয়-বজ্জ ন লক্ষণ হইতে অর্থাৎ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত, 


তাহারাই কম্মজড়ম্মার্তের অধীনত! স্বীকার করিয়া বি 


বুভক্তিকে গৌণ মনে করিতে পারেন। তাই, 


এরূপ বিচারের -প্রতিকুলে প্রচার করিবার জন্যই আচার্য্যবর্ষ্য শীঅদৈতপ্রভুদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর 
বেদ]ং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যং। ভক্ষ্যা-.. 
তক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি এপ্ক্ষণে দ্বিজাঃ।”_ হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অনপানাদি যে কিছুদ্রব 

সেবন করিতে কোন প্রকার খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না '_'ভ্ৰ্মবননিধিকারং হি যথা বিষুত্তধৈব তৎ। : 
যুক্তাঃ পু্রদারবিবজিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে : 


হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করাইয়াছিলেন। যথা_-নৈ 


বিকারং যে প্রকুর্বস্তি ভক্ষণে তদ্দিজাতয়ুঃ ॥ কুষ্ব্যাধিসম 


বিশ সতশ্মবর্ততে পুনঃ ॥| ( হঃ ভঃ বিঃ ৯১৩৪ বিষ্ণু পুরাণ-বচন )--হে দ্বিজগণ ! শীহরির নৈবেদ্য ভ্রঙ্গের . 


ন্যায় নির্বিকার ও বিষু-সদৃশ। বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন 
হয়, তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত ও পুঅকলত্রাদিহীন হইয়া নির 


পুনরাগমন করিতে হয় না। “কুকুরস্য মুখাদ্জ্ং তদন্নং পততে যদি । ব্রাঙ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্ব- ' 


করিতে যাহার সংশয়াদি-চিত্তবিকার উপস্থিত 


য়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর তাহাকে 


পাপাপনোদনম্‌।”__মহাপ্রসাদ সেবনে সব্বপাপ বিনিষ্ট হয়। উহা যদি কুকুরের মুখ হইতে ভষ্ট হইয়া 
ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা বরাহ্মণগণেরও ভোজনীয় ॥ “অশুচিৰাপ্যনাচারে। মনস! পাপমাচরন্‌। 
্রাপডিমাত্রে ভোজকব্যং নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা ৷» (ক্ন্দপুরাণ, উৎকল খণ্ড ৩৮৷১৯-২০)--কি অশুচি, কি 
অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্িমাত্রেই ভোজন করা কর্তব্য । তদ্বিষয়ে কোন- : 


প্রকার বিচার করিবে না। গৌঃ ৫১২৭ 


৩। (ক) ‘ভেক্‌’ প্রথ|--বন্থ প্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। 


উৎপত্তি হইয়াছে। ূদ্ধপ্য ‘ষ’ কারের-উচ্চারণ 


খ’ কারের মত িঃ নব’ 
অনেকটা ‘খ’ কারের মত। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে থ কারের মত “ষ'-এর উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া! যায়। তবে 


'বেষ' শব্দের ‘ব’ অস্তন্থ ‘ব’ কার হইলেও কালক্রমে উহা সং 
হইয়াছে। যাহা হউক প্রকৃত সংস্কৃত শব্দটী ‘বেষ’ তাহারই 


স্টতীনভিজ্ঞগণের দ্বারা ‘ভ’ কারে পরিণত 
অপভ্রংশ শব ‘ভেক্‌’ | বহুপ্রাচীন বিষ্ণু-স্বামি 


সম্প্রদায়ের এতিহা আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় ফেলেই 


গ্রহণ-প্রথা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। 


রে nn 
০ 


সে সম্প্রদায়েও ত্রিদণ্ডাঁদি-বেষ- 


উক্ত সং্দায়ে ১৯৮ ত্রিদণ্ড-সন্্যাস-নাম এবং 


NY 


\ 


TEE EGE 


বা... 
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আঁচার্যোর নাম শ্রুত হয়। গৌড়ীয়-ক্ঠহার দ্রষ্টব্য । 
ঠ খণ্ডে ত্রিদণ্ড-বেষের উল্লেখ এবং সম্বর্ত ক, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, ছূর্ববাসা, খু, নিদাঘ, 
ক প্রভৃতি বেষধৃক্‌ পরমহংসগণের নাম দৃষ্ট হয়। আল শ্রীধ্রস্বামিপাদ 
বেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা “পূজ্য তমং ত্রিদণডি বেষ্ম্‌' 
‘শ্রী’ সম্প্রদায়েও ত্রিদণ্-বেষ-গ্রহণ-প্রথ। প্রাচীন কাল হইতে 
খা যাহ! 'রামানন্দী' সম্রদায় নামে পরিচিত, তাহাতেও ‘বেষ’- ৷ 
হণ-প্রথা বজ প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ৷, 
রিলেও তিনি টবষ্ণব-সন্গ্যাসী ছিলেন। jl 
গ্রহণে স্বরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়া: 
মাপন করিয়া গুর্ববাহবান, 
ম ভট্টাচার্য্য প্রভুর নৈষ্ঠিক : 


এরূপ ত্রিদগুবেষ-গ্রহণকা রী দাঁতশত (৭০০) 
জাবালোপনিষৎ ৬ 
জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবত 
ভাঁগবতের টীকায় বহুস্থানে ত্রিদণ্ 
(১০৮৩৩ ভীঁবার্থদীপিকা ) ইত্যাদি । 
প্রচলিত আছে। আ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শ 
 গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত আছে। শ্রীনিষ্বার্ক-সম্প্রদায়েও বেষ-গ্র 
আছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্ৰহ্মসন্যাসীদের মত একদণ্ডি-বেষ গ্রহণ ক 
শীল স্বরূপদামৌদর প্রভু ঘোগপট্র ব্যতীত কৌপীন ধারণ করিয়া সন্যাস- 
ছিলেন। অষ্টশ্রান্ধ, বিরজাহোম, শিখামগুল, সুত্রত্যাগ প্রস্থৃতি সন্ন্যানকৃতা স 
যোগপট্ট, সন্্যাঁসনাম ও ত্রিদণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা ন! করায় আল পুরুষোত্ত 
ব্ৰন্মচৰ্য্যসুচক ‘শ্রীদামোঁদর স্বরূপ" নাম রহিয়া গেল তিনি মহাপ্রভুর সন্যান দেখিয়া কেবলমাত্র ৷ 


শিখাুত্রত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন । যোগপটু লইবার যে প্রকরণ তাহা তিনি স্বীকার করিলেন 

কেন না, বিবিক্তানপ্দী-লীলাভিনয়কারীর কোন প্রকার লৌক-সংগ্রহের আবশ্যক ছিল নাঁ। , 
কেবল “নিশ্চিন্তে কৃষ্তভজন করিব’_এই উদ্দেশ্যেই তিনি বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন । মৃহা প্রভূ কাষতে, ' 
শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বৈষ্ণব পরমহংসের বেষ' প্রদান করিয়াছিলেন । যথা, “তবে মিশ্র পুরাতন 
এক ধুতি দিল৷৷ তেঁহোঁ ছুই বহির্ব্ধাস-কৌপীন করিলা। ৷! (চৈঃ চঃ মঃ ২০1৭৮ )। শ্রীমন্লিত্যানন্দপ্রতু, 


স্বয়ং শ্রীরঘুনীথ দাস-গোস্বামী প্রভাকে ও কৌপীনাদি প্রদান করিয়াছিলেন । আবার নীলা চলে শ্রীশিখি- 


মাঁহিতির পুর্বাশ্রামের ভগিনী পরমণূজ্য! শ্রীমাধবীমাঁত! গৃহে থাঁকিয়াই চীরখণ্ডদয় গ্রহণ করিয়া সন্যাস 
লাভ করিয়াছিলেন। দস্হিতির ভগিনীর নীম ৃদ্ধাততপন্থিনী আর পরম! বৈষ্ণবী k 


মাধবী-দেবী ৷ 
চৈঃ চঃ অঃ ২৷১০৪ ৷ 
শ্রীমন্মহাঁপ্ভুর ত্যাগি-গৌম্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দীপন্থার মূল 
স্বতী। ইনি বৈষ্ব-স্থত্যাচাৰ্যযবৰ্ধ্য শ্রীল 


চূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সর 
শ্রীগডরূদেব । ইনি নিত্যসিদ্ধ পরম্হংস হইয়াও অ 
আীমন্মহা প্রভুর ত্যাগি-গোস্বামীকুলের মধ্যে গদাধরী-শীখার মূলপুরুষ 

প্রচার করিয়াছিলে 


প্রভু ক্ষেত্র-সনগ্যাস বা ত্রিদণ্ড গ্রহণ-পুর্ব্বক কৃষ্ণসেবার অদর্শ জগতে 
ত্রিহুতবাসী আীমীধৰ উপাধ্যায় নামে একজন 
ত্রিদণ্ডি-বেষ গ্রহণ পূৰ্ব্বক এমাধবাচাৰ্য্য” নামে খ্যাত হন। এই 
প্রণয়ন করিয়াছেন! আল যতুনন্দন রূচিত ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ নামে যে গ্রন্থে 
করিয়াছেন, তাহা এ পুরুষন্থক্তের 
অনুগত হই ১৮: অঃ ৭1১৬৭ )। 


পণ্ডিত গোস্বামী 
সমাধান_ ২১ 


না। 
















পুরুষ অরিদ্ডি-গোম্বামিকুল' 
গোপালভট্র গোস্বামী প্রত 
র অভিনয় দেখাইয়াছিলেন 
শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী 
ন। আীগদাধর প্রভু 









টং 


টং 


তু সমাধান-সম্পদ 


শ্রীমাধবাচার্যের নিকট হইতে ত্রিদগুসন্না'স প্রাপ্ত হন। “বল্ল ভদিগ্িজয়” গ্রন্থে যে শ্রীমাব্বদঞ্প্রদায়ী মাধব 
যতি ত্রিদণ্ডীর নিকট হইতে বিষুল্বামী-মতামুসারী ত্রিদপ্ডিবেষ-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্বীবল্লভাচার্যোের 
সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। তাহার দ্বারা পণ্ডিতগোস্বামীর শিষ্য ত্রিদণ্ডী মাধবাচার্যযকেই লক্ষিত 
হইতেছে। চতুষেষি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বিচারে বৈষ্ণৱচিহন-ধারণের অন্তর্গত তূর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। € 
ছুই গ্রকার--বিদ্বং সন্্যাস-বেষ ও বিবিৎসা-সন্ন্যাস-বেষ । (১) বি 


অত্যন্ত স্বলভ। তাহারা বর্ণ বা 4 

_ আশ্রমের অন্তর্গত নহেন; সুতরাং বর্ণলিঙ্গ-উপবীতাদি বা আশ্রমলিঙ্গ-কাযা য়বন্্রাদির আবশ্যকতা ॥ 
তাহাদের নাই। তাহারা বিধিবাধ্য নহেন। তাহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে কখনও পরমহংস কুলাগ্রগ্রনী ( 
৭ বা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর গ্রীল আ 
_ আশ্রম-বেষ ধারণ করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। 
সমলপ্রমাণ শ্রীমন্তাগবতে অমল-পরম-জ্ঞাঁন পরমহংস্তধন্ম _জ্ঞানবৈরাগ্যসেবিত নৈম্মণলক্ষণ ভক্তি ও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বৈষ্বদিগের অঠ্যতগোত্রত্ব ও পরমহংসত বিহিত আছে। বৈষ্ণ _ 
ব্যতীত আর কাহারও পরমহংসত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু চতুব্বর্ণ মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে আর্ত করিয়া [1 ধ 
কেহই-_'আমি অহ্যতগোত্রীয়_ একথা স্বীকার করেন না। চতুধ্বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা ৭ 
ভেক্ধারী, তাহারা সকলেই আমরা অচ্যুতগোত্ৰ_বলেন। (২) যিনি পঞ্চসংস্কার (তাপ, পু, | 
গী, ভক্তিমান, সারল্যগুণে বিভূষিত ও A 


জন্য এই “শান্তোক্ত-সংস্কার-ক্রম-গ্রহণ- jt 
বিবিংসা সন্ন্যাসী কিন্বা সন্যাসের সম্পূর্ণ 
বাক্তি যদি অবৈধভাবে পরমহংসের বেষ গ্রহণ করেন বা অবর্বাচীন গুরুক্রব 


ইের বেষ প্রদান করেন, তাহ! হইলে উভয়েই পতিত হন। 
| অভক্ত ও অজিতেন্দিয় ব্যক্তির কৌগীন-গ্রহণে মহা-অনর্থ-উদদিত হয়। বখা-্তায় ভক্তিহীনায় শঠায় 


প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের ন্তায় ত্রিদণ্ডাদি 





- ১ আচার ও আচার অসংসঙ্গত্যাগ,_ এই বৈষ্ণব-আঁচার | ¢ | 
স্রীসঙ্গী-_এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ (চৈ 


চং মঃ ২২৮৪) ॥ ীমহাপরতু- ছোটহরিদাস-বর্জলীলা 
ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন কিরূপ-_« 


রন, ধর্ম বুঝাইতে ॥ দেখি ত্রাস ১ 
২১১৭, ১২৭, ১২৪, ১৪৩) ১৪৪] 
রা কখনও মহাপ্রভুর ধর্মের অন্তর্গত নহে। 


৭চঃ অঃ 





তেক্ধারীর শ্রেণী ও সম্প্রদায় ১৬৩ 


শ্রেণী ও অন্পরদার_াহারা জড়াত্মনিষ্ঠা-পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ পরমাত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ মুকুন্দাভ্বি- 
[বনরত, সেই সকল কৃঞ্েকশরণ নিক্ষিঞ্চন-বৈষ্ণব বিশ্ব-ভূষণ গোস্বামী বা পরমহংস। লি 
ঠা বিরক্তো বা মন্তক্তো বানগেক্ষকঃ ! সলিঙ্গানা্রমাংস্ত্যক্ত! চরেদবিধিগোচরঃ ॥-( ভাঃ ১১১৮/২৮ ) 
বাং _জ্ঞানবান্‌ বিষয়-অনাসক্ত ও নিরপেক্ষ মদীয় ভক্তগণ, ব্রিদগ্ডাদিরহিত আশ্রমচিহ্যার্দি ও 
[এ্রমোচিত ধর্মাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ-পুরর্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন | 
[নিটাকা__এইরূপে বহুদকাদি ( চতুরাশ্রমিগণের ) ধৰ্ম বৰ্ণন করিয়া (জ্ঞাননিষ্ঠঃ [ ভাঃ ১১৮২৮] 


[প্লাকে ( আশ্রগাতীত ) 'পরমহংসধন্মগ . বলিতেছেন । বাহাবিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত 


ত্যাদি সাঁদ্ধদশ 
ব্যক্তি ‘মুক্তি’ লাভেচ্ছ হইয়া! জ্ঞাননি্ঠ' হন, অথবা মুক্তিলাভেও অপেক্ষা রহিত হইয়া আমাকেই 


একীন্তিক-ভক্তিযোগে ) ভজনা করেন, তিনি ত্রিদণ্ডাদিসহ আশ্রমধন্ম-সমূহ পরিত্যাগপূর্ববক অর্থাৎ 
শ্রমধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমহংসোচিত-ধন্ম আচরণ করিয়। থাকেন । 

কিন্তু যে সকল অজিতেব্দ্রিয় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তি পরমহংসগণের ঢং বা 
নুকরণ করিবার জন্য পরমহংসের সঙ্জ। বা বেষ গ্রহণ করে, সেই সকল কপট ভেকৃধারী ভণ্ড ব। 
রট-বৈরাগী মেষচর্ম্মাৰৃত ব্যাস্তুল্য ! এই সকল আম্করণিক মর্কট-বৈরাগিগণের ইন্দ্রিয় বহিবিষয়ে 


বিত । ইহার! শ্রীমন্মহা প্রভুর নিষিদ্ধ কাৰ্য্যে রত! রীমন্মহাপ্রভু বৈরাগী বা ত্যক্তগূহের বৈধ ও অবৈধ 
সাচার নিরূপণ করিয়াছেন । (চৈ: চঃ অঃ ৬ )_ “বৈরাগী করিবে সদ! নাম-সংকীর্তন। মাগিয়া খাঞ। 
করে জীবনরক্ষণ ॥ বৈরাগী হঞা! যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্ষ্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ 
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লাঁলস। পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ৷! বৈরাগীর কৃত্য_ সদ! নাম- 
সংকীর্ত্তন ৷ শাক-পত্ৰ-ফল-মূলে উদর-ভরণ | জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্োদর- 
+ক৯গ্রীম্যকথা না শু 

কৃষ্ণনীম সদা ল'বে। ব্ৰজে রাধাকৃষ্-সেবা মানসে 
তাহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর 


প্রাঁয়ণ কৃষ্ণ নাহি পাঁয় ৷" 
আঁর ভাল না প্রিবে | আমানী মানদ হঞা 
করিবে ৷? যাহারা প্রীমন্মহাগরভূর এই সকল আদেশ প্রতিপালন করেন, 
অনুগত ৷ . 

অনারিবহিন্ুখ জীব চিচ্ছক্তি হলীদিনীর আকর্ষণে আকৃষ্ট না হওয়! পর্য্যন্ত সকল সময়েই 
স্বতন্ত্রতীর অপব্যবহার করিয়া ভোগরাজ্যে ধাবিত হইতে পারে । উহার কালাকাল নাই। কৃষ্ণই 
ভোক্ত। এবং নিজেই কৃষ্ণভোগ্য_ বব হইলেই কৃষ্ণ ও কাঁষ্ে ভোগবুদ্ধির 


এইরূপ সন্বন্ধ-জ্ঞানের অত 
উদয় হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, রামচন্দ্রপুরী পরমহংসকুলাগ্রণী জীল মাধবেন্দরপুরীর “শিব 
বলিয়া অভিযান করিয়াও গুরু ও 


দাস মহাপ্রভুর সঙ্গে 
কবিরাজ 

. খাঁকিবাঁর অভিনয় দেখাইয়াও প্রীল কৃষ্ণদাঁ কৰি 

২ গোস্বামী প্রভুর মুকুন্দদাস নামক জনৈক ভেকধারী শিহ্যাভিম 


৷ 'আীনিবাসাত্মজা হেমলতা-ঠাকুরাণীর রূপ-কবিরাঁজ নামক ভনৈক শিষ্য বৈষুবতী হব" 
৯ হ্ইয়াছিলেন। বীরভদ্রপ্রতুর শিষ্যাভিমানী (শ্াডানেডী'গণ ) শ্রীগৌর 


নিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে = 






১৬৪ সমাধান-সম্পদ 


হইয়াছিল। অতএর ভগবং-বিমুখতাই জীবের অধঃপতনের কারণ] তটন্থশক্তি পরিণত জীবের-! 
কক্রোুখডা-বৃত্তিটী যেরূপ নিত্য ; কফবহি্ুথত বৃত্তিটাও ত্রপ তাঁহাতে অনুসথ্যত। 

বৈষ্ণবের জজ্জাগ্রহণকারী যে সকল ব্যক্তি আখড়া’ করে বা ‘সেবাদাসী’ প্রভৃতি রাখে, তাহার| ' 
সামান্য নৈতিক চরিত্র হইতেই ভষ্ট, তাহাদের বৈষ্ণৱতা ত’ দূরের কথা। ইহা শ্রীমন্হাপ্রতু ছোট 
হরিদাস-বর্জ্জনলীলার দ্বার। অভি-স্পষ্টভাবে বৰ্ণন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, লোকশিক্ষক : 
আচার্য)লীঙগাভিনয়কারী শ্রীগৌরস্থন্দর তাঁহার চরিত্রদ্বারা বহুস্থানে গুদ্ধবৈষ্ণবের আচার শিক্ষা: 
দিয়াছেন। যথা-_এশুনি, প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন। "্মর্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দন! এই 
হল সুখ লাগি’ আমি করিলু” সন্ন্যাস! আমার সর্বনাশ তোমারদপরিহাস'॥ পথে যাইতে তৈলগন্ধ 

মোর যেই পাবে। দারী সন্যাসী’ করি আমারে কহিবে” (চৈ চঃ অঃ ১২৷১১২৷১১৪ ) 'পুনঃ_-“প্ৰভু’ 
কহে,__"গোবিন্দ, আজি রাখিল! জীবন। স্ত্রী-পরণ হৈলে আমার হৈত মরণ” ॥ (চৈ চঃ অঃ ১৩1৮৫)। 
ইত্যাদি। অতএব যাহারা সেবাদাসী রাখে, তাহারা মায়া অথবা গৌরান্গগত বলিলেও তাহার আচরণের 
বিরোধকারী ভণ্ড লম্পট । 

অসৎসঙ্গ মঙ্গলেচ্ছ জীব-মাত্রেরই করণীয় নহে, অতএব এরূপ স্ত্রীসঙ্গী আন্মকরণিকগণের 
সঙ্গও করণীয় নহে। শ্রীরপ প্রভু উপদেশামূতে লিখিয়াছেন_-«এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির _, 
ছয় প্রকারে সঙ্গ হইয়া থাকে, “নেওয়া দেওয়া, গোপনীয় কথা জিজ্ঞাস! করা, গোপনীয় কথা বলা, 
অপরকে খাওয়ান এবং নিজে সেই অপরের অব্য খাওয়া।” যদি স্ত্রীসঙ্গিগণ অসৎসঙ্গ বলিয়াই পরিত্যক্ত , 
হইল, তাহা হইলে তাহাদের সহিত এই ছয় প্রকারের সঙ্গ কিরূপে হইতে পারে? ভি সিপুক্ক১ 


A 


প্রভু সেই বস্তু গ্রহণ করেন। প্রাকৃতভক্ত বা বৈষ্ণবপ্রায় তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য শ্রীঅচ্চার 
সম্মুখে ভোগাদি প্রদান করিলেও তাহার প্রাকৃত বুদ্ধি-নিবন্ধন তাহা ভগবানের গ্রহণের বিষয় হয় না। 
একমাত্র ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ দ্বারাই জীবের প্রপঞ্চ জয় হয়। আবার সেই প্রসাদকেও 
ভোগ্যবস্তজ্ঞানে গ্রহণ করিলে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি আসিয়া ইন্দ্রিয় লালসা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অতএব 
শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে যদি কোনও মহোৎসব হয় ; সেই মহোৎসবের মহাপ্রসাদ সুছুরাচার ব্যক্তিগণকে 
প্রদান করিলে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে। কিন্ত যদি কেবলমাত্র লৌকিকত। বা প্রচলিত-ব্যবহার- 
রক্ষা-কল্পে দেবল-ত্রাক্মণাদি বা প্রাকৃত-বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণের প্রদত্ত ব 


দ্রীসঙ্গী ভেকধারীগণ মহাপ্রভুর কোন সেবাকার্য্য সম্বন্ধে-গ্রীম 2 
হরিদাসকে বর্জ্ধন-লীলাদ্বারা দেখাইয়াছেন। মহাপ্রভু যখন তাহা LB 
তাহার প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করিবেন? - গোঁঃ৫/১২৷৭, ১৩১২, ee 

/ টু 


Ee 





রত 
কৰ্ম্ম ও তৎফলগ্রান্তি ১ 


কর্ম ও তৎফদপ্রাপ্তিপৃথিবীতে তিন শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়, যথ!--কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। 
াগবতামূতে ন প্লোকে_ফলকামনাধুক্ত পুণ্যকম্ম্ণী গৃহীদিগের জন্য ভূর্লেণক, ভুবলোকে ও 
্ণকে। ভূর্ধে নৈঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও যতিদিগের প্রাপ্য মহলেক, জনলোক, তপোলোক 
৪ সত্যলোক । যাহারা নিক্ষাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ, তাহারাও মহলেকাদি চতুষ্টয়ে গমণ করেন। সকাম 
ইলে সকলেই সেই সেই ধাম-ভোগকরিয়া পুনর্জন্ম লাভ করেন। যাহারা নিন্কাম, তাহারা 
ঠাহাদের প্রাপ্য স্থান ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ান্তে মুক্ত হন। এতদ্যতীত আর এক প্রকার জীব আছেন, 
ঠাহার! মুমুক্ষু! জ্ঞানী ও যোগী ভেদে মুমুক্ষুগণ ছুই প্রকার। সগর্ভ ও নিগর্ভ'ভেদে যোগীগণ 
গরমপদ প্রাপ্ত হন, পরমপদ বলিতে সপ্ত লোকাতীত অবস্থাবিশেষ বুঝিতে হইবে । এ স্থানও 
সবিশেষ ও নিরিবশেষভেদে ছুই প্রকার । এই ছুইপ্রকার মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কেহই সবিশেষ পরম- 
পদ লাভ করিতে সমর্থ হন না । নির্ঘিবশেষ পরমপদই ইহাদের প্রাপ্য । যোগপর ব্যক্তিগণ তেজোময় 
অবস্থ(রূপ অচ্চিরাদিমার্গে অষ্টাদশ সিদ্ধি ভোগ করিতে করিতে শান্ত হইলে মুক্তি লাভ করেন এবং 
জ্ঞানপর ব্যক্তিগণ দেহান্তেই পরমপদরূণ মুক্তিলাভ করেন। ইহার নাম সগ্যোমুক্তি। সকাম ও 
নিষ্ষামভেদে ভগবন্তক্তগণ দ্বিবিধ, সবিশেষ পরমপদই তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান। সকামভক্তগণ স্বেচ্ছা... 
পূর্বক গ্রপঞ্ধান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদকশীয়ী বিষ্ণুলোকে যে সমস্ত ভোগ 
আছে, তাঁহার আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবাঁকাম হইয়। সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম- 
নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। প্রশ্ন _ ভোগবিলাষের সহিত ভজন কিরূপে হইতে পারে ? তছুত্বরে_ 
যাহারা ভোগাভিলাষরপ অনর্থকে অনৰ্থ জানিয়া গহণ করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন 
এবং ভৌগপরিত্যাগে অসীমর্থযপ্রযুক্ত বিষয়ভোগ করেন, তাহারা! ভক্ত এবং বাহার ইন্জ্রিয়তর্পণরূপ্‌_. 
ছি 


ভোঁগকেই প্রাপ্য জানিযা তদর্থে চেষ্টাবিশিষ্ট হন, তাহারা কর্মানিষ্ঠ ভোগী। অন্যাঁভিলীষরহিত নিষ্কাম 


ভগবন্ধক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ মাত্রেই সেই কু্ধর্মমরহিত চিন্ধাম বৈকুঠলোক প্রাপ্ত হন৷ 
সেই বৈকুষ্ঠলৌকে চিত্ত ও চিদানন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত আছে। নিফাম ভগবদ্তক্তগণ 
সেই স্থান লাভ করিয়া রীকৃষ্ণপাদপন্ম সেবাজন্ বিবিধ সুখ-অনুভব করেন । ওঁ সেবাসুখের নিকট . 
যুক্তিও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে! ভক্তগণ যে স্থান লাভ করেন তাহা দুল বা স্থুক্মের অতীত 
সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রপ-বৈভব £ যথা ভাঃ ২৯১০সেই বৈকৃণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। 
রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্বৎ নাই । সেখানে শুদ্ধসব বর্তমান, সে স্থানে কালের বিক্রম নাই, অন্ন 
তথায় লৌকিক নুখঞুঃখাদির হেতুভূত! মায়! পর্য্যন্ত নাই! স্থরাহুর 







\ সকলেই সুন্মদেহে তথায় অর ২ 

২ মত্ত্যলৌকে অর্থাৎ সথুলপ্রপঞ্চ জন্মগ্রহণ করেন। আবন্মভুবনালোকাঃ 
; ও > 

"১ গুভূতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য অুঙ্শরীর বা জিজ্শরীর 










১৬৬ সমাধান-সম্পদ 





শরীরস্থ পঞ্চবায়, বুদ্ধি ও মনঃ এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। ইন্দিয়ব্গ প্রত্যক্ষের অগোচর । সুলদেহ 
সংলগ্ন যে চক্ষুরাদি, এ সকল প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দরিয়ের গোলক বা বাসস্থান মাত্র । মৃত্যুর পর 
| ইলদেহের সুলভূতগুলি পড়িয়া থাকে, উপরি উক্ত ১৭টি লুষ্ধ, স্থূল ইন্দ্িয়ের অগোচর | সদানন্দ- 
| যোগী তাহার বেদাস্তসারের ৩৭ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন--তৎকালে (জীব) সবুগ্মা-মনোৰৃত্তিদ্বার! অুহ্ষা- 
] বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। অকর্ম্ম ও বিকম্ম-পরায়ণ মানবগণ রৌরবাদি নরক লাভ করে; 
তদ্বিষয়ে শ্রীমপ্তাগণতের ৫ম স্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
\ ভগবভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ মাত্রেই সচ্চিদানন্দস্বরূপে সবিশেষ পরমপদ-বৈকু প্রাপ্ত হন, তাহা 
* নীরদের বাক্য হইতেই জনা যায়--“প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভগবতীং তন্থম। আরদ্ধকন্মনিব্বাণো 
₹ ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ (ভাঃ ১৬৷২৯ )।--অৰ্থাৎ ‘ভগবংৎকবপায় আমার ভগবানের সেবনোপযোগী 
দেহ লাভ হইলে প্রারন্ধ কর্ম্ম ধ্বংস হওয়ায় পঞ্চইতাত্বক শরীরেরও পতন হইল। ইহার তাৎপৰ্য্য এই 
যে, সিদ্ধি ও সাধনকালে মুক্ত ও ভগবন্তক্তগণের দ্বিতীয়াভিনিবেশের অভাবহেতু সকল সময়েই বৈকুণ- 
প্রতীতি জাগ্রত থাকে, সুতরাং তাহাদের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পরে বৈকুষ্ঠলোক গমনের কোন 
4 প্রকার বাঁধা নাই। কিন্তু কর্ম, জ্ঞানী ও যোগিগণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে যে অবস্থা প্রাপ্তি 
হয়, তৎ সম্বন্ধে শাস্তে--“ঘাবেব মার্গে প্রথিতাবচ্চিরাদিধিবপশ্চিতাম্‌। ধুআাদি কাম্মিণাঞ্চৈব সব্র্ববেদ- 
বিনিণয়াৎ॥ অগ্নি জ্যোতিরিতিদ্েধৈবচ্চিষঃ সংপ্রতিঠিতঃ অগ্নিগত্ব জ্যোতিরেতি প্রথমং ব্রহ্ম- 
সংব্রজন্নিতি ॥ একন্ি-স্তুপরেসংস্থে! দ্বিরপোইগ্নেঃ স্থতো মহান্। (৪81৩১ ্রন্মাস্থত্রের মধ্বভায্-ধূত 
র্গানর্কবচন )- অর্থাৎ জ্ঞানিগণের অচ্চিরাদিমার্গ ও কশ্মিগণের ধৃত 
নিশীতি হইয়াছে। জ্ঞানিগণ প্রথমে অগ্নির জ্যো 
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সপ পরি 


তিতে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ ত্রহ্মকে লাভ করেন; ॥ 


শান্তর বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে;জ্ঞানী ও ক» 


পরে অগ্যাদি অচ্চি-( তেজঃ) মার্স ও ধুআদি মার্গে যথাত্রমে লীত ইইয়া হিজ-চিজ গত্ব্য স্থান প্ৰাপ্ত 
হয়! ভগবান্ই তাহার প্রেরক। 


এখন বিচাৰ্য্য এই যে, লোকান্তরগত জীবসমূহ পুনরায় কিরূপে জননীজঠরে প্রবেশ করে ? 
তহৃত্তরে বেদ বলেন, (৩১২৮ মধ্বভাস্তধৃত পৌত্রায়ণশ্রুতি)-_ খ্ব্বৰ্গ হইতে নির্গত হইয়া জীব স্থাবর শরীরে 


প্রবেশ করে, স্থাবর হইতে পিতৃশরীরে গমন করে, পিতৃশরীর হইতে মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হয়, তদনস্তর 
--- শরীরের সহিত জন্ম গ্রহণ করে 1৮ অন্যান্য শ্রুতিতেও 


উক্ত হইয়াছে যে, কর্মীরা হি, যব, ওঠধি, | 

বনম্পতি ও তিলর্ূপে উৎপন্ন "হইয়া পিতৃশরীরে প্রবেশ পূৰ্ব্বক মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।” এই | 

শ্রুতির অর্থ.বিচারে মধ্বানুগ প্রীপাঁদ জয়তীর্থ মুনি “তবপ্রকা শিকা” টাকায় বলিয়াছেন, _“কপ্িগণ হি | 

নিৰ্গত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বয়, বায়ু হইতে ধর, ধম হইয়া মেঘ, মেঘ হইয়া বারি | 
বর্ষণ করে বর্ষণ হইতে সাদি অর ত বিত জহি? যব, ওযকি-রপত্তা প্রাপ্ত হইয়া / 
লরিতুশ্রীরে প্রবিষ্ট হয়। নী নইশরীযে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করে। গৌঃ ৫১৯১০ / 





ঈশ্বর বিশ্বাস ১৬৭ ্ 
জন্মন্তরবাদ_দুলদৃষ্টি সম্পন্ন মূঢব্যক্তিগণ চার্ববাকের আম্গত্যে অন্নরসের বিকার পঞ্চ- 
াত্বক দেহকেই আত্ম। বলিয়া নির্ণয় করে। কেহ বা ইন্দ্রিয়সমষ্টিকে, কেহ বা প্রাণবায়ুকে আত্মা- 
বলিয়া স্থির করে। বৌদ্ধগণের ধারণ! উপরিউক্ত চার্ববাকগণের ধারণা হইতে অপেক্ষাকৃত সুক্ম 
বলিয়া তাঁহারা বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়৷ নিরূপণ করে। ইহার! সকলেই নাস্তিক। নাস্তিকের! 
ান্তর স্বীকার করে না, জন্মান্তর দ্বীকার ন! করিলে বৈদিক কৰ্ম্ম ও তত্তং-কন্মের কলভোগ অস্বীকার 
করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ফলদাতা ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব অস্থীকার্ধা হইয়া পড়ে। জন্মান্তর সম্বন্ধে সন্দেহ 
উপস্থিত হইলেই চীর্ব্বাক প্রভৃতির আনুগত্য ঈশ্বরবিস্মৃভিরপ পরম অপরাধ অন্য আচ্ছাদিত- 
চেতন বা স্থাবরযোনি প্রাপ্তি হয়। আত্ম স্থললিহ্গ দেহ হইতে ভিন্ন, নিত্য ও সনাতন, স্থুলদেহের 
ন্যায় তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, হাস, বৃদ্ধি নাই, ইহ! শ্রুতি-ন্ৃতি-পুরাণে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। শান্ত্ামু- 
সারে যাহার! জীবাত্মাকে নিত্য বলিয়। জানেন, তাহারা নাস্তিকগণের আহন্ুগত্যে জন্মান্তর বাদকে 
উড়াইয়া দিতে পারেন না। জন্মান্তর স্বীকার ন করিলে জীবের বন্ধন, মুক্তি, ভূক্তি-মুক্তি-চেষ্টা, পাপ- 
যদি কর্ম ও তাহার ফল সকলই বার্থ হইয়! পড়ে। মানবের যদি পুঁজ না থাকে, কেবল / 
মরিবার জন্যই তাহার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভোজনার্থ শস্য উৎপাদন, বাস করিবার /1 
নিমিত্ত গৃহনিন্ম্ণণ, লজ্জা নিবারণার্থ বস্থপরিধান, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদির সুখের নিমিত্ত চেষ্টা তথা 4. ন্‌ 
নিজের ও আঁত্মীয়গণের ভাবী উন্নতি-কল্পনার বিভাবনা ইহকাঁলে ও পরকালে সুখের আশা প্রভূ তিল 
ব্যাপারে মানব কেন এত বিব্রত হয়? কই,_মাঁনব ব্যতীভ যাহাদের জন্ম মৃত্য নাই, সেই সকল 
জড়পদার্থের মধ্যে এপ চেষ্টা ত' দেখা যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জীবাস্মা 
সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন, যথা-_ন দ্বেবাহং জাঁতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন 
ভবিয্যামঃ সর্ব ৰয়মতঃ পরম্‌॥ (সীঃ ২১২) অর্থাৎ হে অর্জুন! পূর্ব তুমি আমি -* 
কব এই রাঁজন্তবর্গ কেহই ছিলেন না এবং পারেও আমরা সকলে থাকিব না এরূপ নহে। : 
কেন না জগৎ স্ৃ্টিকর্ত। সর্ব্বচেতনমূ্ আমি (ভগবান্) যেরূপ নিত্য, অন্াপ্ত চেতনগণও 
ত্রপ নিত্য। পুনঃ-“দেহিনোইন্মিন্‌ যথা দেহ কৌমারং যৌবনং জরা । তথা দেহান্তর প্রাপ্তিধধীরস্র 
ন মুহাতি।”  (গীঃ২১৩)। অর্থাং এই স্থল দেহে যেরূপ যধাক্র:ম কৌমার, যৌবন ও জরা প্রভৃতি 
অবস্থা লক্ষিত হয়, তদ্রণ দেহান্তর-প্রাপ্তিও একটি অবস্থা বিশেষ, ধীরব্যক্তি তাহাতে মোহিত হন না। 


দেহাস্তর প্রাপ্তির নামই জন্মাস্তর অর্থাৎ জীবাত্মা জরাগ্রস্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ম ফলামুসারে 


অন্য দেহকে অবলম্বন করে, ইহাই জন্মান্তর রহস্য । | 
ঈশ্বর বিশ্বাস_ মানবের যুক্তিশক্তি সরবরশ্রেষ্বৃত্তি, তাহা যথাযণ/চালিত হইলেই সত্য আবিষ্কৃত 


হয়। কোনও স্থলে সুন্মতা পরিত্যাগ করিলেই ভ্রম উদিত হয়। যুক্তির কাৰ্য্যে ব্যাপ্তির বিশেষ 
প্রয়োজন, নতুবা যুক্তি অনেকদূর যাইতে রথ হয়না। যে দুইটি পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাধ্য বিষয় - 
“নির্ণয় করিতে হইবে, আদৌ সেই ছুইটি ‘বিষয় শুদ্ধ হওয়| চাই যব৷_(১) জগং isa 
সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠু সন্নিবেশ লক্ষিত হয়, তাহাকে প্রথম পক্ষ করিয়া অগ্ত পক্ষকে এই বলিয়া জান যে, ঘটনা 


/ 
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0. 


১৬৮  সমাধান-সম্পদ 
ক্ৰমে যাহা যাহা হয় তাহাতে এত সুষ্ঠৃতা বা বিচিত্রতা থাকিতে পারে না, ইহা কেবল বিচারগু 
কোন চেতম্য-কতৃক হইয়া থাকে। এই দুইটি কষদারা স্থির করিতে হইবে যে, কোন বৃহৎ চৈ 
কর্তৃক এই জগং রচিত হইয়াছে । (২) যদি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরমাণু-সংযোগক্রমে চৈতস্তে 
উৎপত্তি হইত, তবে তাহাতে উৎপত্তির একটা! না একট উদাহরণ কোন দেশের না কোন দেশে! 
ইতিহাসে দৃষ্ট হইত। (৩) যেখানে মানব আছে, সেখানেই ঈশ্বরবিশ্বাস আছে। ঈশ্বরবিশ্বাস মানব 
প্রকৃতির সত্তা-নষ্ঠ ধন্ম। যদি বল যে, মূর্খত| বশত: প্রথমাবস্থায় জাতিনিচয়ে ঈশ্বরবিশ্বাস থাকে 
পরে যুক্তিক্রমে তাহ! দূরীভূত হয়, তাহার উত্তর এই যে, ভ্রম সব্বত্র একপ্রকার হয় না। সত্যই 
১৯ সৰ্ব্বত্ৰ এক ৷ ১০+ ১০=২০, ইহা সর্বত্রই সত্য; কিন্ত ১*+১০৯২৫, এইরূপ মিথ্যাফল সার্বিক 
ই সডে পারে না। ইথরবিষ্বাম দুরদীপবাপিরিগের মধ্যেও লক্ষিত হয়। অতএব মানবজীবৃন যদি উচ্চ 
? বইতে বাদনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর ও পরলোক বা জন্মান্তর স্বীকার করা কর্তব্য ৷ যে জীবন 
১৬৫৮ কয়েক দিনেই সমাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে কখনই আঁা-ভরসা দৃঢ় হয় না। মানবের ঈশ্বর-বিশ্বাস॥ 
i স্বতঃসিদ্ধ্ম্ম বলিয়া তাহাদের এতদূর উচ্চ আশা-ভরসাও দূরলক্ষ্য থাকে। নত 
a ঠেতনের খণ্ডত্ব ও জীবত্ব-মায়ার রাজ্যে মায়ার দ্বারা বস্তু খণ্ডিত হইয়া যেরূপ অংশ নামে i 
অভিহিত হয়, বিষ্ণুতত্বে সেরূপ মায়াবশ যোগ্যতা! না থাকায় অংশ হইলেও বিষ্ণুতত্ব বা বস্তুত্বে খণ্ড এ 
1.5 হয়না। শক্তির তারতম্য বশতঃই অংশ অংশীর ভেদ হইয়া থাকে। বেদ বলিয়াছেন__“আত্মা হিপ 
পরমঃ স্বতস্ত্রোইবিগুণে। জীবোইব্লশক্তিরস্বতন্তরোইন 1” (১২১২ মধ্বভাগ্যধূত ভাললবেয় শ্রুতি ) অর্থাং_ ষ্ঠ 
পরমাত্মবস্তু স্বতন্ত্র অর্থাৎ মায়াধীশত্ব এবং অধিক। নিত্যবন্ধ ও নিভ্য ঘুক্ত-_টৈতন্যাংশ জীব i 


*! বদ্ধ ও মুক্ত হইবার যোগ্যতা এ 
’ তন্ত্রইচ্ছাময়। বৃহৎ চেতনময়*৯' 


“পরিমাণে বর্তমান । বতন্তর তৎ 
শক্তির অপব্যবহার ও সন্যবহারই বন্ধ এবং মুক্তি কায়ণ। সৃষ্টির প্রথয নী Ml 


টি থম অবস্থায় কোন জীবই কোন 
কণ্ম করে নাই, তবে কতকগুলি জীব মুক্ত ও কতকগুলি জীব বন্ধ অর্থা 


২ জন্ম-মৃত্যুর-রেশের অধীন কিরূপ | 
হইল, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, কেন না বেদান্তে কথিত হইয়াছে _কিন্মবিভাগাৎ ইতি ন অনাদিত্বাং” ৷ 
অর্থাৎ স্থষ্টির আদিতে কোন কম্মের বিভাগ ছিল না৷ এরূপ নয়, কেন শাঁ তাহা অনাদি । গৌঃ.0২১1৪। 7 
৪. 
ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠত্ব _অর্চা-মৃন্তিতে ভগবৎগৃজা-ব্যতীত ভক্তির আরম্ভ হয় না, কেবল বিতর্ক- | 


খারা হৃদয় পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিষয় নির্ি হয় না। অতএব অঙ্চা-মৃদ্তিতে ভগবংপৃজাই ভক্তি- /, 
রী JX 

শুদ্ধ চিনুয় বুদ্ধির প্ৰয়োজন৷ অচিদাশ্রিত। 
গণ 1 

বুদ্ধিলাভ করিলে বিশুদ্ধ ভগবৎপৃজক হইতে পারেন। ভক্তসঙ্গে শুদ্ধ চিন্ময় 


' কষ্ণভক্ত, তিনি বিশুদ্ধ চিন্ময় । চিনন বস্তু উপসন্ধি করিতে ee তি মধ্যে যিনি 1. 
» প্রয়োজন । j { রঃ কষ্ণের-যে সম্বন্ধজ্ঞান 





পর্ণ 
বটবৃক্ষাদি ছেদন করিয়া কৃষ্ণ নোবে প্রস্তুত বিধি ১৬৯ নব 
হিত কৃষ্ণপুজা করিতে হইলে কৃষ্ণ-গুজ! ও ভক্তসেবা এককালীন হওয়া উচিত। কেবল 


জানের স্‌ 

গু করা অথচ চিপায় তে পরিক্ষার সন্বন্ধ না জানা, লৌকিকী শ্রদ্ধার পরিচয় মাত্র। 

সত বস্তুতে উপাসক, উপাসনা ও উপাস্ত সংশিষ্ট; এই ত্ৰিবিধ বাস্তব বন্ততত্ব-জ্ঞানের অভাব হইলে, ] 
| অপরটীর উপাসনা প্রবল হয়, বস্তুতঃ উহা শুদ্ধ নহে । কেন না, y 


ুরিন্তায়ানুলারে একটি ছাড়িয় 
তে ভক্তির পূর্ণ ন্বরূপের উপলদ্ধি নাই । যথা_লঃ ভাঃ উঃ খঃ ১ম শ্লোকের বিদ্যাভূষণ-টীকা_ 
হইতে বৈষণবারাধনার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ;_ভক্ত-পূদ্ধ ভগবৎ-পূজারই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ 'ভক্তি' বলিলে 
ন’--এই ত্ৰিবিধ বাস্তব অভিন্ন তত্ব বুঝিতে হইবে। একটির অভাবে আগ্চের (৮, 
ত্র উপলব্ধির অভাব হয় ! বিশেষতঃ ভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের বিশ্রাম, ভক্ত ভগবানের অঙ্গ বা | 
পর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যেরূপ অঙ্গীর সেবায় ব্যাপৃত থাকে, ভগবদর্গ-ন্থরূপ ভক্তগণ তদ্রপ অঙ্গী 
বানের সেবাতেই সর্বদা নিযুক্ত । হস্তপদাদি কর্সেন্দ্িয় ও জিহ্বাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যেরূপ নিজ 
বিধান করে, মনের 


[গোপযোগিবস্ত গ্রহণ ও স্বাদাদিদ্বারা প্রাকৃত ইন্ডিয়াধিপতি মনেরই সন্তোষ- 
কৃত ইন্ডরিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের তৃপ্তিতেই তাহার অঙ্গ- 
যরূপ তাহার সম্যক্‌ 


্ুতেই তাহাদের তৃপ্তি, সেইরূপ অপ্রা 
ত্যন্গ-স্বরূপ ভক্তগণের পরিতৃপ্তি হয়! অঙ্গকে ছাড়িয়া অঙ্গীর ক্বতন্ত্রভাবে সেবা ? 
তি উৎপাদন করিতে পারে নাঃ ভগবদঙ্গ-হ্রপ ভক্তকে ছাড়িয়া অঙ্গী ভগবানের সেবাঁতেও তদ্রপ 
হার প্রীতি উৎপাদন করেন৷! “আর্চয়িত্ব। তু গৌবিন্দং তদীয়ান্‌ নার্চয়ন্তি যে। 
| দান্তিকাজনাঃ !' )_ যাহার! অপ্রাকৃত ইন্দ্ৰিয়াধিপতি 
প্রাকৃত ইন্দ্ৰিয়্বরূপ ভক্তগণের পূজা করেন না অর্থাৎ তাহাকে র্‌ 
নিরবযুবরূপে দর্শন করেন কিনব নিজকে আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবন্ক্ত বলিয়া ধারণ! 
বর্েন, তাহাদের গৌবিন্দপুজা৷ অহংগ্ৰহোপাসনার প্রকীর-ভেদ বলিয়া! উহ দাস্তিকতার পরিচর মীত্র, 
ভক্তপুজাকেই শ্রেষ্ঠ 


এই জন্যই পূর্ব মহাঁজনগণ দান্তিকতার অবসর না দিয়া শুদ্ধ- 
এতৎগ্রসঙ্গেব-কৃপা। কর বৈষ্ণব ঠাকুর কল্যাণ কল্পতরুর ৮ গীতিটি 


ক্ৰ’, ‘ভক্ত’ ও ‘ভগবা 





গুদ্ধভক্তি নহে। 

বলিয়া সিদ্ধান্ত ক্রিয়াছেন। 

আলোচ্য ! (গৌঃ ৫৫৯৫) 

বটবৃক্ষাদি ছেদন করিয়। কৃষ্ণ-নৈবেড প্রস্তুত বিধি সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণ 

ক্ষাৰ্দি € যয নহে। ভক্তবর্গের উৎস 
এমন 


সেবার উপকরণ কৃষ্ণের 
বই শ্রীহরির উৎমবন্বরূপ। 
কি নিঃশ্বীস-প্রশ্থীস-গ্রহণ 








ভোৌগরন্ধনী্থ বৃ 


টি ১৭০ সমাধান-সম্পদ 
| ( ভাঃ ১১161১৪ দ্ৰষ্টব্য ) ভাঁহাদিগের জন্য এই প্রায়শ্চিত্বের ব্যবস্থা (বিধান) করিয়াছেন। 
গৃহীতদণ্ড হইয়া রছিয়াছেন, নারসিংহে__“অহমমরগণাচ্চিতেন ধাত্রা” 
নিয়ুক্ত:। হরিগুরুবিষুখান্‌ প্রশান্মিম্ত্যান্‌ হরিচরণপ্রণতান্‌ নমোস্করোমি 
সজ্ঘ-পূজিত বিধাতা-কর্তৃক লোকের হিত ও অহিতে নিযুক্ত হইয়া হরি-গুরু- 
করি আর যাহার! হরি সেবারত সেই সকল পুরুষগণে প্রণতি বিধান করি। 
কর্ণাজড়মতিগণের ভৌম-বস্তুতে বুদ্ধি; তাহারা সেই মাটিয়া বুদ্ধি, লইয়া প্রত্যেক বন্তাবে 
২ -ভগবংসৈবাপরায়ণ-রূপে দর্শন করিতে পারেন না। তাই তাহাতে ভোগবুদ্ধি করেন। তাহারা অধ্বখানি! 
NBs বিষ্ু-সম্বন্ধেবস্ত-জ্ঞানে পূজা না৷ করিয়া তাহাকে দাড় করিয়া কিংবা সেখানে কোন কারনিব 
/ন/-দেবতা স্থাপন করিয়া বিষ্ণুভোগ্য-বস্তুর দ্বারা নিজের সেবা করিয়৷ লন! বিষ্ণু-সম্বন্ধি বস্তুকে 
-োখ-স্ব দক্ষোদরভরণের বস্ত্র মনে করেন। শ্রীতুলসীকে বক্ষমামান্যে দর্শন করিয়া তাহার ক্রিমি-কাম-কফ+। 
ৃ বা বারতা মেহদোষ-নাশক জরায়ু সম্কোচক,  বৈছ্যুতিক-পক্তিপ্রকাশক' 
প্রভৃতি গুণ লক্ষ্য করেন। অর্থাৎ বিষ্ু-প্রিয়বস্তুর দ্বারা বিষ্ণুর পৃজা করিবার পরিবর্তে তদ্দারা নিজ- 
পুজা করিয়া লইবার বৃদ্ধি পোষণ করেন। ইহারা যে কি পরিমাণ অপরাধী, তাহ। ইহারা অত্যধিক* 
অপরাধ নিবন্ধন বুঝিতে পারেন না। ইহারা নিত্য নিরয়ে পতিত। বৈষ্বগণ কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসীকে 
চন্দন-চচ্চিত করিয়া পরম পুতচিত্তে আত্মার সহিত কষণপাদপদ্যো প্রদান করেন। তৎ মকরন্দের : 
এভাবে সনকাদির ন্যায় আত্মারামগণেরও সেবোদ্বীপণের কারণ হয় । ! 
কর্মজড়-্মার্তগণের বিচার মং 
লু ‘মন্দ’ উভয়ই ভ্রম। 


যম সব 
যম ইতি লোকহিতাহিটে 
॥” আমি যম দেৱতঃ 
বিয়ুখ মর্ত্যগণকে দণ্ড প্রদাং 


PA 


২ 


২: 


হু্বুদ্ধি করেন। এক শ্রেণীর. লোক গো- 
তাহার প্রাপ্য দুগ্ধ হইতে ব 


স্ব-ভোগ-সাধন দেহ কিংবা শর-পুজাদির পোষণ করিয়া থাকেন এঁর 
যেখানে ভগবদ্তক্ঞগণ বিষ্ণু সেবার জন্য বিষ্ণুসম্বন্ধি বস্তুকে নি 


অবস্থান করিবার জন্য ভগবছুচ্ছিষ্ট গো-দুঞ্ধাদি গ্রহণ করেন, 
অবকাশ নাই। কণ্মিসম্প্রদায় বলীবর্দে 
রাধে জাতির প্রতি হিংসা হয়। 
? ৰি না। ইতি--সমাধান-সম্পদ সমাপ্ত । 
বুদ্ধি! 


7 


কত্ত. 


{দের 
কল বিষ্ণু-সম্বন্ধিবস্ত-দ্বার! নিজ ভোগ করাইয়া লী 


হিংসা করিয়া থাকেন। কম্মি-সমপ্রদায় আবার গো-বংসকে £ 


প কার্যেও গো-হিংসা হয়। কিন্ত | 
যুক্ত করেন এবং বিষু-সেবার্থ জগতে | 
‘সে স্থানে কোন প্রকার জীব হিংসার 





- s 2224 
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পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
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তৃপ্তির জন্য ফল 


